নিশ্বলঙ্গালয় ও নাটক 


ডক্টর গীতা সেনগুপ্ত এম. এ., পি-এইচ ভি, 
সিনিয়র ভিল্লোম! (নাটক ) 
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাফ্্“-বিভাগের অধ্যাপিকা! 


জিজ্ঞাস! 
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯ ॥ 
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উৎসর্গ 


আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব 
৬উপেকন্দ্র নাথ তসনগুগ্ড 
ও পরমারাধ্য। মাতৃদেবী 
৬সরযুবাল। ০স্বনওত্ডের 
পুণ্যস্থৃতির উদ্বোস্তে অর্পণ করলাম ॥ 


গ্রন্থ পরিচয় 


শ্রদ্ধেয় নাটযাচার্ধ অধীন্্ভূষণ চৌধুরী এবং অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
মশায়ের ছাত্রী, রবীন ভারতী বিশ্ববিগ্ভালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপিকা 
শ্রীমতী গীত! সেনগুপ্তের পরম নিষ্ঠা, শ্রম, ঘত্ত ও অভিনিবেশের ফল এই 
গ্রন্থটি । এটি নাটক ও অভিনয় শিল্পের এমন একখান বাংল] বই যা পডে 
প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্ধস্ত পৃথিবীর রঙ্গালয় নাটক 
ও নাট]াভিনয় ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য আয়ত ক্ঈীতে পার! যাবে । 


এই গ্রন্থটির যা বিষ়বন্ত তাতে আমার কোনো বিশেষ অধিকার নেই 
অভিজ্ঞতা তে! নেই-ই। তথ্য হিসাবে অল্ঙ্বল্প য| জানা আছে তা 
মানবেতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসের্ঘে। এ গ্রন্থের ভূমিকা রচনার 
অধিকার সতাই আমার নেই। 


বাংল! সাহিত্য এখন ক্রমশঃ বহুমুখী, বিচিত্রমুখী হচ্ছে, এই লক্ষণ 
শুভ, সন্দেহ নেই। পৃথিবীর রঙ্গালয় ও নাটক সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য 
বিবরণ গ্রন্থ বাংল! ভাষায় প্রকাশিত হ'লো, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত 
বোধ করছি; এবং লেখিকাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বইখানা নাট্যবিষয়ক 
ব্যক্তিদের কাজে তো লাগবেই, সাধারণ পাঠক পাঠিকারাও বইখান! পড়ে 
নান] তথ্য জানতে পারবেন। 


নীছাররঞ্জন রা 


নিবেদন 


এই গ্রন্থ মানব-সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকল] “নাটক* নিয়ে রচিত 
হল। সভাতার আদি উনম্মেষকালেই নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল তারপর 
হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের সর্বদেশে সর্বকালেই এই মহান্‌ শিল্প কত না 
বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। 

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধায়ে বিভিন্ন দেশের ও কালের নাট্যকার, নাটক ও 
তদ্দেশের তৎকালের মঞ্চবৈশিষ্টাগুলি আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি 
এবং তারি সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি সেই বিশেষ নাটক সেই বিশেষ 
মঞ্চে কিভাবে উপস্থাপিত হত। নাটককে সাহিত্য হিসেবে এবং মঞ্চশৈলীকে 
কারুশিল্প হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন ভাঘায় অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে, 
কিস্তু তাতে থিয়েটার” কথাটির পূর্ণ তাখপর্য ধর| পড়ে না। “থিয়েটার” 
অর্থই হল নাটক; রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় কৌশলের একটি সম্মিলিত রূপ। 
অঙিনয় কৌশল নিয়ে শ্থানাভাবের জন্য আমি এই খ্রস্থে বিশদভাবে 
আলোচন! করতে পাবিনি | দেশে দেশে, কালে কালে অভিনয় কৌশলেরও 
বহু পরিবর্তন ঘটেছে এবং নিদিষ্ট রীতিনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন 
হয়েছে । যেমন আমাদের নাট্যশান্ত্বকার ভরতই নানান স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের 
আলোচনা প্রসঙ্গে তার লোকধরম্ী অভিনয় পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচন৷ 
করেছেন_আবার নন্দিকেশ্বরের "অভিনয় দর্পণে” পেয়েছি বিভিন্ন “মুদ্রা” 
দ্বার ভাবপ্রকাশের নাট্যধর্মী রীতি । থিয়েটারের অপর ছু*টি অপরিত্যাজ 
উপাদান নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসই আমি এখানে তুলে ধরেছি এবং 
তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্য়ের চেষ্টা করেছি। কোথাও ব! দেখা 
গেছে নাটকের গঠনগীতির ক্রমবিকাশ ও জটিলতা রঙ্গমঞ্চকে জটিলতর 
এবং উপকরণবুল করে তুলেছে-_-অর্থাৎ মঞ্চকে পরিবতিত করেছে, যেমন 
মধাযুগের মিষ্ট্রি নাটকে যখন বাইবেলের বহু বিচ্ছিন্ন কাহিনী এসে একই 
সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল তখন যুগপদ্ধ,উ রঙ্গমঞ্চ বা বহু স্থান নির্দেশক স্টেশন- 
সমুহের আবির্ভাব ঘটেছে । আবার দেখতে পেয়েছি বহু ক্ষেত্রে রঙঈঈমঞ্চের 
উপায় উপকরণ ও স্থাপতা বৈশিষ্টা নাটকের গঠনশৈলীকে করেছে নিয়ন্ত্রিত 
--যেমন গ্রীসে অরুথেষ্ত্া ব্রতের সঙ্গে স্কেনে-বিজ্ডিং সংযুক্ত হওয়ার ফলে 
নাটকের সস্থান” ও গঠনরীতির মধ্য বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। রঙ্গমঞ্চের 


[ আট ] 


এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও ব্যবধানগুলি আমি বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে তুলে 
ধরবার চেষ্ট। করেছি। 

অন্যদিকে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ কোনটিই বিশেষ দেশ, কাল এবং সমাজ 
নিরপেক্ষ নয় । জীবনের যে কাবাময় শিল্পবূপ আমরা প্রাচ্যে পেয়েছি তা 
পাশ্চাত্যে পাইনি- ট্রাজেডির যে সুণভীর মহত্ব আমর! গণতান্ত্রিক আথেন্সে 
দেখেছি তা যুদ্ধাভিলাষী সাম্বাজ্যলিঞ্গ, রোমে দেখিনি । এ ভ্বাডাও বিশেষ 
দেশ ও কালের বহু রীতি-নীতি, প্রচলিত প্রথা এবং প্রযুক্তিবিদ্ঞা নাটক 
ও মঞ্চপন্ধতি উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করেছে । অতএব বিষয়ের পটভূমিকা 
হিসেবে বিশেষ দেশকালের সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং তাদের শিল্প 
চেতন! চিত্রিত করতে হয়েছে । তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে 
ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এই গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ করা হল । 

এ কথা সত্য যে, বিশ্ব সাহিতোো নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে এবং মঞ্চশিল্প 
ও প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ও সস্ভোষজনক বহু গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই নাটক ও রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন অধ্যায় ধরে 
বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে আবার সামগ্রিক ইতিহাসও রচিত হয়েছে । 
তবে এ কথাও স্বীকার ন| করে উপায় নেই যে, আমাদের বাংল! ভাষায় 
বিশ্বরঙমঞ্চের এবং নাটকের একখানিও বিস্তৃত ইতিহাস লেখ হয়নি । 

বর্তমান গ্রন্থখানিতে যুগ ব্যাপী নাট্যশিল্পের যে বিশাল পরিধি তার 
অতি ক্ষুন্্র অংশই তুলে ধরতে পেরেছি। প্রত্যেক দেশের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নানান উত্থান পতন চলে। 
তার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সমুন্নত শরীর্ধে উপনীত হওয়ার পর পতনের কালেও 
ধার! কিন্তু কখনই অবলুপ্ত হয় না কোন ন1 কোন ভাবে টিকে থাকে। 
এই সমস্ত বিস্তৃত ইতিহাস কিছুই প্রায় আমি আলোচন] করতে পারি নি। 
এমন কি প্রধান প্রধান যুগগুলিরও মুখ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট মাত্র তুলে 
ধরতে পেরেছি--তার বেশি নয়। এর যে কোন একটি যুগের নাটক অথব! 
রঙ্গমঞ্চ নিয়ে বৃহদাকৃতির একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অতএব 
আমার রচনার অসম্পূর্ণত৷ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য আগেই 
পাঠকবর্গের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করছ্ধি। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত 
বিদেশী গ্রন্থের চাইতে আমি এ গ্রন্থে প্রাচা দেশীয় গ্রুপদী থিয়েটারের অংশ 
বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থের শেষে “্বজদেশ” নামে একটি 


[নয়] 


ক্ষিপ্ত অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে, এটিকে এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট বলা চলে- বিশ্ব 
পরিক্রমার পর স্বদেশে ফিরে আসা। 
আমার পরম সৌভাগ্য বশতঃই বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিকে আমি শিক্ষক 
রূপে পেয়েছি । যখন নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত আকাদেমির ( বর্তমান 
রবীন্দ্র ভারতী ) নাটকের ছাত্রী ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় অহীন্্র চৌধূরী, ডঃ 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ, মঞ্চবিদ্‌ সতু সেন প্রভৃতি 
নাট্ক্ষেত্রে দিকূপালদের অতি নিকট সাক্লিধ্যে আসবার সৌভাগা হয়েছিল 
এবং তাদের সস্স্েহ শিক্ষা লাভ করেছিলাম । দীর্ঘকাল ধরে আমাকে এ গ্রন্ঠ 
রচনা করতে হয়েছে--সে সময়ে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধূরী তার ব্যক্তিগত 
নাট্যবিষয়ক অতি মুল্যবান গ্রন্থাগারের ত্বার আমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত 
রেখেছেন, তা ছাড়াও যখনি যে বিষয়ে জটিলতার সন্মুবীন হয়েছি তার 
জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ ও আলোচনায় পথ দেখতে পেয়েছি । আব অধ্যাপক 
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় কাজের বিষয়ে সাধামত সাহায্য তো৷ 
করেছেনই তারে চেয়ে বেশি সাহায্য কক্সেছেন আমার মানসিক ধৈর্য ও 
কর্মপ্রেরণাকে অটুট রাখতে । যখনি থামতে চেয়েছি, হতাশ হয়ে পড়েছি 
তখনি তিনি কঠিনে-কোষমলে কত কথাই না বলে মনকে আবার জাগিয়ে 
তুলেছেন। আজ আমার কাজ শেষ হল “বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক” গ্রন্থরূপে 
বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুদ্রিত হল কিন্ত আমার এ দু'জন পরম 
শুভার্থী অধ্যাপক কেউই আর এ জগতে রইলেন না--এ গ্রন্থখান! তাদের 
হাতে তুলে দিতে পারলাম না এ বেদন! আমার চিরকালই থাকবে । 
এন গ্রন্থ রচনা! করতে গিয়ে ভাষ! সমস্য! আমাকে বিশেষ বিত্রত করে 
তুলেছিল, কারণ এতে শ্রীক, রোমান, জার্মান, ফরাসী, ইতালি প্রভৃতি 
সবদেশের নাটক, নাট্যকার ও মঞ্চ-স্থাপত্যের নাম রয়েছে- সেগুলোর বাংলা 
উচ্চারণ কি ভাবে করা৷ হবে দীর্ঘকাল তার সমাধান ধুঁজে পাইনি । আমি 
নিজে ভাষ! বিশেষজ্ঞ নই তাই বহুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতদেরই শরণ নিতে হয়েছে। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামুলক সািতোর অধ্যাপক ফাদার আতোয়্ান্‌ 
এই গ্রন্থের গ্রীক, রোমান, ফরাসী ইত্যাদি বহু নামেয় উচ্চারণ দীর্ঘদিনের 
পরিশ্রমে ঠিক করে দিয়েছেন। স্বল্প পরিচয়েও তিনি আমাকে যে সাহাযা 
করেছেন তা সতাই আমাকে অভিভূত করেছে। তাকে আমার আত্তরিক 
.কৃতজ্ঞত| ভ্বানাই। এ ছাড়াও অগণিত শব্দের উচ্চাক্ষণ নির্ণয়ে সাাযা 


চ্নুষ 


করেছেন আমার পরয শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজয় সেন--তিনি এমনি 
একজন লোক ধার কাছে কুঠ্ঠাহীন ভাবে যে কোন অনুগ্রহের জন্য হাত পাতা 
যায়, তেমনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
শর্বরীভূষণ পুরোকায়েত--এ দের আশীর্বাদ আমার চিরকাম্য । এতদৃসত্তেও 
জানি বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে সেই জন্যই 
প্রতিটি নামের পাশে ইংরেজী হরফে তা আবার লিখে দেওয়! হল। একে 
7২০981, 5০10; বলব না, কারণ তার সবগুলো সাংকেতিক চিহ্ন আমি 
প্রেসে পাইনি । যেগুলো! পেয়েছি এবং সংযোঞ্জিত করতে পেরেছি ত৷ 
বইতে দিয়েছি, সহাদয় পাঠক নিজগুণে ভুল ক্রুটি মার্জনা] করে নেবেন। 

গ্রীক নামে বহুক্ষেত্রে একবচন এবং দ্বিবচন বা বহুবচনে ভিন্ন রূপ পাওয়। 
যায়-_যেমন “পেরিয়াকৃতোই”-_পেরিয়াকৃতোস্”। এগুলি অনেক সময় 
বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলে উল্লেখ করতে হল। এছাড়াও কয়েকটি 
শব্দের বানান এক হলেও অর্থবোধের সুবিধার্থে আমি ভিন্ন উচ্চারণ প্রয়োগ 
করেছি--একটি গ্রীক উচ্চারণ অন্যটি প্রচলিত ইংরেজী উচ্চারণ। যেমন গ্রীক 
মঞ্চের অভিনয় বৃত্তকে যেখানে বোঝান হয়েছে সেখানে দেওয়া হয়েছে 
“অবৃখেস্ত্র” আবার যেখানে যন্ত্রশিল্লীদলকে বৃঝিয়েছে সেখানে ব্যবহার কর! 
হয়েছে "অর্কেন্ট্র”। আবার গ্রীক গায়কর্দলকে যেখানে বৃঝিয়েছে সেখানে 
বল। হয়েছে “খোরাস”, আর একতান-সঙ্লীতে প্রয়োগ কর! হয়েছে ”কোরাস”। 

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীতরুণ দাস এবং 
গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায/ করেছেন শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ 
রায় চৌধূরী ও শ্রীমতী গায়ত্রী সেনগুপ্ত, এঁদের কাছে আমি ধণ স্বীকার 
করছি। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের কর্মীবৃন্দ এ গ্রন্থ যুদ্রণের ব্যাপারে যে সহযোগিতা 
করেছেন এবং যত্ব সহকারে কাজ করেছেন তার জন্য তাদের ধন্তবাদ 
জানাই-ধন্যবাদ জানাচ্ছি জিজ্ঞাস! প্রকাশনীর শ্রীযুক্ত গ্রশ কুমার কু 
মহাশয়কে সাগ্রহে এই গ্রন্থে ভার গ্রহণ করার জন্ম। বহু কর্স-ব্যস্ততার 
মধ্যে এ গ্রন্থের ভূমিক! রচনা করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাকে আমার 
আত্তরিক শ্রদ্ধ। ও প্রণাম জানাচ্ছি । ইতি” 


রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্তালয় 
কলকাতা গীত। সেনগুণ্ 


॥ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক ॥ 


সুচীপত্র 
আদিম যুগ ১--১৭ 
মানবের অনুকরণ প্রবৃতি--১ ॥ জাহুপ্রয়োগ ও নৃত্য-_৫ ॥ মুখোশের 


ব্যবহার-_-৯ ॥ বয়ঃপ্রাপ্তির দীক্ষানুষ্ঠান_-১৩ ॥ নৃত্যগীতের সঙ্গে কাহিনীর 
সংযোজন--১৫ ॥ 


মিশর ১৮২৭ 


পিরামিভ টেকৃস্টে প্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক--১৮ ॥ আযাবিডাস্‌ 
প্যাশান প্লে--১৯ ॥ তাম্মুজ, ও ইস্থার এবং ভেনাস্‌ ও আদোনিস্‌ প্যাশান 
প্লে-২৩ ॥ জাতীয় বীর গাথা--২৭ ॥ 


গ্রাস ২৮--১১১ 
গাথা-নৃত্য ও দিওন্াসাস্‌ উৎসব--২৮ ॥ আরিয়োন্--৩৩ ॥ থেস্পিস্‌-_ 
৩ ॥ গ্রাক রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন ও আইস্বমালস্‌_৪৭ ॥ সোফোক্রেস- ৬৬ ॥ 
এউরিপিদেস্--৭৩ ॥ গ্রীক খোরাস--৮* ॥ গ্রীক মঞ্চে যান্ত্রিক পদ্ধতি--৮৫॥ 
আরিন্তোফানেস্‌-_-৯৩ ॥ হেলেনীয় যুগ ও মেনান্দের--৯৬ ॥ হেলেনীয় রঙ্গালয় 


স্প্ ১৩০ 


€রাম ৬১১২--১৩৯ 


রোমান নাটকের বিভিন্ন উপাদান--১১২ ॥ প্লাউতুস্‌--১১৭ ॥ তেরেলস-_ 
১১৯ ॥ সেনেকা-_-১২০ ॥ রোমান রঙ্গালয় ও ভিক্রভিয়াস্‌_-১২৫ ॥ 


ভারতবর্ষ (হিন্দু রঙ্গা লয়) ১৪০--১৮২ 


নাটাশান্ত্ব বা পঞ্চম বেদ--১৪৪ ॥ নাট্য বিষয়ের ১৩টি মূল বিভাগ-- 
১৫০ ॥ হিন্দু রঙ্লালয় ও মঞ্চ স্থাপত্য-্-১৫১ ॥ মতবারণী--১৬০ ॥ নেপথা- 


[ বারো ] 


বিধি--১৬৮ ॥ কক্ষা-বিভাগ ও নাট প্রয়োগ নীতি--১৭৩ ॥ জর্জর পূজা, 
ূর্বরঙ্গ ও নান্দী_-১৭৬ ॥ মন্দির স্থাপত্য ও নাটমগুপ--১৮০ ॥ 


স্বদূর প্রাচঃ ১৮৩--২১৯ 

ইন্দো-চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন--১৮৩ ॥ 
নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের উপর ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব--১৮৬ ॥ 
নাটকে নৃত্য, কাবা এবং সঙ্গীতের প্রাধান্য ও কাহিনী-বঞ্ঞার উদ্ভব 
স্্প১৪৯০ 

ব্রহ্মদেশের নাট্যাভিনয় রীতি, মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জ!--১৯৭ ॥ ব্র্দের পুতুল 
নাচ, তার মঞ্চ ও অভিনয় কৌশল--২০৫ ॥ 

শ্যামদেশ- ২০৮ ॥ 

স্বীপময় ভারত (জাভা )--২১১ ॥ যবদ্বীপের নৃতানাট্য--২১৩ ॥ ছায়া- 
নাটক বা "ওআইয়াঙ, কুলিৎ”_২১৬ ॥ 


চীন ২২০--২৪৯ 


প্রাচীন ধর্মাহুষ্ঠান ও বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় নাটকের 
উদ্তব--২২০ ॥ চীশ! নাটকের গঠন বশিষ্ট্য--২২২ ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র 
ও তাদের রূপসজ্জ1--২২৪ ॥ বিতিন্ন প্রকার রঙ্গালয় ও মঞ্*_২২৭ ॥ মঞ্চোপ- 
করণ-_-২৩৫ ॥ প্রপার্টিম্যান্‌ ও চীশদেশীয় অভিনয় রীতি--২৩৯ ॥ ইউরোপীয়- 
করণ-_২৪৪ ॥ ইয়াংকে। খিয়েটার-__ ২৪৬ ॥ 


জাপান ২৫০--৩০৩ 


জাপানী থিয়েটারের মৌলিক ধারা-২৫* ॥ পনো” নাটকের গঠনভঙ্গি 
ও প্রকাশরীতি--২৫২ ॥ জাপানী নাটক “্দানবাকৃতি মাকড়স”--২৬০ ॥ 
“নে!” নাটকের মঞ্চ ও মঞ্চোপকরণ--২৬৬ ॥ “কাবৃকি” নাটক ও তৎকালীন 
সামাজিক পরিবেশ--২৭১ ॥ ও-কুনি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর “কাবুকি” নাটক-_ 
২৭৬ ॥ পকাবুকি” মঞ্চ ও চা-ঘর-_২৮২ ॥ ঘৃর্ণায়মান আঞ্চ, পকাবৃকির" 
প্রেক্ষাগার, মঞ্চোপকরণ ও প্রয়োগ রীতি--২৮৮ ॥ বুনরাকু পুতুল নাট্যাভিনয় 
(নিনগিও শিবাই )--২৯৯। 


[ তেরো ] 


মধ্যযুগ € ইউরোপ ) ৩০৪-- ৩৩২ 
লিটাজি নাটক -৩০৫ ॥ মিস্টি নাটক- ৩০৭ ॥ মিরাকৃল্‌ নাটক--৩০৯ ॥ 

মরা'লিটি নাটক--৩১১ ॥ মধাযুগের রঙ্গমঞ্চ, মঞ্চোপকরণ ও বিভিন্ন প্রয়োগ 

রীতি--৩১৪ ॥ ওয়াগন্‌ মঞ্চ - ৩২৪ ॥ প্রহসন ও বিষ্কস্তক- ৩২৯ ॥ 


রেনের্সাস্‌ ইতালি ৩৩৩--৩৬০ 

ক্লাসিকাল নাটকের পুনর্জাগরণ ও বলরূম মঞ্চ- ৩৩৩ ॥ অলিম্পিক 
আকাদেমি, নিও-ক্লাসিকাল রঙ্গালয় ও ভিক্রভিয়াস্‌--৩৩৯ ॥ অলিম্পিক 
রঙ্গমঞ্চ ও প্রোসীনিয়াম্‌ আর্চ--৩৪২ ॥ স্যাব্বিয়োনেত।, তিয়েত্রে! ফার্ণেস ও 
অন্ান্ মঞ্চ-৩৪৩ ॥ স্থপতি সের্লিও ও স্ত্বাববাতিনি--৩৪৪ ॥ প্যাস্টোরাল 
ও অপের] নাটক এবং মঞ্চ*--৩৫০ ॥ কম্মেদি্! দেল আর্তে - নাটক, মঞ্চ ও 
প্রয়োগ পন্ধতি- ৩৫২ ॥ 


রেনেঞাস্‌ স্পেন | ৩৬১--৩৭৯ 

অটে। স্যাক্রোমেন্টার কাহিনী, শোভাষাত্রা ও নাটাতিনয়--৩৬১ ॥ 
রাজসভ! ও বিদ্যালয়ের ক্লাসিকৃধর্মী নাটক--৩৬৫ ॥ স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় 
--৩৬৬ ॥ মঞ্চ ও নাটক--৩৬৮ ॥ লোপে ফেলিক্স গ্ভ ভেগ! কাপিও-+৩৭২ ॥ 
পেদ্রে৷ কল্দেরোন্‌ ছ্য লা বার্কা-৩৭৭ ॥ 


রেনেসাষ্‌ ইংল্যাণ্ড (এলিজাবেতীস্ যুগ্ন ) ৩৮০--৪৩২ 

এলিজাবেথীয় যুগ-পরিবেশ ও রাজসভার নাট্যাভিনয়-_-৩৮১ ॥ সান্ড্রি 
রুফড.-ইন্-খিয়েটার--৩৮৭ ॥ সরাইখানার রঙ্গালয়- ৩৮৮ ॥ জেম্স্‌ 
বারবাজ. ও সাধারণ রঙ্গালয়--৩৯৫ ॥ সাধারণ রঙ্গালয়ের গঠন বৈশিষ্ট্য ও 
প্রয়োগ রীতি--৩৯৭ ॥& শেকৃমপীয়রের দর্শক--৪১৬ ॥ শেকৃসপীয়রের পূর্বসূরী 
ক্রিস্টোফার্‌ মার্লে--৪১৯ ॥ উইলিয়াম শেকৃপপীয়র _-৪২৩ ॥ 


রেনেস্সাস্‌ ফ্রান্স ৪৩৩--৪৪৬ 

ফরাসী নাটা-পরিবেশ ও রঙ্গমঞ্চ_-৪৩৩ ॥ “মারে” রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার 
কর্ণের, ও লা সীদ্‌--৪৩৬ ॥ রাসিন্‌--৪৪০ ] ভোল্তেবর্‌--৪৪০ ॥ এম্‌. ছা, 
মলিয়েরৃ--৪৪২ ॥ 


[ চৌদ্দ] 


রেস্টোরেশন্‌ ও অষ্টাদশ শতক (ইংল্যাণ্ড) 8৪৭-_8৭১ 

ইংল্যাণ্ডে রেস্টোরেশন্‌ যুগ--৪৪৭ ॥ রঙ্লালয় ও অভিনয় পদ্ধতি__৪৪৮ ॥ 
ম্চদৃশ্য এবং ইলিগো! জোন্স_ ৪৫২ ॥ উইলিয়াম ডাভেনাণ্ট. ও কিলিগ্রর, 
তৎকালীন মঞ্চ রীতি_-৪৫৫ ॥ রেস্টোরেশন্‌ ট্র্যাজেডি_জন্‌ ডাইডেন, 
ন্যাথানিয়েল লী, জন্‌ ব্যাঙ্ক, টমাস্‌ অট্ওয়ে-_-৪৬৩ ॥ রেস্টোরেশন্‌ 
কমেডি-_জর্জ এধারেজ,, উইলিয়াম্‌ ওয়াইচালি, কন্গ্রীভ.. রিচার্ড ব্রিন্স্লে 
শেরিডান্--9৬৭ ॥ 


অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ ৪৭১--৪৮৪ 


যধাবিতুশ্রেণীর উদ্ভব ও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা--৪৭১ ॥ পরিক্গীয়মাণ 
ট্র্যাঙ্জেডি--ভোল্তের্‌ ও আলফিয়েরি--৪৭৩ ॥ ট্রাজিক্‌ ও কমিক অপের] 
_আপোন্তোলে। ৎসেনো, পিয়েত্রো মেতাসতাসিও এবং গেন্সারান্তোনিও 
ফেদ্দেরিকো-_৪৭৭ | বুর্জোয়া! কমেডি-_সার্‌ জন্‌ ভ্যান্ত্রাঘ ও জর্জ ফার্কহার্‌ 
--৪৭৯ ॥ গোথাস ও গোল্দোনি--৪৮০ ॥ 


আধুনিক যুগ্ন (নাটক) ৪৮৫--৫৩৪ 


ইউরোপে আধুনিক যুগ-মাণস ও রোমান্টিসিজমের উত্তব--৪৮৫ & 
জার্মানীর রোমান্টিক আন্দোলন-_লেসিং, গ্যেটে ও শিলার- ৪৮৯ ॥ 
প্যারিস্‌ ও লগ্ডনের রোমান্টিক মলোড্রামা-পিকৃজেরেকোর্ট, কোলরিজ, 
শেলী, বাঁয়রণ, কাটস্‌, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি-_-৪৯৫ ॥ 
ইউরোপীয় রোমান্টিক নাট্যকার-_হাগো, হামা, পুশ-কিন্‌, ল্লীগার্- ৪৯৬ ॥ 
ন্যাচারালিজম্‌ ও রিয়ালিজম্-_ফ্কিব, সা? জোলা, গৌকুর, জর্জ বাকৃনার্, 
ফ্রিড.রিশ, হেবেল, আলেক্জাগর গ্রীবয়েদভ্‌, নিকোলাই গোগোল, 
অক্ট্রোভ-স্কি, টুর্গেনিভ২, বাল্জাক্‌, এমিল্‌ ওজিয়ে ও পরিচালক আড্রে 
আতোয়ান-_৪৯৭ ॥ জার্মানীর ফ্রি থিয়েটার ও অটো ব্রাহ্‌ম্--৫*৪ ॥ 
হাউপঘ্ট্ম্যান থেকে ওয়েদেকাদ্‌--৫০৫ ॥ স্নাজলার এবং অক্রিয়ানরা 
-৫*৬ ॥ লগডনের ইণ্ডিপেণ্ডেপ্ট, থিয়েটার-_গ্রেইন্‌, আার্‌, মূর-_-৫০৭ ॥ 
ইবৃসেন ও বিয়র্সন্--৫০৭ ॥ স্টরিগুবার্গ--৫১১ ॥ বাশিয়া--স্তানিক্সাভ,স্ষি, 
ডান্চেন্কো, লেন্টভ,স্কি এবং চেখভ. গোক্কি, তলস্তয়-_-৫১৩ ॥ ইংল্যাণ্ড ও 


[ পনের ] 


আয়ারল্যাণ্ড-+ঞজে, টি. গ্রেইন্‌, হেনরী আর্থার স্োন্স্‌, পিনেরো, কে. এম, 
বারি--৫১৯ ॥ বার্ণার্ড শ', গলস্ওয়াদি, ওয়াইন্ড--৫২০ ॥ আমেরিকা 
- ৫২৪ ॥ ইউজিন্‌ ও'নীল-৫২৫ ॥ রাইস্, টেনেসী উইলিয়মস্‌ ও মিলার 
-৫৩০ ॥ ইতালীয় আধুনিক নাটাকার পিরান্দেল্লে!-_-৫৩২ ॥ 


আধুনিক যুগ (রজমঞ্চ ও শৈল্পিক মতবাদ) ৫৩৫-_-৬০৫ 


আধুনিক মঞ্চদৃশ্টের উপর বিভিন্ন ধারার প্রভাব__ব্যারোক্‌ ও রোমান্টিক 
মঞ্চদৃশ্ঠাবলী, একচেটিয়া থিয়েটার ব্যবসায়, প্যান্টোমাইম্‌_-৫৩৫ ॥ প্রেক্ষা- 
গারের পরিবর্তন ও অস্কিত দৃশ্যাবলীর বিরোধিতা--৫৪১ ॥ মাদ1ম্‌ ওয়েস্িস্‌ 
ও বন্সু সেট ৫৪৫ ॥ আধুনিক মাণিপল্‌ সেটস্‌-_-৫৪৯ ॥ বাস্তববাদ--টম্‌ 
রবার্টপন্‌, ব্যান্ক্রোফট্‌, লিটন্‌, টাইলর্‌ প্রভৃতি ঘব আঙ্গিকের নাট্যকারগণ, 
পরিচালক ডেভিড. বেলাস্কে।, রিয়ালিজম্‌ ও গ্ক্াচারালিজমের সীমাবেখা, 
সিলেকৃটিভ, বিয়ালিজম্-৫৫০ ॥ আলোক সম্পাত- গ্যাস, লাইম্‌ ও আর্ক 
লাইট্‌--৫৫৬ ॥ বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার-_-8৫৭ ॥ আযাডল্ফ. আগ্লিয়! ও 
গর্ভন ক্রেগ, সেট পরিবর্তনের নব পদ্ধতি, ঘৃর্ণায়মান মঞ্চ স্কাইডোম্‌ এবং 
মঞ্চশিল্পী মারিয়ানে! ফর্চনি_৫৫৯। রাইনহার্ট-মঞ্চবিদৃ রবার্ট এডমও্ড জোন্স্‌ 
লী সাইমন্সন্‌, বেল্গেড্ডেস এবং শেল্ডন্‌ চেনী- ৫৬৮ ॥ অভিবাক্তিবাদ-_ 
হাসেন্ক্লেভার, সোর্গে, আর্নস্ট টোলর্, জর্জ কাইজারূ, ফ্রিৎস্‌ ফন্‌ আন্রা, 
ক্যাপেক্‌ ফ্রান্স ওয়াফে'ল্‌, ব্রেখ্‌. পরিচালক পিস্কেটর্‌ ও জেস্নার্‌ 
_€৫৭৩ ॥ রাশিয়া_৫৭৯ ॥ সিম্বলিজমৃ ও মাতের্লশ্যক-_ এদরেঁ। রম্তশ, 
পল্‌ফর্্‌, গতিহীন ক্রিয়া--৫৭৯ ॥ কন্ট্রাকৃটিভিজম--ভসেভোলোড. 
মায়ার্হোল্ড, ও ভাখ তাঁনগোত--৫৮৪ ॥ ফর্মালিজম্‌ ও জাঁকৃু কোপো-_ 
৫৮৭ | ব্রড ওয়ে রঙ্গালয়-_৫৯১ ॥ আধুনিক যুগের রঙমঞ্চের মূল স্থাপত্য 
বশিষ্টা-৫৯১ ॥ মঞ্চ-সরলীকরণ--রবীন্দ্র নাটকের একাবিধি-- ৫৯৪ ॥ 
এপিকৃ-নাটক-_-এরউইন্‌ পিস্কেটর্‌, বের্টোল্ট্‌ ব্রেখ.টূ, ফেডারেল্‌ থিয়েটার, 
জীবন্ত সংবাদ পত্র--৫৯৮ ॥ আরিণ! মঞ্চ_৬০১ ॥ | 


বতদেশ ৬৪৬--৬৬৩ 


সংস্কৃত নাটকের পরিশেষ--৬*৬ ॥ মুসলমান যুগ-লোক-ভাষায় যাত্র! 
প্রসঙ্গে নাটারচন।| ও মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনয় - ৬০৮ ॥ ইংরেজ আগমনের পর-_- 


[ ষোল 


হেরাাসম লেবেডেফ.--৬১* ॥ বাঙ্গালী প্রতিষিত বাংল! রঙ্গালয়-_প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর,6নবীনচন্ বসু, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, প]ারীযোহন বসু, আশুতোষ 
দেব-:৬১৫ ॥ সৌখিন থিম্লেটারগোঠী ও বাংলা নাটকের অভিনয়-- 
বিছ্যোৎসাছিনী রঙ্গমঞ্চ, বল [লগাছিয়নাটাশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার, 
পৃতুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট খিয়েটরিকাল সোসাইটি, 
জোডাসাকে!_ নাট্যশাল!, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়--৬১৯ ॥ বাগবাজার 
আযামেচার থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গালয়-_ ছীপিনাল খিয়েটার, হিন্দু ঘাশনাল 
থিক্কেটার, ওরিয়েন্টাল টাল ধিষ্বেটার, গুঁবলল (থয়েটার, গু ন্যাশনাল থিয়েটার 
--৬২৩ ॥ স্টার থিয়েটার ও বিনোদিনী--সমকাঁলীন মঞ্চকৌশল--৬৩৩ ॥ 
এমারেন্ড, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ড--৬৩৬ ॥ অমরেন্দ্রনাথ দত ও ক্লাসিক 
থিয়েটার--৬৩৭ ॥ জোডাসাকে! ও শাস্তিনিকেতন--৬৩৯ ॥ গিরিশোত্র 
যুগ-মিনার্ডা, স্টার, মনোমোহন ও সমকালীন মঞ্চকৌশল--৬৪০ ॥ অহীন্ত্র 
চৌধুরী, শিশিরকুমার ও সতু সেন__ আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির, রঙ মহল, 
শ্রীরঙ্গম ও অন্যান্য সাধারণ রঙ্গালয়,-_ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, আধুনিক আলোক 
সম্পাত, সমকালীন নাট্যকারগণ--৬৪৪ ॥ নবনাট্য আন্দোলন ও আধুনিক 
যুগ--৬৫৫ ॥ 


॥ চিত্রস্চী ॥ 


আদিম আরিপ। ০** ৮৯০ পু 
থেস্পিস্‌ ঠেলাগাড়ির উপর দাড়িয়ে অভিনয় করছেন 
আইম্খ্যালস্‌ সম্ভবতঃ এইরূপ মঞ্চের জন্যই নাটক লেখেন 
সম্ভবতঃ এউরি[পদেস্‌ এইরূপ মঞ্চের জন্য নাটক লিখেছিলেন 


এপিদাউরসের বঙ্গালয়-__ গ্রীস ০৯০ 

গত] পেরিয়াকৃতোই 

দি এন্াক্রেম! ৫ ৪4 রা 
সা! দেউস্-এক্‌স্‌ ম্যাখিন! ৮? ১৯, 
খ্রিয়েনে থিয়েটার £ পরবতা হেলেনীয় যুগ--পুনর্গঠিত 
রোমান থিয়েটার £ ওরাঞ্জে **, ৮০ 


একটি খাটি রোমান পদ্ধতির রঙ্গালয় ূ * 
ভরত উক্ত তিন ধরনের হিন্দু রঙ্গালয়- বিকট, চতুর, তাজ" 
চীন £ বাশ ও মাহুরে তৈরী অস্থায়ী রঙ্গালয় নি 
চা-ঘর থিয়েটারের নকশ! রর 

আধুনিক চীনদেশীয় থিয়েটারের একটি সেট 

বর্তমান কালের চীনদেধীয় মঞ্চ ও রঙ্গালয়ের একটি নকশ! *** 
“নো” রঙ্গমধ 

জাপানের ঘূর্ণায়মান মধ *-* ৮, 
কাবুকির যাস্ত্রিক পদ্ধতি : গুপ্ত দরজ! দিয়ে অভিনেতার প্রবেশ 
কাবুকি থিয়েটার £ সপ্তদশ শতক * ৮ 


সিমাল্টেনিয়াস্‌ সেটিং ০** 
ভ্যালেনসিয়ার মিস্ট্রি নাটকের মঞ্চ (১৫৪৭ খ্রীঃ) 
পেজ ওয়াগন্‌ রী বীর ৫ 
অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ ** *** *** 


রেনেসাসের আরম্ভ যুগ £ তেরেব্সের নাটকের জঙ্ত ম্চ  *** 
অলিম্পিক থিঞ্চেটার £ সন্তু ভাগের দৃষ্টা  ** 
'অলিম্পিক থিয়েটারের মঞ্চ *** ১১৯ 

(ক) 


পৃষ্ঠ! 


৪৩ 
৫২ 
৭৪8 
৭৭ 
ত্৫ 
৮৭ 
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২৪৯০ 
৪৪ 
৩৯৩ 
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[ আঠারো ] 


পৃষ্ঠা 
সের্লিওর প্রথাত চিত্রাবলী : ট্র্যাজিক্‌ দৃশ্য ৩৪৪ 
সেরুলিও : কমিক্‌ দৃশ্য গস "-* ৮5 ৩৪৫ 
সের্লিও £ সাত্যুরিক্‌ দৃশ্য রি - ৮০৮ 
এলিজাবেহীয় সাধারণ রঙ্গালয় £ ছ্য! গ্লোব, থিয়েটার ( ৮৮ শ্য) ৩৯৭ 
দ্যা গ্লোব (অভ্যন্তর দৃশ্য ) হিঃ ৩৯৮ 
দ্| সোয়ান্‌ রঙ্গালয়ের অভ্যান্তর নকশ! ৩৯৯ 
এলিজাবেধীয় মঞ্চ_নিিষ্ স্থান বাঁচক নয় ৪ ০৬ 
এলিজাব্ীয় ম্চ__শির্দিষ্ট স্থান বাচক ৪০৭ 
ডাচ. থিয়েটার ঘেণ্ট. ৪১১ 
ড্ুরি লেন থিয়েটার £ সম্মুখ দৃশ্য ৪৫৭ 
ডোরসেট্‌ গার্ডেন £ রেস্টে'রেশন রঙ্গালয় ৪৫৮ 
উইংসের চার ভিন্ন প্রক্কার অবস্থান ৫৪৪ 
উইংস্‌ থেকে বক্স-সেট সি ৫৪৬ 
আগ্রিয়। £ মঞ্চে আলোক সম্পাত দ্বার! চিত্রাঙ্কন ৫৬১ 
আগ্লিয়া £ আলোর পরিবর্তন ৫গু২ 
আধুনিক ওয়াগন্‌ স্টেজ ৫৬৬ 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এবং জ্কাই-ডোম রি 
স্টাইলাইজড. এবং রোমান্টিক নকশার মিশ্রণ £ 
এস্পেরর জোন্সেব সিংহাসন গৃহ £ প্যারিস্‌ ৫৭২ 
সিম্বলিক্‌ মঞ্চ__মাতের্লএ।কের ছা বু বার্ড £ মস্কো ৫৮১ 
কন্ষ্ট'কৃটি(ভঙ্গম্‌ রঃ রি: 4 
কোপে পরিকল্পিত ফর্মাল স্টেজ *** ৪৪ ই ৫৮৮ 
পার্মার ফার্ণেস থিয়েটার *০* ৮. ,** প্লেট নং--১ 
সিম'ল্টেনিয়াস্‌ সেটিং : ওতেল ছ্য বুর্গে! *** ,*. পেট নং 
দ্যা ফর্চুন থিয়েটার টি উঃ ,** প্লেট নং-২ 
একৃদপ্রেশনিস্টিক সেটিং ( জেস্নারের সিশ্ড় ).*, *** প্লেট নং--২ 
এপিক্‌ নাটক ঃ বেরটোল্ট ব্রেখ.টু পরিকল্পিত »* প্লেট নং-৩ 
মিয়ামি বিশ্ববিভ্ধালয়ের আদর্শ রজালয় *** *»* প্লেট নং_ ৩ 


আধুনিক গঙ্গমঞ্চের সাধারণ নকশা ৮, »** প্লেট নং ৪ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


॥ আদিম যুগ ॥ 


পৃথিবীর যেখানেই আদিকাল থেকে মনুষ্তসভ্তার আলোকবতিক! 
জলে উঠেছে, সমাজজীবন গড়ে উঠেছে, সেখানেই কেবলমাত্র বেঁচে 
থাকবার মৌলিক দাবী মিটবার পরেই মানুষ কোন না| কোন প্রকার 
আত্মপ্রকাশ ব! অবকাশ যাপনের জন্ম আনন্দ উৎসবের পথ খুজে নিয়েছে | 
প্রাথমিক অবস্থায়ই যে সর্বশিল্পের বিভাজন সুস্পউ হয়ে উঠেছিল অথব! 
পূর্ণ পরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল একথা বল! যায় না। ক্রমবিবর্তনের 
পথেই বিভিন্ন শিল্পের বিভাজন ঘটেছে--প্রাথঙ্সিক উপাদান সুপরিকল্পিত 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিশু বৃক্ষ শাখা প্রশাখ। বিস্তার কবে পল্লবিত 
মহীরুছের আকার ধারণ করেছে । 

আদিম নৃত্য, গীত থেকে আর্ত করে গ্রীক ট্রাজেভির মহান্‌ এতিস্, 
আবার বর্তমান যুগের নাটকের মনোবিশ্লেষণ ও চিন্রিধমিতা কিংবা বৈজ্ঞানিক 
মঞ্চ পরিকল্পনা, এরই মধ্যে এসেছে কত পর্ধায় কত ভাঙ্গাগড়া, কি অনন্ত 
বৈচিত্র্য । 

আহার্ষ ও বাসন্থান সংগ্রহের পর আদিম মানুষ যখন একটু অবকাশ 
মুহূর্ত পেল তখন সে তা আনন্দ উৎসবে, আবেগ অভিব্যক্তিতে প্রাণময় করে 
তুলতে চাইল--সে নাচল-__ছন্দোবদ্ধ তালে তালে-__সেই হোল তার প্রথম 
শিল্প সৃষ্টি। যখন সে দেহভঙ্গির মাধামে নিজের গভীর ভাবরাশি ব্যক্ত 
করতে চাইল তখন স্বতঃস্ফুর্তভাবেই তার মধ্যে এল ছনোময়তা। বিশ্ব 
প্রকৃতিই তাকে শিখিয়েছিল এই ছন্দ, তাল। সে দেখেছে জলের উপরে 
ঢেউএর প্রবাহে সুশৃঙ্খল নিয়ম । দেখেছে মাঠের উপর হাওয়ার নাচন, 
দেখেছে চন্্র, সূর্যের উদয় এবং অন্ত ; শুণেছে শিঞ্জের অন্তরে হদ্‌স্পন্দনের 
ছন্দোময় ধ্বনি, তাই সে যখন নাচল প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চেই ন চল ছন্দে, 
সুরে, ভালে। 

আদিম মানুষের সর্বপ্রকার শৈল্পিক প্রচেষ্টারই মুলে রয়েছে অহৃকরধ 
প্রবৃত্তি। এই অনুকরণ প্রবৃত্বিই মানব সভ্যতার উষাকাল থেকে প্রতিনিঘ্বত 
বিচিত্র পথে তার সারথি হয়েছে। প্রারভ্ভিক সময়ে মানবের নাট্য প্রচেষ্টা 


২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছিল অতি সরল। তাঁদের কোন লিখিত নাটক ছিল না, কোন পরিকল্পিত 
কাহিনীও ছিল না-_রমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ তো! সুদুরপরাহত | তাই মানবের 
আদি প্রচেষ্টাকে আমর] প্নাট্যাভিনয়” বলতে পারি না, বলতে পারি 
ৃত্যগীত ুষ্ঠান অর্থাৎ জীবনের আঙ্গিক ও বাচিক অনুকতি-_-এই অন্থকৃতি 
ছিল কেবলমাত্রই “অভিনয়” | 

দার্শনিক মারিস্তোতল গ্রীক নাটকের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে তাব “পোয়েটিকৃস” এস্থের প্রথম চারিটি অনুচ্ছেদেই “অনুকৃতি” বা 
*ইমিটেশন্” কথাটি শিয়ে বিস্তৃত আলোচন! করেছেন। বনুদিক দিয়ে বহু 
উদ্দেশ্ঠেই তিনি এই কথাটি বাহার করেছেন। তার মধ্যে আমর! ছুটি 
বাক্যকে নাট?াতিণয় আরন্তের মূলস্থ্জ হিসেবে উদ্ধত করছি। আরিস্তোতল 
বলেছেন-_ 

“অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃতিটি মানুষের মধ্যে আশৈশব দেখা যায়। 
মনস্তেতর প্রাণীব সঙ্গে মানুষের অন্যতম পার্থক্য হল যে, সে জগতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অন্নকবণনীল প্রাণী; এবং অন্বকরণেব সাহায্োই সে প্রারভিক 
শিক্ষা! লাভ করে। মনত বিষয় দেখে যে আনন্দলাঁভ তাও স্বাভাবিক ও 
সাঁবজনীন ।”১ 

মানষেব এই বিশেষ গুণ বা] প্রবণতাটি অত্যন্ত শক্তিশালী । কতকগুলি 
বিশেষ পরিস্তিতিব মধ্যে এই গুণ মানবকে প্রবল আনন্দ বিতরণ করতে 
পারে। আদিকাল থেকে পিতামাতাও শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য এই 
অন্ুকৃতি গুণটিব আশ্রয় নিয়েছেন । এই শঙ্জিটি আছে বলেই আমরা হাটতে 
চলতে কথা বলতে, এক কথায় স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা! অতিবাহিত করতে 
শিখি | 

নাটকের বিশ্ববাাপী জণপ্রিয়তার কারণ বাখ্যা করতে গেলে মানুষের এই 
অন্ৃকরপ প্রবশতাকেই জানতে হবে । এই সাধারণ প্রবণতাটি সৃষ্ট, সুন্দর 
ও সুসমভাবে প্রকাশিত হলে যথেষ্টই প্রতিদান পায়। অন্ুকৃতি বিদ্যা 
যথেষ্ট অভ্যাস দ্বার আয়ভাধীন করে শিলে, তার সাহাষেোই অগণিত 
লোককে গভীর ও নির্শল আনন্দ বিতরণ কর! যেতে পারে । মানুষ বিভিন্ন 
জিনিসেরই অনুকবণ করতে ভালবাসে কিন্তু সে সর্বাধিক ভালবাসে তার 
চারপ?শের অন্যান্য মানুষের এবং পশ্তপক্ষীর আচরণ অন্থকরণ করতে | বস্তু 
অনুকরণের ক্ষেত্রে সে চিত্রাঙ্কন ও ভাঙ্কর্ধের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তর বূপকে 


আর্দিম যুগ ৩ 


ফুটিয়ে তুলেছে । অভিনয়ের ক্ষেত্রে সে অন্য মানুষের আচার, আচরণ, 
অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি, এমন কি কথ! বলাকে পর্যস্থ অনুকরণ দ্বারা ফুটিয়ে 
তোলে | এছাড়া সেযে সমস্ত ঘটন! দেখেছে বা কল্পনা করেছে তাকেও 
অনুকৃতির দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে চায় | এর সর্বনিষ্ন রূপ পাই আমরা শিশুর 
অন্ব চরিত্রকে আন্মগত বলে বিশ্বাস করে (17816 16116) সেইক্বপ 
আচরণে। তাই অভিন্ন জড়িয়ে আছে ছোট্ট সেই মেয়েটির সঙ্গে যেম! 
সেজে মায়ের মত হয়ে ছোট্ট তার পুতুলটিকে ছৃধ খাওয়ায়। আর এরি 
থেকে কিছু উন্নত রূপ আমর! পাই আদিম মানুষের শিকার নৃতা, জাছু নৃত্য, 
ধর্মী আচাব, অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে। মুলতঃ অনুকরণ করার এবং 
জীবনের অনুক্কতি দেখার আনন্দই সভা মানুষকে নাটক লিখতে, অভিনয় 
করতে এবং বঙ্গালয়ে ভিড করে চড়িয়ে অভিনয় দেখতে অনুপ্রাণিত 
করেছে । 

মানুষের এই অন্থকরণ দক্ষত। থেকেই তার ধধ্যে প্রথম অভিনয় প্রচেষ্টা 
এসেছে এবং আদিম সরল গঠনভর্নির নাটকেব্ উদ্ভব হয়েছে | প্রথম 





আদিম আরিণ 


অবস্থায় মঞ্চের কোন প্রশ্বই ছিল না--সে যখন যে মাটিতে দাড়িয়ে আপন 
মনোভাব অভিব্যক্তির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলত তাই তখন হত তার মঞ্চ । 
স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীর অন্তর! চারিপাশে গোল হয়ে দাড়িয়ে কেউ বা 


৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গান্ধের উপর উঠে, কেউ বা কোন উঁচু পাথরে বসে এই আদি অভিনয় 
দেখত--দর্শকর! বৃত্াকারে দ্াডাত বলেই প্রাথমিক এই অভিনয় ক্ষেত্রকে 
বল! যায় “আদিম আরিণা” (211721055 4815108) | 

প্রাথমিক নাটককেও আমর] গঠনরীতিব দিক দিয়ে নাটক না বলে বলব 
নাটকের কয়েকটি মৌলিক উপাদান । 

সর্বপ্রথমে মানুষ ' তাৰ পরিবর্তনক্ষম ।দেত ও কণঠস্বর নিয়ে পণ্তপক্ষীর 
অন্নকবণ করেছিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্রথম অভিনয় কবে, কখন, 
কোথায়, কি ভাবে করেছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের জান1 নেই । 
আমবা কেবল কল্পনার সাহাযো তাব প্রচ্ছদপটখান1 সরিয়ে দিতে পারি। 
যদি সেই গুহাবাসী মানবেব একবাত্রির সঙ্গী আমরা হই, হয়ত দেখব রাত্রির 
অন্ধকার ঘশিয়ে এসেছে, গুহার সন্মুখে আগুন জ্বালিয়ে থিরে বসেছে 
গোগ্ঠীব সবাই। িকারে সেদিন তারা সফল হয়েছিল, আগুনে ঝল্সে সেই 

ংস তারা আহাব কবেছে। যার] শিকার করতে গিয়েছিল এখন তার! 

সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা! করছে সেদ্িনকার অভিজ্ঞতা, ভাষা! তাদের অত্যন্ত 
দুর্বল সামান্য কয়েকটা শব্ধ মাত্র, সুঙরাং দেহভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গিই তাদের 
অভিবাক্তিরও প্রধান উপায়। তাদেব একজন সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী 
বলতে গিয়ে উৎসাহে, আনন্দে লাফিয়ে উঠল--সামনে পড়েছিল সেই পশুর 
রক্তমাখ। চামভাট।, সেটাকেই গায়ে জভিয়ে পশ্ঝ সেজে সেই ঘটনার অনুকৃতি 
করতে গেল--আর কয়েকজন শিকারী হয়ে তাকে হতা। করবার জন্য তাড! 
করল, ঘিবে দ্রাডাল--তখনি নাটকের জন্ম হল। তার! তাদের নিদিষ্ট ব্যক্তি 
পরিচম্স ভারিষে এক আশ্চর্য উপায়ে ডিন্ন বাক্তি হয়ে গেল, ভল নাটকীয় 
চরিত্রের সূষ্টি। 

ব্রমশঃ তারা গাঁ পালায় আচ্ছার্দিত হয়ে তাদের অনুরূপ আচরণ 
অঙ্গভঙ্গির সাহাযো ফুটিয়ে তুলতে লাগল। গ্রীক ক্লাসিকাল নাটকে যে 
প্রাথমিক উপাদান “দিখুরাহ্ব” সঙ্গীত ৩1 দেবত! দিওন্যুসাসের উদ্দেস্টে গীত 
হয়েছিল। এই ধিওন্যুসাসেব অন্যতম নাম হল প্বাকৃখাস” বা মগ্যাদেবতা | 
প্রাচীন গ্রীক ন্াস্কর্ষের মধ্যে এই “বাক্খাসে'র মুতি দেখ! যায়-সর্বাঙ্গে 
আছ্ুর লতা ভ্রডিত এক সুকুমার শরুণ মৃতি, গায়ে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সরস ভ্রাক্ষা 
ফল। বাকৃখাসের কাহিনীর মধোও তার এই রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
উৎসবকালে শোভাযাত্রায় বাকৃখানের ব্ধপসজ্জ! গ্রহণেরও প্রথা ছিল। 


আদিম যুগ ৫ 


গুহাবাসী মানব আহরণজীবীর যুগ কাটিয়ে হল শিকারজীবী। সে তার 
জীবনযাত্রা! চালাতে সুরু করল পণ্ড শিকার দ্বারা। সে যদি তার এই 
শিকারের উপর অকন্মাৎ পেছন থেকে লাফিয়ে এসে পড়তে না৷ পারত; যদি 
পণ্ডর সঙ্গে তাকে মুখোমুখি যুদ্ধে নামতে হত, তবে সে যে পণ্ডকে হত্য৷ 
করবে তারি একটি স্বৃত পশ্তর চামড়া গায়ে দিয়ে ছদ্মবেশে যুদ্ধে নামত। 
সে তখন সেই পশুর গতি প্রকৃতি পর্যন্ত অনুকরণ করে লাফাতে থাকত । 
যেমন এস্কিমোরা ফারের পোষাক এবং সৃচোলো! মস্তক-আবরণ পরে 
লাফিয়ে সীলমাছের সুষমাহীন চলার অনুকরণ করে বরফের উপর দিয়ে 
শিকার করতে এগোয়, এ প্রথ! এখনো প্রচলিত আছে। পপ্লেইনে 
ইণ্ডিয়ানর1” মোষের চামড1 পরিধান করে চার হাত পায়ে মোঁষের দলের 
দিকে এগোত এবং বাছুরের মত তারঘ্বরে চিৎকার করে দলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করত । 

এরপরে শিকারীদের জাদু প্রয়োগ বিশ্বাস দেখা দিল তারা মৃত শিকারটি 
সামনে রেখে নাচতে সুরু করল, যে কারণেই হক ভাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি 
বাসা বেঁধে দাঁডাল যে যদি তাগ! যে পশুগুলিকে শিকার করতে চায় তাদের 
অনুকরণে আচরণ করে, এবং আর একদল শিকারী সেজে তাদের হত্যা 
করবার অভিনয় করে, তবে দলে দলে শিকার সে এলাকায় আসবে, 
শিকারেও তার কৃতকার্ধ হবে। তবে একেবারে প্রারস্তিক যুগে-আদিম 
অধিবাসীরা কেবলমাত্র পশুর অভিনয়ই করত; শিকারী সাঁজত না, ক্রমশঃ 
দেখ! যেতে লাগল নৃত্যে শিকারী ও শিকার উভয়ই উপস্থিত হয়েছে । এর 
ফলে নৃত্যভঙ্গিম! অধিক উদ্দেশ্যমুলক এবং নাটকীয় সংঘাতময় হুয়ে উঠল। 

পুরানো পাথর যুগের কয়েকটি গুহায় সপাকার ভালুকের হাড় পাওয়া 
গেছে । দেখে মনে হয় কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেগুলি সাজানো! 
হয়েছিল। হয়ত সেগুলি কোন একটা জাছ্ব বা ম্যাজিক পালনের জন্যই 
ওভাবে সাজান! হয়েছিল । সাইবেরিয়ার অধিবাসী শিকারীদের মধ্যে 
“ভালুক উৎসব* বলে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। শিকার করার পরে 
তার! সেই ভালুকটির সামনের ছুটি থাবা মাথার উপরে তুলে এক বেদীর 
উপরে বদিয়ে দ্িত--তারপর কয়েক রাত চলত উৎসব | শিকানীরা প্রথমে 
ভালুকটিকে প্রণাম করে উদ্দাম নাচগান সুরু করত এবং ভালুকের গা থেকে 
মাংস কেটে খেত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে ভালুকের প্রতি কৃতজ্ঞতা 


৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


জ্ঞাপন করে ভবিষ্যতেও সে যাতে তাদের প্রতি সদয় থাকে এবং বংশবৃদ্ধি 
করে এই আবেদন জানান হচ্ছে | 

নৃতত্ববিদূবা! এবং বিভিন্ন অভিযাত্রীদল আমাদের অনেক অন্ুকৃতি জাছু 
বা “দিম্প্যাথেটিক্‌ মঠাজিক্‌” (59075505500 8৪৪1০ )-এর প্রমাণ ও 
উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন! আফ্রিকার কোন কাফ্রি হয়ত যে পশুকে 
তারা শিকার করতে চাষ তরি ছপ্সুবেশে পশুর মতই চার হাত পায়ে 
চতুর্দিকে ঘুরে বেডায়, আর তাঁর সঙ্গীরা শিকার কালের চিৎকার করতে 
করতে তাকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা কবার ভাণ করে। পশুচবিত্রের 
অভিনেত! তখন মাটির উপর পড়ে গিয়ে মৃত পণ্ডর অভিনয় করে। 

উত্তর মিশৌরীব প্ম্যান্ড্যান্‌ ইত্ডিয়ানদের” (2417050 [701805 ) মধ্যে 
"মহিষাগমন” নতা বা “বাফেলো ডান্স” অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে । গোঠীর 
দশ, বারোজন লোক মহিষের লেজ, মাথা, শিং ইত্যাদি লাগিয়ে মহিষ 
সেজে বৃতাকারে নৃত্য সুরু করে এবং কয়েকটি শিকারী তাদেব অনুসরণ 
করতে থাকে । এই অনুষ্ঠান তার] দিনের পর দিন চালাতে থাকে যতদিন 
না আশেপাশের বনভূমি থেকে সংবাদ সংগ্রাহকর! মহিষাগমনের কথা 
জানায়। “নিউ ব্রিটেনে” দেখা যায় পাখীদের প্রেমনৃত্যানুষ্ঠান, তাদের 
ধারণা এর ফলে পাধীদের প্রজনন এবং জন্ম সংখা! বাডবে ফলে তাদেব 
খাছ সরবরাভও বাডবে। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীবাই বোধ হয় বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
পশ্চাদ্‌পদ মনুষ্যসমাজ। তারাও এই ধব্ণের বিস্তৃত নাটকীয় অনুষ্ঠান করে 
এবং শিকারের খেলা] খেলে । তাই আমর! যখন দেখি দক্ষিণ ফ্রান্স ও 
স্পেনের গুহা গভীরে নেয়নডার্থাল মানুষ হাতী, জলহস্তী, সিংহ, বাইসন, 
এবং হরিণ অঙ্কিত করে বেখেছে_সেখানে শিকারীর ভাতে পাথবের বর্শাও 
দেখি। দেখা যায় এই অঙ্কিত দেহটি হরিণের কিন্তু পায়ের পাতা মানুষের 
অতএব বোঝ! যায় সেই পুরাতন পাথর যুগেও মানুষ পশুচর্সে আর্ত হয়ে 
পশ্ড আগমন এবং শিকার নৃত্য কবত--তাদের মধ্যেও এই জাছু ক্রিয়ার 
বিশ্বাস ছিল । 

প্রকৃতির সম্পদ যেমন তাদের জীবনধারণে অপরিহার্য ছিল, তেমনি 
প্রাকৃতিক বিপর্ধয়গুলির জামনেও তারা ছিল অসহায়, ভীত, শঙ্ষিত। 
ক্রমশ:ই ত্বাভাবিক নিয়মে তারা! প্রবল পরাক্রমশালী কোন অতীন্দ্রিন্থ শক্তির 


আদিম যুগ ণ 


অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে লাগল । সর্ববস্তরর মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বকে 
বলা যায় আত্মা। আত্ম শুভ ও অশুভকারী হ্'রকম আছে। বাইসন 
কিংবা ভালুকের আত্ম! তাদের প্রতি সদয় বলেই--তার] তাদের অন্ুদাতা, 
রক্ষাকর্ত ৷ ক্রমশঃ তার] ভাবতে সুরু করল এই রক্ষাকারী জীবেরাই 
তাদের পূর্বপুরষ তারা তাদের বংশধর এই ভাবেই আবির্ভাব হল 
"টোটেমিজম্*-এর | শ্রীযুক্ত অমল দাশগপ্র তার “মানুষের ঠিকানা” গ্রন্থে 
আদিম মানুষদের নাচ গান প্রসঙ্গে লিখেছেন-_ 

"-_ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতরাই আলোচন! করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীব সমস্ত 
প্রাচীন ভাষাতেই কামনার সঙ্গে গানের খুব নিকট একট! সম্পর্ক মাছে। 
যেখানেই কোন কামনার কথা উঠেছে সেখানেই গান করার কথা বলা 
হচ্ছে।******পুরানো৷ পাথর যুগে মান্বষের কামন্টু কী ছিল? কামনা ছিল 
খাগের । শিকারও সংগ্রহ যাতে প্রচুর পরিমাণে হয় সেজন্য মানুষ '-*" 
ম্যাজিকের আশ্রয় নিত ।****"সবাই মিলে নেচে গেয়ে কামনা সফল হবার 
একট] ছবি ফুটিয়ে তোল! | কাজেই স্বীকার করতে হবে যে সেই পুরানো 
পাথর যুগে মানৃষ বেঁচে থাকার তাগিদেই গান গাঁইত আর নাচত।”২ 

সমাজে তখন বাক্তিগত মালিকানা ছিল না, চিল যৌথ ভোগাখল। 
আমরা জানি যখনি একদল মানুষ যৌথভাবে কোন কাজ করে তখনি তার! 
গান গেয়ে গেয়ে কাজের মধো ছন্দ এবং তাল বজায় রাখে । এখনে পথের 
পাশে প্লান্বর মিস্ত্িরা যখন টিউবওয়েলের নল বসায় তখন তাদের কাজের 
মধো একট! আশ্চর্য ছন্দ দেখ! যায়, কান পাতলে অর্থহীন কতকগুলি বথার 
একটান| সুরও শোনা যায় । নানা রকম হাড়ের, শিং-এর চামভার বাছ্াখন্ত্রও 
তারা সেই আরিকালেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল । 

এই সমস্ত জাছু প্রয়োগকে. আদিম মানুষের জীবনে প্ধর্ম” না বলে 
“বিজ্ঞান” বলাই সঙ্গত। বিজ্ঞান বলছি এইজন্ত যে এর মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ক- 
তান্ত্রিক একটি উদ্দেশ্য ছিল--ত| হল প্রকৃতির বিধানকে নিয়ন্ত্রণ কর! । 
আমাদের বর্তমান নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে ত1 অবিশ্বাস্য হলেও তারা বিশ্বাস 
করত যে জাছৃবিগ্যার প্রয়োগ দ্বারা পূর্বপুরুষের আত্মা, প্রাকৃতিক শক্তি 
এবং রোগভোগের উপরে--কর্তৃত্ব বিস্তার করা যায়। 

প্ধর্সেগর আবির্ভাব তখনি হুল বলা যাঁয় যখন মানুষ কৃষিকর্ধ করতে 
সুর করল । কৃষিসভ্যত। যখন স্থায়ী হল তখন বর্ধায়, বসন্তে, শস্মবপনকালে, 


৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শস্যসংগ্রহক।লে-_এমনি খতুতে খতুতে উৎসব অনুষ্ঠান হতে লাগল । 
যাব নিদর্শন আজো গ্রামীণ সভ্যতায় পাওয়া! যায়। এই ধারাই হল 
শিল্লেব লৌকিক ধারা। এই যুগকে বল] হয় “বছদেববাদের যুগ' বা 
'পা'নথিয়ন যুগ'। প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তির পিছনেই আলাদ! আলাদা 
দেবত*র অস্তিত্বে তাব! বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে । 

সূর্বালোকেব দেবতা, বর্ণে দেবত।, পৃথিবীর দেবতা, মদের দেবতা, 
জলেব দ্েবত|, শস্যেব দেবত1- তাদের বিভি্ন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে 
পূজা উপ্চান পেতে লাগল । এই সমস্ত অনুষ্ঠানে পূর্বেকার জাছ্‌ 
প্রয়োগেব_বিশেষ করে “সিম্প্যাথেটক্‌ ম্যাজিকের” যথেষ্ট প্রতাৰ ছিল__ 
কিন্তু সেখানেই শেষ হল না, তারা পহ্র্যালোক বা সুবর্ষণের” জন্য 
দেবতাদের কাছে পপ্রার্থন।” জানাতে সুরু করল। শুধু হাতে আবেদন 
নিবেদন কবলেই কেউ আব খুনী হয় না-তাব জন্য চাই আয়োজন, 
অনুষ্ঠান। ভাষাও তখন খানিকট1 গডে উঠেছে-_প্রার্থনা সঙীতেব সঙ্গে 
এই সমস্ত দেখঙাদের ঘিরে নানান লৌকিক কাহিনীর ও উদ্ভব হতে লাগল-__ 
সেগুলোও অনুষ্ঠানে নৃতাসহ গীত হত। এই জন্মই পৃথিবীর সর্বত্রই নাটক 
মন্দিব ও পৃজানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক অবস্থায় গভীরভাবে সংলগ্র ছিল। 

লুমিস্‌ হযাভেমায়ারের (1-০07719 11956076567) বিংশ শতকের এক 
বিপোর্টে আছে যে, ইউক্েপের কোন কোন অংশে বর্ষণহীন মরুত 
দিনে, একটি লে!ক হয়ত গাছের উপরে উঠে চতুর্দিকে জল ছিটিয়ে দেয় 
এবং অন্যর! খজ্তবিছু)ৎ সুফিব জন্য বড ছুটি পাথর ঘর্ষণ করে শব্দ তোলে, 
আর মাঝে মাঝে মশাল জেলে বিদ্যাৎ চমকায়। একেও আমর! 
“সিম্প্যাথেটিক্‌ ম।াজিকেব” পর্যায়ে ফেলতে পারি। আ।ামাজন এবং নিউ 
মেক্সিকোব মরুভূমিতে বৃঝ&$চিপাত ঘটান একই সঙ্গে তাদের জীবনে শিল্প, 
বিজ্ঞান এবং ধর্ের স্থান অধিকাব কবে নিয়েছে। 

পুয়েবূলো ইগডিয়ানদের” (2450195 1770197) মধ্যে হাজার বছরের 
প্রাচীন এতিহাময় এক ধারাবাহিক অনৃষ্ঠান প্রচলিত আছে। অনুষ্ঠানের 
সুক্রতে তাদের মধ্য একদল “ব্য! আগমনের” নৃত্য করে। নৃত্যের মধ্যে 
প্রকাশ পায় স্তরে স্তরে মেঘ জম! হুয়ে উঠেছে, বিছু।ৎ চমকাচ্ছে, বজ্রনির্ধোধিত 
হচ্ছে, এবং পরিশেষে বৃষ্টি এল। শান্ত, সুস্নিগ্ধ বর্ষণ পৃথিবীকে সিক্ত করে 
দিল। এরপরে দ্বিতীয় আর একদল বীজবপন ও শস্য বৃদ্ধির নৃত্য করল। 


আদিম যুগ ৯ 


তৃতীয় দল আধিবাঁবি ও মৃত্যুকে বিতাড়ন করল, পৃথিবী সুখ ও সমৃদ্ধিময় 
হয়ে উঠল। এই অনুষ্ঠানেরই আর একটি অংশে থাকে তাদের পূর্বপুরুষ 
ও দেবতাদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদস্তী এবং পুরাকথার সঙ্গীত-নৃত্য। 
উৎসবের বেশির ভাগ অংশই কিন্তু দেবস্থানের অভ্যন্তরে অতি গোপনে হয়, 
বাইরের কোন দর্শকই সেখানে উপস্থিত থাকবার অধিকারী নম্ব। 
পরিদর্শকরা শেষের হ্ৃ'দিনের সাধারণ অনুষ্ঠানই মাত্র প্রত্যক্ষ করতে 
পেরেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ইত্ডিয়ানরা অভিনয়ের বহু আহাধিক বস্তও 
ব্যবহার করে। যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখোশ, পুতুল, কাঠের ডাগালাঠি, 
বালির রং ইত্যাদ্ি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানটিরই মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে 
অনুকুল দৈবশক্তি আনয়ন করা । তার! তাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ জাতীয় 
বীর এবং দেবতাদের কাছে যখন প্প্রার্থন। জানায়, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, 
তখন একদল হয়ে ওঠে সেই দেবগাথ| এৰং কিংবদস্তীর নৃত্যশিল্পী বা 
অভিনেতা, অন্যদল হয় তার গীতিকার বা নাটকাহিনী রচয়িতা এখং তার 
অভিনয় ক্ষেত্র হয় দেবস্থান, বীরবেদী বা মু প্রাঙ্গণ। আদিম মানুষের 
নৃত্যাভিনয়ের (থিয়টোর ) চেয়েও পুরাতন ছিল মুখোশ। কিন্তু আদিম 
শিকারী প্রথম যে মুখোশট!| পরেছিল ত1 ছল্মবেশের প্রয়োজনেই হক বা 
"সিম্প্যাথেটিক্‌ ম্যাজিকের” জন্যই হক সেটা] ছিল কেবলমাত্র একট! পণ্ডর 
মাথা ও চামড়া । তাকে মুখোশ না বলে মুখোশের নামান্তর মাত্র বল! 
চলে। মানুষের উদবপৃতির পরেও অন্ত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ষ! রয়ে যায়। 
তাই পশুচামড] ব্যবহার করতে গিয়ে সে ইচ্ছা প্রণোর্দিত ভাবেই খাটি 
মুখোশ তৈরী করতে বসল । ক্রমে এটা হয়ে উঠল তার একটা অস্ত্র, তার 
কলাকৌশলের প্রকাশ-- সৌন্দর্য ও শক্তির বিধায়ক । এই ধরণের শিল্প- 
নৈপুণ্যযুকত মুখোশ আজকের ছুনিয়ায় বিভিন্ন মহাদেশের সাদ], কালো, 
গীত বর্ণের সকল শ্রেণীর মানুষই বাবহার করছে। ছুটি বিশ্বাসের উপর 
নির্ভব করেই আদিম মানুষের জীবনে মুখোশের ব্যবহার ধর্মীয় প্রথ! 
হিসেবে যুক্ত হয়েছে । সে বিশ্বাস দুটিকে বল! যায় সর্বপ্রাণবাদ বা 
আযানিমিজম্‌ এবং গোষ্ঠী চিহ্ন বা “টোটেমিজম্।” আদিম মানুষের পূর্ব- 
পুরুষের পৃক্জারতি থেকেই “প্যাশান প্লে” অখাৎ সত্যকার নাটকের সৃষ্টি 
হয়েছে--সেখানেও মুখোশ অতন্ত প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে ঠীই 
পেয়েছিল। 
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আদিম পৃথিবীতে মানুষ বিশ্বাস করত যে তার চারপাশে ঘিরে যে 
বিচিত্র বন্তপৃপ্ত রয়েছে তারা প্রাণহীন নয় তাদের মধ্যে শক্তির অধিষ্ঠান 
রয়েছে । সেই প্রাণশক্তিকে বলা যায় “আযানিমা” (/101008 ) বা “আত্মা” 
মান্নম নিজেও সেই প্রাণশক্তিরই আধার স্বরূপ । মমতার পরে মাশ্ষের 
আত্মা! তার দেহ ছেড়ে যায সত্যা কিত্ত তারা বিশ্বাস করত তা একেবারে 
বিলীন হয়ে যায় নাত! গিয়ে আশ্রয় নেয় কোন অদ্ভুত আকৃতি পাথর বা 
কাঠের 'টুকরোর মধ্যে । এই জিনিসগুলি তখন দৈবশক্কির আধার হয়ে 
ওঠে। একটা মানুষের মধো যে আত্ম! থাকে তা যখন মৃত্যুর পরে, কোন 
গাছ বা পাথরের আশ্রয় নেয় তখন ত| অনেক বেশি শক্তিশালী এবং মাঁনব 
সমাজের পরম হানিকর হয়। এই আত্মাকে আর হত্যা কর। যায় না এবং 
সে ইচ্ছা করলেই অন্ব আশ্রয় গ্রশ্ণ করতে পারে--আকার পরিবর্তন করতে 
পারে। এই সমস্ত ভৌতিক আত্ম যখন ক্রমশ:ই প্রাধান্য যুক্ত হয়ে উঠতে 
লাগল তখন তার পৃজারী তথ] জাত্ুবিদ্দেরও ট্দবশক্তির অধিকারী হতে 
হল। তারা আম্মার সঙ্গে কাজকারবার চালাবার জন্য মুখোশ তৈরী 
করে নিল। মুখোশটিই হয়ে উঠল তাদের বর্ষ । মুখোশের বিচিত্র এবং 
ভয়ংকর আকারের অন্তরালে তারা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজে পেল-__ 
এবং ভৌতিক আত্মাদের প্রতি শক্তিশালী জাছ্‌ প্রয়োগ করতে লাগল। 

দ্বিতীয়ত: আদিম মানুষের জীবনে সর্বপ্রিয় বিশ্বাস ছিল “টোটে মিজম”-এ। 
কোন পশুপক্ষীর আকৃতি তারা গোষ্ঠীর চিহ্লস্বব্ূপ গ্রহণ করল। সেই পঞ্ 
তখন তাদের আত্মার এক সুন্দর নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠল । এই বিশ্বাস 
থেকেই আদিম উপজাতির! তাঁদের গোষ্ঠী চিহ্কের পণ্ডর মুখোশ পরে তারি 
আচরণে নৃতা করত এবং কাঠ খোদাই করে" বা যাট দিয়ে এই পশুর মৃত্তি 
নির্মাণ করত । এই পশুর নিরাপত্তার সঙ্গেই তারা নিজেদের নিবাপত্তা 
সত্যুক্ত কবে নিল। তাই আমবা দেখতে পাই যতদিন পর্যন্ত মানৃষ 
কৃষিকর্ষের দিকে হাত বাডায়নি ততদিন তাদের নাটানুষ্ঠানে পণ্ড ও 
পশুমুখোশের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। কিস্তব যখন থেকে মানুষ ভূমিকর্ষণ 
সুরু করল তখন থেকেই তার জীবনে পশুপালন ও শিকারের একাধিপতা 
সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল । পশুজীবনের সুবিস্তৃত অনুকরণ স্পৃহাও 
বাহুল্য হয়ে দাঁড়াল। তবু কোন প্রথ! বা ্রতিহ্যই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে 
যায় ন|-_তাই পণ্ডযুখোশ প্রাধান্য হারালেও জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন 
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হয়ে গেল না। আমর! জানি "ওসিরিস্‌ প্যাশান্‌ প্লের অভিনেতারাও 
বিভিন্ন পণ্ড পক্ষীর মুখোশ পরে নিত। গ্রীসের জাতীয় বীরদের স্থতির 
উদ্দেশ্টে যখন প্রাথমিক খোরাসের নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয় তখন তাতে 
পুরোহিতের ছাগচর্ম ও মাথ! পরিধানের প্রথা ছিল। এ থেকেই গ্রাক নাটকের 
র্ণযুগেও “সাতার” ও “কমেডি” নাটকের অভিনয়ে কিভৃতকিমাকার পশু- 
মুখোশের বাবহারের রীতি এসেছিল । কিন্তু ট্র্যাজেডি নাটকের অভিনয়কালে 
পণুমুখোশ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এতে থাকত গভীর বিষাদময় ভাবগ্যোতক 
মুখোশ | গ্রাক ট্রাজেডির নায়ক, নায়িকা, দেবচরিত্র সকলেই মুখোশ 
ব্যবহার করত । গ্রীক নাট্যাভিনয়ে “থেস্পিস্ই” সর্বপ্রথম খোরাস থেকে 
প্রধান চরিত্রটি আলাদা করে আনেন । এই থেস্পিস্‌ প্রথম যুগে চরিত্র 
অভিনয়ের জন্য নিজের মুখে সাদ! রং-এর প্রলেপ মাখিয়ে নিতেন । উত্তর- 
কালে লাগাতেন “পুরস্লেইন্” নামে একপ্রকার জংলা লতাপাতা থেতো 
করে, সর্বশেষে তিনি ব্যবহার করেছেন “লিনেন*-এর মুখোশ । আইম্ঘালস্‌ 
প্রথম থেকেই ছাচে ঢালাই কর! এবং অঙ্কিত মুখোশ বাবহার করেছেন।। 
মিশরের ওসিরিস্‌ উপাখ্যানে দেবোপম জাতীয় বীরচরিত্র এবং দেবতারা 
মুখোশ পরত, শক্রপক্ষীয়রা মুখোশহীনভাবে অভিনয় করত। যেমন 
দেবতারা এবং হোরাস্‌ (170:99 ) বাজপাধীর মুখোশ পরত, “থোথ” 
(০) ) এবং পইবিস্” (11519) ও পাখীর মুখোশ পরত । আর প্অন্ুবিস” 
(£810015 ) গরুর মাথা ব্যবহার করত | জাপানের পক্লাসিকাল” নাটকেও 
আমরা বনু উন্নত ধরণের মুখোশ দেখেছি । মুখোশ দেখেছি ভারতের 
“কথাকলি” নৃত্যে । কথাকলি নৃত্যে মুখের উপর খুব পুরু করে সাদ 
প্রলেপ মাখিয়ে তার উপর রামায়ণ চরিত্রের বিভিন্ন মুখাবয়ব তৈরী করা 
হয়। এ যাবৎকাল মানুষ বহু বিচিত্র জিনিস দিয়েই মুখোশ তৈরী করেছে। 
যদিও কাঠই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়, তবুও তারা চামড়1, খনিজদ্রব্য, পাথর, 
কচ্ছপের খোলা, কাদামাটি, কাপড়, পোড়ামার্িঃ চট, নারকেলের ছিবড়।, 
পাখীর পালক-_এমন কি মান্বষের মাথার খুলি দিয়ে পর্যন্ত মুখোশ তৈরী 
করেছে । আদিম জাতিগুলির মধ্যে নিখো! এবং এস্কিমোদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ 
মুখোশের ভাস্কর্য শিল্পী বল! যাঁয়। ছয়শত বছর ধরে জাপানীর কাঠ 
বাকিয়ে “নো” নাটকের মুখোশ তৈরী করেছে । “মায়া”, প্টেলটেকৃস্‌* 
এবং “আযাজটেক্স্” জাতিরা মুখোশকে অত্যন্ত শান্ত, স্সিগ্চ, সৌনর্যভূষিত 
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করে গডে তুলত। তাদের মুখোশের উপাদান ছিল, "অবসিডিয়ান*, পজাড”্ঃ 
"্গানাইট” ইত্যাদি পাথর, কখন বা কাঠ বাঁকিয়ে তার উপর উজ্জল পাথরের 
মীনা করেও মুখোশ তৈবী হত । 

দক্ষিণ-পশ্চিম আমেবিকার ইত্ডিয়ানর! ইঙ্গিতধর্মী চিহ্ন ও নকৃসায় গোল- 
ঢাক্না যুক্ত চামডাব চোঙ্াকে অঙ্কিত করে নিত, অনেক সময় আয়তাকার 
চামড়ার ট্রকরোষ বা বাগেও মুখোশ অক্কিত করে তাদের উৎসবকালে 
বাবহাব করত। এই মুখোশ পরে তাবা নিজেদেবই দেব প্রতীক বা তার দূত 
বলে কল্পনা কবে শিও। কৌতুক অঙ্গাভিনেতারা মূল নাটকের দৃষ্থানৃষ্ঠানে 
উপস্থিত থাকত ন! তাঁবা কালে! রং মেখে, খয়েরি রংএর চামডা, রাস্তার 
ধুলো! এই সব দিয়েই অঙ্গসজ্জা করত। 

উৎসব অনুষ্ঠানেই কেবল যে মুখোশ ব্যবহৃত হত তা নয়-ক্যানাভার 
দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে, এবং “আলাস্কায়*” পুরে! মুখোশ 
নাটকেপরই অণিনয হতে দেখা যায়। অধিবাসীদের জীবন অগণিত নদী এবং 
উপকূলের জলপথে মাছ ধব! ও আনন্দ ক্রীড়ায় ভরা ছিল। ফলে এই 
প্রদেশের বেড ইপ্ডিয়ানবা কোথাও স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারত না, 
তাই তারা কৃষিজীবী মানব স্ভ্যতার ত্বারদেশেও পৌছতে পারেনি-_ 
মৎসশিকাখী ও পশুশিকাবখর স্তরেই রয়ে গেছে । তাদেব মধ্যে আজো 
ব্তপ্রকাব গোষ্ঠীব প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত কথ! কাহিনী রয়ে গিয়েছে । উত্তর 
প্রশান্ত মহাসাগগীয় ইগ্ডয়ানর! দেবতাকে পশ্রূপে এবং পশুকে দেবতা রূপে 
ভাবে) এবং মানবকে উভয়, দৈবী ও পাশব ভাবের প্রতীক বলে ধরে 
নেয়। তাই এই ইত্ডয়ানরা এমন মুখোশ তৈরী করে যা নৃত্য শিল্পী 
প্রয়োজনে দেখতা মানৰ ও পণ্ড এব যে কোন চবিব্রের অভিনয়ে বাবহার 
করতে পারে। এদের বৰ প্রচলিত পুরাকাছিনীর একটি হল-_কি করে 
সর্বপ্রথম প্রধান ধৈবশক্তি উডে পৃথিবীতে নেমে এসে একটি মানুষ হল। 
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইণ্ডিয়ানবা একটিমাত্র মুখোশ হারাই সমগ্র নাটকটি 
অভিনয় করত। প্রথমে যখন দেখা যেত তখন মুখোশটা বড়, কালো এবং 
গোলাক্কতি দেখাত | এট! ছিল দেবতাদের বা সৃষ্টির পূর্বেকার মহাশৃন্যতার 
ইঙ্গিতময় প্রতীক, একটা তারে টান দিয়ে এই কালো গোল মুখোশটা 
কোণাকুণিভাবে ভাগ করে খোলা যেত ১ তারি মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে 
বেরিয়ে পরত একট! পাখীর মাথা ও চঞ্চু, তৃতীয়বারে এই মুখোশটাও ভাজ 
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হয়ে সরে গিয়ে একটা মানুষের যুখ দেখাত। আবার চতুর্থ মুখোশ এসে 
প্রথম প্রভাতের নাটকীয় আবির্ভাব ঘটাত। পেছনের দিকে তাজকর! ছুটি 
পাখ! ছিল রাত্রির প্রতীক | পাখ৷ ছুটি খুলে যেত এবং সুবৃহৎ পাখীর চণ্ুঃ- 
বিশিষ্ট রক্তবর্ণ সূর্যদেব এসে উপস্থিত হতেন | নৃত্যশিল্পী তখন আর একটি 
তার ধরে টান দিত এবং দূর্ষের মুখোশটা উঠে গিয়ে তার অভ্যন্তর থেকে 
বেরিয়ে আসত সূর্যপুত্র আলোকের মুখোশ। 

বিংশ শতাব্দী পর্যস্তও ইউরোপীয়রা বিভিন্ন শ্রীষ্টায় এবং *পেগান” 
উৎসবে মুখোশ পরিধান করেছে। ইতালীয় “কম্মেদিয়৷ দেল আর্*-এর 
অভিনয় শিল্পীরা কোথাও বা অর্ধমুখোশ কোথাও পূর্ণমুখোশ ব্যবহার 
করেছে । অভিনয় মানেই ভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোল1-_মুখোশও সেই 
ভিন্ন আরোপিত চরিত্র । 

আদিম মানুষের আর এক ধরণের জীবনবিশ্বাস তাদের নাট্যেতিহাসের 
সঙ্গে বিজভিত হয়ে আছে। বালকরা যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন 
তাদের গোষ্ঠীমন্ত্রগুলিতে তথা দায়িত্বণীলতায় দীক্ষা দেওয়া একটি অতি 
পুরাতন আচার ( রিচ্যুয়াল ), এ অনুষ্ঠানটি হত শিক্ষামূলক | 

কোন কোন অষ্ট্রেলীয় উপজাতির মধ্যে এই শিক্ষা ১৫ বা ২* বছর 
বয়স ধরেও পর্যায়ক্রমে চলে । অনুষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরে বালকদের মনে 
ধীরে ধীরে ভয় সধশরিত করে দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর গোপনীয়তা রক্ষা 
করতে শেখানো হয় এবং বয়োর্দ্ধ সমাজজ্যোষ্ঠদের মানতে বাধ্য করা 
হয়। তারপরে বালকর1 একট! নাটকীয় অনুষ্ঠানের মধা দিয়ে এগিয়ে 
চলে-_-তার1 তাদের পূর্বপুরুষদের, তাদের গোষ্ঠীর রক্ষক জীবজস্তদের এই 
অনুষ্ঠানে জানতে পারে। তখন তাদের শেখানে হয় ভ€সনাপূর্ণ সতর্কতা- 
মূলক কথোপকথন-_-তার1! শেখে কি করে গোষ্ঠীর নীতি, ধর্মের বাধাধরা 
পথে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে জীবনযাপন কর! যায়। 

এই দীক্ষানৃষ্ঠানে প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক শিঙ্ষাদানই অবশ্ঠ প্রবল 
_কিস্তু সেটি মুলতত্বের বহিরঙ্গ মাত্র এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য 
দিওনযুসাস্‌ ও ওসিরিসের পুরাকাহিনীর অস্তনিহিত তত্বের সঙ্গে ঘণিষ্ঠ- 
ভাবেই সম্পকিত। তাদের কাহিনীর মধ্যে আছে একবার তার! মরল, 
তারপর আবার পুনজাঁবন লাভ করল। যেমন করে বিশ্বপ্রকৃতি হেমন্তের 
শেষে, শীতের প্রারভ্তে ঝরে যায়, শুকিয়ে যায়, মরে যায়--আবার পুনভাঁবন 
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লাভ করে ফলে ফুলে, শস্যে পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে বসন্ত সমাগমে। বছরে 
ছ'মাঁস চলে প্ল,তোর অন্ধকার রাজত্বে প্রসারপিনার নির্বাসনকাল। ধবিত্রী 
তখন ফলহীন+ ফুলহীন, জলহীন, আবার একসময় ধর্রত্রী মাতার বুকে 
প্রত্যাবর্তন করে কণ্য! প্রসারপিন! আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে দিকৃৰিদিক, 
মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গরিমা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে । প্রাচীন গ্রীসে এবং 
অন্ঠান্য বহুদেশে এই সামাজিক দীক্ষানুষ্ঠানের মূলতত্ব হল-_দীক্ষাপ্রাপ্ত 
লোকটির মধ্যে “বালকের” মৃত্যু হুল-_এই ম্বতা একজন পূর্ণমানবের জন্ম 
দিয়ে গেল-_সে পদ্বিজত্ব” প্রাপ্ত হল। এই মৃত্যু ও পুনজাঁবন অনেক সময় 
প্রতীকের সাহাযো ফুটিয়ে তোলা হয়, কখন বা সেগুলি হয় বাস্তবান্থগ 
অভিনয়। অতি প্রাচীণ গ্রীসে এই ধরণের দীক্ষাকালে নাটকীয় অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে “অলিম্পিয়ায়” একটি ক্রৌডা প্রতিযোগিতা হত, তাঁর মধ্যে বিজয়ী 
দেবসম সম্মানের অধিকারী হতেন। 

তিখ্বতে এবং চীনে কিছুকাল পূর্বেও সঙর্কতাসূচক নাটকের সাহাযো 
শুধু বালকদেরই নয়, পূর্ণবয়স্কদেরও অন্যায় আচরণের কি ভয়াবহ পরিণতি 
তাই শিক্ষা দেয়৷ হত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এব মঞ্চ নিমিত হত এবং 
অভিনেতৃগণ হতেন মন্দির পুরোহিতর1 | এই নাট্যাভিনয় একদিকে যেমন 
ছিল উপদেশমূলক অন্যদিকে তেমনি ছিল আনম্দবিধায়ক | উজ্জ্বল বর্ণে 
অত্যন্ত জমকালো! পোষাক তারা পরত, আর যে মুখোশ ব্যবহার করত 
কখন তা! হত সুন্দর, কখন ভয়ংকর, কখন কিস্ভৃতকিমাকার তারা নানান 
অঙ্গভঙ্গি দ্বার। দর্শকদের মনে একশত কুড়ি রকমের নরকের বিভীষিকা সৃষ্টি 
করত। বিভিন্ন অপরাধের ছিল বিভিন্ন নরক। এই সমস্ত সংস্কার ও 
বহিরাবয়বের ৬য়ংকরতা বাদ দিলে এর মধ্যে নাটকের সুনিশ্চিত পদক্ষেপ 
দেখা যায়। এমন কি শ্রেণীবদ্ধ উৎপীডন দৃ্তটের ভয়াবহতা! প্রশমিত করবার 
জন্য-_অভ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক রহস্য পরিহাসও থাকত, তার ফলে ভয়াবহ 
দৃশ্তাবহুল শিক্ষা সহশীয় হয়ে উঠত, দর্শকদের মনেও তা পরিষ্কার ছাপ ফেলতে 
পারত। 

এই সমস্ত পুরোহিত ও জাছ্বিদূদের মধ্যেই একদল চিকিৎসাবিদ বলে 
প্রাধান্য পেতে লাগল । তারা নানান ডাকিনী, যোগিনী বিছ্ভার প্রয়োগ 
এবং ঝাড় ফুক ইত্যাদি করত। এও ছিল কতকগুলি বিস্তৃত অনুষ্ঠান এরও 
মধ্ো পাওয়া যায় নাটকীয় উপাদ্ান। এরই একটি পরিণত রূপ পাঁই 
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আমরা "আযাবিভাস্‌ প্যাশান্‌ প্লেগতে-_“আইসিস্* যখন বৃশ্চিকদংশনাহত 
ভোরাসের চিকিৎসা করছেন । 

এতক্ষণ আমরা আদিম মানুষের জীবিকা, ধর্ম, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এইটুকৃই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি 
যে কোথায় কেমনভাবে নাটকের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ নৃত্য-গীত, 
অঙ্গলজ্জ। ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে । গোড়াতেই আমাদের একথ| স্বীকার 
করে নিতে হচ্ছে যে মঞ্চের চেয়েও নাটক প্রাচীন । নানান বিবর্তনের 
মধা দিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে আগে--এবং নাটকের প্রয়োজনেই ক্রমশঃ 
গড়ে উঠেছে মঞ্চ--মঞ্চ যখন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এল তখন আবার 
সে প্রভাবিত করেছে নাটককে । প্থিয়টোরের* ইতিহাস মানেই “নাটক” 
এবং পরঙ্গালয়* এই উভয়ের ইতিহাস ।৩ 

পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় আমরা যা পেয়েছি তা নাটক নয়- নৃত্য এবং 
গীতানুষ্ঠান-_নাটক হতে হলে আর একটি উপার্দাশের সংযোগ অপরিহার্য তা, 
হল “কাহিনী”। নূঙা বা আঙ্গিক অভিনয় এবং গীতের সঙ্গে কাহিনীর 
সংযোগ একদিনেই হয়ণি, হয়েছে ধীরে ধীরে। প্রথমে কাহিনী ছিল 
আভাসে, ইঙ্গিতে, ভাঙ্কাচোর], অসমাপু, সংক্ষিপ্ত ক্রমশঃ ত! হয়েছে 
সুগ্রথিত | এই কাহিনীর গ্রন্থন কি ভাবে মতি সহজ সরলব্পে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল তারি কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাঁক। নানান ছন্দোবদ্ধ নৃত্য 
থেকেই এসেছে মক অঙ্গাভিনয়। আদিম মানুষ তখন অন্ত লোকের বা পণ্ড 
কিংবা কোন দেবতার চবিক্র বৈশিষ্ট্য অঙ্গভঙ্গির সাহাযো ফুটিয়ে তুলত, 
তাদের সংলাপ ছিল না-_এইভাবেই প্রকাশ করত তারা তাদের অস্তরভাব। 
“ডবাম।” (91505) শব্টি মূলতঃ গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত, এর মানে "আই ডু” 
0 ৫০) বা আমি করি। প্রারস্তে তার অর্থ ছিল “এ থিং ডান্‌” (4১ 11১178 
9০)--যে কাজটা! করা হয়েছে । তার মানে এখানে প্ড্রাম।” শব্ের 
সঙ্গে আমরা মঞ্চে যাকে “আঙ্গিক” অভিনয় বলি, যার ইংরেজী অর্থ 
“আযাকৃশন” (4০৪০৪) তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই «আযাকৃশন” নিঃসন্দেহে 
এদেছে নৃত্য থেকে । “নৃত্য”ই ছিল আর্দিম মানুষের ভাষা নৃত্যের 
তালে ছন্দে সামান্য একটু ভুল হলেও তার জন্য কঠিন শান্তি পেতে 
হত। 


অস্ট্রেলিয়ার এক আদিম উপজাতির মধ্যে “ক্যান্থু ডান্স” (050০ 


১৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


[0917০6) বা পাড় বাওয়ার নৃত্য প্রচলিত আছে। নারী এবং পুরুষর! 
তাদের সারিতে নিদিষ্ট স্থানে এসে ফ্রাভায়, তাদের হাতে থাকে লাঠি 
ঈাডেরই বিকল্পঘরূপ। তাদের দেহ যখন সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে হাতের 
লাঠিও তখন সমস্ত দলের একই সঙ্গে তালে তালে নৌকোর ফাড়ের মতো 
উঠতে নামতে থাকে । যখন সম্পূর্ণ দলট! পূর্ণগতিতে ঘুরতে সুরু করে তখন 
তাব| একটা বেতাল দাড ফেলে আনন্দ উৎসবেব রসনঙ্গ কবে না। সমগ্র 
নৃত্যের মধো ফুটে ওঠে জলেব বুকে নৌকো ভাসিয়ে ঝপাঝপ, ড় ফেলে 
এগিয়ে যাওয়া--প্রথম মানুষের অভিযাত্রীব একটি দৃশ্য । এব সঙ্গে কিন্তু 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব1] কোন বাস্তব প্রয়েজন বোধের সম্পর্ক নেই। এটা 
মানবসমাজেব একট] ণবোদ্ধত অভিজ্ঞতার প্গল্প”। এই ধরণের ভাবাবেগের 
অতিবাক্তি থেকেই একদিন মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকবাব আনন্দে নেচেছিল 
এবং অনুকরণ করেছিল, যাব ফলে পববর্তীকালে লঘু হায্যবসাত্বক ও শরঙ্গাব 
রসাত্মক নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল । 
আদিম মান্বষেব "শিকার নৃতা” এবং “বুদ্ধনুতোব” মধ্যে অনেক সময় 
হয়ত পকাউনের” চরিত্র দেখা যেত। সে হয়ত খুব আভম্বর করেই সজোরে 
তীর ছোড়ে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তার একটাও লক্ষাস্থলে পৌছয় না। 
এদিক ওদিক ছুটে যায় কিংব!| মিব্রপক্ষকেই কুপোকাত করে। এছাড! 
পশ্পক্ষীব অনুকবণেও প্রচুব হা্যরসের সৃষ্টি করা হত। 
প্রেমেব মৃকাভিনয়ই গ্রাম্যজীবনের দ্বৈতসঙ্গীতে এসে পৌঁছেছে | আদিম 
উপজাতিগুলিব কাছে পশুশিকার এবং যুদ্ধ জয় যেমন জীবনের সঙ্গে 
অচ্ছেদ্ভাবে জডিত ছিল তেমনিই তাদের অশেষ কৌতুহলের বিষয় ছিল 
জন্ম বহস্য। মানুষ যে ছুটি প্রাথমিক সহজাত প্রব্বতি নিয়ে আসে-_ আত্মবৃদ্ধি ও 
আম্মরক্ষা_জন্ম, শস্যোৎ্পাদন, শিকার ইত্যাদি তারি সঙ্গে গভীবভাবে 
ংশ্লিউ। তাই মানুষের অবকাশ মুহূর্তের আনন্দ উৎসবেও এরাই স্থান 
পেয়েছে সর্ধপ্রথম। প্রেমাভিনয়েব ক্ষেত্রে আমবা দেখি তাদের অতি প্রিয় 
এক কাহিনী। তাহলঃ এক যেছিলমানবসে এক মানবীর রূপগুণের 
বড ভক্ত ছিল, অতএব সে তাকে পেতে চাইত এবং যখন তখন প্রেম নিবেদন 
করত, আবেদন নিবেদন জানাত | আর মানবীটি? সে ছিল বড ছলনাময়ী 
সলজ্জ হাসি হেসে সে সরে যেত, ফিরিয়ে দিত তারপরে একদিন মানবীটি 
হার মানল--তাদের মিলন হছল। এ ধরণের অভিনয়ের সঙ্গেও কিন্তু ধর্ম ও 


আদিম যুগ ১৭ 


সংস্কারের প্রভাব ছিল যধেউ--এরই সঙ্গে উৎপাদন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
সম্পর্ক ছিল গভীর । 

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 'যুগ্ধনৃত্য' প্রত্যেক আদিম উপজাতির মধ্যেই 
গডে উঠেছিল । যুদ্ধনৃতা দ্বার তারা দেবতাদের খুশি করত এবং নিজেদের 
ছুঃসাহসিক যুদ্ধোগ্ম সমবেতভাবে প্রত্যক্ষ করত । কিন্তু ক্রমশঃ তার মধ) 
মানবিক আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চারিত হতে লাগল, এবং তা এক সময় 
গোষ্ঠীগত প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে উন্নত হয়ে প্রাথমিক নাট্যশিল্লের পর্যায়ে 
এসে দাড়াল। এই ধরণের নাটকীয় ভয়, বেদপা, বিক্ষয়ের সন্ধান আমরা 
পাই ছোটখাট হু'একট| যুদ্ধ বা শিকার নৃতো | যেমন : এক যোদ্ধা যখন 
তার পায়ের কাটা তুলছিল, অসতর্কভাবে এসে পেছন থেকে আর এক যোদ্ধা 
তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল- কিন্ত মুহূর্ত পদ্ধে হত্যাকারী পরম বেদনা ও 
বিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে, যাকে সে হত্যা করেছে সে তার শক্র তো নয়উ, 
উপরস্ত ভাই। আবার যেমন,.__এক শিকারী এক পাখী শিকার করল ; 
সেযেন তার ভূল বুঝতে পেরে বিলাপ সুরু করল তখন সেই স্বৃত পণথীটি 
উঠে সুন্দরী এক নারীরূপে তার হাতে ধরা দিল। 

ক্রমশঃ মানুষের জীবন ও জীবন সমস্যার মধ্যে জটিলতা আসতে লাগল। 
সে আর কেবল যুদ্ধ ও শিকার নিয়েই বাস্ত রঙ্টল না। পুরোহিততস্ত্রেবও 
একাধিপত্য চিভ খেলে! জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী নৃতোর মধো 
আসতে লাগল-তার মধ্যে নাটকীয় উপাদান বাড়ল। এবং নৃত্য “থকে 
নাটক আলাদা সত! নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করল। নাটক ধর্মীয় তন্তরমন্ত্র ও 
বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে দাড়াল, এব* 
মান্বষের অবকাশ মুহূর্তকে ভরে তুলতে লাগল বিচিত্র গল্পে, গানে, গাথায়, 
ইতিহাসে, দর্শনে_কত দুখ দুঃখের ভাবাবেগে। এই নাটককে দৃশ্ব্বপ 
দেওয়ার জন্যই এগিয়ে এল প্রঙ্গালয়” এবং তার বহু কলাকৌশল । নাটক 
এবং রঙ্গালয় উভয়ই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ এবং তার সৌশর্য মূল্যের 
উপর একাস্তই নির্ভরণীল। 


॥ মিশর ॥ 


মিশরে প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন খুঁজতে যেখানেই মাটি খেশড়! যায় 
সেখানেই পাঁওয়। যায় কেবল কবরখাঁনা। প্রাচীন শহর ও গ্রামের চিহ্ন 
বিশেষ নেই। মিশরীয়র| মনে করত জাগতিক মৃত্যুতেই মানুষের শেষ হয় 
ন! তারপরে সুরু হয় অনভ্তজীবন, তাঁই এই সংক্ষিপ্ত জীবনটাকে তারা৷ তুচ্ছ 
ভেবেছে-_জীবিত বাজার বাসভূমির চেয়ে সৃত রাজার কবর ভূমিকে কবে 
তুলেছে আরে! অনেক-অনেক বেশি আডহম্বরময়। পগ্ডিতর! মিশরের নাম 
দিয়েছেন “কবরের দেশ” | কারণ মিশরের সমাজজীবন এবং প্রতুতাত্বিক যে 
কোন নিদর্শন ও বিবরণের জন্যই আমাদের এই কবরভূমির সাক্ষ্য প্রমাণে 
কাছে যেতে হবে। মিশরের অতীতখান। বক্ষে লিপিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে 
পিবামিড-_পিবামিডের সেই লিপির নাম--পিরাস্সিড টেকৃস্ট্স্‌ (25150010 
16৮15) | এই পিরামিড টেকৃস্ট্সএ লিখিত বিবরণ থেকেই জানা যায় 
প্রাচীন মিশবের নাটযপ্রচেষ্ট| | 

মিশবে ৫০০* হাজার বছর পূর্বেই নাটক সুনির্দিষ্ট বূপ গ্রহণ কবেছিল। 
আদিম মানুষের নাটা প্রচেষ্টায় কাহিনীর খণ্ড খণ্ড চিত্রন্ূপ থাকলেও এ 
ধরণের সুগঠিত এক কাহিনী ইতিপূর্বে আর গডে ওঠেনি। এমন কি 
্রীপূর্ব প্রায় চার হাঞ্জার অন্েও মিশবে সুগ্রধিত না| হলেও নাটকীয় 
কাহিনী রূপ পবিগ্রহ করেছিল বলে পাওয়! যাঁয়। প্রাগীন মিশরে প্রায় 
চার পাঁচ শ্রেনীব নাটক ছিল। প্রায় &&টি নাটকের ব্ধপ পিরামিড ও 
প্রাচীন মিশরীয় অভিজাতদের কবরভূমিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের 
মতে এর অনেক নাটকই পিরামিড সৃজনেরও বহুপূর্বে বচিত হয়েছিল-_ 
কারণ বহু ক্ষেত্রে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশ এবং কে কোন চবিত্র 
অভিনয় করেছিলেন তাঁও লিখিত বয়েছে। 

(ক) «পিরামিড টেকৃস্ট্‌*-এর কাহিনী থেকে যে নাট্যব্বপ পাওয়া যায় 
তার প্রথম শ্রেণীতে আছে কোন রাজ! বা অভিজাত ব্যক্তির স্বর্গারোহগ ও 
পুন্র্জীবন লাভের কাহিনী । এই মৃত শাসনকর্তাদের চরিত্রগুলি তৎকালীন 
রাজা বা৷ পুরোছিতদের দ্বারাই সুঅভিনীত হত। এখানে অভিনেতারাই 
সেই চরিত্রের প্রতীকরূপ বলে স্বীকৃত দ্বিলেন। অনেক সময় এই মৃত 
রাজাকে “ওদিরিসের” (08:18) চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন করেই দেখা হত 
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এবং জীবিত রাজাকে ভাবা হত ওসিরিস্‌ পুত্র হোরাস্‌ (চ10:5) বা 
সৌরদেবতা। 

(খ) মিশরে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক পাওয়া যায় তার নাম দেওয়।! 
হয়েছে “্রাজাভিষেক উৎসব নাটক" (0:0:09709150 55013] 18) 
এই শ্রেণীর সর্বপ্রাচীন যে নাটক পাওয়া যায় সেটা লিখিত হয়েছে খ্রীঃ 
পৃঃ ৩১০০ অন্দে পিরামিড টেকৃস্ট লেখ! হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পরে। 
এই নাটকগুলি ফারাওদের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়ে 
লেখা । আবার অনেক সময় যদি কোন ফারাও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে 
রাজাশাসন করতেন তবে তিনি তার রাজ্যশাসনের স্মরণ জয়ন্তী উৎসব 
করতেন। এই উৎসবে যে নাটকের অভিনয় হত তাঁর নাম ছিল “হেব- 
সেডত (755-56) ব। বাজ্যাভিষেক-জয়স্ভী নাটক । 

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যাহুষ্ঠান হল রোগ সারানে| ও ভূত তাভানো । 
এই রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানোকে কেন্দ্র রে বহন বিচিত্র রকম নাটকীয় 
অনুষ্ঠানেরই শুভাগমন হয়েছে । কতকগুলি চিত্রাক্ষরের মধ্যে "আইসিস্‌” 
(1919) কি করে “হোরাসের” কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বা প্রবাহিত করেছিলেন তার 
বিবরণ পাওয়া যায়। আইদিসের জাহুবিদ্ভার গুণে বৃশ্চিক দংশন থেকে 
হোরাস্‌ নিরাময় হয়ে উঠেছিলেন । এই কাহিনী এবং অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণ 
নাটকীয় গুণ সম্পন্ন । 

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী হল মিশরের প্যাশান প্লে (9898107, 2155) এ সম্পর্কে 
আমর! যা! পিরামিড টেক্স্ট-এ পাই সম্ভবতঃ তা মিশরীয় নাটকের 
ক্রমবিবর্তনের শেষ যুগের উদাহরণ। 

এই প্যাশান প্লের (6855100. 2185) মধে। যথার্থই প্রচুর নাটকীয় গুণাবলী 
ছিল। এর মধ্যে আকশ.ন (০0০7) ছিল” ছিল জীবন ও মৃত্যুর দ্ধ 
(০০991০0 ছিল একটি দেবত। বা! দেবোপম চিত্র এবং তাকে ঘিরে 
ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা একটি কাহিনী । এই প্যাশান প্লের এক ধারাই 
আজে! প্রবাহিত হয়ে চলেছে জার্মানীর সুবিখখাত “ওবেরমের্গাউ” 
(90602)006185)১৯ গ্রামে ও মধ্য-ইউরোপের কোন কোন সহরে। 
ওবেরমের্গাউতে শ্রীষ্টের জীবনকাহিনী নিয়ে প্রতি দশবছর অন্তর এই 
প্যাশান প্লে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যাশান প্লেই সভ্যতার ছুই আদি ক্ষেত্র 
মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় আরম্ভ হয়েছিল এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল “আ্যাবিভাস্‌ 
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প্যাশান প্লে (89588 889107) 2185) অথবা ওসিরিস্‌ প্যাশান প্লে। 
পিরামিড টেক্স্ট-এ এই প্যাশান প্লের কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। 
বিভিন্ন বিবরণ ও কিংবদস্তী মিলিয়ে আযবিডাস্‌ প্যাশান প্লের কাহিনীটি 
এইরূপ ছিল বলে মনে হয়। 

মিশরে ওসিরিস্‌ ছিলেন এক দেবত্বে উন্নীত বীরচবিত্র। তিনি ছিলেন 
একাধারে শস্মদেবতা, বৃক্ষদেবতা, উর্বরতার দেবত1 এবং জীবন ও মৃত্যুর 
দেবত1, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনে জন্ম হয়েছিল ওসিরিসের । ওসিরিস্‌ 
পৃথিবীতে নেমে এলেন | জঙ্গলের জীবন থেকে যানুষদের ডেকে এনে 
আইন ও শুংখলায় তার্দের বেঁধে প্রথম সাম্রাজ্যের স্থাপনা করলেন। 
ওসিরিস হলেন তাদের রাজা । তার ভগ্নী এবং স্ত্রী ছিলেন “আইসিস্”। 

আইসিস সেই জণসমাজকে ক্ষিকর্ম করতে শেখালেন । ওসিরিসের 
এক প্রবল পরাস্রান্ত শক্র ছিলেন--তিনি ওসিরিসেরই ভ্রাতা, নাম “সেট 
(5৫1) বা মৃত্যু । এই মৃতুঃব সঙ্গে জীবন ও উর্বরতা দেবতা ওসিরিসের বাধল 
প্রচণ্ড সংগ্রাম । যুদ্ধে সেট জযী হলেন এবং ওসিবিস্কে একট। কফিনে ভরে 
পেরেক মেরে চাক! বন্ধ কবে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দিলেন । এদিকে 
আইসিস্‌ দেশে দেশাত্তরে ওসিরিস্কে খুজে বেডাচ্ছেন। তার এই ভ্রমণের 
পথেই জন্ম হল পুত্র “হোরাসের” (ঢ7০0৪)। হোরাস্‌ হলেন সৌরদেবত|। 
ব€ দুঃখ কষ্টের পথপার হয়ে এসে আইসিস্‌ ওসিরিসের দেহ আবিষ্কার 
করলেন। সে দেহ তখন ভ্রাতা সেট নীলনদের জল থেকে তুলে চৌদ্দটা 
টুকবো করে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন । আইসিস্‌ এবং পুত্র হোরাস্‌ একে 
একে সমস্ত দেহখগুগুলিই খুঁজে পেলেন, আইসিস্‌ সেগুলো! একত্রিত করে 
ভিজে মাটিব উপর রেখে তার ডানা দিয়ে হাওয়! কবতে লাগলেন--প্রাজ! 
ওসিগরিস্‌” এবার “দেবতা ওসিরিস্” রূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলেন-_-এবং 
তারপর থেকে পাতালের অধিরাজ ভয়ে বাস করতে লাগলেন । 

পিরামিড টেক্স্টের গায়ে আমরা এই প্যাশান গ্রের মঞ্চ নির্দেশক ও 
চরিত্র অভিনেতাদের উল্লেখ পাই। সম্ভবতঃ হীঃ পৃঃ ১৮৮৭ থেকে ১৮৪৯ 
অবের মধ্যে রাজ তৃতীয় যুজারটুসেন (8108 056:0567. ]]]) তার 
কর্মচারী আই-খার্-নেফার্টকে (1-01,0.-76610 আ্যাঁবিডাসে দেবতা ওসি- 
গ্রিসের জন্য একটি নৃতন মন্দির-বেদী নির্জাণ করতে পাঠিয়েছিলেন । এই 
রাজকর্মচারী আই-খার্-নেফার্টই আযাবিডাস প্যাশান প্লের প্রথম নাট্য- 
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পরিচালক ছিলেন । আমর! এই নাটকের কোন লিখিত রূপ ন। পেলেও 
আই-খার্-নেফার্ট এই ওসিরিস্‌ নাটকখান্বি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে কি কি 
দ্বন্হহ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তার এক বিস্তৃত বিবরণ পাই । ওসিরিস্‌ 
নাটক সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু তথ্য দিয়ে এই বিবরণ তিনি নিজেই পাষাণে 
উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন। সেখানে আমর] জানতে পাই খার্-নেফার্ট 
কি করে, কত কৌশলে ওসিরিসের নৌকোখানি নির্মাণ করিয়েছিলেন । আর 
কি রকম জমকালে! সুদৃশ্বী পোষাক ও অলংকার অভিনেতারা ব্যবহার 
করেছিলেন । তিনি নিজেও চমৎকার পোষাক ও অলংকার পরিধান করে 
নাটকের প্রধান চরিক্্, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওসিরিস্‌ পুত্র 
হোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি খুঁজে খুজে ওসিরিসের দেহ- 
খণ্ডগুলি সংগ্রহ করেন এবং সেই দেহ সম্মানে আযাবিডাসে ফিরিয়ে নিয়ে 
আসেন | এই নাটকীয় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হতে বহুদিন সময় নিত। কারণ 
বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নাটকটির অভিনয় হত। কিংবদস্তীর প্রকৃত 
স্বানগুলিই নাটকে মঞ্চের স্থান অধিকার করত। 

আযাবিডাস্‌ প্যশান প্লে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হত । শুধু আযাবিডাসেই 
নয়--অন্তান্য নগরীতেও হত। কোথাও হত মৃক অগ্ঠিনয় আবার কোথাও 
অত্যন্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করত। রাজপৃষ্ঠপোষকতা থাকায় আযাবিডাসের 
অনুষ্ঠানই হত সবচেয়ে আভন্বরযুক্ত | 

আযাবিডাস্‌ প্যাশান প্লের সুকতে আাবিডাসের রাজপ্রাসাদ থেকে এক 
শোভাযাত্রা বের হত। এই শোভাযাত্রায় পুরোহিত, রাজন্যবর্গ, অভিনেতা? 
জনসাধারণ, কৃষক সকলেই থাকত, শোভাযাত্রার মাঝখানে থাকত 
ওসিরিসের পুণ্য প্তরণীখানি” যে তরণীতে করে তিনি শক্ত বিজয়ে 
বেরিয়েছিলেন। খার্‌-নেফার্ট নিমিত এই তরণীখানি এখনো বাপিন 
মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। শোভাযাত্রায় এই নৌকাখানিকে ওসিরিসের 
অনুচরেরা ঘিরে চলত । আযাবিভাস্‌ প্যাশন প্লেব পুরে! নাট্যানৃষ্ঠানটি 
১৮ দিন ধরে চলত। শোভাযাত্রা খানিকটা এগিয়ে আসার পরে শক্রর! 
ওসিরিসের নৌকো৷ আক্রমণ করত । নৌকে! থেকেও প্রতিরোধ আসতে 
থাকত। এইভাবে শোভাযাত্রা! মন্দির পর্যস্ত এগিয়ে যেত। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
ওসিরিস্‌ মন্দির থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতেন কিন্তু তিনি তারপরেই 
আবার কবরে ফিরে যেতেন। তখন সমবেত জনতার বিলাপ ও ক্রন্দনে 
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আকাশ মুখরিত হয়ে উঠত। শোভাযাত্রা! আবার রওয়ানা হত এবং পথে 
হু'পক্ষের যুদ্ধ বাধত। যুদ্ধে অনেক অভিনেতাই প্রবলভাবে আহত হুতেন। 
প্রকৃত যুদ্ধবন্দীদেব নিয়ে এসে এই অনুষ্ঠানে হত্যাও করা হত। এবার 
শোভাযাত্রার অভিনেতার! ওসিরিসের বিচ্ছিন্ন দেহখগুগুলি তিনদিন ধরে 
খুঁক্ততে থাকতেন প্রতিদিনই অবিশ্টি এক একটি কৃত্রিম যুদ্ধানৃষ্ঠানও 
চলত। 
যখন এই বিচ্ছিন্ন দেহখণ্ডগুলি আবার পাওয়! যেত তখন শোভাযাক্র! 
আবার গঠিত হত এবং বিপুল আভদম্বরে দেহাবশেষ বহুন করে তার! এগিয়ে 
যেত ওসিরিসের কবরভূমির দ্রিকে। রাজদেবতার এই কবরভূমিটা ছিল 
তার মন্দির থেকে দেভমাইল দূরে । এরপরে সেট ও তার বাহিনীর সঙ্গে 
ওসিরিস্‌ পুত্র হোরাস্‌ বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হত। শেষ পর্যস্ত ওসিরিসের 
দলই হত্যাকারীদের নিধন করে জয়ী হত। সম্ভবতঃ এই শেষ যুদ্ধ সকাল- 
বেলাই হত। এবারে শোভাষাত্রা যেখান থেকে তাদেব যাত্রা সুরু 
করেছিল সেই রাজপ্রাসাদেই ফিরে আসত। রাজপ্রাসাদে এসে ওসিরিসের 
জীবনের গৌরবোজ্জল অংশগুলি অভিনীত ভত। ওসিরিস্‌ পুনরুজ্জীবিত 
হয়ে দেবরূপে আবিভূত্তি হতেন। আর সেই পুণ্যতরণীখানি পুনরুদ্ধারের 
এঁতিস্থ বহুন করে দর্শকদের আনন্দ দিত। এইভাবে ওসিরিস্‌ বিরহের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্র! ও মহাপ্ররাণের বিলাপ ধ্বনির সঙ্গে সংমিশ্রিত 
হয়ে এগিয়ে চলেছিল নাটক--ওসিরিস্‌ প্যাশান গ্লে। এর অভিনয়ে 
এঁতিহাসিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে তার রঙ্গমঞ্চে কোন কৃত্বিমতা 
ছিল না-_তা ছিল প্রকত বাজপ্রাসাদ, রাজপথ, মন্দির, গ্রাম ও প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ২ 
॥ পাযাশান প্লের বিভিন্ন পর্যায় ॥ 
১। রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা-- 
২। ওসিরিসের “তরণী*--অনুচর বেডিত | 
৩। নৌকো--আক্রমণ-_ যুদ্ধ । 
৪। ওসিরিসের পুনরুজ্জীবন--উল্লাস | 
€। আবার কবরে অন্তর্ধান-_বিলাপ-_ক্রন্দন। 
৬। যুদ্ধ। 
৭। ওসিরিসের অনুসন্ধান_বাধা ও ুদ্ধ। 
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৮। দেহাংশের পুনঃপ্রাপ্তি-উল্লাস। 
৯। শবানুগমন-_শোক। 
১*। ওসিরিস্‌ পুত্র হোরাপের সঙ্গে “সেট”"এর যুদ্ধ__ 
হোরাসের জয়। 
১১। ওসিরিসের পুনরাবির্ভাব ॥ 
এতে দেখি দৃষ্ঠপটহীন বাস্তব পটভূমিতে অভিনয় । -রাজপ্রাসাদের 
সশ্মুখভাগ -- পথ -- মন্দির -_ কবরস্থান *** অভিনয়ের স্থান। অভিনয়ের 
জন্ম নিম্িত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা রঙ্গগৃহ ছিল না। অভিনয় ছিল ধর্ময় 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত । অভিনয়ে উৎসাহ, যুদ্ধ, বিলাপ 
ও উল্লাস প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল। 
কৃষিদেবতার পুনরুজ্জীবনের কাহিনী নিয়ে মিশরের এই প্যাশান প্লের 
ধারাই ক্রমশঃ ছডিয়ে পরে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া* ব্যাবিলনিয়া, ক্রীট 
প্রভৃতি ইউরেশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্রগুঙ্গিতে এবং পরিক্রম। 
করে এসে পৌছয় গ্রীসে সুরু হয় নাটকের জয়যাত্রা । 
সিরিয়ার এই প্যাশান প্লের কাহিনী গড়ে উঠেছে “ভান্মুজ ৬ (07807370342) 
ব| আদোনিস্‌ (/১০1১85) চরিত্র অবলম্বন করে। 
তাম্মুজ. ছিলেন জল ও শস্যের দেবত1- তিনি মেসোপটেমিয়ার 
নদীগুলিকে অফুরস্ত জলধারায় প্লাবিত করে রাখতেন। সিরিয়ায় এই 
তাম্মুজের মৃত্যুকে প্মরণ করে নারীর। কাতর বিলাপে দ্িকৃবিদিক ধ্বনিত 
করে তুলত। দেবত! তাশ্মুজের প্যাশান প্লেতে শসসম্পদ মরে যাওয়া, ঝরে 
যাওয়ার বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠত, এই বেদনার মধ্যে একটি পরম আশ্বাস 
ছিল__এই রিক্তা ধরণী একদিন আবার দেবতার পুনরাবির্ভাবে শস্যুদম্পদে 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে । এই অহ্ষ্ঠানে একটি পাত্র মাটিতে পূর্ণ করে তার 
উপরে ফুল ও শস্যের বীজ বপন কর! হত তারপরে আট দশ দিন ধরে তাকে 
উষ্ণ আবহাওয়ায় রেখে জল সেচন কর] হত, বাঁজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে 
উঠত কিন্তু গাছের শিকড় বেশ্রিদ্ূর যেতে পারত ন| বলে কিছুদিন পরেই 
আবার শুকিয়ে যেত। সেগুলি মৃত তাম্মুজের সঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিয়ে 
সিনিয়াবাসীর! সরহারার ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলত। 
বহু পৌরাণিক কাহিনীতেই ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যক্তিরূপে 
কল্পনা! কর! হয়েছে । ব্যাবিলনিয়ায় ইন্থার (150১9:) ছিলেন পৃথিবীর 
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উর্বরতা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । আর ইস্থারের তরুণ রূপবান স্বামী ছিলেন 
"তান্দুজ-»। কিন্তু তান্মুজের ভাগ্যই ছিল এমন বেদনাময় যে প্রতিবছরই 
তাকে মরতে তত--এবং মৃতার পর নিরানন্দ জনহীন পাতালপুরীতে বাস 
করতে হঠ। ইস্থার তার সন্ধান কবতে করতে যেতেন সেই পাতালপুরীতে-_ 
আর এমনি করে ইন্থারও হারিয়ে যেতেন সেই পূর্ণ বিলুপ্তির মাঝে। এই 
প্রবল সমধ্ঠার কথ! দেবরাজ “এয়া*্র (0৪) কানে উঠল তিনি পাতাল 
দেবীকে পবাজিত কবে তান্মু্জকে মুকি দিলেন, ইস্থারও উঠে এলেন পৃথিবীর 
বুকে। 

ব্যাবিলনিয়ার এই পুরাকাহিণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে 
গ্রীসেব উপকথা । গ্রীসে তান্মুজের নাম হয়েছে "আদোনিস্” দেবী 
"মাফোদিতে”৩ত ব] এেনাস্* প্রবলভাবে ভালবেসেছ্ধিলেন তরুণ 
আদোনিস্কে। তিনি তখন আদোশিস্কে লুকিয়ে রাখলেন একটি ছোট্ট 
কাসকেটের মধ্যে আব সেটি জমা রাখলেন পাতালের রাণী *পের্সেফোনের* 
(68156710076) কাছে । কিন্তু প্রিয় সখীই শত্রুতা করলেন-_পের্সেফোনে 
নিজেই এই সুন্দর তরুণকে দেখে এমন মোহিত হয়ে গেলেন যে তাকে আর 
আফ্রোদিতের কাছে ফিরিয়ে দ্রিতে চাইলেন ন|। এবারে সৌন্দর্য, জীবন 
ও ভালবাসার দেবী আফ্রোদিতে মুক্তিপণ দিয়ে আদোনিস্কে মৃত্যুর দেবী 
পের্সফোনের হাত থেকে উদ্ধার করতে পাতালে নেমে এলেন। কিন্ত 
জীবনের দেখী হেরে গেলেন মৃত্যুর দেবীর কাছে। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ 
পজেউস্‌্” (25৯) এসে ঝগডা মেটালেন। শঙ্যোৎপাদনের সঙ্গেই 
আদোনিসের সময়কে তিনি ভাগ করে দিলেন--বছরেব অর্ধকাঁল তিনি 
ঘ'কবেন পৃথিবীর বুকে বাকি অর্ধকাল থাকবেন পৃথিবীর নিচে নিরানন্দ 
পাতালপুগীতে । 

থীসের পুরাকাহিনীর সঙ্গে ব্যাবিলনীয় কাহিনীর ধ্বংসশেষের খুবই 
মিল আছে। গ্রাসেও পুনকজ্জীবনের চেয়ে তান্মুজ বা আদোনিসের মৃত্যু 
এবং বিরহই বড হয়ে উঠেছে। যুদ্ধদেবতা 'আরেজ' বা মার্স (8:55 ০: 
১1৪) বন্যশূকরের ছদ্বেশে আদোনিস্‌কে হত্যা করেন। মার্স ছিলেন 
আফ্রোদিতের স্বামী। পত্বীর এই সুন্দর কিশোরটির প্রতি একান্ত অনুরাগ 
দেখে ঈর্বাকাতর হয়েই তিনি আদোনিস্‌কে হত্যা! করলেন । প্যাশান প্লের 
মধ্যে এক নিষ্পাপ তরুণকে হত্যা করার জন্য অপরাধী হলেন এই আরেজ। 
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' আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় গ্রীক আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর তাদের মধ্যে 
একটি অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। এই অনুষ্ঠানে আফ্রোদিতে ও আদোনিস্‌্কে 
ত্ুটো আসনে বসানে। হত। আর তাদের চারপাশে ঘিরে সাজিয়ে দেওয়] 
হত পাকা ফসল, সতেজ বৃক্ষ শাখা, কেক হইত্যার্দি। তারপর উৎপাদনের 
এই দুই প্রেমিক দেবতার মহ! আড়ম্বরে আনন্দ ধ্বনির মাঝে বিবাহ দেওয়। 
হত। পরের দিনই কিন্ত আদোনিসের স্বৃত্যু হত। তখন স্ত্রীলোকের! 
চুল ছি'ড়ে অনাবৃত বক্ষে বিলাপ করত। এই অনুষ্ঠানের শেষ সঙ্গীতে বলা 
হত যে আদোনিস্‌ আবার জীবিতের ভূমিতে ফিরে এসেছেন। 

ওসিরিস্‌ এবং তান্মুজের প্যাশান প্লে-ধিয়েটারকে কাহিনী ও অভিনয় 
উৎকর্ষের দিক দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। আদিম উপজাতীয়দের 
উৎসব অনুষ্ঠানে ছিল নৃত্য, গীত এবং পশ্ডর চামড়া ও মুখোশ পরে 
মুকাভিনয়। কিন্ত যখন প্যাশান প্লেতে দেব কাহিনী এবং দেব-চরিত্র এসে 
যুক্ত হল তখন অনুষ্ঠান হল দ্রীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সুবিস্তৃত। ভিন্ন তিন 
উপাদান এসে সম্মিলিত হতে লাগল। এল সমারোহপূর্ণ প্রদর্শনী, 
শোভাযাত্রা, মুতি, অঙ্গাভিনয়, মৃকাভিনয়, অভিনয়েয্স বিভিন্ন আহাধিকঃ 
উপাদান ইত্যাদ্দি। ওসিরিসের যে নৌকোকে শত্রুরা আক্রমণ করেছিল 
সেই মঞ্চোপকরণ (508 6:০5) ও এল। অভিনয়ের মঞ্চ যদিও 
প্রকৃতিনিদ্িষ্ট কিংবদন্তী কথিত স্থানগুলিই বেশির ভাগ হত তবুও স্থান 
নির্দেশক কিছু কিছু দৃশ্যাবলীও এসে গেল। 
আদিম নাটকীয় অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন যে জাদুকর বা! পুরোহিত 
তিনিই ক্রমশঃ মঞ্চ পরিচালক হয়ে উঠলেন। কালক্রমে এই প্যাশান প্লের 
অনুষ্ঠান পরিচালন! প্রচুর দক্ষতা ও শ্রমসাধ্য কাজ হয়ে উঠল-_ফলে তা 
পুরোহিত শ্রেণীর হাত থেকে সেই বিশেষ দক্ষত1] অর্জন করতে পারত যে 
সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তাদেরই হাতে এসে গেল পুরোহিত শ্রেণী ধীরে ধীরে 
নাট্যাভিনয় থেকে একেবারে দূরে সরে গেলেন। তাদের অগ্রাধিকার 
এইটুকুই ছিল যে তারা হয়ত মঞ্চের কাছাকাছি বিশেষ আসনে বসতে 
পারতেন। যেমন দিওন্াাসাসের অনুষ্ঠানে রাজপুরুষদের মত পুরোহিতদেরও 
ংরক্ষিত আসন ছিল। কিন্তু তারা৷ প্রকৃত অনুষ্ঠান পরিচালন! করতেন না 
বা নাটকও লিখতেন না। 
প্যাশান প্লের আর একটি নাটকীয় বৈশিষ্ট্য হল-_এর যে নায়ক চরিত্র 


২৬ বিশ্বরঙ্গা লয় ও নাটক 


তিনি একজন নির্দিউ নামধারী দেবোপম ব্/ক্িবিশেষ ছিলেন! ফলে 
নাট্যাভিনয় ব্যক্তিচরিত্রের অভিনয়েব দিকে আর এক পা এগিয়ে এল। 
পরবর্তীকালেব পূর্ণাঙ্গ নাট্যন্ূপের জন্য বাকি রইল আর ছুটি মাত্র উপাদানের 
ংযোগ । তা হল আর দেব-চরিত্র নয়_র্দোষে গুণে ভরা পুরোপুরি মানব 
চরিত্রের নায়ক যে “নট টু গুভ এণ্ড নট টুব্যাড” (০ €০০ ৪০০ & 150 
$০০ ৮৪৫) অর্থাৎ_খুব ভালও নয় আবার খুব মশীও নয়। এবং দ্বিতীয় 
প্রয়োজন ছিল কথোপকথনের সাহায্যে হৃদয়ভাব প্রকাশ করা আর 
দন্বকে পরিস্ফুট করে তোলা] 
এই শেষ ধাপের মানবচবিত্রের জন্য আমরা মিশর বা! সিরিয়ার দিকে 
তাকাব না কারণ সেখানে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র এতই প্রবল ও ফ্বেচ্ছাচারী 
ছিল যে সে পরিবেশে পরিপূর্ণ মানবতাবাদ বিকশিত হওয়! কোন মতেই 
সম্ভবপর হয়নি। তাই আমরা এবার তাকাব গ্রীসের দিকে, আথেন্সের 
গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে যদিও ক্রৌতদাসদের অস্থিমজ্জ! সজ্জিত ছিল তবুও 
সে পরিবেশ মোটের উপরে মানবতাবাদ বিকশিত হওয়াব অনুকূল ছিল। 
অন্য দিকে নাটকীয় দ্বন্ব ও চরিত্র যতই, সঙ্গীত ও বিরৃতি ছেডে কথোপ- 
কথনের সাহায্যে প্রকাশিত হতে লাগল-- ততই মঞ্চ ঘঙ্গিকও হতে লাগল 
অগ্রলব। 
আদিম মানুষ, মিশর, সিরিয়া নাটা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমর! 
আলোচন! করে এলাম। সুদূর অতীতের আথেন্স ও গ্রীস থেকে সুক 
করে বর্তমান যুগের থিয়েটার প্রচেষ্টার যে অবিচ্ছেদ্য ধাবা আমাদের 
এখন দেখতে হবে আদিম মান্ৃষের সেই ইন্রজাল বা] ভোজবিদ্যা, 
তাদের মুখোশ, গোষ্ঠী জ্ত প্রতীক বা বয়ঃপ্রাপ্তির দীক্ষা, এগুলির 
সত্যই পরবতাঁকালের পূর্ণরূপ নাট্য প্রচেষ্টায় কোন অব্দান আছে কিনা? 
সত্যই কি প্রাগৈতিহাসিক সমাজজীবনে ব! মিশর, সিরিয়ার প্যাশান প্লেতে 
এমন কোন উপাদান ছিল যা দিয়ে নাট্যাভিনয়েব যে বিকশিত রূপ গ্রীক 
ট্যাজেডি তার প্রকৃত উৎস ব্যাখ্যা কর! যায়? এক সময় আদিম জগতের 
মাহুষগুলির কাছে বা অতি প্রিয় আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান ছিল আজকের 
দৃষ্টিভজিতে ত! হয়ত বহুভাবেই নিন্বনীয় হবে__আমাদের কাছে সেগুলি 
প্রা়শঃই যেমন অভ্ভুত তেমন বিকৃত, নিষ্ঠুর এমন কি পাশব বর্বরতা পূর্ণ 
আবার তাদের কতকগুলি আচরণ আছে যার আভ্যন্তরীণ ও বহ্রিবয়বগত 


মিশর ২৭ 


কোন সৌন্দর্যই আমরা অস্বীকার পেতে পারি না। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রেই 
সভ্যতার পটভূমিতে তার! আপন সংস্কৃতির পরিশিষ্ট যে চিহ্নগুলি রেখে 
গেছে তার মধ্যে কলাকৌশলের চাইতে শিল্পবোধ ও শিল্পনৈপুপ্যই প্রধান 
হয়ে রয়েছে । মানুষের মধ্যে সেই শিল্প সম্ভার কেমন করে এল সভ্যতার 
ইতিহাসে সে এক পরম বিশ্ময়। ইউরোপীয় সভ্যতার গীঠস্থান গ্রীসের 
"আতিক্‌ থিয়েটারের” (4১60০ 0768061) মূল বীজ কোন গোপন মাটিতে 
সুপ্ত হয়েছিল-_সেই উৎস সন্ধানে দুটি পথের সন্ধান পাওয়া যায় তারা যদিও 
পরস্পর বিরোধী কিন্তু এক সঙ্গমে এসে পরস্পর মিলেও যায়। 

দিওন্যুসাস্‌ ও ওসিরিসের পুরাকাহিনী থেকে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি 
হয়েছিল, এই প্রথম কারণ ছাড়াও আর একটি কারণের কথাও উল্লেখযোগ্য-_ 
তা হুল গ্রীসে জাতীয় বীরদের পুজার ধারা। এই বীরের৷ দেবতার আসনে 
অধিঠিত ছিলেন না_এ'র| ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও রাজার! । 
আমাদের দেশী যুগে রাজপুত বীরগাথা যেমন গাওযী হয়েছে এবং সম্মান 
পেয়েছে তেমনি ধরণেই আত্তিক্‌ গ্রীসে প্রচলিত ছিল জাতীয় বীরগাথ|। 
এই কাহিনী হয়ত প্রথম গ্রীত হয়েছিল যুদ্ধনৃত্যকালে। এই নৃত্য আদিম 
মানবের অনুক্কতি জাতবরই (53080)560 2851০) সমভুল্য ছিল। তাদের 
বিশ্বাস ছিল যে এই নৃত্যের ফলে শক্রর নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে__তাছাড়। 
সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যেও এই কাহিনী শুনে যুদ্ধবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠত। 
গ্রাসে আমর] জানি যে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় এই জাতীয় বীরদের কবর ভূমি ঘিরে 
গাওয়া হত এই শোকগাথা । এই গাথা কাব্য এবং দিও্যুসাসের উৎসব 
নৃত্য ও গীত যখন মিলিত হল--তখনই হল প্রথম নাট্য কাবোর জন্ম । 
দৃশ্ঠতঃ এই ছুটি ধার! ভিন্ন হলেও মাহুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের পথে একীভূত 
হয়ে গিয়েছে । কারণ প্রাচীন সংস্কারে জাতীয় বীর ও দেবতার] অনেক 
সময়ই একই আসনে বসেছেন। যদিও জাতীয় বীরের জীবিতকালে 
মনুষাদেহধারী বীরই ছিলেন। রাত্রির দেবতা, আকাশের দেবতা, প্রথম 
সৃষ্টির দেবতা--প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর দেবতারাও আলাদাই ছিলেন। 
এছাড়াও বহু সংখ্যক দেবতা আছেন ধীর! মর্তজীবন সমাজের প্রধান হিসেবে 
এবং বীরহিসেবেই যাপন করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে দেবতার অময় জীবন 
লাভ করেছেন । খানিকটা অবতারবাদের মতই ধারা মানুষ হয়েও জম্পূর্ণই 
মানুষ নন। তেমনিই গড়ে উঠেছে ওসিরিস্‌ ও দিওন্যুসাস্‌ কাহিনী । 


॥ গ্রীস | 


গ্রাক ট্রাজেভিব উত্তব সম্পর্কে বিচার্ড, জি, মলটন তার “দি এন্শেন্ট 
ক্লাসিকাল ড্রামা” নামক প্রখ্যাত গ্রঙ্থে লিখেছেন যে 

: গ্রীক ট্রাজেডিব উত্তব যে মূল উৎস থেকে হয়েছে তা হল “গাথা-নৃত্য' 
ব! ব্যালাড২ডান্স। এই মৌলিক উপাদান থেকেই সর্বপ্রকার সাহিত্য- 
কর্মের আবির্ভাব । তাই একে বল! যায় সাহিত্যের মুলীভূত উপাদান অর্থাৎ 
প্রোটে|প্লাজ ম”। এর মধো আছে কথা” সঙ্গীত এবং অন্ুকৃত দেহভঙ্গি। 
এর যোগ্য বিকল্প শব্ধ ন থাকায় আমবা একে প্নৃত্য” নামেই অভিহিত 
করছি। নাগী পুরুষেব মিলিত যে আধুনিক নৃত্য প্রাচীন গ্রীসে তা প্রায় 
অজান| ছিল। চিন্তাকে রূপায়িত করে তুলবার জন্য এ ছিল দেহভঙ্গি যুক্ত 
এক অনন্য শিল্প। যেমন কথার ক্ষেত্রে-_জিহ্বা সথারিত হয়ে শব্দের সূষি 
করে তেমনি নৃত্যে দেহ মঞ্চালিত হয়ে তাকে অর্থবহ করে তুলত। সম্ভবতঃ 
এ ছিল সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প যে যুগে দেহ পেয়েছিল তার সর্বোন্নত 
রূপ । £১ 

আদিম মানব সমাজে সহজ মনোভাব প্রকাশের মাধাম হিসেবে যে 
স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য আমবা দেখে এসেছি গ্রীসে বীরগাথা ও দিওম্যুসাসের 
জাতীয় উৎসবে ভাবাবেগ প্রকাশক সেই স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যের সঙ্গেই এসে যুক্ত 
হয়েছিল কথা ও সঙ্গীত। নৃত্য, কথা ও সঙ্গীত--এই তিন এর সম্মিলনই 
হল ব্যালাড,ডান্স (9911-5০৫)। আদিম মান্বষের মৌলিক নৃত্য 
ধারার সঙ্গে যে কথ! এসে যুক্ত হল সে ক্রমশঃ তার আদি ন্ধপ বর্জন করে 
একটি কাহিনী ব| কাব্যিক অভিব্ক্তি ধারণ করতে লাগল । এই কাহিনী 
কাবোর অনুষঙ্গ হিসেবেই এসে যুকধ হল সঙ্গীত। সুতরাং এই তিনের 
মিলনে যে ব্যালাঙডান্সের উত্তৰ হল প্রয়োগ কালে তা একই সঙ্গে 
শৃত্যের দেহাভিব্যক্তি, কাব্যের আবৃতি এবং সঙ্গীতের সুরের সাহায্য প্রকাশ 
পেতে লাগল। 

এই ব্যালাড.ডান্স থেকেই গ্রীক কাব্য-সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারার 
উৎপত্তি হয়েছে। প্রধম মহাকাব্যের ধারা--সেখানে মানব সমাজের 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা কথা ও কাহিনীর রূপ পেয়েছে। ব্যালাড 
ডান্সের গল্লাংশের পরিণত রূপই মহাকাব্য। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে লিরিক 


গ্রীস ২৯ 


কাব্য। সুগভীর আত্মচিত্ত! কল্পনার বিপুল বিস্তার ও বর্ণনাই গীতিকাব্যের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে প্রকাশ পেয়েছে--যেমন ওড, সনেটস, হাইম্স 
ইত্যাদি । গীতিকাব্যেরর মধ্যে ছন্দ; সুর এবং আবেগই প্রধান-_-তাই এর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ব্যালাড.ডান্সের “সঙ্গীত” | এবং তৃতীয় ধারার 
মধ্যে ব্যালাড্‌-ডান্সের-নৃত্ত্য বা দৈহিক অভিব্যক্তিই হয়ে উঠেছে অধিকর্তা । 
তারি আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে কথা, সঙ্গীত এবং কাব্য । এই তৃতীয় 
শ্রেণীকে মলটন বলেছেন প্নাট্য-কাব্য”, তারই মধ্যে ক্রিয়ান্ধপে চিন্তার 
প্রকাশ ঘটেছে। 

এই ব্যালাড২ডান্সেরই বহু বিচিত্র প্রয়োগধারার মাধ্যমে তাদের 
জীবনের স্বতংস্ফুর্ত আনন্দ ও যৌবনের আবেগকে ব্যক্ত করেছে । এখানেই 
প্রকাশ পেয়েছে তাদের সামাজিক আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামরিক প্রদর্শন, 
এবং তাদের অবকাশ যাপনের যে কোন প্রচেষ্টা । গ্রীসে এই ব্যালাড.- 
ডান্সের বহুবৈচিত্র্যের মাঝে একটি ধারাই পরিপুর্টি লাভ করে নাটকে 
রূপায়িত হয়েছে । এই ধারাটি হল দিথ্যুরাম্ব উৎসবের ধার! এই দিথ্যুরাহ্থ 
সঙ্গীত হত দেবতা দিওন্বযসাস্‌ বা বহু পরিজ্ঞাত বাক্ধখাসের (9৪8০০1)89) 
পৃজানুষ্ঠানে । এবার আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে দিথুারাম্বের 
মধ্যে এমন কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা ক্রমবিবর্তনের পথে নাট্যরূপ ধারণ 
করতে পেরেছে এবং ব্যালাভংডান্সের সার্বজনীন সাংস্কৃতিক ভূমি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে হয়ে উঠেছে শুধু মাত্র নাটক। 

প্রাচীন গ্রীসে যে সমস্ত অভিজাত দেবদেবীদের পৃজানুষ্ঠান হত তাতে 
যেখানে মন্দিরের ভেতরে দেব-মুর্তি থাকত সাধারণ মানুষ এমন কি 
পৃজারীও সর্বদ] সেখানে প্রবেশাধিকার পেত ন1। সামনের সিএড়িতে এবং 
চত্বরে তার! দাড়াত, অগ্নিতে খাদ্য উৎসর্গ করত এবং তার উপরে ও 
চারিদিকে মদ ছড়িয়ে দিত, তারি গন্ধে আহৃত হয়ে আসতেন দেবতারা । 
প্রাচীন ধর্মে দেব কাহিনী এই ভাবেই “মিষ্টিক্‌ ড্রামার” আকারে ব্যক্ত হত । 
কিন্তু বাকৃখাস্‌ ছিলেন মূলতঃ লৌকিক দেবতা, বাক্খাসের পৃজানৃষ্ঠান অর্থই 
ছিল প্রকৃতিরই পূজানুষ্ঠান। সভ্যতার আদি যুগে মানব মাজে এই 
বিশ্বপ্রকৃতিই ছিল প্রধান এবং এক বিরাট জিজ্ঞাসা | খাদ্য এবং পানীয়ের 
সঙ্গে দেবত। ছিলেন একাত্ম হয়ে। তাই মদিরা এবং উর্বরতার দেবতা 
দিওন্যুসাসের উৎসবের মধ্যে ছিল এক বন্য উদ্দামতা-_এ হল প্রাচুর্ষের নৃত্য । 


৩০ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


দিওন্াসাসের উৎসবে যে আবেগময় ব্যাকুলত] প্রকাশ পেত তার সঙ্গে 
উন্মৃতততার খুব প্রতেদ ছিল ন1। ব্যালাড২ভান্সের সঙ্গে দিথ্যুরাম্ের 
প্রভেদই এই আম্নবিস্থৃত ব্যাকুল আবেগের সতন্ফুর্ত প্রকাশ। এই বন্য 
আবেগের মধ্যেই রয়েছে প্যাশান-এর বীজ । ওসিরিস্‌ প্যাশান প্লের মধ্যে 
যেবিচ্ছেদ বেদনা জেগে উঠেছিল সেই সর্বাত্বক বেদনার ধারাই-নাটকের 
তিনটি মৌলিক উপাদানের অন্ততম এই প্যাশান'। এই আবেগময় 
ব্যাকুলতাই আমবা দেখি পরব্তাকালের রোমান “সাতুর্নালিয়া” 
(55৫5008118 ), ইতালীয় “কাব্নিভ্যাল” (08101591) এবং মধ্যযুগীয় 
“ফিসট্স্‌ অব. আনরিজন্‌”-এ। 

নীতে, বসন্তে প্রকৃতির চিবন্তন লীলাখেলায় আর্দিম মানবসমাজে যে 
আনন্দেচ্ছলতা জেগে উঠত, দ্বিওন্ুসাসেব উৎসব ক্রমশঃ এসে তার প্রধান 
ভুমিকা অর্জণ কবল। শীতে মৃত্যু এবং বসন্তে পুনরাবির্ভাব এই নিয়েই 
গডে উঠল দিওন্ুসাসেব কাহিনী । গ্রীসের অভিজাত পৌরাণিক 
দেবদেবীদের সঙ্গে যুক্ত করে তাব একট! কাহিনীও গডে তোল! হল। 
এখানেই আমরা পেলাম প্রকৃত নাটকেব সম্ভাবনা, নাটকের অন্যতম 
প্রধান উপাদান একটি সুগঠিত কাহিনী । দিওন্যুসাসকে নিয়ে বিভিন্ন 
উপকথাঞ্জাত কাহিনীই প্রচলিত আছে তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত 
কাহিনীটি এইরূপ £ 

দিওনুসাস বা বাকৃখাস ছিলেন মদিরা-দেবতা ৷ তার পিতা ছিলেন 
দেবেন্দ্র জেযুস এবং মাত। ছিলেন মানবী সেমেলে, কাবে! কারে! মতে 
পের্সেফোনে (661৪51১০1)--যিনি বসন্ত বা শস্যদেবী। সেমেলের প্রতি 
জেধুসের একান্ত ভালখাসায় জেযুস পতী হের! ঈর্ষাপরায়ণ| হয়ে উঠলেন 
এবং দেমেলের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা! করতে লাগলেন । তিনি সেমেলেকে 
বোঝালেন যে জেযুস স্বকীয় বীর্য মহিমায় সেমেলের কাছে কখনই আত্মপ্রকাশ 
কবেন ন(_-কিস্তু জেঘুসের সে রূপ না দেখালে তার সকল ভালবাসাই বৃথা 
সুতরাং সেমেলে একবার এই বেশে তাকে আসতে অনুরোধ করুক। 
সেমেলে প্রতাগ্িত হলেন। জেযুস অনুরোধ এভাতে না পেরে যখন 
প্রণয়িনীর কাছে বভ্রপাণিরূপে উপস্থিত হলেন, গর্ভবতী সেমেলে অকালে 
পুত্র দিওন্যুসাঁসকে প্রসব করলেন এবং নিজে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবন হারালেন । 
অকালপ্রন্থত সম্তানকে পালন করবার জন্য জেম়ুস তাকে নিজ উরুর মধ্যে 
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সেলাই করে রাখলেন কেউ কেউ বলেন তার ছুই পায়ের ফাকে আশ্রয় 
দিলেন। 

আত্তিকার উত্তরসীমান্তে "এলেউথেরাঁই” নামে একটি গ্রাম ছিল। এই 
গ্রামে "পাইসিস্বাতাস্‌” সর্বপ্রথম দিওনু!সাসের পৃজ! প্রবর্তন করেন। প্রতি 
বছর মন্দির থেকে মদিরা-দেবতাকে বিপুল সমারোহে বার করে 
এলেউথেরাই-এর পথে মিছিল করে নিয়ে যাওয়৷ হত এবং বিয়োগাস্ত 
নাটকের অভিনয় ভূমির কাছে উপযুক্ত বেদীর আসনে পুঁজ! করে তাকে 
বসান হত। তার উৎসব হত শীত খতুর চারটি মাসে | আমাদের বর্তমান 
ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ গ্রীসে প্রুরাল দিওহ্যাসিয়ার” (ছ২০:৪] [08029519) 
উৎসব হত । এটাই ছিল মদ্দির! প্রস্ততের জন্ম দ্রাক্ষা! সংগ্রহের কাল। তার 
পরের মাস অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে দ্রাক্ষাকে পেষণ কর! হত এই উৎসবের 
নাম ছিল প্লেনাইয়।” (0,61868) | 

ফেব্রুয়ারী যাসে চারিদিকে ফুলের উৎসব লেগে যেত তার নাম ছিল 
“আযন্থেস্ত্রেরিয়” (20006906118) এ সময়ে মদিয়ার বাক্সগুলি খোলা 
হত। এই উৎসব তার সবোচ্চ ধাপে এসে পৌদ্বত মার্চ মাসে । বসস্ত 
এসে যেত। গ্রীস সমুদ্র তীরের নগরী, সধুদ্রবাণিজ্সোর পথ তখন খোলা 
হত। এবং তখন যে উৎসব হত তাই ছিল দিওন্ালাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব 
তার নাম ছিল “সিটি দিওন্যুসিয়া” অথব! গ্রেট দিওন্যুসিয়া* (9768 
[01025518 0: 04 1[0101755918) | 

অলিম্পিকের যে সমস্ত পৌরাণিক দেবতার! তারা৷ জাগতিক সুখ হুঃখের 
অতীত ছিলেন। কিন্তু লৌকিক দেবতা দিওন্যসাস্‌ জীবনের অতি 
কাছাকাছি রয়েছেন। তাই তার কাহিনীর মধ্যে রয়েছে মানবাত্বার চিরস্তন 
বেদনা! আর ওরি মধ্যে চকিতে ফুটে উঠেছে আশার ক্ষণপ্রভ1__ এই ছুঃখ 
দিনেরও শেষ আছে। দিওহ্যুসাসের কাহিনী গ্রীক জীবনকে এতই 
প্রভাবিত করেছিল যে দিওন্যুসাসের ছুঃখ কাহিনী নিয়ে সুভাষিতাবলীও 
রচিত হয়েছে, তা হল-_“ছুঃখভোগ সবসময়ই বিজয়ের ভিত্তি রচনা! করে”। 
ভাগ্যের এই বিবর্তনের মাঝেই ছিল নাটকীয় কাহিনীর বাঁজ। গ্রীসে 
প্রচলিত ছিল যে লোকসঙ্গীত দিথ্যুরান্ব (0:5795)5) প্লেতোর মতে 
কথাটির বাৃৎপত্তিগত অর্থ ছুই দরজা। কারণ দিওহ্াসাসের ছুইবার জন্ম হয়| 
দিওন্যুসাসের আর এক নাম ছিল “মেলানাইগিস্‌্” (24619541818) অর্থাৎ 
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কঞ্ছাগাঁজিন পরিহিত দেবতা । গ্রীক প্রাগোরদেইআ” (+৮58০60615* যা 
থেকে ট্রাজেডি ৪86০১" কথার আবির্ভাব হয়েছে ) কথারও মূল অর্থ হল 
ছাগ সঙ্গীত। 

দিওন্বাসাসের যিনি পূজারী ছিলেন তিনি ছল্পবেশ ধারণ করতেন এবং 
শিজেকেও ওই দেবতাব সঙ্গে একাত্ম বলেই মনে করতেন। তিনিও 
অর্ধছাগমানব প্যানেব, জলদেবতা নিন্ষস্‌ (5777155), ফন্স (55171)5) 
ব| "্সাত্যুরস্” (8815)-দের মত মুখোশ ও পশুচামড1 পরিধান করতেন-_ 
এবং পৃজাবিধিকাঁলে বাকৃখাসের তারুণ্য ও ছুূর্ভাগ্য ছুই-এরই সমান 
অংশভাগী হতেন। 

পূজাবীর এই যে ছক্পবেশ ধারণ এবং মদ্দিরা-দেবতাব অন্তর্ূপ 
আচগণ প্রদর্শন__এ কিন্তু মূলতঃ নাটকীয় চরিব্রায়ন ছাডা আর কিছুই 
নয়। নাটকেব ছুটি উপাদান আমর! পেয়েছিলাম আবেগ এবং বৃত্ত (619) 
এখন পেলাম তৃতীয় উপাদান- চরিত্র । 

গ্রীক দিথ্যুরাম্ব ক্রমবিবর্তনের ধারা অন্নুসবণ কবতে গিয়ে এবপবে 
আমাদের স্মবণ করতে হয় “আরিয়েনের” ৫১০০০) অবদানেব কথা । তিনিই 
দিথ্যরাম্ের গীতিকাব্যের মাঝে নাটকের প্রাণ স্পন্দন জাগিয়ে তোলেন। 

/মলটন একেই সহজতব ভাষায় ব্যক্ত কবে বলেছেন*- : “দিথুবাম্ব সমবেত 
সঙ্গীত হয়ে উঠল ।***এ হল--অপবিণত নাটকেব সঙ্গে পবিণত গীতিকাবোর 
মন্মিলন।” আমর! জানি সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে খোরাস' 
(০১0:95) হচ্ছে অন্যতম | কিন্তু এই শব্দটির প্রকৃত উৎপত্তি হয়েছে নৃত্য 
থেকে । আদিম যৌথ মাজে সমবেত নৃত্যই ছিল বর্তমান কালের সঙ্গীতের 
মতই ভাবের প্রধান বাহক। 

এই খোরাস লিরিক ব্যালাড-ডান্সেরই (7,570 81180 0517068) 
একটি পরিব্যাপ্ত বপ। যদিও খোরাসের মধ্যে নাটকের মৌলিক উপাদান 
কথা, সঙ্গীত এবং দেহ্ভঙ্গি তিনটিই আছে কিন্তু স্গীতই ছিল এর প্রাণশক্তি 
এবং মূলাধাব। খোরাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য ছিল তিন প্রকার । প্রথমতঃ 
গ্রাক খোরাস-সঙ্গীতের যা কিছু বিবর্তন তা ঘটেছে এর অবৃথেস্ত্ 
(০:075905) বা নৃতাভূমিকে ঘিরে । এই অবৃথেন্্র! শব্দটিও কিন্তু বর্তমান 
সঙ্গীতশান্ত্রের মধো বু প্রচলিত তবে ভিন্ন অর্থে। দিথুরাম্ব সঙ্গীতের 
উৎপত্তি হয়েছিল “কোমাস্‌* (0০739) থেকে । কোমাস্‌ অর্থে বোঝাত 
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ভ্রামামাণ নৃত্যকে । এখানেও খোরাসের সঙ্গে দিথ্যুরাম্ের ব্যবধান-_ 
খোরাস তার অরুখেস্ত্রা ভূমি ত্যাগ করে কখন যেত না ধিথুারাত্ব দেববেদীর 
চারপাশে ঘুরে ঘুরে গাওয়া! হত। দ্বিতীয়তঃ, খোরাস গাওয়৷ হত তারের 
যন্ত্র বীণা (1,576) সহযোগে আর কোমাসের সঙ্গে সঙ্গত কর] হত ফ্রুট ব। 
বায়ুতাড়িত-যন্ত্র বাঁশির সাহায্যে | তৃতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে খোরাসেন 
মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম স্তবক ব| ফ্টার্জ| (59058) বিভাগ দেখতে পাই। 
এই গ্রীক খোরাঁসে কাব্যেৰ স্তবকগুলে| ছুটি ছুটি কবে গ্রথিত থাকত। 
পাণাপাশি এই দুটি স্তবককে বল৷ হত স্ট্রোফ ও আযান্টিস্ট্রোফি (5৮012 
&০ 4১001500096) | স্্রোৌ ফ শবের প্রকৃত অর্থ হল বৃত্তাকারে ঘুরে যাওয়া | 
প্রথমে খোরাস অবৃখেন্ত্রা মধ্যবতা দেববেদী থেকে তাদের পরিক্রম। সুরু 
করত । এই মধ্যবিন্দু থেকে সমুদ্ধ কল্লোলের মত উদাত্ত গভীর স্বরে 
খোরাদ তাদের গীতিময় কাব্যগাথা গাইতে গাইতে প্রথমে দক্ষিণ পার্খে 
ঢেউএর দোলার মত ঘুরে যেত-_-এট! হল “স্রোফি? তারণর “আ্য্িক্রোফি'তে 
তারাই আবার ঘুরে দেববেদীতে ফিরে আনত | এইধারে দ্বিতীয় স্তবকের 
আবৃত্তি করা হত। এতে প্রথম স্তবক্ট ব! ট্রোফির অনুক্ধপ একই ছন্দ, তাল, 
লয় এবং দেহভঙ্গি থাকত বলেই একে আট্টিক্ট্রোফি বলত । এরপবে দ্বিতীক়্ 
“স্ট্রোফি'তে প্রায়ই কাবে)র ছন্দ পরিবর্তন কর] হত। এবারে নৃত্যশিল্পীর! 
অবৃখেস্তা বেদী থেকে বাম দিকে আবিতিত হয়ে যেত। এবং দ্বিতায় 
'আ্যান্টিস্ট্রোফি'তে তার! আবার তাদের পূর্বতন স্থানে ফিরে আসত, এইভাবেই 
বিরচিত হত একটি “আওইদে' (0১৭6) ক দীর্ঘ কবিতা । 

প্রাচীন গ্রীকঙ্জাতির দ্রই ধারা «দোরিয়ান” ও “ঈয়োনিয়ানগদের 
(0011875 & 1001875) সংস্কৃতিগত যে বৈপরীত্য ও অমিল তাই 
হচ্ছে লিরিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীতি খোরাস সঙ্গীতের সঙ্গে দিথুরানহ্থ 
সঙ্গীতের ব্যবধানের ভিত্তিভূমি। বীর দোরিয়ানদের স্থিতধী জাতীয়দে বতা 
ছিলেন আ্যাপোল্লো (2০০11০), তার উৎসব নৃত্যে আমরা পাই ধিথু।রাম্বের 
গান্তীর্ষের সুর । অন্থদিকে ঈয়োনিয়ানদের প্রচণ্ড কাব্য মুখর আবেগ 
প্রকাশিত হয়েছিল দিওয্যুসাসকে কেন্দ্র করে। আরিয়োনের মহান্‌ কীতি 
হল এই হুই ভিন্ন ধারাকে সংযুক্ত করা। "আরিয়োন্” নিজে ছিলেন 
বাকৃখাসের উপাসনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র “লিসবোর* অন্তর্গত পমেথামনার* 
১/০0১02)122) অধিবাসী, অন্বদিকে তিনি গ্রীসের দোরীয় সংস্কৃতির অংশে 
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বিস্তৃত্তভাবে ভ্রমণ করেন। এবং তিনি ঠিজে ছিলেন তার যুগের প্রথম 
লিরিক সঙ্গীতকাব। 

এজন্যই মাবিয়েনেব একদকে ধিথু)বান্ব সঙ্গীত, তার বিষয়বস্তু এবং 
সাতুব শ্রন্যদিকে “পিরিক খোবাস* এই ভ্ুই-এর প্রতিই আকর্ষণ ও 
আগ্রহ ছিপ প্রবল। তাই তিনি এই তুই ধারাকে সম্মিলিত করতে 
পেরেছেন । ধিথুরান্ব সঙ্গীতকে আবদ্ধ কবেছেন অর্খেস্ত্রাব বৃঙভূমিতে | 
এই হষ্ট ধাথার সম্মিলন থেবেই পববতাঁ “খোগাল ট্রাজেডির” আবির্ভাব 
সম্ভবপব হয়েছে । আবিয়োনেব এই অমর কীতি ব্যাখ।। করে আর. জি. 
মলটন তার “দূ এন্শ্ণ্ ক্লাসিকাপ ড্রাম।” গ্রন্থে বলেছেন- 

"এ ছিল আন্নপিক্প্রগ এবং উচ্ছৃ্ঘলতার সমম্মলন, বুদ্ধি এবং আবেগের 
পরিণয়। ছন্দোময় গতির হঙিহাসে এ ছিল স্থিরের সঙ্গে চঞ্চলেব 
এক অপূর্ব সম্মিলন ৷ নুতন 'অন্ুর্চাণকে এ পূর্ণ শৈল্লিক গভীবত। দিয়ে 
"খোবাসণ্এ উন্নীত বগোছল, যব পুণ্ঠানু্ভাশেব স্পর্শে অস্ত বিমোহিত 
হত ” 

খাধুনিচ মুণের প্রধান শিল্প তচ্ছে সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল 
উপাদান হল ধববেস্ত্রা। অখখেস্থ! হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে সম্মিলিত সুর 
ংলাপ। আাখেস্্রায় তাই আাঙ্ছে তারেব যন্ত্র ও বাযুচালিত বংণাবব | 
খ্ীটপূব ষষ্ঠ শখকে আবিয়োশ্‌ প্রথম তাবেব খাগ্ষপ্ত্র ও বাযুচালিত 
যন্ত্রের “মপি৩ দুর সৃষ্টি বেন | এই ছুই ধাখাব মিলন ঘটিয়ে আরিয়োন্‌ 
যেনুতণ প্রাণধ।খ| আশয়ন কণ্লেন পাশ্চান্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার সে 
অবদান খীটোভেন বা ভাগ্ূনেখেব (৬/৭৪০) চাইতে কম যুগান্তকারী 
ছিল না। ৃ 

আবিয়োন্‌ দিথ্যুরাম্বেব যে নৃতন সংস্কৃতদ্ধপ সৃষ্টি করলেন তাকেই প্রথম 
'ট্র্যাজেডি' নামে অভিহিত কর! হল। গ্রীক হ্রাগোয়দেইআ (8০৫৭০1৪) 
কথার ব্যৎপভিগত অর্থ হল--“ছাগ-সম্গীত', আদিম কালের চাষারা ছাগ- 
চর্ম পরত। এই আদিম পরিধেয় ক্রমে দেবতার উপর আরোপিত হয়েছে 
সেইজন্যই দিওন্যুসাসের ছাগচর্মবেশ। এবং তার পূজাবিধির মধ্যে প্রাচীনতম 
ধারার যে অশ্লীল রস ছিল তাই ক্রমে 'সাতু)র* (89১) নাটকে পৰ্ধিণত 
হয়েছে । এই সাতু/রেরই অন্যতম প্রাচীন নাম ছিল গ্ভাগি” বা ট্যাজি” 
(12881) এবং এর পরবতী তিনটি বর্ণ ই. ডি. ওয়াই (5:৫9) গ্রীক সাহিত্যের 


গ্রীষ ৩৫ 


শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা ও. ডি. ই (0) অর্থাৎ "আওইদে” এরই অপভ্রংশে তৈরী । 
কাজেই গ্রীকদের কাছে ট্র্যাজেডি” শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গীতিকাব্য মুখর 
“সাতার” নাটকের অনুষ্ঠান । এই অর্থ বোধকে অটুট রাখবার জন্য আধুনিক 
পণ্ডিতসমাজ আরিয়োন্‌ সৃষ্ট ট্র্যাজেডির উন্মেষকে ট্র্যাজেডি ন! বলে “লিরিক 
ট্রাজেডি' নাযে অভিহিত করেছেন । এই 'ট্র্যাজেডি' নিঃসঙ্গেহে একাধিক 
শিল্পের একটি সম্মিলিত রূপ ছিল। বহিরঙ্ষের দ্িক থেকে ট্র্যাজেডি ছিল 
গীতিকাব্যময়, আর তার অভ্যন্তরে থাকত মহাকাব্য সুলভ বর্ণনাত্বক একটি 
বীরকাহিনী, তাতে থাকত সুবিষ্ভৃত ছন্দ, যতি, লয়, আর তারি সঙ্গে এসে 
সম্মিলিত হয়েছিল বিভিন্ন বাছ্যযস্ত্র ও নৃতে।র দোল1। কেবল মাত্র প্রাণের 
নিগুঢ় স্পন্দনে এ ছিল নাটকীয় গুণসম্পন্ন। অন্যান্য গীতিকাব্যের মধ্যে এর 
নিজস্থ বৈশিষ্ট ছিল প্রচণ্ড বন্য আবেগময়তায়, এবং ধণিত কাহিনীর সঙ্গে 
নিজেদের আত্মবিলুপ্ত সমবেদনায়। এর মুল প্রব্তাই ছিল ঘটনাকে 
অন্ুকরণেব মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার । এর পরের ইতিহাস হল “লিরিক 
ট্ণাঙ্েডিৰ' মধ্যে "নাটকীয় প্রাণবস্তর ধাপে ধাপে সাধিকাঁর বিস্তারের 
ইতিহাস। অর্থাৎ নাটারূপের দিকে অগ্রগতি । 

খোরাসের মঞ্চ সেই একই রইল-_বৃঙাঁকার অর্খেন্ত্র। ভূমি যার মধ্যে 
অধিঠিশ দেববেদী। কিন্তু ধীরে ধীরে খোগালের গঠনগত বিবর্তন চলতে 
লাগল যে বিবর্তন তাকে নিয়ে চলল নাটকীয় বপ পারগ্রহের দিকে । 
আমরা দেখব নাটকের সাহিত্য রূপ যত্তই পরিস্ফুঠ হয়ে উঠতে লাগল 
ততই তার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ শিল্পের জন্য প্রয়োজন হতে লাগল কুশলী 
অভিনেতা! ও মঞ্চ পরিবেশের গঠন ঠবচিত্র্য। এইভাবে নাটকের কাব্- 
গুণের সঙ্গে তার দৃশ্যগ এসে যুক্ত হয়ে তাকে একটি শ্রেষ্ঠ প্রয়ো॥ 
শিল্প করে তুলল । এর পরে আমর] দেখব»”_ নাটকে কাব্যগুণ এবং তার 
প্রয়োগশিল্প তথ| মঞ্চ শিল্প পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে আবতিত হয়ে 
ক্রমাগ্রগতির দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 

একটি ঝুঁড়ি যেমন করে দল মেলে মেলে একটি এস্ফুটিত পুণ্পের রূপ 
গ্রহণ করে তেমনিই আমাদের পূর্বপরিচিত খোরাস ধীরে ধীরে বিবতিত 
হয়ে পেয়েছিল নাট্যরূপ। এর বিবর্তনের প্রথম ধাপ হচ্ছে সৃষ্টির আদি- 
পর্বের জেলি মাছের মত--আপনার মাঝে আপনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া । 
খোরাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হত ছুটি সেমি-খোরাসের (56271-0180759), 
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মিলিত ভাবেই খোরাস রূপে তারা “ওড' গাইত। কিন্তু “ওড'-এর মধ্যে 
কোন চরম সঙ্কটময় বা আবেগময় মুহূর্ত যখন আসত তখনি খোরাস 
বিভক্ত ভয়ে “সেমি-খোরাস” হয়ে যেত, এবং অত্যন্ত দ্রুত লয়ের সংক্ষিপ্ত-- 
মাত্র এক লাইন, ছু'লাইনের উত্তর প্রত্যুত্তরে তারা সেই চরম মুহূর্তটির 
আবেদন আরে! তীব্রতর করে তুলত। খোরাসের গতিভঙ্গির মধ্যেও 
হঠাৎ আন! এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হত। দর্শকদের দৃ্িসন্মুখে 
আকম্মিক ভাবেই একটি খোরাস ছুটি হয়ে যেত। তার একটি খোরাস 
মূল গান চালিয়ে যেত, আর একটি ভাগ তখন থেমে গিয়ে তাক্ষু, তীব্র 
প্রপ্নবাণে মূল গায়কদ্র জর্জরিত করে তুলত। এই ভাবেই সঙ্গীতের সঙ্গে 
কথোপকথন এসে মিশ্রিত হয়েছল, আর কথোপক্থনই নাট্য আঙ্গিকের 
মৌলিক উপাদান । 

দযাজেডির মপ্দো এই যে, কথোপকথনের আবির্ভাব হল এ আরে বিস্তৃত 
রাপ ধারণ কর্পল খোরাপদলের প্রধান পরিচালক ণএন্টার্থস্” (7%91০0)-এর 
নাটকীয় ক্রিয়া বৈশিষ্টোর মধ্যে । এক্সার্থস শবটি খোরাস নৃত্যের সঙ্গে 
সম্পকিত, মাঝে মাঝে খোরাস সঙ্গীত ও নৃত্য ছ্ুই-ই থেমে যেত, তখন 
নায়ক হিসেবে এগিয়ে আসতেন খোরাস প্রধান। তিনি অন্যান্য খোবাস 
সঙ্গীতঞ্কারকদের সঙ্গে কথোপকথন সুরু করতেন। তাতে কাহিণীর বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাগুলি আগ্নপ্রকাশ লাভ করত, পরবতা অংশে খোর।স আবার 
সেই বিষয়টি "এবলঘ্ণ করে বিস্তৃতভাবে সুর বিকাশ ঘটাত, প্রথম পদ- 
ক্ষেপের পক্ষে এই প্রগতিটি নিতান্ত অবহেলার যোগ্য ছিল না। মাঝে 
মাঝে এই নাটকীয় কথোপকথন আসায় আগে যা একটানা একটি মাত্র 
খোরাস সঙ্গীত বা “ওড* (09৫6) ছিল এখন তাই ভেঙ্গে গিয়ে ছোট 
ছো? বছুসংখ্যক' “ওডস্” (০১4৬১) এ পরিণত হল-_-একে বিভক্ত করে রাখল 
উত্তর প্রত্যুত্তরের টুকরো! টুকরো অংশ। এখনে কিন্তু ট্র্যাজেডির মধ্যে 
শীতিকাবে)র অংশই রইল প্রধান হয়ে। আর মাঝের এই নাটকীয় গুণযুক্ত 
উত্তর প্রতু!ভভর অংশটিকে মূল অবয়ব থেকে বিচ্যুত অংশ বলে ভাব হুত-_ 
এর নাম ছিল--এপিপোঁডস্* (62159৭65) যা! ইংরেজী প্প্যারেন্থেসিস্” 
(28167076565) কথারই সমার্থবোধক | 

পরব্ীকালের বলিষ্ঠ নাটারূপায়ণেও আমরা খোরাস প্রধানের এই 
প্রাধান্যের সাক্ষ্য পাই। 


গ্রীস ৩৭ 


পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি নাটকগুলির মধ্যে আমরা দেখব যে খোরাস-প্রধানই 
অন্যান্য নাটকীয় চরিব্রগুলির সঙ্গে সোজাসুজি কথোপকথনে প্রবৃত হয়েছে। 
এই খোরাস-প্রধান তার ব্যক্তি চরিত্রের নয় সমগ্র খোরাসদলের একীভূত 
মতামতই প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে 
পরবতাঁকালের পর্ণাঙ্গ ট্রটাজেডির মধ্যে খোরাস বহুসংখাক লোকের সম্মিলিত 
রূপ হলেও তারা একটিমাত্র নাটকীয় চরিত্র হিসেবেই কথোপকথন 
চাঁলিয়েছে-_-তার! সংখ্যায় বহু হলেও কার্ধতঃ ছিল একেরই অস্তিত্বজ্ঞাপক | 


॥ থেস্পিস্‌ ॥ 


আরিয়োনের প্রচেষ্টায় গডে উঠেছিল লিরিক-ট্রযাজেডি--তাকে সম্পূর্ণ 
“নাট্য-ট্রাজেভির” (1025870800-0188505) রূপ দিল আর একটি প্রতিভাধর 
ব্যক্তির প্রচেষ্টা । তিনি হলেন থেস্পিস্‌ (01১6521- স্থীঃ পৃঃ সম্ভাব্য ৫৩৫) 
আরিয়োন্‌ গীতিকাবাকে নাটকীয় রূপবন্ধে বিধৃত করেছিলেন, আর থেস্পিস্‌ 
সেই নাটারূপকে মহাকাবোর কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। মুল 
ব্যালাড-ডান্সের উৎস থেকে গীতিকাবা এবং মহাকাব্যের ধারা আপনার 
বেগে আপনি পরিবধিত হয়ে এগিয়ে চলেছিল । কোমরের যুগে এসে 
মহাকাব্য যখন তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছল তখন তার মধ্য থেকে সঙ্গীতের 
প্রাধান্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে লাগল কিন্তু দেহভঙ্গি সম্পূর্ণ লুপ্ত হল ন1। 
মহাকাব্যের প্রারস্তিক যুগ থেকে এর কাব্য কাহিনী যারা আবৃত্তি করতেন 
তাদের বল। হত দপ্র্যাপসোডিষ্টস্‌” (1১950901565) এবা ছিলেন অনেকটা 
আমাদের কথক ঠাকুরদের মত। যখন এর! কাব্য আবৃত্তি করতেন তখন 
ছন্দোরক্ষার জন্য হাতে একখান! লাঠি থাকত তা দিয়ে তাল রাখতেন । 
সকল প্রকার মহাকাবা আবৃত্তির মধ্যেই নাটকীয় উপাদান থাকত কিন্ত 
বিশেষভাবে তার অস্তিত্ব দেখা যেত প্যানাথেনাইয়ার (80911960968) 
উৎসবে অনুষঠিত মহাকাব্যের আবৃত্তিতে | এখানে একটি আৰৃতিতে দু'জন 
আবৃত্তিকারক যোগ দ্রিতেন। যেমন “ইলিয়ডের' (11189) কোন অংশ 
হয়ত আবৃত্তি কর! হচ্ছে, প্রধান আবৃত্তিকারক আবৃত্তি করতে করতে 
গ্রীকরাজন্বর্গের বিবাদ ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন-_ 
তখন তিনি কেবল রাজ! আযাগামেমনোনের (28800620709) ভাষণই বলে 
যেতে লাগলেন অন্য জণ এসিয়ে এসে গ্রহণ করলেন, “আখিল্লেসের” 
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(/০111165) ভূমিকা । এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাকাব্য ও নাটক 
অতি কাছাকাছি চলেছে । থেস্পিসের অবিস্মরণীয় কীতি হল এই 
মহাকাব্যের আবৃত্িকারককে ট্যাজেডির কাহিনীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য 
অর্খেস্ত্রাভূমিতে এনে ফেলা । ফলে খোরাস-প্রধানের সঙ্গে কথোপকথন 
চালাবার একজন জোরালো সঙ্গী হয়ে গেল। 

খেস্পিস্‌ এই যে নাটকে খোরাসের দল ছাড়া আর একজন আলাদা 
অভিনেতা নিয়ে এলেন, নাট্য-ইতিহাসে এর প্রভাব ও তাৎপর্য 
বিদ্ময়ককর | উশিই হলেন প্রথম অভিনেতা, “আকৃটর” (4১০6০) কথার 
বাৎপন্তিগত অর্থ হল যিনি আৰৃত্তিকাঁরকের প্রত্যুত্তর করেন (3055:61108 
7€০1660)। প্রথম অভিনেত1 এলেও তখনে1 পর্য্যন্ত নাটকে গীতিকাব্যের 
প্রভাবই রয়েছে বেশি। কিন্তু এই প্রথম অভিনেতাই লিরিক-ট্াজেডিকে 
(1010০ ৪960) '্রামাটিকৃ-্ট্র্যাজেডির, (17178109610 1780639) দিকে মুখ 
ফিরিয়ে দিয়েছেন | যাছিল গীতিকাব্য তাই বিবর্তিত হয়ে, হয়ে উঠতে 
লাগল নাটক । দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথম অভিনেতাই গ্রীক নাট্যভূমিতে 
মঞ্চের প্রথম আবির্ভাবকে অবশ্বীভ্তাবী করে তুলেছেন । এ সম্পর্কে আর জি. 
মলটন বলেছেন-_“তা ছাড়াও এই অভিনেতাটি খোরাঁসদলের সভ্য ছিলেন 
না। সুতরাং অরূখেস্ত্রায় তাঁর কোন স্থবানও ছিল নাঁ। এখানেই হল 
মঞ্চের বহিস্থ কাষ্ঠগীঠ, যেখানে ঠঁভিয়ে অভিতেতার! বক্তৃতা দেবেন-- 
তারই মুল উৎস ।” 

থেস্পিস্‌ তীঃ পুঃ €৩& অবক্ গ্রীসে ট্রাজেডি প্রতিযোগিতায় জয়ী 
হয়েছিলেন । সেই প্রতিযোগিতায় তিনিই ছিলেন নাট্যকার এবং তিনি 
ছিলেন প্রথম অভিনেত! ৷ কিন্তু সেই প্রাচীনতম গ্রীসে প্রথম রঙ্গমঞ্চটি যে ঠিক 
কি ধরনের ছিল ত| সুনির্দিষ্ট ভাবে বলার মত প্রামাণা উপাদান আমাদের 
কিছু নেই। তবুও তার একট! সম্ভাব্য রূপ আমরা বল্টান! বরে দিতে পাবি। 
হোরেসের রচনায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ রূপে ঘোডা ও গরুর গাড়ির উল্লেখ আছে । 
এই প্রামাণা উল্লেখ থেকেই অনেকে মনে করেন, যে থেস্পিস্‌ সম্ভবতঃ 
খোরাসের মাঝধানে ঠেলা] গাড়ির মত একটা কিছু উচু পৃথক আসমে 
দাডাতেন, এবং অরূখেস্ত্রার চারদিকে ঘিরে ফড়িয়ে থেকে দর্শকরা 
অভিনয় দেখত। আবার অনেকে মনে করেন তিনি কাঁষ্ঠপীঠের মত 
একটা টেবিলের উপর ফীড়াতেন। এর কোনটাই স্বীকার বা অস্বীকার 
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করবার মত বলিষ্ঠ প্রমাণ নেই। তবে এটা বোঝ! যায় যে থেস্পিসেরই 
মাথায় এই বুদ্ধিটা প্রথম আসে যে কোনো একট। কিছু উচু জিনিসের উপর 
ঈাডালে তিনি তার চতুর্দিকে ঘিবে থাকা খোরাতসর মধ্যে উচু, প্রধান ও 
বিচ্ছিন্ন একক হয়ে যান” আর ত1তে দর্শকরা তাকে বেশি ভাল করে দেখতে 
ও শুনতে পারে । অভিনেতার পক্ষে দর্শককে এই ভালভাবে দেখানো 
ও শে নানোর একান্তিক আগ্নহ ও তাগিদ থেকেই জন্ম নিয়েছে সকল 
প্রকার মঞ্চ । বহু সংখ্যক দর্শক একই সঙ্গে অভিনেতাদের আচবণ ৩1ল- 
ভাবে দেখতে পাবে এবং তাদের কথা শুণ্তে পাবে এই হল মঞ্চ সৃষ্টির 
প্রধান উদ্দেশ্য । শোন! যায় থেস্পিস্‌ নাকি খোরাসের দল শিয়ে গ্রাম 
থেকে গ্রামাস্তরে গরুরগাভি করে ঘুরতেন এবং অভিনয় বরে দেখাতেন। 
অতএব মনে হয় থেস্পিস্‌ খোরাস থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে উচ্চ বেদীদ্ম উপর 
দাভাতেন সেটা ঠেলাগাডি বা গরুর গাডির মতই কিছু একটা ছিল। 

খোরাসের দল এতকাল শুধু কথকের কাজই করত | ঘটনার বিৰৃতিই 
ছিল তাদের একমার উদ্দেশ্য । ঘটনার সঙ্গে যাবা ধ্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট 
মঞ্চের উপর তারা কখনও আসতেন না। য| মুখে উচ্চারিত তার গ্রীক 
প্রতিশব ছিল 'মুযুখোস' (22511,05) | নাটকীয় আকর্ষণবিহীন খোরাসদলকে 
“মুখোস” বলা চলেঃ আর এর বিপরী » অর্থবাজক শব্দ হল “এরগোন্” (67৪০7) 
অর্থাৎ যা কৃত বা সম্পর্ন। এখন আর নাটক অলংকারবছুল বিরৃতিমাত্র 
রইল না, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাট্যভূমিতে উপস্থিত ভতে লাগলেন । 
এইভাবেই থেস্পিস্‌ গ্রীক নাট্য শিল্পকে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করেন । 
তার সৃষ্ট নট একাধারে অনেকগুলি ভূমিকায় অং* গ্রহণ করতেন। সেই 
একটি নটই নান] বিভিন্ন টরিত্রের বিভিন্ন বেশভৃয1, মুখভজি ও মনের 
বিচত্র আবেগচাঞ্চলা একাই অনুকরণ করে প্রকাশ করতেন । 

থেস্পিস্‌ প্রথম যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট/কার ছিলেন নিঃসন্দেহে' কিন্ত 
তার নাটকগুল লুপ্ত হয়ে যাওয়ায কোন প্রামাণ্য লিপি পাওয়া যায়নি। 
তবে প্রাচীন লেখকদের সমালোচন। ভতে আমর! থেস্পিসের নাটক এবং 
তাঁর প্রয়োগ শিল্পের বিশেষত্ব সম্পর্কে অনেক কথ। জানতে পারি। প্রধান 
নটের ভূমিকায় থেস্পিস্‌ স্বয়ং অভিনয় করতেন এবং একাই একাধিক চরিত্র 
অভিনয় করবার জন্য তিনি মুখে প্রথমে সাদ! রং-এর প্রলেপ লাগাতেন, 
পরে লিনেনের মত সুল্্ একটি বন্ত্রাবরক ব্যবহার করতেন। মুক্ত 


৪০ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


আকাশতলে গ্রীকদের অভিনয় হত। দুর থেকে দর্শকদের দেখবার পক্ষে 
এইরূপ মুখাবরক শিতাস্ত অনুপযোগী ছিল না। বরং এই ব্যবস্থাই অস্কিত 
মুখোশের আকারে গ্রাক ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যস্ত অনুসৃত হয়েছিল। যা! 
হোক এই ৭্টসৃষ্টির ফলে যে উচ্চ খেদীর উপরে খোরাসের নেতা! এতদিন 
পর্যপ্ত মঠিনয় করেছে) এখন ত| এই নটের জন্য বিশেষভাবেই নির্দি্ই হল। 
নটের জন্য নির্দিষ্ট এই বঙ্গভূমির নাম হল প্লাগেইওন্” (1996107) ব| 
দবেদী”। অরুখেস্ত্র। ও বেধীর পশ্চাতে উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ রচিত 
ইল। খোগাস সঙ্গীতের অবসরে বেশভুষ| ও মুখাবরক পিময়মত বদলাবার 
জন্য নট সেই কক্ষে ৮লে যেতেন। এই বেদী এবং দৃরব্তা ওই ক্ষুত্র কক্ষটি 
এগিয়ে এসে 'অর্খেস্ত্রার পশ্চাতে সংলগ্র হয়েই পরে সেকাল ও একালের 
রজমঞ্চে পরিবঠিত হয়েছে । রঙ্গমঞ্চে আজকাল যে দৃশ্ঠপট ও পশ্চাদূপট 
ব্যবহৃত হয় তার প্রারভ্িক পর্যায় ছিল থেস্পিস্‌ কৃত এই “স্কেনে” বা! পক্ষুত্্ 
কক্ষ* | এই গ্রীক শব্দ *ফ্বেণে” হতে ইংরেজী *সিন্‌” ( স্কেনে 5০506) ব! 
দৃশ্যপটের উৎপাত্ত। থেস্পিসের ফ্কেনেতে দৃশ্যপটের কোন বালাই ছিল ন|। 
এটা নটের বেশ খ| মুখাবরক পরিবর্তনের জন্য একটি ক্ষুদ্র কক্ষ বা শিবির 
মাত্র ছিল। নাট্য মঞ্চে দৃশ্যপ্টের প্রবর্তন বহুকাল পরে প্রচলিত হয়েছে । 
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থেস্পিস্‌ ঠেলাগাড়ির উপর দাড়িয়ে অতিনয় করছেন। 


থেস্পিসের ন!টকের প্রয্মোগপদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ; সরল | প্রথমে 
নট উচ্চ বেদীর উপর এসে একটি উক্তিতে নাটকের কথাবস্তর সামান্য পরিচয় 
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দিতেন। একে প্রস্তাবনা বা “প্রোলোগ"' (চ£0919846) বলত। তারপরে 
বেদীর সম্মুখ এসে খোরাসদল ক্রমান্বয়ে সমবেতভাবে কয়েকটি কাব্য 
গীতিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করত। নট পর পর কতকগুলি চরিত্রের 
ভূমিকায় কখনে দীর্ঘ বর্ণনামুূলক বক্তৃতা করতেন, যে সমস্ত ঘটন! বহু পূর্বে 
অন্যত্র ঘটে গেছে তা বিবৃত করতেন আর কখনে! বা 'খোরাস-গায়কদের 
নেতার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন্ন | 

থেস্পিসের নাটকের এই মুখ উপাদানগুলিকেই পরবতী যুগের 
ট্রটাজেডিতে উন্নত অবস্থায় দেখতে পাই। 

গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রমোন্নয়নের পথে এরপরে আর একটি উপাদান এসে 
যুক্ত হল তা হল 'দৃতের-ভাষণ' (65561066178 5196€০1১) এবং এই ভাষণ 
নাটকের অন্যান্য বক্তৃতা থেকে কিছু তফাৎ ছিল। 

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে দু'টি বিপরীত ধারার প্রবাহ বরাবরই পাশাপাশি 
বয়ে গিয়েছিল, তা হল দোরিয়ান ও ইয়োনিয়ান ধারা। একটি গ্রীক 
উপদ্বীপের অপরটি মহাদেণীয় গ্রীসের ধারা। প্রপ্থমটি "“পেলোপন্রেসাস্‌” 
(১610919010165548) এবং অপরটি “আতিক” (208০৪) ও “আধ্নন্সের” 
কৃষির উত্তর সাধনা । আরিয়োন্‌ এই ছ্ুই ধারার স্মিলনের চেষ্টা করেছেন 
তারপর আত্তিকার অধিবাসী থেস্পিস্, 'পাইসিস্ত্রাতাসের" (6151515698) 
শীসনকালে গীতিকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্য তথা নাটকীয় উপাদানের সংযোগ 
ঘটিয়ে এই ছুই ধারার মিলনকে সার্কতর বরে তুলতে চাইলেন। এর ফলে 
আমরা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দেখতে পাই যে খোরাল ওভস্‌ বা] সমবেত 
গীতিকাবাগুলি রচিত হয়েছে দোঁরীয় উপভাষায়, আবার নাটকীয় উক্তি 
প্রতাক্িগুলি রচিত হয়েছে, আথেন্সের বা আত্তিক উপভাষায় | 

থেস্পিসের পর থেকে গ্রীক নাটক ক্রমোন্নতির পথে অতি দ্রুত এগিয়ে 
চলতে থাকে । একদিকে যেমন তাঁর অপর্প শৈল্পিক দীপ্তি বিকশিত হয়ে 
ওঠে, অন্যদিকে সে একে একে গীতিকাব্যের আবরণগুলি ত্যাগ করে নাটকীয় 
সজ্জ! গ্রহণ করতে থাকে । এই নাটকীয় সজ্জা গ্রহণের পক্ষে উল্লেখযোগ্য 
বিবর্তন হল মঞ্চের বিবর্তন থেস্পিসের যুগের ওই একটি মাত্র অভিনয় 
বেদীই অচির কাল মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত 
হল। বিরচিত হুল পাথর নিমিত স্থায়ী দৃশ্াসজ্জা; সংকীর্ণ মঞ্চভূমি, প্রশস্ত 
'অর্থেম্ত্রাভমি এবং একটি নগরীর দর্শকদের স্থান দেওয়ার মত বিশাল 
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্রেক্ষাড়ুমি। এইভাবেই আদিম বাকৃখাসের পৃজা উৎসব থেকে যে খোরাস 
সঙ্গীতের উত্তব হয় তাই এক নূতন শৈল্পিক মাধ্যমে আপনাকে ক্রমবিকশিত 
করতে থাকে। ট্র্যাজেডি গীতিকাব্য থেকে নাটকীয় রূপের দিকে বিবত্তিত 
হতে গিয়ে প্রথমেই ধারণ করে মহাকাব্যের ছন্দ। সর্বপ্রথম সাত্যুর তার 
জন্মক্ষের ব্যালাভভান্সের বীধন কাটিয়ে বেরিয়ে আসে। সেগ্রহণ করে 
আইয়াম্িক ছন্দ (1201০)। গ্রীক কাব্যে যাকে বল! হয়েছে অমিজ্রাক্ষর 
ছন্দ ব| প্রযাঙ্কভার্স” (3121) ৬6756) | এই ছন্দের মূল বৈশিষ্টযই হল এ গছ্ধ 
প্রকাশভঙ্ির খুব কাছাকাছি-আর গগ্ই হল কথোপকথনের প্রকৃত ভাষ!। 
সাতারের এই আহইয়ান্িক ছন্দ অতি সহজেই তাই ট্রাজেডি নাটকের 
কথেোপকথণ অংশে অধিকার বিস্তার করে নিল। ওদিকে থেস্পিস্‌ একজন 
অভিনেতাকে মঞ্চে আনলেন আর সে প্রয়োজন মত পোষাক পাণ্টে ছ'তিন 
বাচার জনের চরিত্রেও অভিনয় করতে লাগল । এছাড1 বনু সংখাক মূক 
চরিব্রও মঞ্চে স্কান পেল। থেস্পিস্‌ চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে যে মুখোশ 
পরিবর্তনের রীতি প্রচলন করেন--সেই মুখোশ কেবলমাত্র প্রাচীন বীতিকেই 
বজায় ন! বেখে ক্রমশঃ চরিত্রান্ুগভাবে চিত্রিত হতে লাগল আর ঠিক অনবূপ 
ভাবেই মঞ্চে স্থান অধিকার করল এসে দৃশ্ঠসজ্জ! । এই প্রসঙ্গে আর. জি. 
মলটন মহাশয় তার “দি এন্শেন্ট ক্লাসিকাল ড্রামা” গ্রন্থে বলেছেন-_ 

“প্রধানত: "আগাথারকাস্‌্” কর্তৃক “পারস্পেকটিভ৬ আবিষ্কারের ফলেই 
খ্রীক ধিয়েটার নিখুত ভাবে জীবনকে বূপায়িত করবার মত শক্তিশালী হয়ে 
উঠল ৮ 

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা এই সত্যেই পৌঁছলাম যে গ্রীক 
নাটাসাহিতোব ইতিহাসে-এক কথায় গীতিকাব্যের উপাদানই নাট্য 
রূপায়িত হল এবং ভ্রুযে ত| ট্র্যাজেডি নাটক হয়ে উঠল। এই লিরিক 
ট্রাজেডির মধো যতই নাটকীয্ম গুণ প্রকাশিত হতে লাগল ততই তার 
প্রয়োগপদ্ধতি ও মঞ্চশিল্প বিকশিত হয়ে চলল। 

ট্রাজেডি যখন কেবলমাত্র গীতিকাবাই ছিল তখন অরুখেস্ত্রা ছা! তার 
আর কোন রঙ্গভূমি ছ্বিলন!| দিওন্যুসাসের সম্মানে খোরাস অর্খেক্কা 
ভূমিতে আদি উৎসবকারীদের মতই হয়ত সাতারের পোষাকে আসত | 
গীতিকাব্যের ইতিকথাটি রচিত হত দিওন্বাসাসেরই গৌরবোজ্জল কোন 
কাহিনী নিয়ে-উৎস গাকৃত হত তারি উদ্দেশ্যে । তার মধ্যে থাকত স্তোত্রপাঠ, 
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সঙ্গীত ও নৃতা। শান্ত, গম্ভীর ছন্দে রাজকীয় অভিব্যক্তিতে সঙ্গীতকারীরা 
বাকৃখাসের গৌরবগাথ! গাইত। তারা গাইত তার মহান্‌ জন্মগাধা__ 
যে জন্মে ছিল জেয়ুসের বিদ্বাৎ দীপ্তি আর সেমেলের মুগ্ধ ভালবাসা । 
তারপরে পৃথিবী জুড়ে তার বিজয় অভিযান আপনার পৃজার প্রতিষ্ঠা কল্পে। 
সেই সুন্দরকান্তি বিজয়ী বীরের সামনে সকল বিরোধী শক্তি নতশির 
হয়েছিল। যেমন বাকৃখাসের অবমানন! করে ণপেন্থেউস্” (567001)608) 
উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন--বা তার অন্নুগামী প্দামাস্কাস্‌্” (952285095) 
পুনজীঁবিত হয়েছিলেন। গায়ক ও শ্রোতারা ভয়ে বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে 
অমর দেবতার বিরুদ্ধকারী মর মানবদের কাহিনী গাইত আর শুনত | 

এই খোরাস সঙ্গীতই লুযকুর্গাসের (],9০4:859) ইতিকথা নিয়ে আরো 
বিস্তৃত বূপ পায়। সে কাহিনীতে আছে-_থে,সদেশের রাজ! ল্যুকুর্গাস্‌ তার 
সাআাজ্যে বাকৃখাসের পূজা কঠোর আইন করে নিষিদ্ধ করে দেন। বাকৃখাস 
দেশে দেশে নিজের পূজ! প্রচার করতে করতে থে.স দেশে এসে মানব বেশে 
স্বয়ং উপস্থিত হন | রাজা! এই আগন্তককে বন্দী করাতে চাইলেন-__নিরুপায় 
বাকৃখাস পালিয়ে এসে সমুদ্র জলে ঝাঁপিয়ে পডে আত্মগোপন করলেন । 
কিন্ত দেবতা দেবতাই-মানব ল্ুযকুর্গাস্‌ তার ক্রোধবহ্নি এড়াতে পারলেন 
ন|!। দেবতার অভিশাপে দেশে মডক ও অজন্ম৷ দেখা দিল-_রাজ! নিজেও 
হয়ে গেলেন উন্মাদ | কাহিনীর তীব্রত। আরে! ক্লাইম্যাকৃসের দ্রিকে এগিয়ে 
চলল-_জ্ঞানহীন রাজ] নিজ হাতে হত্যা করলেন আপন পুত্রকে! তারপর 
যখন জ্ঞান ফিরে এলো তার বেদনার উপশম হল আত্মহত্যায় । 

অগ্রগতির পরবতী পর্যায়ে ট্র্যাজেডির কাহিনী যখন এই ব্ধপ পেল-_ 
মরমানবের সঙ্গে দেবতার এই দ্বন্ধ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে খোরাস আরো! 
কর্ম তৎপর হল আরে! জটিলতর হয়ে উঠল । খোরাসের পশ্চাতে মঞ্চ বেদি 
উপর বাকৃখাস ও লুযুকুর্গাস্‌ এই ছুটি চরিত্রের অভিনেতাকেও দেখতে পাই। 
কাহিনীর ঘন্দ্ব ও আবেগ যখন তীব্রতর হয়ে উর্র্রেখায় উঠে আসছে-- 
থে,সনগরবাসীবূপ খোরালের মধ্যেও অস্থিরত1 বেডে যাচ্ছে | কেমন করে 
সামান্য মানৰ দেবতার উপরে বিজয়ী হবে? উত্তেজিত অস্থির খোরাস 
আপনা থেকেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল হ'টি সেমি-খোরালে, অবৃথেত্ত্ার ছুই 
প্রান্তে দিশেহার! ছুই সেমি-খোরাস ঢেউএর দোলার মত মাথ! খুশ্ড়তে 
লাগল এপাশ ওপাশ। প্রত চলল তাদের কথোপকথন--কোন পথে 
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যাবেন রাজ]? কেমন করেই বা আত্মরক্ষ। করবেন তিনি 1 দেবতার সঙ্গে 
বিরোধ--এর পরিণতি কোথায়? দেবতা সর্বশক্কিমান পাধিব মানব তার 
গতিরোধ করবে কেমন করে? উর্ধবরেখার চুড়ায় (০11299%) খোরাসের 
সঙ্গীত উঠছে | এমন সময় আশ্রয়কামী বাকৃখাস এলেন । বিতাড়িত 
বাক্খাস সমুদ্র জলে আত্মগোপন করেন। দ্বিধা বিভক্ত সেমি-খোরাঁস 
এবার হল সেই জলধি। বাকৃখাসকে আশ্রয় দিতে তাকে ঘিরে আবার 
তাব! রঙ রচন| করে দাঁড়াল এবং ধীর, প্রশাস্ত লয়ে একখানি কোমল 
বন্ত্রাথরণের মত তার! তরুণ দেবতার দেহখানি আরুত করে দিল । ঢেউএর 
দল তাকে পথ প্রদর্শন করে নিমজ্জিত করে নিয়ে চলল সমুদ্র দেবতার 
প্রাসাদে । সঙ্গীত আবার কঠিন সুরে বেজে উঠল। দেবতা বিতাড়িত 
হুলেও দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে মানুষের রাজ্যে । খোরাস তাদের 
ক্লান্ত, বিষ॥ দেহভঙ্গি, গতিভঙ্গি দিয়ে ফুটিয়ে তুলল জলহীন, ফলহীন, 
শস্যভীন এক উষর ভূমি। আকাশের কোনো কিনারায় এককণা মেঘ 
নেই। শুতাশ্বাস মানণহাদয়। আবার নৃত্য ছন্ৰ, সঙ্গীতের সুর পাণ্টালো!। 
লুাকুর্গাস্‌ তুদ্ধ, অধৈধ, সকল সৎপরামর্শ সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। 
নৃঙ্যছন্দ আরো! ব্যাকুল- উদ্দাম হয়ে উঠল ; ল্ুযুকুর্গাস্‌ উন্মাদ । খোরাস 
বুঝতে পারছে পাগল লুাকুর্গাস্‌ তার পুত্রকে চিনতে পারছেন না- বুঝি 
তাকে হত্যা করতে উদ্ভত। খে।বাস সংশয়ে, ভাবনায়, আবেগে অধীর, 
অস্থির হয়ে ভেঙ্গে হু'ভাগ হয়ে গেল। আবার ছুই সেমি-খোরাসের মধ্যে 
দ্রুত কথোপঞ্থন, চিন্ত। আর সংশয়ে তারা আকুল ।--ওই উদ্যত তরবারি 
কি সত্যিই পুত্রের উপরে পড়বে? বাকৃখাসের আঙ্করলতার উপরে এত 
ব্রেোধ--সেই ক্রোধে কি নিজের পুত্রকেই আহ্বরলত! বলে ভ্রম করবে-- 
তাকে করবে হত্যা? আঃ! অনেক দেরি, অনেক দেরি হয়ে গেল। 
সুতোর ছন্দ আবার শ্রথ হয়ে গেল। রাজা! লুযুকুর্গাস আবার স্বঙ্ঞানে ফিরে 
আসছেন । দেবতার প্রতিশোধ এমনি আকারই নেয়-_রাজ! নিজ কর্মফল 
ভোগ করছ্েনশ। বন্য অশ্ব তার দেহকে দ্বিধ! বিভক্ত করে দিল । 

এই কাহিনীই যখন ক্রমশঃ পূর্ণ ট্রাজেডির রূপ গ্রহণ করল তখন 
আমর! অবৃখেস্ত্র ভূমির পশ্চাতে মঞ্চ এবং তদুপরি কিছু কিছু মঞ্চজ্জ। 
দেখতে পাই। এই নাটকটিতে লু[কুর্গাসের প্রজ্ঞারা হল খোরাস। পর পর 
চলল মঞ্চেৰে উপর অভিনেতাদের অভিনয়- আবার তার পরেই অবৃথেস্ত 


গ্রীস ৪৫. 


বৃত্তে খোরাসের "ওডস্* | মঞ্চে লুাকুর্গীস্‌ চাইছেন অজানা আগন্তককে বন্দী 
করতে- আগস্তক দিওন্যুসাস্‌ অর্থেস্ত্র বতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় 
নিলেন জলধির--ঢেউএর মত খোরাঁস এসে ত্বাকে আবৃত করে দিল। 
আবার “ওড” চলল সমুদ্ররাজ্যে দিওন্যুসাসের রাজকীয় অভার্থন! বর্ণনা করে। 
দর্শকদের মনোযোগ আবার ফিরে চলল মঞ্চে। মঞ্চে এসে ঠাড়ালেন 
ভাগ্য গণনাকারী ভবিষ্যৎ ভ্রষ্ট1া। রাজাকে জানালেন দেশে আগামী 
অজন্ম! ও হৃভিক্ষের ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা । রাজ! তাকে অবিশ্বাস করলেন 
ও বিতাড়িত করে দিলেন। কাহিনী এগিয়ে চলল মঞ্চ থেকে খোরাসের 
হাতে--অর্থেন্ত্রা় খোরাস বেদনাভর| গান গাইল । আবার মঞ্চে রাজার 
কাছে দেশ জোড়া অজন্মা ও দ্ভিক্ষের সংবাদ আসছে । এইভাবেই একবার 
মঞ্চে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন, ছা" একটি চরিত্র ও ছ্ৃতদের নাট্যাভিনয়-_ 
আবাঁর অর্থেন্ত্রা় খোরাস সঙ্গীত । খোরাসদলের আগামী ছুর্ভাগ্য নিয়ে 
্বন্ব, সংশয় এবং শেষে উত্তেজনায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়| । 

ল্যুকুর্ণাসের মতই মানুষ ও দেবতার ছন্দ নিয়ে' গড়ে উঠেছিল রাজা 
পেন্থেউসের (667%3545) কাহিনী। তাই আমরা:পাই প্রথম স্তরে দেব 
কাহিনী দ্বিতীয় স্তরে দেব-মানবের কাহিনী ও তৃতীয় ঃ্ভরে মানুষের কাহিনী, 
এই স্তরেই এসেছেন আইম্থহালস্‌ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাক্সর] | 

এই ভাবেই গ্রীক খোরাস সঙ্গীতের সঙ্গে একজন অভিনেতা ও একটি 
মঞ্চ যুক্ত হয়ে নাটকের প্রাথমিক রূপটি গড়ে ওঠে। ক্রমান্বয়েই আমরা 
দেখব খোরাস ও খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্য কমে যতই এগিয়ে আসছে 
কথোপকথনের নাটকীয় রূপ--ততই বাড়ছে মঞ্চের প্রাধান্য, দৃশ্যসঙ্জ! ও 
প্রয়োগ শিল্পের জটিলতা । বলা বাহুল্য প্রয়োগ শিল্পের জটিলতা শেষ পর্যন্ত 
সমাজের বাস্তব সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল । 

দিওন্যুসাসের সম্মানে “সিটি দিওচছ্যসিয়।” (001 110755819) বা 
*লেনাইয়া” (1670958) উৎসবে প্রথম দিকে যে দিথুযুরাম্ব ও ট্যাজিক্‌ 
সাত্যুরিক্‌ এবং কমিক্‌ নাট্যানুষ্ঠান হত সেগুলির স্থান ছিল আযগোরার 
(8০5) অর্থেস্ত্া ভূমি । এর প্রধান স্থাপত্য উপাদান ছিল, দিওন্যুসাস্‌ 
দেবতার ধর্মীয় অনুষ্ঠান বেদী । এই বেদীর চারপাশ ঘিরে থাকত অরুখেস্তা 
বৃত্ত। যার মধ্যে এসে অভিনেতার! প্রধানতঃ অভিনয় করতেন, গ্রাক 
দর্শকরাও চারপাশে ঘিরে বেশ আরামেই দীড়াতেন বা বসতেন। খ্রীঃ পৃঃ 


৪৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


৪৯৯ অবে কোন এক অভিনয়কালে কাঠের স্ট্যাণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে 
জান| যায়। এতে কোন কোন পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রাথমিক গ্রীক 
নাট্যানৃষ্ঠানগুলি নগরের মধ্যে সমতলভূমিতেই হত। সেখানে বসবার জন্য 
কোন একপ্রকার কাঠের পাটাতনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত তার পরে ভেঙ্গে 
যাওয়া বা নাট্যাভিনয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার জন্যই হক ব1 অন্য 
যেকোন কারণেই হক গ্রীক নাট্যাভিনয়ে দাড়াবার ও কাঠের বসবার 
ব্যবস্থ! বরবাদ হয়ে রক্ষালয় বিবতিত হয়ে পাহাড়ের কঠিন সানুদেশে এসে 
আশ্রয় নেয়। সেখানে পাথরের গায়ে খাজ কেটে বসবার আসনের বাবস্থা 
হয়। প্রাচীন হেলাসের (561185) ব জায়গায়ই রঙ্গালয় গড়ে উঠবার 
প্রমাণ থাকলেও ক্লাসিকাল যুগে সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত রঙ্গালয় ছিল 
আথেন্সের দিওহ্যসাস্‌ থিয়েটার । এখানেই আইম্্য,লস্‌ সোফোক্রেস্‌, 
এউরিপিদেস্‌ ও আরিস্তোফানেসের নাটকগুলির প্রথম অভিনয় অনুষঠিত হয়। 
এই রঙ্জভূমিটি গড়ে ওঠে আক্রোপোলিসের (41:০015 ০: 4১00120118) 
উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালুতে দিওন্যুসাস্‌ এলেউথেরেউসের (119209508 
ঢ1840)60543) পবিত্র পৃজাভূমিতে | চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর ট্র্যাজেডি 
প্রতিযোগিতার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি এখানেই হয় এবং খুব সম্ভব ষষ্ঠ 
শতাব্দীর পরিকল্পিত কমেডির অনুষ্ঠানও এখানেই হয়েছিল। 
দিওন্্যসাস্-এলেউথেরেউসের এই পৃজাবেদীতে আগোরা ও লেনেই- 
য়োনের প্রাচীনতম উৎসবের মতই প্রথম অভিনয় ক্ষেত্র ছিল খোরাসের 
জন্য নির্দিউ একটি অরূথেস্্া । বর্তমানকালে আমর! অর্খেন্ত্রা বলি নানা 
রকম বাছ্যন্ত্র বাজায় যে বাদকদল তাদের, এই নামানুসারে অনেক সময় 
আমর! থিয়েটারের একতলাকেও অবৃখেস্ত্রা বলি। মূলতঃ অর্খেস্তরা বলা 
হত গ্রাক রঙ্গালয়ের ক্ষুদ্র৪ঃমধ্য বৃত্তকে | দিওন্যুসাস্‌ থিয়েটারের অরুখেস্ত্রা ছিল 
আক্রোপোলিসের পাহাড়ের যে ঢালুতে দেবমন্দির ছিল তার সম্মুখভাগে। 
আক্রোপোলিস্‌ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল--নগরীর সর্বোচ্চ ভূমি-__যেখান থেকে 
শত্রুদের আগমন দেখা যেত। আধেন্সের আক্রোপোলিস্‌ ছিল পাহাড়ের 
উপরে, মন্দিরের বিভিন্ন খোদাই চিত্র থেকে মনে হয় দ্দিওহ্যুসাস্‌ রঙ্গালয়টি 
সৃষ্টি হয়েছিল ত্র পৃঃ ৬৯ অবে। রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা ছিল এইরূপ, 
পেছনে মন্দির তার সম্মুধে অবৃখেস্ত্রা আর তারপর থেকে ধীরে ধীরে 
ধাপে ধাপে উঠে গেছে আহক্কাপোলিসের উচ্চ ভূমি তার গা ফেটে 


খ্রীস ৪৭ 


গায় বৃভাকারে রচিত হয়েছে বসবাঁর জাঁসনগুলি। ফলে দর্শকদের জন্য 
তৈরী হয়েছিল এক গাকৃতিক “এন্ফিথিয়েটার' । সেই পাহাডের নিম্ব 
প্রান্তে গ্রীকরা তাদের বঙ্গালয়ের দুটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান গডে 
তুলেছিল একটি দিওন্যুসাসের বেদী এবং অন্যটি পায় ৯০ ফুট ব্যাসের 
অরুখ্ল্ত্! বৃত্ত । ফিক্টারের (ছ1601)661) মতে অবৃখেন্ত্রার পেছন দিকে ছিল 
মন্দিরে যাওয়ার সাধারণ পথ-_অভিনয়কালে তা বন্ধ থাকত এবং দোরফিল্দ 
(19০15519) অর্থেস্ত্া পুনর্গঠন কালে এই পথের পশ্চাতে একটি দেয়াল তৈরী 
করিয়েছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের খাড়। পাশ 
দিয়ে অর্থেল্ত্র। অভিমুখে । পবে অর্থেস্ত্রার ছু'দিক থেকেই প্রবেশ পথ দেখা 
যায়-_এই প্রবেশ পথকে বলা হত প্প্যারোদেস্চ (98005) এই পথেই 
খোরাস বা প্রথম অভিনেতা] প্রবেশ করেছেন। আইস্থাঃলসের পরে দ্বিতীয় 
অভিনেতাও এসেছেন এই পথেই । তার! পোষাঙ্ক পরিধান করতেন বা 
পরিবর্তন করতেন একটি ছোট্ট কুটিরে, এটির অবস্থান ছিল প্যারোদোসের 
বাইরে সম্ভবতঃ এটি পবিত্র কুঞ্জে ঢাকা থাকত । মন্তবড় অর্খেন্ত্রা আর তার 
পাশে খাঁড়া ঢুকবার পথ এবং পেছনের ছোট্র দেবমঙ্দিরট| এই ছিল অস্ততঃ 
শ্বীঃ পৃঃ ৫০০ অব্দ পর্যন্ত দিওন্যুসাসের এলাকার মধ্যে একমাত্র স্থাপত্য । 
তবে এসময়ও অভিনয়ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাক্ষেত্রের ব্যবধান রেখা সুনিদি্ট ছিল। 


॥ আইঙ্গ্ুলস্‌ ॥ 


এই অতি নগণ্য উপকরণ কটি নিয়ে আইস্নালসের বিশ্ববরেণ্য নাটকগুলির 
প্রথম অভিনয় যে কিভাবে সার্থকত। মণ্ডিত হয়ে উঠত তার যথার্থ প্রমাণ 
আমাদের জানা নেই| তবুও কল্পনার অভিযাত্রী হয়ে সময়ের বাযবধানটা 
সরিয়ে দিয়ে আমরা যদি প্রাচীন গ্রীসে গিয়ে একবার পৌছই তকে গ্রীক 
দর্শকদের সঙ্গে ট্রাজেডি প্রতিযোগিত! দেখতে আমরাও যোগ দেব কারণ 
দর্শকের আসন থেকে নাটককে-- তার প্রয়োগশিল্পকে যতখানি গভীরভাবে 
বিচার করা যায়, রসোপলব্ধি কর! যায়, অন্য কোন ভাবেই তা যায় 
ন|। গ্রীক নাটকও ন! হয় কিছুক্ষণ দর্শকের আসনে বসে আমর! দেখব £ 

_এখন প্রভাত হয়েছে। আধথেন্সবাপীর এক বিরাট জনতা 
আক্রোপোলিস্‌ পাহাড়ের অনাবৃত সান্থদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। 
জনতার মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে দাড়িয়ে, কেউ হয়ত পাহাড়ের কঠিন 


৪৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শিলাগাত্রেই পা" মুড়ে বলে পড়েছে । আবার কেউ খুঁটি পুঁতে যে কাঠের 
বেঞ্চি পাত! হয়েছে তারি উপর বসেছে । তাদের নীচে পাহাড় ঢাল বেয়ে 
ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে ছোট্ট একটা মালভূষির দিকে--সেখানে রচিত 
হয়েছে একটি বৃত্ত আর তার মাঝখানে দেববেদী, অদূরে প্রত্যুষের অস্ফুট 
আলোকে একটি মন্দিরের রেখ! পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে | 
জনতা তখন অধীর, উৎসুক । কয়েকটি দিবারাত্র ধরে উৎসব অনুষ্ঠানে 
তা! হয়ত শারীরিকভাবে ক্লান্ত । কিন্তু মন তাদের আগ্রহ চঞ্চল, কৌতুহল 
দীপ্ত । অধৈর্ধ হয়ে তার! প্রতীক্ষা করছে দিওনুযুসাঁসের সম্মানে পরবর্তাঁ 
যে অনুষ্ঠানটি হবে তারি জন্য । 
এরপর ফুটে যখন একটি তীব্র মধুর সুর নীচের অক্ফুট অন্ধকার থেকে 
ছড়িয়ে পড়ল জনতা তখন সম্পূর্ণ নীরব, স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্পৰ্টভাবে 
নীচে দেখা গেল &টি মানৃষের মুততি। তাদের গায়ে সাদা টিলে, ঝোলানো 
পোষাক আর তার উপরে বিচিত্র এম্ব,য়ডারী করা। তার! পপ্যারোদোস্‌* 
দিয়ে নেমে খোরাস বৃত্তের কাছ্ধে এল এবং ধীরে ধীরে বেদীর চারপাশ ঘিরে 
দাড়াল। এই দলের মধ্যে একজন রয়েছেন যিনি মূল্যবান পোষাক পরে 
আছেন। তার পায়ে উচু হিলের “কথুরনাস্‌' জুতো, মুখে একটি বেদনা 
মণ্ডিত, গাভীরধভর! মুখোশ | মুখোশটা তার মাথার উপর দিকে রাজমুকুটের 
মত উচু হয়ে গেছে। উঁচু জুতো+ উচু মুখোশ, টিলে পোষাক তার অবয়বকে 
আরে! অনেকটা! দীর্ঘ করে তুলেছে। মুখোশ পরিহিত এই মান্বধটিকে তাই 
অনেক দূর থেকেই দেখা যায় আর তার মুখোশের এমনি কৌশল--যে তার 
কাব্যের দীর্ঘ ্,ত স্বর সমুদ্র কলধবনির মত অনেক দূর পর্বস্ত অনুরণিত হতে 
থাকে। 
মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর খোরাস সুরু করল £-_ 

“জেয়ুস ! তুমিই প্রভু--তুমিই শরণার্থীদের একমাত্র ব্রাতা। 

করুণাময়-_ফেরাও, ফেরাও তোমার প্রসন্নদর্ি, তোমার 

প্রাধিদের প্রতি। অসহায় তার! যাদের ঝড়ের হাওয়া 

আন জলের জোত ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে সুদুরের 

ভূমি থেকে ।--তারা পার হয়ে এসেছে 

এলোমেলো হাওয়ায় বিভাঁড়িত রাশীকৃত বালুকা স্তর 

তরঙ্গ তঙ্গে যেখায় প্রবাহিত নাইলাসের মুক্তধার1 1”৪ 


প্রীস ৪৯ 


খোরাসের একট! অংশ এতক্ষণ গান গাইছিল। নাটকের এটুকু 
প্রস্তাবন1, এবার দ্বিতীয় দল সুর তুলে নিয়ে পূর্বকাহিনী গেয়ে যেতে লাগল । 
“এবং বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দানাউস্‌ আমাদের পিতা ও পথপ্রদর্শক, অশেষ চিন্তার পরে 
--ভাগ্য পাশার দানের ছুটি হৃঃখের মধ্যে বেছে নিলেন সহুনীয়তমটিকে | 
আমাদের আদেশ করলেন পালিয়ে যেতে । বায় ও সমুদ্র যতই হোক 
উত্তাল। বিস্তৃত সমুদ্র আমর! ভ্রুত পার হয়ে এলাম। আমরা এলাঙ্ক 
আরগোসের উপকূলে, থামল আমাদের শ্রাস্ত চরণ ।”৫ 

আথেন্সের নাগরিকর! তাদের দেশের প্রচলিত কিংবদস্তী জানে_-তাই 
খোরাসের প্রশ্তাবন! সঙ্গীতে তার! বুঝে নিল যে, খোরাস বৃত্তের মাঝখানে 
এ দীর্ঘকায় বলি আরুতির যে মানুষটি দাড়িয়ে আছেন তিনিই প্দানাউস্* 
(1097858) এবং খোরাসের পঞ্চাশজন নারী তারি ক্কন্যা। এই নাটকটির 
নাম “হিকেতিদেস্*__এরাই সেই হিকেতিদেস্‌ ব! প্গা লাপ্লায়যান্ট মেইডেন্স" 
(7075 59100119106 015195779) সকল দর্শকই কিংবদস্ভীর এই হতভাগ্য 
নারীকুলের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথ! জানে । দানাউস্: ছিলেন আইগ্াগ্তসের 
(8852555) ভ্রাতা । এ'র। হলেন জেয়ুস ও নিপীর্ঠিতা৷ “আইওর” (০) 
সম্তান। আহইগ্যগ্তসের পঞ্চাশজন পুত্র দানাউসের কগ্তাদের বিবাহ করতে 
চায়। এই নীতিহীন সম্পর্কে কন্বার! রাজি নয়-_-তাই আইগুাগ্তসের পুত্রবা 
তাদের ভীতি প্রদর্শন করে। দানাউসের কন্যার! ভয়বিহ্বল হয়ে পিতা! 
দানাউপের সঙ্গে জাহাজ চড়ে আইওর মাতৃর্ভমি আরগোদসের (/১:৪০৪) 
সন্ধানে বের হয়। এবং আরগোসপতি ণপেলাস্গসের” (96158839) 
কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। 

ঘর্শকর| কিন্তু জানে এরপর ঘটনার গতি কোনদিকে যাবে । তারা জানে 
দৃশ্ঠটের পর দৃশ্ট অনাবৃত হয়ে কি বেদনাময় পরিণতি এই হতভাগিনী নারীদের 
অনৃষ্টে লিখিত রয়েছে । সুতরাং কাহিনীর দিক থেকে তারা কোন কৌতুহল 
কোন নৃতনত্ব দাবী করে না। তারা তাদের সমস্ত মনোযোগ ঢেলে 
দিয়েছে কবির কাব্য রচনার দিকে । এই অতিপ্রাচীন কাহিনীকে 
কবিপ্রতিভ| কিভাবে বিরচিত করেছে তারি গুণগ্রাহিতা করা তাদের 
কাজ। 

খোরাস ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল-_তাদের নৃত্য থামিয়ে বেদীর দিকে 
এগিয়ে এল । দানাউস্‌ বেশধারী প্রথম অভিনেতা বৃত্তের একধারে নিঃশবে 

|]. 


৪৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


্াঁড়িয়ে রইলেন । তার নাটকীয় ক্রিয়া তুলে নিলেন এসে আর একজন 
জভিনেতা--তিনি রাজার বেশে সজ্জিত মুখোশ পর! | থেস্পিস্‌ একজন 
অভিনেতার প্রবর্তন করেছিলেন আইস্ন্যলস্‌ করলেন এই দ্বিতীয় অভিনেতার 
প্রবর্তন। এই দ্বিতীয় অভিনেতা হলেন রাজ] “পেলাস্গস্” তিনি খোরাসের 
অভুত আকারের পূর্বদেশীয় পোষাক দেখে কৌতুহলী হয়ে জানতে 
চাইলেন তাদের পরিচয়, আর কেনই বা এসেছে এই আরগিভদের দেশে । 
খোরাস তাদের সঙ্লীতে পরিচয় ব্যক্ত করে আশ্রয় চাইল পেলাস্গসের 
কাছে। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় শাস্ত বাতাসে, জনতার মাথার উপর দিয়ে 
খোঁরাস নায়িকার সঙ্গীত ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। “হে ন্যায়ধর্ম ঃ 
ন্বায় বিচারকারী জেয়ুসের কন্য|! প্রার্থনাকারিণীদের রাণী হে ন্যায়পরতা, 
নয়া করে দেখো; আমাদের দুর্ভাগ্য যেন তোমার নগরীর উপরে ন]| নিয়ে 
আসে কোন অমঙ্গল” ।* 
বিস্ময়ে বিমুঢ় পেলাস্গসের উত্তর অতান্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজাসুজি-_ 
“্বাক্তিগতভাবে আপনার] আমাকে জানাবেন না কোন আবেদন। 
যদি কোন সাধারণ কলঙ্ক চিহ্ন লাগে নগরীর গায়ে, 
তবে তা নি্মোচন করবে সর্বসাধারণ । 
তাই আমি দেবনা আপনাদের কোন প্রতিশ্রুতি 
যতক্ষণ ন! সুপরামর্শ পাই জনতার কাছে ।”৭ 
বোঝা! যায় তৎকালীন আথেন্সবাসী ছিল গণতন্ত্রবাদী, জনসাধারণের 
মতামত গর্বভরে গ্রহণ করা হুয়-কোন ষ্বেরাচারী রাজা তাদের ভাগ্য 
বিধায়ক নন। এই ভাবেই পুরানে| কিংবদস্তীর কথা দর্শকদের সঙ্গে আত্মিক 
সম্পর্কে যুক্ত হয়ে যায়। নাগরিকর! নামীদের আশ্রয় দ্রিল। এই পরমভাগ্যে 
তোৎসারিত হল খোরাস সঙ্গীত কিন্তু মুহূর্তে বিষাদ আর আত্ফ ছেয়ে 
ফেলল তাদের। এই আক্রোপোলিস্‌ পাহাড় গাত্র থেকেই দেখ! যায় 
লমুদ্র-খোরাস যেন আরগোস পাহাড় পারব থেকেই দেখল সমুদ্র বক্ষে 
অনুসরণকারীদের জাহাজ। দানাউস্‌ মঞ্চ ত্যাগ করলেন, কুমারীরা বেদী 
ঘিরে গভীর বেদনায় ও ভয়ে ক্রন্দবনপর!1 হয়ে উঠল। 
কিছু পরেই একটি নূতন চরিত্র এল- আইগুগুসের দূত। দুত 
কুমারীদের বেদী থেকে সরিয়ে আনতে চাইল। চারিদিকে চিৎকার, 
কাড়াকাড়ি মারামারি পড়ে গেল__হুঠাৎ পেলাস্গস্‌ এসে উপস্থিত হলেন-_ 


থীস ১ 


তিনি জানালেন যে, আরগোসবাসীদের বিচারে এই কুমারীদের নিজ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর কর] চলবে না। দূত ফিরে যেতে বাধ্য হছল। খোরাস 
কৃতজ্ঞ অন্তরে আবেগ ভরে আরগোসবাসীদের, তথা আধেনীয়দের প্রশংস! 
ধ্বনি তুলল। এই ভাবেই আইম্থখ্যলসের প্রথম নাটক দ্যা সাঞ্পীয়্যান্ট 
মেইডেন্স” শেষ হল। 

কিন্ত আথেন্সের সেই দর্শকর্ন্দ উঠল না তার! উদগ্রীব ভাবে কিসের 
যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল। আবার গভীর নিস্তব্ধত। দর্শকদের ঘিরে 
ফেলল । আবার নীচ থেকে বাশির সুর শোনা গেল--নৃতন করে সঙ্গীত 
বেজে উঠছে । আর একবার সেই খোরাসের কুমারীদল মঞ্চে এসে 
দাডাল। আবার নৃতন একটি নাটক সুরু হল। 

কালের কবল থেকে "গ্য! সাপ্লায়্যান্টস্* এর (56 50118205) এই 
দ্বিতীয় নাটকখানি রক্ষা পায়নি--কিস্তু তার ঘটনা বিস্কীস যে কি ছিল তার 
একট! ধারণ! করে নেওয়া! যায়। এই ২য় খণ্ডে গ্লানাউসের কন্যাদের 
আইগুপ্তস্-পৃত্ররা ধর্ষণ করে যাচ্ছে । পুরো! নাটক কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডেও 
শেষ হচ্ছে না তারপরে আসছে কাহিনীর তৃতীয় খণ্ড__-তৃতীয় নাটক। 
তাতে এই নারীদের শেষ ভাগ্যের কথ! বল] হয়েছে। ' কাহিনীর এই অংশে 
রয়েছে, কেমন করে এই নারীর! তাদের ঘ্বণিত স্বামীর্জের হত্যা করেছিল। 
কিস্ত একটি ভগ্নী, হাপের্য়েস্ত্রা (29672906510) তার নবীন স্বামী 
প্লযুন্কেছাসের” (10০0৪) ভালবাসায় বিচলিত হয়ে হতা! করতে পারল 
না । এইখানে নাটা কাহিনীর গতি সমাপ্ত হল। 

এই ভাবেই অনাবৃত পর্বতগাব্রে অপেক্ষমান আথেনীয় দর্শকরন্দ এই 
“গা সাপ্লীয়্যান্টস্* নাটকখানি দেখল। এক অদ্ভুত আপাত বিরোধী উপায়ে 
এই তিনটি নাটকই এক একখান সম্পূর্ণ একক নাটক হুল। আবার 
"্ট্রলজির” (14108)) বৃহ্ত্বম অবয়বে একটি অঙ্ক মাত্র হয়ে রইল । 

আইম্খ্যলসের এই প্গ্া সাপ্লীয়্যাণ্টস্৮ বা “শরণার্থী নারী” নাটকের 
অভিনয় পর্যালোচনা করে আমরা কতকগুলি সত্যে উপনীত হুই। এই 
অভিনয়ে আমর! যে খাঁনিকট! মঞ্চ নির্দেশ পাই এই মঞ্চ পদ্ধতি আইম্থবালস্‌, 
থেস্পিস্‌ ও তার অন্ুগামীদের অনুসরণ করেই পেয়েছেন। 

এটাকে আমর! পুরোপুরি রঙ্গালয় হয়ত বলব না। দর্শকদের জন্য যে 
বসবার আয়োজন তা! নিতাস্তই অসংস্কৃত, রূঢ়, অভিনেতারাও আলাদা কোন 


৫২. বিশ্বরঙ্লালয় ও নাটক 


মঞ্চ পাননি, অবৃখেস্ত্রা বৃত্তের মধ্যেই তার] ঘুরে ফিরে বেভাচ্ছেন এবং তাদের 
পশ্চাদূপটেও প্রকৃতিদত্ত দৃশ্ঠাবলী ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছিল উদ্মুক্ত 
আকাশ এবং পাহাড়ের নিয়দেশের সুদূর প্রসারী অপূর্বদর্শন দৃশ্ঠাবলী। 
নাটক এখনে! তার উৎস দিথ্যুরাম্ব সঙ্গীতের একাস্ত নিকটবতা রয়েছে। 
প্আঙ্িক” অভিনয় বা নাটকে “আযাকৃশন” অতান্ত কম। দানাউসের এই 
কন্যারাই খোরাস--নাটকীয় ক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই সমবেত 
প্রধান চরিত্র (০911০0৮6 70:09088০90190 একক প্রধান চরিঞ্রের তুলনায় 
এদের শক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবেই কম। দিওন্যুসাসের উৎসব অনুষ্ঠান থেকে 
নাটক ক্রমশঃ আলাদাভাবে আত্মপ্রতিষঠিত হচ্ছে সত্য কিন্তু তা এখনে! 
নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের । 

এই গগ্া! সাপ্লায়্যান্টস্” নাটকের কিছুকাল পরেই অবশ্য অরুখেস্ত্রার 
পশ্চাতে “ফেজ বিল্ডিং (91886 7810118) অথব! পক্কেনে” (5০276) এসে 
গিয়েছিল এবং একটা স্থাপত্যময় গঠন ভঙ্গিমা পশ্চাদ্‌পট হিসেবে গড়ে 
উঠেছিল। কিন্ত তার আগে পগ্! সাপীয়্যাণ্টসের” অভিনয় কালেই আমরা 
গ্রীক থিয়েটারের কতকগুলি প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য পাই। এই সময়ে 
অর্থেন্ত্র ও প্ররেক্ষাগার একেবারে আলাদ। হয়ে গিয়েছিল-_অবৃখেস্ত্রা ও 





আহম্থদ্যলস্‌ সম্ভবতঃ এইরূপ মঞ্চের জন্যই নাটক লিখেছিলেন । 


মঞ্চ ভিন্ন হওয়ার সৃচনাও ক্রমে দেখা দিল কিন্ত সব সময়েই মধ্য স্থলের 
বৃহৎ বৃতাকার স্থানটি খোরাসদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একথা তখনো 
আমর! ভুলতে পারিনি-ধে খোরাস থেকেই নাটকের মূল উৎপত্তি 
এবং যতদিন পর্যন্ত গ্রীক নাটকে ধর্মীয় প্রেন্পণা ছিল ততদিন পর্যন্ত এই 


গ্রীস ৪৩ 


খোরাসের প্রাধান্ন কমে গেলেও নাটক থেকে তা একেবারে বিদায় 
নেয়নি। 

পা সাল্লীক়্যান্ট” নাটকে আমরা যে খোরাসদল দেখেছি তারাই ছিল 
গ্রাক ট্র্যাজেডি নাটকের মূল উৎস। এদের উদ্ভব হয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
“দিথ্যুরাম্ব” সঙ্গীত থেকে । দিথ্যুরান্ব তার ধর্মীয় অনুপ্রেরণ! থেকে ক্রমশঃই 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল-_তার মধ্যে জাতীয় বীর, রাজ! ও জনসাধারণের 
কাহিনী এল। কাহিনীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিথুায়াম্বের খোরাস 
সঙ্গীতকারীদের প্রাধান্তও কমতে লাগল--ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে 
লাগল ্চরিক্ত্রাভিনেতারা1”। প্্যাা সাপ্লায়্যাণ্টস্‌্” নাটকে আমরা! খোরাস 
অহুষ্ঠানকারীদের সংখ্যা পেয়েছি ৫&* জন--এরাই ছিল সেই শরণাধিনী 
নারীরা । এই সংখ্যাটিও দিথ্যুরাম্ব খোরাসের সমপরিমাণ ছিল। কিন্ত 
ট্র্যাজেডি ধাপে ধাপে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোন্ধীসের বিবর্তন হতে 
লাগগল। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে খোরাঁসের সংখ্যা কমে, যাওয়ার মূল কারণ 
ছিল যে “টেট্রালজির” (21989) চারটি অংশতেই ?আলাদ! ভাবে এত 
অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠানকারীকে- উন্নতধরণের সঙ্গীত ও জটিল পদ্ধতির 
নৃত্য ধারায় শিক্ষিত করে তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল। আহস্বান্লস্‌ই 
সর্বপ্রথম খোরাসের &* জনের দলকে ৪টি নাটকের জন্য চারটি 
ভাগে ভাগ করেন, প্রতিটি দল তৈরী হয় ১২ জন করে খোরাস 
নিয়ে-ফলে মোট খোরাস সংখ্যা হয় ৪৮ জন। শেষ পর্যস্ত এক একটি 
অনুষ্ঠানে এই ১২ জন খোরাসই বহাল থাকে, এর পর “মোফোক্রেস্‌” 
এসে এর সংখ্যা বাড়িয়ে করে দেন ১৫ জন। আহইম্থ্যলস্‌ খোরাসের 
ংখ্যা ১২ জন যেমন করেছিলেন বাস্তব প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, 
সোফোক্রেস্‌ তেমনি ১৫ জন করলেন শিল্প সৌষ্ঠবের কথা বিচার করে। 
এই খোরাসের প্রতিটি দলের একজন করে নায়ক থাকত আবার সব কটি 
দল মিলিয়ে একজন থাকত সাধারণ নায়ক। খোঝাসের সংখ্যা যখন 
১৪ জন হল তখন এক একটি দলে & জন করে নিয়ে তাদের তিনটি সারিতে 
বাড় করানো হত। যিনি সর্বপ্রধান খোরাস নায়ক হতেন তিনি প্রয়োজন 
মত নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতেন । ফলে তখন খোরাস 
সংখ্য। ফাড়াত ১৪ জনন তারা ৭ জন ৭ জন করে অর্ধখোরাস দলে ছুই ভাগ 
হয়ে অব্খেত্ত্রার দুই দিকে স্টরোফি ও আ্যার্টিস্ট্রোফিতে ঘুরে গান গাইতে পারত । 


&৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


খোরাসের এই ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আলারডাইস্‌ নিকল মহাশয় তার 
ওয়ার্লড ড্রামা গ্রন্থে বলেছেন যে-_ 

গ্রীক নাটক পাঠকালে খোরাসের ভূমিকার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন | কারণ এর নাট্যিক কার্ধাবলীতে যে পরিবর্তনগুলে! সুরু 
হয়েছিল তাই প্রারভে আইস্থ,যলস্‌ থেকে সমাপ্ডতিতে এউরিপিদেস্‌ পর্যস্ত 
ট্র্যাজেডির সমগ্র গতির সাক্ষা বহন করে ।” 

পা! সাপ্লায়যান্টস্” নাটকে আমরা দেখেছি যে খোরাসই ছিল প্রধান 
চরিত্র ও প্রধান অভিনেতা | পরবত্তীকালেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন 
নাটকে হয়ত খোরাসের প্রাধান্য অটুট ছিল কিন্তু সামগ্ত্রিকভাবে-_গ্রীক 
রঙ্গমঞ্চের সাধারণ ইতিহাসে নাটকীয় ক্রিয়া সংঘাতে খোরাস প্রাধান্যের 
ক্রম হ্রাস একটি লক্ষণীয় বিষয়। গ্রীক ট্রযাজেডিতে খোরাসের প্রাধান্য 
কখনই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আইঙ্্যলস্‌ থেকে যে ধারার 
সু্টি হয়েছিল সেই ধারাই ট্রাজেডি নাটকে আগাগোড়া বজায় ছিল--কিস্ত 
বছরের পর বছর একটু একটু করে প্রাধান্য কমেছে। সুরুতে তারাই 
ছিল প্রধান অভিনেত1 এবং শেষে তাঁর! কেবল রীতিনীতির খাতিরে মঞ্চে 
উপস্থিত থাকত মাত্র । এই খোরাসের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মঞ্চে একক অভিনেতাদের প্রাধান্য বেড়ে যেতে থাকে--আর অভিনেতাদের 
সহায়ক হিসেবেই মঞ্চের বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি বিবত্তিত ও 
পরিবধিত হতে লাগল । 

সর্বপ্রথম থেস্পিস্‌ নাটককে দিথ্যুরান্ব থেকে আলাদ1 করে আনেন, 
খোরাসদলের বিপরীত দিকে তিনি একজন অভিনেতাকে দীাড করিয়ে 
দেন। নাট্যাভিনয়ে একজন একক অভিনেতা এলেন এ কথা আমর] যখন 
বলি তখন তার মধো ছুটি তাৎপর্য থাকে । ১। প্রথমতঃ অভিনেতা 
একজন হলেও ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ ও পোষাক ব্যবহার করে তিনি একাই 
একাধিক নাটকীয় চরিত্রের অভিনয় করতে পারতেন। ২। দ্বিতীয়তঃ 
নিকল বলেন যে, একজন অভিনেত! অর্থে একথা বোঝায় না যেশ্রীক 
নাটকে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপর কোন নীরব অভিনেতাকেও অভিনয়কালে 
উপস্থিত করা হয়নি । আমর! অন্ততঃ এটুকু কল্পনা করে নিতে পারি ষে 
যখন রাজা “পেলাস্গস্”প (চ618880৪)১ *মেনেলাউস্* (146176155) বা 
“আযাগামেমনোন” (28822603100) মঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন .তারা 
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পার্থচরদের দ্বার] পরিরৃত হয়ে এলেন, কারণ এটাই ছিল একাস্ত স্বাভাবিক 
ও সম্ভব। সুতরাং মঞ্চে এই অনুচরেরা| অন্য এক শ্রেণীর মূক অভিনেতা! 
ছিলেন। প্য। সাপ্লীয়্যান্টস্” নাটকে দূতের সঙ্গে একদল যোদ্ধাও মঞ্চে 
নারীদের কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল সুতরাং আমরা ধরে নিতে 
পারি যে অভিজাত চরিব্রগুলি প্রয়োজন মত বহু সংখাক নীরব অভিনেতাদেন্র 
নিয়েই মঞ্চে প্রবেশ করতেন । 

থেস্পিস্‌ একজন অভিনেত] এনেছিলেন, আইগ্থখালস্‌ দু'জন আনলেন, 
ফলে দানাউস্‌ ও পেলাস্গপের দৃশ্যে এবং পেলাস্গস্‌ ও বেরাল্ডের দৃশ্তে দেখি 
শুধুমাত্র দুজন অভিনেতার কথোপকথনই নাটকখানি এগিয়ে নিয়ে চলেছে । 

আইম্ঘ্যালসের পরবতী এবং সমসাময়িক নাট্যকার সোফোক্রেস্‌ তৃতীয় 
অভিনেতা আনয়ন করেন । গ্রীকরা এই পর্যস্তই যেতে পেরেছিল এর 
বেশি নয়। এমনকি বৈপ্লবিক এউরিপিদেস্ও এর চেয়ে বেশি অভিনেতা 

ংযোগের সাহস পাননি । তিনি বক্ত! অভিনেতার, চরিত্র আর বাড়াতে 

পারেননি বলেই অভিনয়ের ত্রুটি মেটাবার জন্যই মঞ্চে বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন ও প্রচুর ব্যবহার করেন। ঃ 

মোফোক্লেসের “ওরেস্তেস্” (09:55:68) বা পওঁরেস্থেইয়]” নাটকের 
প্রথম দৃন্যঠে নায়ক ওরেন্তেসের বন্ধু পালাদেস্‌ (650858) মঞ্চে আসেন 
আবার একেবারে শেষের দৃশ্যে নাটাকারের একই সঙ্গে মঞ্চে বহুচরিত্রকে 
আন] প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে মেনেলাউস্‌, ওরেনস্তেস্‌ ও 
দেবতা আপোল্লে! (৮০11০) এই তিনটি চরিত্রই কথ! বলছেন এ ছাড়াও 
মঞ্চে তাকে রাখতে হয়েছিল “হেরমিওনে” (761701076) নামে একটি নারী 
চরিত্র ও “পুাুলাদেস্কে”। নারীচরিত্রটিকে মুক করে রাখায় কোন অসুবিধা 
ছিল ন1। কিন্তু প্যুলাদেস্কে একেবারে মৃক করে রাখা যায় না 
আবার তিনটি চরিত্রের বেশি একসঙ্গে মঞ্চে কথাও বলতে পারেন না। 
সেজন্য নাট্যকার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। যখন 
“মেনেলাউস্্‌* জিজ্ঞেস করলেন-- 

"তুমিও কি পালাদেস্‌ এই রক্তক্ষয়ী কর্মের সঙ্গী ছিলে 1” 

প্লাদেসের উত্তর দেওয়া দরকার কিন্তু কথ! বলতে পারবেন ন1 বলেই 
ওরেস্তেস্‌ তার হয়ে উত্তর দিল-- 

”ওর ওই নীরবতা ই সম্মতি জানাচ্ছে*। 
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অতএব আমর] দেখি সেই প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদেরও নাটক রচনার 
সময় আজকের তুলনায় দায়িত্ব কিছু কম ছিল নাঁ_বরং বেশিই ছিল কারণ 
তাদেরই প্রধান অভিনেতা ও পরিচালকের কাজ করতে হত। সুতরাং 
নাটক রচনাকালে তার সার্থক প্রযোজনার জন্য বাস্তব সুবিধা অসুবিধাগুলি 
এবং মঞ্চের উপায় উপকরণ সম্পর্কে নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণ করে নিতে 
হুত। 

যে সমস্ত সামান্ত উপকরণ আইস্থযালসের প্রথম দিককার নাটাাভিনয়ে 
লাগত তার মধো ছিল একটি অভিনয় বেদী (4১151 ০: (০2712), এই বেদীটি 
অনায়াসেই অরূথেস্ত্রার প্রাস্তবতাঁ পথের উপর তৈরী হতে পারত | এই 
পথটি প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে নেমে এসেছে, এই পথটির সাধারণ 
উচ্চতা হত ছুই মিটার বা ৬২ ফুট। এরই ফলে আইম্থালসের দ্বিতীয় 
নাটক “ছ্য। পারসিয়ানসের” (0156 051511)8--8 ৭২ খ্রীঃ পৃঃ ) যখন অভিনয় 
হয় তখন পারস্মরাজ জারকৃসেজের (61568) পিতা “দারিউসের” (798:108) 
প্রেতাত্বার আবির্ভাব অথবা আইম্থ্যলসের তৃতীয় নাটক “প্রোমেথেউস্‌ 
বাউণ্ডে”, (02077610368 7০৫--৪৭০ শ্রীঃ পৃঃ সম্ভবতঃ ) প্রোমেথেউসের 
তিরোধান প্রভৃতি ভৌতিক নাটকীয় ক্রিয়াগুলি অতি সহজেই হতে পারত। 
এই উচু পথটির পেছনে অনায়াসে একটি লোক আত্মগোপন করতে 
পারত। সুতরাং তার আগমন বা নির্গমন দুই-ই খুব আকন্মিকভাবে হত। 
পরবর্তীকালে যখন অরুখেস্ত্রার পেছনে স্বেনের স্থাপত্য এসে গেল বা যখন 
পুরোপুরি রঞ্জালয়ই তৈরী হল তখনো! এই সমস্ত দৃশ্যগুলির আকম্মিকতা 
এত মনোগ্রাহী হয়নি । 

এখানেই আবার আমর] আর একটি অপূর্ব নাটকীয় দৃশ্য কল্পনা করতে 
পারি। অরুখেস্ত্রার পেছনে এই বেদীর উপর পাহাড়ের গায়ে দু়ভাবে 
আবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছেন মানব প্রেমী প্রোমেখেউস্‌। দর্শকরা মুখোমুখি 
তার যন্ত্রণাকাতর পূর্ণ অবয়বখানি দেখতে পাচ্ছে। আর তারি সম্মুখের 
অবৃথেস্ত্রা ভূমিতে দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বৃতাকারে দাড়িয়ে আছে 
খোরাসদল সমুদ্রকন্যা ”ওসেনিদর1” (০০887718) পাহাড়ের গায়ে বদ্ধ 
সেই বিরাট কালো মৃত্তির সঙ্গে শ্বেতপোষাকার্ত এই হালকা, সমুগ্্র ঢেউএর 
মত সিক্ত, উজ্্বল মেয়ের! এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের সৃর্টি বরেছে। ককেশাস্‌ 
পর্বতের পাঁধিব নিরানন্দের মধো জলধারার আনন্োজ্ছল শক্তি প্রোমেথেউসের 
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কানে মানবজাতির আশার বাণী শুনিয়েছে। পস্যা সাপ্পীয়্যান্টসের” প্রধান 
চরিব্রগুলিও এই অস্থায়ী উচ্চ ভূমির উপর দীড়িয়েই অভিনয় করেছিল বলে 
মনে হয়। 

আইস্থ্যলসের প্রথম তিনটি নাটক ১। গ্ঘ্যা! সাপ্লীয়্যান্ট মেইডেন্স” 
২। প্ছা পারসিয়ানস্” এবং ৩। “প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড”, এদের আমরা 
তার প্রথম যুগের নাটক বলতে পারি। এই নাটক কখানা যদি একটু 
বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তবে আমর! দেখতে পাব যে এগুলির মধ্যে 
কথোপকথনের চাইতে খোরাসের প্রাধান্যই বেশি। কাহিনীর মধ্যে 
চরির্র দ্বন্দ্বের চাইতে বর্ণনার ভাগই বিস্তৃত । প্া! পাক্সসিয়ানস্” নাটকখানি 
তো একেবারেই ত্বন্্ সংঘাত বজিত *স্থির” (5681০) নাটক। যদ্দিও 
বিষয়বস্তুর মহত্ব, এ্রশ্বর্ধ এবং অভিনবত্ব সে ক্রুটিকে অপানোদন করেছে । এই 
তিন খানা নাটকের মধ্যেই স্থান হিসেবে কোন না কোন মুক্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশই উল্লিখিত আছে। থেস্পিস্‌ প্রবতিত প্লেদী এবং অরূখেস্তা, 
এই মঞ্চ উপকরণটুকুই আইম্থালসের তখন জ্ঞাত ছ্রিল-_ সুতরাং এই সল্প 
উপকরণেই সার্থক ভাবে ব্ূপায়ণ করা যায় এমন নাটকঁই তিনি--এথম যুগে 
রচন! কয়েছেন। কিন্তু এর পরেই মঞ্চের উপকরণ বেশ্ুড় গেল বেদীর পেছনে 
এসে “স্কেনে” দাড়াল । এবং এই বাড়তি উপকরণটুকুক় চমৎকার সদ্ব্যবহার 
দেখতে পাই আইম্থন্যলসের পরবতাঁ যুগের নাটকে এবং তাঁর পরেকার 
নাটাকারদের রচনায়। বস্তুতঃ আইসম্থঘালসের নাটকই আমাদের কাছে 
প্রমাণ স্বরূপ হয়ে আছে, যে ঠিক কোন সময়ে স্কেনে স্থাপত্য অর্থেস্ত্রার সঙ্গে 
যুক্ত হয়। 

আইস্ব্‌রলসের সময়ে অভিনেতার! যে পোষাক ব্যবহার করেছে-_ 
পরবতা সমগ্র গ্রীক ট্র্টাজেডিতে আমরা সেই একই রকম পোষাক দেখি। 
এ পোঘাকের পরিকল্পনা স্বয়ং আইঞ্থালসেরই | প্রাচীন শ্রীক এতিহোর ধারা 
অনুসরণ করেই এই পোষাক হয়। লম্ব! হাতাওয়াল! ঝোলানো! এই পোষাক 
সমকালীন আথেনীয়দের চাইতে--অনেক বেশি কারুকার্ধময় এম্ব্রয়ডারী 
কর! হত। যখন প্রয়োজন বোধ করত তখন তার! প্বার্বেরীয়দের” মত 
অলংকারও ব্যবহার করত। যেমন প্ঘ্া সাপ্রীয়যাণ্টস্” নাটকে আরগোসরাজ 
পেলাস্গস্‌ অনায়াসেই বুঝতে পারলেন যে খোরাসের &০ জন নানী অন 
'কোন সুদুর ভূমি থেকে এসেছে । সুতন্বাং আমর| ধরে নিতে পারি যে 


৫৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তাদের হাওয়ায় দোলায়িত বসন প্রান্তে কোথাও মিশরীয় পরিচ্ছদ ধারার 
কোন ইঙ্গিত ছিল। এ ছাড়া প্রধান চরিত্রের অবয়বের মাঝে আভিজাত্য 
ও গান্ভীর্ব আরো! অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হত, উচু হিলের “কথ্রনাস্‌? 
জুতো এবং “্আক্কোস্ত (40008) বাবহার করে। আঙ্কোস্‌ ছিল একটি 
প্রাচীন পদ্ধতির কেশচর্চা, এতে লম্বা টুলগুলো৷ মাথার উপরদিকে চুড়োর মত 
করে বাঁধা হত, ট্র্যাজেডির বিরাট মুখোশের সঙ্গে এই কেশচর্চা যুক্ত হয়ে 
আড়ম্বর ও অভিনেতার দৈর্ঘ্য দুই-ই বাড়িয়ে দিত। ফলে একজন 
রাঁজচক্রিত্রের নায়ক তার অনুচরদের অপেক্ষ। অনেক বেশি হাদয়গ্রাহী হয়ে 
উঠতেন-+এবং সমবেত খোরাসের সঙ্গে একটা! চমৎকার বৈপরীত্যও এসে 
যেত। 

পা সাপ্রায়্যান্টস্‌” নাটকটি প্রকৃত পক্ষে একটি পট্রলজি” (71189) বা ত্রয়ী 
নাটকের একটা অংশ মাত্র । আমরা একথা জানি যে অস্ততঃ আইগ্থালসের 
সময় থেকেই গ্রীক নাট্যপ্রতিযোগিতায় যে সব নাট্যকার যোগ দিতেন তাঁরা 
মাত্র একখান] নয় চারখানা করে নাটক লিখে আনতেন। এই নাঁটা 
চতুষ্টয়কে বল! হত টেট্রযালজি (7509108)। একটি *টেট্র্যালজিতে” তিনটি 
ট্রাজেডি মিলিয়ে থাকত একখানি পট্রলজি” আর থাকত একটি সাত্যুর 
(5917) বা কৌতুক নাট্য । 

তত্বের দিক থেকে নাট্যারভ্ে খোরাসের প্রথম প্রবেশ কাল থেকে সুরু 
করে যে সময়ের মধ্যে নাটক শেষ করতে হুবে তা বাধ্যতামূলক ছিল। ত্রয়ী 
নাটকের এক একখানি একক নাটক এই সময়ের এক একটি অংশ পেত, 
তারি মধ্যে তাকে নাটকীয় ক্রিয়ার সাহায্যে একটি গল্প বলে যেতে হত। 
সময়ের এই প্রচণ্ড সীমাবন্ধত! হ'টি উপায়ে দূর করার চেষ্টা করা হত, 
প্ট্রলজির” একটি নাটক থেকে অন্য নাটকের মধ্যে বর্তমান কালে একই 
নাটকের এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কের মাঝে যেমন সময়ের বাবধান খাকে 
তেমনি থাকত। প্গ্য! সাপ্লীয়ান্টসের” প্রথম নাটক ও দ্বিতীয় নাটকের 
মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধান কেটে গেছে এবং তা মিশরে । সময়ের এই 
ব্যবধানকে তার কিন্তু অনায়াসে মুছে ফেলতে পারতেন কারণ এই সমস্ত 
নাটকগুলি বাস্তবাহ্গ মঞ্চে বাস্তবপন্থায় অভিনীত হত না। এই নাটকগুলি 
ছিল বর্ণনা মূলক “নাট্যকাব্য'-_সুতরাং কল্পনার আধিপত্যে বাস্তবকে দর্শকরা 
অনায়াসে ভুলে যেত। খোরাস মাত্র কয়েকটি কাব্য স্ভবক গান করে 
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দর্শকদের জানিয়ে দেয় যে রাজ! পেলাস্গস্‌ ঙার প্রাসাদে ফিরে গেছেন 
এবং জনসভা ডেকেছেন, সমস্যার কথ! বিস্তারিত বলেছেন, তাদের মতামত 
জেনেছেন এবং সমুস্্র তীরে আবার ফিরে আসছেন। এতে বোবা যায় 
গ্রাক ট্রাজেডিতে প্রকৃত সময়ের ব্যবধান রক্ষিত হত নাছিল একই 
স্থানে বিভিন্ন সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্রায়িত করার একটি আদর্শ বূপ। 

টেট্র্যালজির চতুর্থ অংশ ছিল একটি সাত্যুর নাটক।৮ সাত্যুর নাটকের 
গঠন অদ্ভুত ধরণের- গ্রীক রঙ্গমঞ্চের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমন্থিত | এই 
সাত্যুর সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি-_এই শ্রেণীর নাটকের একটি মাত্রই 
সম্পূর্ণ-বূপ আমর! পেয়েছি । সেটি হল “এউরিপিদেসের” (001151955) 
“ছা কুযুক্লোপজ্” (76 ০১০1০78) সম্ভবতঃ এই নাটকটির প্রথম অভিনয় 
ত্র: পৃঃ ৪১০ অন্দে হয়েডিল | এ ছাড়া ”ইখ.নেউত1 বা ত্রাকেরস্* (1017696৪ 
০: [:80%519 প্রায় ৪৬০ ত্রীঃ পৃঃ) নামে সোফোঁরেস্‌ রচিত একখান! 
অসম্পূর্ণ সাত্যুরও আবিষ্কৃত হয়েছে । 

এই ছুইখানি নাটক এবং অলংকৃত পাত্রের উপয্ন অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র 
থেকে মনে হয় যে এই সব নাটকে সাতুারের দলই প্লোরাস সাজত। তার! 
চামড়ার টুকরো দিয়ে পোষাক তৈরী করতঃ পেছনে একটা লহ্বা 
লেজ লাগাত | তাদের মাঝখানে নেতা হয়ে দধীড়াতেন স্বয়ং বৃদ্ধ 
“দিলেনস্‌* (51160৩5)1» তিনি ছিলেন যৌবনের উদ্দীপনাময় এক বৃদ্ধ 
সাত্যুর-__বাকৃখালের সঙ্গী। বিরল কেশ, চ্যাপ্টা নাক, মাথায় দুটি ছোট্ট 
শিং-গাধার পিঠে ঘুরে বেড়াতেন। 

সাত্যুরের কাহিনী বেশির ভাগই হত কোন দুঃসাহসিক অভিযানের 
কাহিনী। তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হে হুল্লোড. আনন্দ উৎসব থাকত, 
এবং শেষ পর্যস্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হত । প্ঘ্া! কুক্কোপ-স্* নাটকটিতে রয়েছে 
হোমরের মহাকাব্যে বণিত *ওছ্যুস্সেউস্‌” বা! “ইউল্যুস্সেস্* (9935595 ০: 
01558) কি করে সেই এক চক্ষু দানব কুযুক্লোপ-স্দের হত্যা করেছিলেন 
তারি কাহিনী । সোফোক্লেসের প্ত্রাকেরস্* নাটকটিকে বল! যায়-_ 
পৃথিবীর সব্ধপ্রাচীন প্রহ্স্যনাটক” (0061০%1৬৪ 10:8008)| এর মধ্যে 
খোরাস “আ্যাপোল্লোর” চুরি যাওয়] পশ্ুসভ্ভার খুঁজতে বেরিয়েছে এবং শেষ 
পর্স্ত তারা “্হের্মেস্ত (চ260068) কেই অপরাধী ধলে আবিষ্কার করল। 
দিওন্যুসাস্‌ যয়ং ছিলেন এই খোরাস দলের সাত্যুরদের অধিদেবতা। 


৬ও বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সুতরাৎ দিওছ্যসাস্‌ উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রাচীন অবলুপ্ত এতিহা 
মিশ্রিত হয়েছিল । তাই ট্র্যাজেডির কবিরাও তাদের নাট্য রচনার অংশ 
হিসেবে এই সাত্যুর লিখে দেবতার উদ্দেস্ত্ে অর্পণ করেছেন । 

আইম্থয্ালস্‌ সবশুদ্ধ ৯*খানি নাটক লেখেন তার মধ্যে মাত্র ৭খানি 
কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে । এর মধ্যে একমাত্র “দি ওরেসথেহয়া 
বা ওরেন্তেস্” (70050165055 সম্ভবতঃ ৪৪৮ খ্রীঃ পৃঃ) নাটকখানিই 
ছিল একখান! সম্পূর্ণ পত্রি-পর্ব” ব! ট্রিলজি নাটক। এই ওরেসথেইয়। 
নাটক ত্তয়ীর মূল কাহিনী রাজ! আত্রেউসের (4১6৩৪) অভিশপ্ত বংশকে 
অবলম্বন করে গডে উঠেছে, এর ভিন্ন ভিন্ন তিনখান! নাটকের নাম 
ছিল, ১1 আযগামেমনোন (48976707020) ২1 খোয়েফোরই 006 
01১06017021) ও ৩। এউমেনিদেস্‌ 0006 80006101965) এ ছাড়া অন্য 
একটি ট্র্যাজেডির বিচ্ছিন্ন অংশ আমর] পেয়েছি তা হুল--প্ছ্য! সেভেন্‌ 
এগেইনৃই থেবেস্‌” (77055 96৬62 259811)80101606৪-- সম্ভবতঃ ৪৬৭ 
শ্রীঃ পৃঃ )। 

গ্রীক ট্র্যাজেডির বিশেষত্ব এই ছিল যে_-এর সমস্ত কাহিনীই দর্শকর' 
পূর্বাহে সকলে জানত-_তাই চরিত্রের উল্লেখ মাত্রই ঘটনা পরম্পরায় 
কাহিনীটি তাদের মনে উদিত হত | ওরেসথেইয়া নাটা ত্রয়ীর প্রথম নাটক 
'আযাগামেমনোন' খানা সুরু হওয়ার আগেও পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের কিছু 
ইতিহাস আছে। | 

রাজ! “পেলোপসের” (৮৪1০৪) ছিল ছুই পুত্র “আব্রেউস্” (১৮6০৪) 
ও প্থ্যয়েস্তেস্” (71255508) | আত্রেউস্‌ ভাইয়ের কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য এক ভোজসভায় থ্যুয়েস্তেস্কে তারি সম্ভানের মাংস রান্না 
করে খেতে দেন_-এবং এই পাপের জন্যই রাজা আব্রেউস্‌ এবং তার 
ংশের উপর দেবতার অভিশাপ নেমে আসে। আব্রেউসের পুত্র রাজ! 
আযাগামেমনোন, ট্রয় যুদ্ধে যাত্রাকালে নৌবহর ভাসাবার জন্য দেবতার 
উদ্দেশে নিজ কন্যা “ইফিগেনিয়াকে" বলি দেন ফলে রাণী ক্ল্যতাইম্নেস্ত্” 
(০1566179505) স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। 
রাজ! আাগামেমনোনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে রাণী ক্লুযুতাইম্নেস্ত্া 
থুয়েন্তেসের পুত্র “আইগিস্থাস্‌কে” (£2815088) আপন প্রণয়ীর আসনে 
বসান--এবং তার সঙ্গে রাজ! আাগামেমনোন ফিরে এলে হত্যার ষড়যন্ত্র 
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করেন। ট্রয় যুদ্ধের দশ বছর পরে ক্লযুতাইম্নেন্ত্রা ও আইগিস্থাস্‌ রাজ। 
আাগামেমনোনের প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজ প্রাসাদে সাগ্রছে অপেক্ষা করছেন 
নাট্য ত্রয়ীর প্রথম নাটকথানার এখানেই সুরু । 

আমর! “ওর়েসথেইয়া” নাটকখানি পর্যালোচন! করলে দেখতে পাই 
তার প্রয়োগশিল্প গা সাল্লীয়্যান্টস্” এবং “প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড” নাটকগুলি 
থেকে অনেকখানিই দূরে সরে এসেছে। আমর! জানি যে গ্ছ্া 
সাপ্লীয়্যাপ্টসের” মধ নির্দিষ্ট স্থান বা "সেট" ছিল মনোরম সমুদ্রতীর আর 
“প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড” ছিল ককেশাস্‌ পাহাড়ের পরিত্যক্ত নির্জন ভূমি 
এ ছুটি প্রাকৃতিক পরিবেশই উন্মুক্ত "আক্রোপোলিসের” পাহাড় ও অরুখেন্তা 
ভূমি নিয়ে রচিত হতে পারত । কিন্তু ওরেসথেইয়! নাটাত্রয়ীর প্রথম 
নাটক আযগামেমনোনের সুরুতেই স্থান নির্দেশ দেওয়া! রয়েছে রাজপ্রাসাদের 
সম্মুখে । নাট্যকার স্বয়ং এক্ষেত্রে নাট্যারস্তে লিখেছোদ,-- 

আরগোস্‌ নগরীতে আগামেমনোনের প্রাসার্দ সম্মুখে দৃশ্ঠারভ্ত হল। 
এই প্রাসাদটিই, মঞ্চবেদী ও তার পশ্চাত্ব্তী স্কেনেস্গৃহ নিয়ে তৈরী হয়েছে । 
মঞ্চের সম্মুখ ভাগে রয়েছে অর্খেষ্ত্রা বৃত্ত আর তাস মধ্যস্থলে দেববেদী। 
সময় £ রাক্রিকাল-_কেবল রাত্রিকাল নয়, শেগ্বরাত্রি। অস্ফুট উষার 
পদধ্বনি শোন! যাচ্ছে । একজন প্রাসাদরক্ষী ছর্ঁদের উপর প্রহরারত। 
এই রক্ষীর বক্তব্য থেকেই নাটকের বীজ স্থাপন! হল ।১* 

প্রহরী £ “হে ঈশ্বর, কবে কখন ক্ষান্ত হবে এই ক্লাস্তিকর কাজ, একটি 
বছর ধরে আমি প্রহরী--'আযাগামেমনোনের প্রাসাদশীর্ষে। সারমেয়র মত 
বসে আছি বাহুতে মন্তক রেখে । আকাশের তারারাই কেবল আমার 
সঙগী। আমি জানি, তাদের পরিচয় ; কখন তার! ওঠে, কখনই ব! অস্ত 
যায়। এই তারাদলই নিয়ে আসে শীতের শিহরণ ও গ্রান্মের আতগ্ততা, 
কারণ আকাশের এ উজ্বল জ্যোতিষ্কগুলির এই ক্ষমতা আছে। 

আমি প্রতীক্ষা করে রয়েছি একটি আলোক সঙ্কেতের জন্ম । ট্রয় নগরী 
থেকে বার্তা আসবে আলোর ঝলকের সঙ্কেতে--নগরীর হয়েছে পতন। এ 
একটি নারীর আশ! । এখানে সেই নারীই প্রভু । কিন্ত তার হাদয় 
পুরুষের চেয়েও সুকঠোর । 

রাত্রির বিশ্রাম আমার জন্য নয়। আমি এ প্রাস্ত থেকে ও প্রান্ত 
পর্যস্ত পাদচারণ করে বেড়াই । আমার শয্যা শিশির সিক্ত । স্বপ্ন আমাকে 
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ছেড়ে গেছে-_নিদ্র/। আর নেই। কেবল ভীতিই রয়েছে বর্তমান। আমি 
কখন চোখ বন্ধ করি না। ঘুম পেলে গান করে আর শিষ দিয়ে ঘুম 
তাঁড়ান যায়। কিন্তু কোন শব্দ করতে গেলেই আমার মুখ দিয়ে আর্তনাদ 
বেরিয়ে আসে- নীচে প্রাসাদে যে সব অণ্ডভ ঘটন! ঘটে চলেছে তারি জন্য । 
এই প্রাসাদে একদিন সবকিছু ঠিক ছিল-_কিস্ত এখন নেই। 

অহো! আমার হদয় উন্মুখ হয়ে আছে একবিন্দু সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় 
য| আমাকে এনে দেবে মুক্তি | সেই আলোক সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় রয়েছি, 
য1 অন্ধকারের বুক চিরে নিয়ে আসবে শুভ সন্দেশ ।” 

ক্ষণেক বিরতি | সে নিস্তদ্ধ দড়িয়ে প্রহরারত | অন্ধকারের বুকে 
একটি আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। আলোর বিন্দু উজ্দলতর হয়ে প্রদীপ্ত 
অগ্নি শিখায় পরিণত হুল ।৯১ 

বিজয়বার্ত নিয়ে আলে! এলো ক্রমশঃ রাজপুরীর মধ্যে আলোক এবং 
কোলাহল জেগে উঠল। প্রাসাদরক্ষী আর কিছুক্ষণ স্বগতোক্তির পরে 
বিদায় নিল। এবং তখন পপ্যারোদোসের” পথ বেয়ে খোরাস ও 
ক্লাতাইম্নেস্ত্রা অর্খেত্ত্রা বৃত্তে প্রবেশ করলেন। নাটকের নির্দেশ এখানে 
রয়েছে 

পরিচরবৃন্দ প্রাসাদ থেকে মশাল হাতে এসে প্রবেশ করল এখং 
বেদীর উপর আগুন জেলে দিল ও সুগন্ধি ধূপ ছড়িয়ে দিল। র্লুযতাইম্নেস্্া 
সহচরীরম্দের সঙ্গে প্রবেশ করলেন ও নতজানু হয়ে বেদীর সামনে বসলেন। 
এক ধার দিয়ে তালে তালে পা ফেলে প্রবেশ করল একদল বৃদ্ধ। ধীর 
গতিতে বেদী পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে তার! খোরাস উচ্চারণ করে চলল। 
এই গান চলতে থাকার সময়ে প্রভাত হয়ে আসে ।১২ 

এরপরে খোরাসের সুদীর্ঘ "ওড”*। খোরাস স্রোফি ও আটিিক্ট্রোফির 
জন্য ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মঞ্চের দুদিকে সরে গেল--আবার তারা! একত্রিত 
হয়ে দেববেদীর চারিদিকে এসে বৃত্তাকারে দীড়াল। কিন্ত তাদের 
আচরণে মনে হল নাঁষে তারা বাণী ক্ললযতাইমূনেন্ত্রার বেদীমূলে উপস্থিতি 
জানতে পেরেছে । খোরাস তাদের সুদীর্ঘ *ওড” চালিয়ে যেতে লাগল। 
ক্লমতাইম্নেস্্রী তখনও তাদের লক্ষ্য করলেন না, নিঃশব্দে প্রাসাদে 
গ্রিয়ে প্রবেশ করলেন। খোরাসের প্রবেশ ও স্থান গ্রহণের সময় গ্রীক 
ট্রটাজেডিতে যে কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হতে থাকে তা এখন সমাগত হল 
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ও প্রকত খোরাস গীত আরম্ভ হল। সেনাবাহিনীর ছুই অধিনায়ক 
আাগামষেমনোন ও মেনেলাউস্‌ ট্রয় ধাঙার প্রাক্কালে যে অস্ত চিহ্ন দেখে- 
ছিলেন- ছুটি ঈগল পাখী একটি শশককে টুকরে! টুকরে! করে ছি'ড়ে ফেলছে 
-সে সম্পর্কে গান ধরল খোরাস 1১৯৩ 

এই মঞ্চ নির্দেশ থেকে বোঝ! যায় *স্কেনে বিল্ডিং” (5০676 59110108) 
অথব| ৭স্কেনে” (5৮606 ০: 5০6) অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহ 
অরৃথেস্ত্রার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ নাটা বিষয়ের প্রয়োজনে মঞ্চের 
বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ওরেস্থেইয়ার এই স্কেনে পরবতা রঙ্গালয়ের স্কেনে 
অপেক্ষ। অনেক সরল গঠনভঙ্গির ছিল। এই স্কেনের পশ্চাদ্‌পটে ছিল একটি 
দেয়ল এবং তার সম্মুখ ছিল ঈষৎ উচ্চ একটি বেদী, এই বেদীটি 
থেস্পিষের আমল থেকেই চলে আসছে । এই দেয়াল ও মঞ্চ বড় বড় থাম 
দিয়ে অলংকৃত ছিল এবং পেছনের দেয়ালের মার্ঝথানে প্রবেশপথের জন্য 
ছিল বিরাট এক দরজ| এবং ছু'পাশে ছিল ছোট ৫ছাট ছুটি পার্খদরজ। 
মঞ্চের এই বিবর্তনের ফলে এরপর থেকে নাট্যকাঁরিরা তাদের নাটকের 
পরিবেশ ও স্থান ধোঝাতে কোন রাজপ্রাসাদ বা/মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমিই 
বেছে নিতেন। স্কেনেগুহের গায়ে দরজাগুলির মধ্য দিয়ে প্রাসাদের 
অভ্যস্তর ভাগেরও কিছু ইঙ্গিত দেওয়া! চলত। এই সঙ্গে অনিপুণ হলেও 
কিছু কিছু অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলী মঞ্চে আসতে লাগল। আইম্থযালসের পরবতাঁ 
নাটাকাররা সহজ পথ হিসেবেই পেছনের দেয়াল, দরজ। ও স্তত্তশ্রেণী মেনে 
নিয়েছিলেন, এবং তাদের নাট্যপরিকল্পনায় সেগুলিকে যথাসাধ্য কাজে 
লাগাতে চেষ্টা করেছেন । 

আহম্ঘযলসের এই বড় বিস্তৃত নাটক ওরেস্থেইয়ার জন্যই প্রথম মন্দির ও 
প্রাসাদের বৃহৎ স্থাপত্য দেখানোর প্রয়োজন হয়েছিল । আযগামেমনোনের 
পুত্র ছিলেন ওরেস্থেইয়া বা ওরেস্তেস্‌, প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিকাল যুগের তিনি 
ছিলেন অন্যতম প্হামলেট*। ওরেস্থেইয়! তার মাতা রযযুতাইম্নেন্ত্রাকে 
হতা। করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। দ্বিতীয় নাটক খোয়েফোরই' বা 
“তর্পণকারীদল” নাটকটিতে এই মাতৃহত্যার ফলে ওরেস্তেসের উপরে দেবতার 
অভিশাপ বধিত হয়। তৃতীয় নাটক “দি এউমেনিদেসে” দেবতার অভিশাপ 
ভয়ংকর দর্শন ফিউরিদের (20168) আকার ধরে ওরেন্সেস্কে দেশে দেশাস্তরে 
বিতাড়িত করে নিয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত ওরেস্তেস্‌ শাস্তির আশায়, 
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আশ্রয়প্রার্ধী হয়ে আসেন “দেলফিতে* (05121) দেবতা “আযাপোল্লোর' 
(/7০11০) মন্দিরে । আপোলো তাকে “পলাস্‌ আথেনীর” কাছে পাঠিয়ে 
দিয়ে বললেন,***পলাস্ই হচ্ছেন যুক্তির দেবী । ওরেন্তেস্‌ ও তার অনুসরপ- 
কারিণী ফিউরির! এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে আবার আর এক দরজ! 
দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন, যেন তার] বহু পথ অতিক্রেম করে পলাস্‌ আথেনীর 
মন্দিরে এলেন। পলাসের সম্মুখে ছৃ'পক্ষ বিচারের জন্য তাদের মামলা নিয়ে 
উপস্থিত *ফিউরিরা” প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় তখন গ্রীক ট্র্যাজেডির যা 
মূল সত্য তারি উল্লেখ করে নিজেদের দাবী জানালেন ।--আমর! তাকে 
পরিশ্রাস্ত করে ধ্বংস করতে চাই ;_কারণ রক্ত দিয়েই হয় রক্তের তি, 
পুরাতন পাপের বদলে নিতে হয় নৃতন যাতন11১৪ 

সর্বোচ্চ বিচারালয়ে দ্বাদশজন বিচারক ছ'পক্ষে সমান সমান ভোট 
দিলেন, শেষ পর্যস্ত দেবী আঘথেনী তার “মীমাংসক” ভোটটি ওরেস্তেসের 
পক্ষে দিয়ে তাকে জিতিয়ে দিলেন, ফিউরিরা ক্ষেপে গেলেন, আথেনী তখন 
তাদের নুতন ভূমিকায় নৃতন সম্মানের আসন নিতে বললেন ; বললেন, 
তোমর! এখন থেকে প্রতিশোধ-গ্রহণকারিণী আর ন| থেকে “ক্ষমার দেবী” 
(57106 ০৫ 776109) বা এএউমেনিদেস্* (59276201058) হও । ফিউরিরা 
তাতে রাজি হলেন এবং এউমেনিদেসের শাস্ত, সুন্দর রূপ ধারণ করে মঞ্চ 
ত্যাগ করলেন। এই তৃতীয় নাঁটকখানির স্থান তাই আমরা আগাগোড়াই 
দেখতে পাচ্ছি মন্দির প্রাঙ্গণ। 

এই যে অভিনয়-বেদীর সঙ্গে প্রাসাদ ও মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠতে 
লাগল, বহুদিন যাবৎই পণ্ডিতদের মধ্যে একট! মন্তবড় তর্কের বিষয় হয়েছিল 
যে এই প্রাথমিক পর্যায়ের স্কেনে, অর্থেস্ত্র। বৃত্তের ভিতর দিকে ছিল না বৃহৎ 
অর্থেন্ত্রার কিনান্নায় অর্থাৎ দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত ছিল। এ দু'ধরনের 
মতেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখান যায়। অরৃখেস্ত্রার মাঝখানে যদ্দি 
মঞ্চ থাকে তবে নৃত্যভূমি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং অর্ধবৃতাকারে বসে থাক 
দর্শকদেরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার দক্ষিণ প্রান্তের খাড়া পাথরের গা 
ধেঁসে যদি সেটের জন্য মন্দির বা প্রাসাদ নিম্মিত হয়, তবে তার! লম্বভাবে 
দাড়িয়ে থেকে একট! ফাঁসি মঞ্চের আকার সৃষ্টি করে-_-পশ্চাৎ দেয়াল ও 
মঞ্চের মাঝেও তাই একটা স্থাপত্য গঠনের দরকার । এই সমস্যার সমাধান 
হতে পারে যদি ধরে নেওয়া যায় যে পুরাতন অর্থেক্্া সাধারণ ধারণার 


গ্রীস ৬ 


চেয়েও আকারে কিছু ঘ্বোট ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে বক্তা লুযুকুর্গীসের 
সময়ে আক্রোপোলিসের অরুখেন্ত্রা বৃত্ত উত্তরদিক থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে 
আনা! হয়--এবং এই সময়েই অর্খেত্ত্রা বৃত্তের ব্যাস কমিয়ে ৬৫ ফুট'করা 
হয়। এই ৬&/ ফুট ব্যাসের বৃতটি ৫০ জন বা তদনুরূপ সংখ্যক দিথুুরাহ্ব 
গায়কের পক্ষেও যথেষ্ট বডই ছিল । তেমনি ট্র্যাজেডির ১৫ জন খোরাস 
ব1 কমেডির ২৪ জন অভিনেতা ও খোরাসের সজীব চলাফেরার পক্ষেও 
এই অর্থেস্ত্া যথেষ্ট বড়ই ছিল। উপরস্ব পুরানে! অর্খেস্ত্রার দক্ষিণের 
খালি পথের উপরও খানিকটা বাড়তি স্থান পাওয়া যেত। সেখানে যে 
কোন অস্থায়ী প্রাসাদের সেট উৎসব সুরু হওয়ার আগেই তৈরী করে 
নেওয়! যেত। 

হী: পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে বা “ফিকৃটাব্নের”, মতে শ্রী: পৃঃ ষষ্ঠ 
শতাবীর শেষ পাদে একটি প্স্কেনোথেকে” বা প্রস্কনে” (51650003686) 
অর্থাৎ জিনিস পত্রের গুদামঘর অরূথেস্ত্রার পেছন দিক তৈরী হয়। এটাই 
পরবর্তাকালে অরূখেক্ত্রার দক্ষিণদিকে থামওয়ালা শ্রবেশপথ হিসেবে খাড়া 
ইয়েছিল। এই স্কেনে পাথরের ভিত্তিভূমির উপর গড়িয়ে থাকত সেই জন্য 
স্থপতিদের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের পাহাড়ের গ! কেটে টি তৈরী করতে হত। 
পশ্চিমে এটা পুরাতন মন্দিরের দিকে প্রসারিত প্াকত। এই স্কেনেরই 
উত্তরদিকের দেয়ালটা অর্খেস্ত্রার দক্ষিণদিকে পড়ত-_এটাই নাটকের 
পশ্চাদ্পটের কাজ করত। এই দেয়ালের সামনে, অরৃখেন্ত্রার ঠিক পেছনেই 
থাকত থেস্পিস্‌ প্রবতিত বেদী। এই পশ্চাৎ দেয়ালের মাঝখানটাতে 
থাকত থামওয়াল! একটি মাত্র বিরাট দরজা । স্কেনের ভিতর দিকের হল 
ঘরটা অভিনয়ের নানান রকম জিনিসপত্রে বোঝাই থাকত যেমন কাঠের 
ব্্যাণ্ডের জন্ম বীম, সম্মানিত অতিথিদের চেয়ার, সাজপোষাক- এবং 
পরবর্তীকালে আকা ৃশ্তাপটও এখানে গুদামজাত হত। মধ্যবরতা দরজার 
সম্মুখর যে বিশাল ভিতিভূমি--ওখালেই দেব মন্দিরের পীঠস্থান বা 
রাজপ্রাসাদ সম্মুখের আর্ত প্রাণ তৈরী হত, প্রয়োজন হলে এখানে ধাপে 
ধাপে জিশড়িও তৈরী করে দেখানো যেত। দ্বিতীয় প্রবেশ পথটাই সম্ভবতঃ | 
ছিল .গ্রাধান প্রবেশ পথ--এট] পবিভ্র মন্দির এলাকা থেকে স্কেনের কিনারা! 
ধসে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে অরূখেত্্রা অভিমুখে উঠে আসত । মন্দিরের 
দিক থেকে অবৃথেস্ত্র অভিমুখে এই *প্যারোদোই-য্লোপ-৬ (28:০0০1-510726) 

& 


৬৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ধাপে ধাপে উঠে যেত বলেই ক্লাসিক্াল যুগে একটি প্রবচনের সৃষ্ট 
হয়েছিল, তার! অভিনেতার প্রবেশকে বলতেন উর্ধবগমন (৭৮০ ৪9০67) ০৫ 
৭0 8661১ 4১) এবং তার প্রস্থানকে বলতেন নিশ্নগমন (*০ 265০6700০0৫ 
*০ ৪€০ 2০৬/৪৮) | 

নাট্যাভিনয় যখন হত তখন ট্রলজি নাটকের এক একটি নাটকের মধ্যে 
যে সময় পাওয়! যেত অথবা ছ'টি উৎসব দিবসের মধ্যবতা রাত্রিতে প্রয়োজন 
মত দৃশ্যপট সামান্য চেষ্টাতেই তার] পরিবতিত করে নিতে পাঁরতেন। এবং 
এই পরিবর্তনের সময় নিঃসন্দেহেই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করত অঙ্কিত 
দৃশ্যপট । এর প্রমাণ রূপ আমর! দেখি আইগ্থ্ালসের প্রায় সমসাময়িক 
পরবর্তাঁ নাট্যকার সোফোক্লেস্‌ই পর্বপ্রথম স্কেনোগ্রাফিয়! 8/566081911)12) 
শিল্প ব! দৃশ্থাক্ষনের প্রচলন করেন এবং এরি উপরে নির্ভর করে দার্শনিক 
"দেমোক্রিতোস্” (192170111698) ও ণআযানাকৃজাগোরাস্” (4১085580158) 
রেখাঙ্কিত পরিপ্রেক্ষিতের (110651 06150০0৮৬6) নীতি নির্ধারণ করেন । 

কোন দেশের নাট্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ অভিনয়কালীন বিশেষ যুগের প্রচলিত 
স্থাপত্য রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বহির্ভূত কোন রূপ ধারণ করতে পারে না। 
এক্ষেত্রে আমর! শ্রীঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীর গ্রীক নাটাশিল্প ও নাটকের ₹ভূতপূর্ব 
অগ্রগতির সঙ্গে সে যুগের স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ও অলংকরণ 
শিল্পের বিরাট প্রগতির কথাও ভেবে দেখব। বস্তুতঃ এই শতাব্দীটি ছিল 
ভাঙ্গাগড়ার কাল ৫ম শতকের শেষে বা ৪র্থ শতকেই গ্রীসের রজমঞ্চ, 
প্রেক্ষাগৃহ তথ! শিল্প সাহিত্য একটি সুসম্পূর্ণ ও পরিণত রূপ ধারণ করে; 
এই পরিণত অবয়বে কেউই কারো সম্পূর্ণ প্রভাব বজিত ছিল না। 


॥ সোকফোরেস্‌ ॥ 


আহইম্থব্যলসের পরে যখন সোফোক্রেস্‌ এলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরচন] ও 
তার প্রয়োগ শিল্পের আঙ্গিকে এক মস্ত বড় পরিবর্তন দেখ! দ্িল। সোফোক্রেস্‌ 
আইম্থন্যলস্‌ প্রবতিত ছু'জন বক্ত1 অভিনেতার স্থানে তাদের সংখ্য। তিনজন 
করলেন_-ফলে খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্য আরও অনেক কমে গেল। 
্রাধান্ত কমলেও তখনো কাহিনীর মূল অংশ খোরাসই গানে গাইত- আৰ 
'ভারি মাঝে মাঝে খুব দ্রুত বেগে অভিনেতাদের কথোপকথন চলত। 
“মাফোক্লেসের নাটকে যখন ছু'জন অভিনেতা কথ! কইছেন; তখন উপস্থিত 
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তৃতীয় অভিনেতার উপরে তার ভাবের প্রতিক্রিয়া নাটকীয় ওৎসুকা 
অনেকখানি বাড়িয়ে তুলত। ফলে চরিক্রগুলির যধো পারস্পরিক অভিনয়ের 
সুষোগ অনেকখানি বেড়ে গেল-মূল কাহিনীর সঙ্গে বহুপ্রকার ছোট-খাট 
ঘটন! সংযোগও হতে লাগল। এক কথায় অভিনেতার সংখ্যা বেডে 
যাওয়ায় নাটাকারদের আরো বিশদভাবে নাটকীয় প্রয়োগ কৌশলের কথা 
ভাবতে হচ্ছিল। 

নাটকে খোরাসই যখন মূল অবলঘ্ন ছিল তখন নাটকের প্রধান অভিনয় 
ক্ষেত্রই ছিল ণঅর্খেস্ত্র ভূমি”। প্রথম দিকে অভিনেতারাঁও কোন বাধা 
নিষেধ না] মেনে ইচ্ছে মত খোরাসদের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারতেন । 
কিন্ত যতই অভিনেতার সংখ্যা বাড়তে লাগল-_-একদিকে যেমন খোরাস 
হারাতে লাগল তাদের প্রাধান্য অন্তদিকে অভিনেতার! প্রবল হয়ে উঠতে 
লাগলেন । একক অভিনয়ে "আযাকৃশন” বা নাটকীয্ন ক্রিয়! প্রধান ছিল। 
ক্রমান্বয়ে এই “আ্যাকৃুশন” স্কেনে আশ্রয় করেই ঘটতে লাগল। এই সময়ে 
“স্কেনে” শবের অর্থও কিঞ্চিৎ পরিবতিত হল। স্কেনে র্থ হল দৃষ্ঠপট সঙ্জিত 
প্রাসাদোপম গৃহ । বর্তমান সেটেরই প্রতিশব্দ ধর! যায়। এই স্কেনেই 
এখশ হল অভিনেতাদের প্রধান অবস্থান ক্ষেত্র । 

"স্কেনে” নামের প্রাগীন অর্থ ছিল অস্থায়ী গৃহ অথবা তাবু বা লম্বা 
কাঠের ঘর । এই যে অস্থায়ী ঘর-_এই অর্থটি ইঙ্গিত করে প্রায় শতাব্দীকাল 
ধরে চলে আসা কোন একটি প্রচলিত রীতির দিকে । এই রীতিটি হল, 
প্রতি বছরই উৎসবকালে অভিনয় ক্ষেত্রের পেছন দিকে একটি পশ্চাদৃপটের 
অস্থায়ী দেয়াল তুলতে হৃত। “ফিকৃটারের”* মতে মঞ্চের পশ্চাদূবতাঁ এই 
'দেয়ালটি প্রকৃতপক্ষে ছিল স্কেনোথেকে” বা স্কেনের বহির্ভাগের দেয়াল। 
গ্রাসে প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্রাবশেষে--অরুখেস্ত্া ও অভিনয় ক্ষেত্রের 
পশ্চাদ্‌ভাগে কাঠের বীমের ভগ্ন প্রাস্তভাগের চিহ্ন দেখা যায়। ফিকৃটার 
বলেন এটাই ছিল পশ্চাদ্‌পটের (্কনে গৃহের কাঠামো । তিনি যেভাবে 
পুনর্গঠন করে দেখিয়েছেন তাতে কাঠামোটা গুয়োজন মত সংযুক্ত ও বিষুক্ত 
করার সম্ভাবনা রয়েছে । অর্খেস্ত্রার মাটিতে গর্ত করে এর ভিত্তি গ্রথিত 
রয়েছে--অভিনয়কালে থিয়েটাবের পরিচালকর1 এই সুযোগট! নিতেন। 

এই প্রচলিত প্রথাটি হেলেনীয় যুগের প্রথম অবস্থাতেও টিকে ছিল। 
প্রাচীন গ্রীসের এই অভিনয়-ক্ষেত্রটি তৈরী হত একটি কঠিন স্বল্লায়ত বৃতাকৃতি 


৬৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গর্ভের মধ্যে । এই গর্ভের পেছন দিকে থাকত দেবমন্দির ও উদ্ভান আর 
বাকি তিনদ্িকে থাকত উচ্চ সোপানাকৃতি আসন শ্রেণী, বর্তমান কালের 
সার্কাসের রঙ্গভূমির সঙ্গে এর সানৃশ্ত রয়েছে--সার্কাসে দর্শকরা উচ্চ আসনে 
বসে আর খেল! দেখাবার রিং-টি থাকে নিয়ে। বৃত্তের পেছন দিকটাতে 
থাকত জনপথ-__-এই পথ দিওন্যুসাসের মঙ্গির থেকে বৃত্তের পার্স্ব দিয়ে 
বাজার পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। সারা বছর এই পথে লোক চলাচল করত 
সুতরাং এই পথের উপরে কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠা সম্ভব বিল না। 
তাই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল যাতে প্রয়োজন মত কাঠের বীম 
দিয়ে অস্থায়ী রঙ্গালয় দাঁড় করিয়ে নেওয়া যায়। এই কাঠের বীমগুলি পাথর 
দিয়ে বাধান রাস্তায় উৎসবকালে যাতে অতি সহজেই দাড় করিয়ে দেওয়া 
যায় সেই জন্য রাস্তার চত্বরের উপর কাট! ছিল তিন সারি চতুষ্কোণ 
গর্ভ। এই গর্তগুলি রাস্তার গাঢ় রং-এর চত্বরের বিপরীত হালকা রং-এর 
কঠিন শিলা দিয়ে ফ্রেমের' মত করে বাধান থাকত। এই পরিকল্পনায় 
দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার গর্তগুলিতে নির্দিষ্ট স্তণ্তগুলি দাড় করালে এদের 
মাঝে সম্মুখ দিক দিয়ে তিনটি বিস্তৃত ফাক পাওয়া যায়--আর পাশের দিকে 
যে কোণাকুণি ভাবে স্থাপিত গর্তগুলি সেগুলি পার্খ্বদ্দিকের প্রবেশপথের বা 
“্প্যারোদোসের* চিহ্ন স্ব্ূপ মনে হয়। যদিও রঙ্গমঞ্চটি বিরাট আকারের 
তৈরী কর! হত-_কিস্ব অর্খেস্ত্রাটি সেই প্রাচীন আথেন্সের মাপের চেয়ে 
কিছু মাত্রই বড় হত ন1। 

"আক্রোপোলিসে” এসে অর্খেত্ত্রা বৃত্ত যে পরিবতিত রূপ ধারণ করল 
তার অন্য একটা কারণ রয়েছে । নাটকের উন্নতির সঙ্গে আক্রোপোলিসের 
ঢালু আরে! গভীর ভাবে কেটে আরো গোল করে প্রেক্ষাগৃহের বা' 
অভিটোরিয়ামের আকার বাড়ানোর তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । 
দর্শকরা সাধারণতঃ পাহাডে ওই ঢালের উপর বসত বা গ্ীড়াত, ফলে 
মাঝের খোল! জায়গায় যাই ঘটুক না কেন তারা উচ্চাসন থেকে তা 
অনায়াসেই দেখতে পেত। কিন্তু নীচের সমভূমিতে অরূখেস্ত্রাকে পূর্বের ' 
মত তখন আর একেবারে পূর্ণ বুতে রাখা হত না। বৃত্তের তখন 
তিনচতুর্থাংশ দেখা যেত--তার অন্য অংশে থাকত মঞ্চ। এই ধরনের ই বৃত 
আমর! সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পাহাড় ভূমির গ্রাম্য অভিনয়ে ব1 রুমানীয়ার 
চাষীদেন্ সমবেত নৃত্যে বা ইতালির "বালি” (৪11) নৃত্যে দেখতে পাই? 


গ্রীস | ৬৯ 
দর্শকরা বৃতাকারে ঘিরে ফীড়িয়ে এই সমস্ত অভিনয় দেখে । আথেন্সের 
অভিনয় কালে এবং এই সমস্ত গ্রাম্য অভিনয় ক্ষেত্রে একই ভাবে রাস্তার 
দু ছেলের! রাস্তার পাশে গাছে উঠে অভিনয় দেখত। এইভাবে আথেন্সে 
যে নিয় ভূমিতে রঙ্গালয় সৃষ্টি হল, তার প্রকৃত নাম হল ৭্থিয়েত্রোন্‌” 
(01১5900)-- ক্রমশঃ সমগ্র বাড়িখানাই “থিয়েটার” (0076866) নামে 
অভিহিত হল। 

এরপরে শ্রীঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতকের কাঠের বসবার আসনগুলি ভেঙ্গে শ্রীঃ পৃঃ 
«ম শতকে ধীরে ধীরে পাথর কেটে কেটে গ্যালারীর মত করে বসবার আসন 
তৈরী হতে লাগল । আধথেন্সের দিওন্যুসাস্‌ থিয়েটারে মাত্র নীচের তিনটি 
'আসনশ্রেণীই অর্ধৃত্তাকারে তুরানে। ছিল । 

আথেন্সের পুরো দর্শক আসনকে ঘিরে একটি পাঁথরের সীমা নির্দেশক 
দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উত্তর দিকে আঁমি না থাকায় একটি 
খাড়া পাহাড় কেটে একটি কত্তরিম গুহার সৃষ্টি করে; অভ্যন্তরে স্থান করে 
নিতে হয়েছে । আর একটা চওড়া প্রাচীন পথ নীচের ঢালুর মধ্য দিয়ে 
দ্বিতীয় ও ভূতীয় আসন শ্রেণীকে বিভক্ত করে দর্শকদের আস! যাওয়ার 
সুবিধার জন্য বৃত্তাকারে চলে গিয়েছে । পশ্চিমদিকে.একটি আবৃত দেয়াল 
দিওন্াসাসের ভূমিকে পৃথক করে রেখেছে। পূর্বদিকে এটা একেবারে 
সমকোণে ঘুরে গিয়েছে । কারণ এখানেই সেটা পেরিক্লেসের “ওদেইয়োন্‌" 
(০61০2) ১* এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। 

আথেন্সে দিওহ্যাসাস্‌ থিয়েটারের দক্ষিণ দিকের সীমারেখা প্রকৃত 
দেবস্থানের মুখোমুখি ছিল। এটা পাথরের তৈরী ছিল। পরবর্তাকালে 
এটা একটা ঢাক! বারান্দার মত বর্ষারৃফির সময় দর্শকদের আশ্রয় স্থল হয়ে 
উঠেছিল, কতকটা বর্তমান কালে থিয়েটারের বিশ্রামকক্ষের মত। এই 
হলটা! দক্ষিণে দেবস্থানের দিকে বন্ধ ছিল, ফলে থিয়েটার-মঞ্চ বৃহৎ হওয়ায় 
এটা আকৃতিতেও ছোট হয়ে গেল। এখানে দৃশ্ঠযসজ্জা ইত্যাদি মঞ্চোপকরণও 
রাখ! হত। একদিকে এই গৃহ ও পার্থ্বতাঁ দক্ষিণ দেয়াল অন্যদিকে 
অর্খেস্ত্রা ভূমি এরই মধ্যস্থলে পথের উপর প্রতি বছর উৎ্সবকালে বিভিন্ন 
গঠনের অস্থায়ী কাঠের “স্কেনে” তৈরী হতে লাগল। 

শ্ীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে স্থায়িভাঁবে পাথরের স্কেনের ভিতি 
স্বপিত হল। সেই সৌথের চৃ'দ্বিকে হুট পরিবধিত অংশ ছিল, যার নাম 


ও বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 
ছিল প্যারাক্ষেনিয় (579906019) ॥ এটি পেরিরেসের নগর পরিকল্পনারই 
একটি অংশ ছিল। এই প্প্যারাস্কেনিয়1” আক্রোপোলিস্‌ ও তার ঢালুকে 

কৃত করে তুলেছিল। কিন্তু পেরিকলেসের অন্যান্ম অনেক পরিকল্পনার 
মতই এটিও তার মৃত্যুর পরেই তৈরী হয়েছিল। 

যখন পাথরের এই বড় স্কেনেটি তার ছুই পরিবধিত পাখা নিয়ে উঠে 
দাড়াল তখন তার আরে! কিছু বেশি স্থানের প্রয়োজন হল। এতএব 
তাকে পূর্বদিকে পেরিক্লেশীয় যুগের সঙগীতাগারের সীমান। দেয়ালের দিকে 
এগিয়ে যেতে হুল, প্যারাস্কেনিয়ার সন্মুখে-_মুল মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত যে 
বধিত মধশংশের সৃষ্টি হল, তার নাম হুল “প্রোস্কেনিয়োন্” (9:08067100) 
বা প্যারাস্েনিয়ার সম্মুখবর্তা বারান্দ।। এই প্রোস্কেনিয়োন্ই বর্তমান যুগের 
মঞ্চে “প্রোসীনিয়াম্” (61০5০811800) নামে পরিবতিত রূপ গ্রহণ করেছে। 
এখন প্রোসীনিয়াম মানে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগের ফ্রেমকে বোঝায় । এই 
প্রোস্কেনিয়োন্‌ ব! সন্মুখ মঞ্চের উপরের ছাদকে বলা হত পলোগেইয়োন্* 
(1,926107)। জম্ভবতঃ এই উপরের ছাদটাও মঞ্চের মতই ব্যবহৃত হত। 
এর উপরে অভিনেতার! কখন কখন অভিনয় করতেন। যদিও এই মতামত 
নিয়ে বহু উত্তপ্ত বিতর্কেরই অবতারণা হয়েছে তবে প্রমাণাভাবে নিশ্চিত 
কোন অমাধানে পৌনন সম্ভব হয়নি | 

প্রাচীন অর্খেস্ত্রা বৃত্ত থেকে ক্রমবিবতিত মঞ্চের যে গঠনশৈলী নিয়ে 
এতক্ষণ আলোচন! হল তার উপকরণগুলি আমর] মূলতঃ তিনটি উৎস থেকেই 
পেয়ে থাকি । উপকরণের সে উৎসগুলি হল--- 

১। পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি ও কমেডির গঠনভঙ্গি ও দ্ৃশ্ট পরিকল্পন| অনুধাবন 
করে ধারণ। করে নেওয় । 

২। পরবর্তীকালে গঠিত পাথরের স্কেনে ও রঙ্গালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
থেকে ধারণ! করে নেওয়!। 

৩। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের অঙ্কিত দৃত্যাবলী ও চিত্রা্িত ভক্মাধার 
থেকে ধারণ! করে নেওয়। | 

এই সমস্ত উপকরণগুলি অতি সাবধানেই পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন কর! 
প্রয়োজজন। কারণ যেকোন একটি নির্দিউ 'নাটকই বহু বিচিত্র ও বিপরীত 
পদ্ধতিতেই মঞ্চস্থ হতে পারে। 

কাঠের অস্থায়ী মঞ্চ থেকে পাথরের স্থায়ী স্কেনে বহুপ্রকার বৈচিত্র ও 
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সংযোজন পরিবর্তনের মধা দিয়ে গডে উঠেছে । তাকে একেবারে 
সুনির্দিউভাবে নির্ণয় করাও সম্ভব নয়-“কারণ প্রামাণ্য উপকরণগুলির মধ্যে 
অঙ্কিত ভক্মাধারে প্রকৃত মঞ্চস্থ নাটকের দৃশ্য না থেকে হয়ত নাটকটির 
গলাংশ গ্রহণ করে শিল্পী-অক্কিত দৃশ্য ও থাকতে পারে আর তা ছাড়া 
একাধিক উৎস যখন একই সমাধানের পৃষ্ঠপোষকতা করে তখনি কেবল 
তার সতাতায় বিশ্বাস করে নির্ভর করা চলে । আমরা প্রথমেই জানতে 
চাইব যে চতুর্থ শতকে রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত রূপটি কি ছিল, সেখানে এমন কি কি 
উপাদান ছিল যার নজির পরনতা যুগে খুঁজে পাওয়া যায় এবং কতদূর 
পর্যস্ত আমর! চতুর্থ শতকের অলংকৃত পাত্রকে সে যুগের ও তার পূর্ববর্তী 
যুগের প্রমাণ স্বরূপ ধরে নিতে পারব । 

প্রাচীনতম যে পাথরের স্কেনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তা হল 
আধথেন্সে দিওম্বাসাস্‌ থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ, এত্কে একট! মন্তবড হুল 
আছে, যার ঠিক মাঝখানে পেছন দিক দিয়ে একটি'বেদীর মত পাথরের 
সমান্তরাল চতুভূজ আছে। এটি নিঃসন্দেহে চতুর্ধ শতকে যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারে সহায়ত! করত। পঞ্চম শতকে এটাই ছিল মঞ্চের সম্মুখ অংশের 
সাজঘর। স্কেনোথেকের খুঁটি পুতবার জন্য যে গর্ভ লম্ভবতঃ এগুলিই পরে 
“এপিস্কেনিয়োন্” (:18160190) ব| ছাদের উপরের ঘর কিংবা দোতলা 
তৈরীর কাজে লাগত । এট! অনেকট৷ "আযাপার্টমেন্ট-হাউস্‌* বা ছোট 
গৃহের উপরের দোতলার সঙ্গে সংলগ্ন ছাদের মত, অভিনেতা ও খোরাসদের 
সাজ-ঘরের পাঁশে সংযুক্ত ছিল। সাজ-ঘরের পাশ দিয়ে এখানে সিডি উঠে 
যেত। ছৃ'দিকেরই সম্মুখ ভাগে আয়তাকার গৃহ নি্িত হত। এই গৃহের 
মুখ হত প্যারোদোস্‌ এবং অরুথেন্ত্রার পার্শস্থিত পথের দিকে, স্কোনের 
পার্স্থ গৃহ হিসাবে এর প্যারাস্কেনিয়া নাম তাই সার্থক। তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতকে আমরা স্কেনের দু'পাশে ছৃ'টি প্যারাস্কেনিয়ার অস্তিত্ব দেখতে পাই। 

পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে “স্কেনে” এবং তার হু'পাশের ছুটি 
প্যারাস্কেনিয়াই একতলা হত। এই সম্পূর্ণ স্থাপতাটি অর্খেস্ত্রায় অভিনীত 
নাটকের পশ্চাদ্‌পটের কাঞ্জ করত। এই ধারণাটি লুভর্‌ (.০৬:৫) জাদুঘরে 
সংরক্ষিত একটি অঙ্কিত পাত্র থেকে গডে উঠেছে । তাতে এউরিপিদেসের 
"ইফিগেনিয়!” নাটকের একটি দৃশ্য অক্কিত আছে। এই পাব্রটির চিত্র 
থেকে এটা নিশ্চিতই বোঝা যাচ্ছে ঘে আখেন্সের প্রথম দিককার 
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নাটকে প্যারাস্তেনিয়ায় অভিনয় হত না--অভিনয় হত ছুই প্যারাস্কেনিয়ার 
মধ্যবরতাঁ অর্খেক্ত্র। ভিত্তিভূমিতে 7 এই স্থানে “হেলেনীয়' (116116719110) বা 
'রোমান্‌' (২০০7৪) যুগেও কোন মঞ্চ দাড় করান হয়নি । 

প্রথম দিককার পাথরের মঞ্চ এভাবেই তৈরী হত যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
প্রয়োজন মত তাকে ব্যবহার কর] যায়। পঞ্চম শতাববীতে নাট্যসাহিত্য 
নিয়ে যখন ভাঙ্গাগঙা চলছে তখন অভিনয়ের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত 
হুত, খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে ট্রাজেডি ও কমেডি সাহিত্য যখন স্থায়ী রূপ পেল 
তখনকার অভিনয় উপকরণের সঙ্গে এর কোন মৌলিক তফাৎ ছিল না। 
কেবল নাটক তৈরী শেষ হওয়ার পরে তার প্রয়োগ পদ্ধতির মধো এসেছিল 
যুগোচিত মার্জন| | 

পরবর্তাকালের ট্রযাজেডিতে অনেক সময় দেখ! যায় পর পর দ্ৃশ্যাবলী 
দেখিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হত । এই জন্ত ছু'টি স্থাপত্য থাকত, স্থান নির্দেশক 
ছ'টি সেট পর পর দেখিয়ে যাওয়ার জন্য। যদিও ক্লাসিকাল নাট্যতত্বের 
মধ্যে আমরা স্বান কাল ও ক্রিয়! (0020165 ০£ 00355101506 ৪10 ৪০61019) 
এই তিন এঁক্যের উল্লেখ পাই কিন্তু গ্রীক ট্রাজেডিতে স্থান, কাল ও ক্রিয়ার 
এই এ্কা--যতখানি সুকঠিন ছিল বলে আমাদের ধারণা তা রেনেসসীস যুগের 
পণ্ডিত ব্যাখ্যাতাদেরই তৈরী। প্রকৃত নাটকে অনেক জায়গায়ই ছোট 
বড় ব্যতিক্রম রয়েছে স্থানের এঁক্য তো বহু ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়েছে। একই 
নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশক সেটের প্রয়োজন 
অনেক নাটকেই পাওয়| যায় । যেমন ইফিগেনিয়া নাটকে ছুটি স্থানদেখা যায়, 
দেলফিতে আপোল্লোর মন্দির এবং আথেন্সে-__ আথেনা (401১615) দেবীর 
মন্দির, কিংবা আরিজ্তোফানেসের (/১1150010158065) “ড্রগঞ্  001988) 
নাটকে “হেরারেসের” (26151168) গৃহ এবং পপ্র,তো”র (2190০) প্রাসাদ-- 
এই ছুই সেট দেখ| যায়। এ সকল ক্ষেত্রে হ'পাশের ছুই প্যারাস্কেনিয়! এবং 
তার মধাবত স্থানের অবৃথেস্ত্রা সম্বলিত স্কেনে মঞ্চই দৃষ্ঠগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে প্রয়োজন মেটাতে পারত । এখানে মধ্যযুগীয় *মিস্ট্ি” নাটকের 
রঙ্জালয়ের মতই পরপর একটার পর একটা.গৃছে অভিনয় দেখিয়ে যাওয়! 
যেত। এ যুগের গ্রীক মঞ্চও ছিল বিশাল--টদর্ষ্যে ৩ন্থে প্রায় ৬৪ বর্গফুট 
স্থান জুড়ে ত! গড়ে উঠত। এই বিশাল মঞ্চের এক অংশে অভিনয় চলে, 
অন্ত অংশ দর্শকদের চেতন! থেকে অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যেত অথবা 
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ইচ্ছা হলেই 'প্যারাফ্কেনিয়৷ বা! স্কেনের অপর অংশ পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা 
যেত। 

আবার এটাও সত্য যে সব রকম নাটকের প্রয়োজন বা পরিবেশ এক 
নয়। অনেক নাটকের নির্দিষ্ট কোন পশ্চাদ্পটের দরকার হত ন1!। যেমন 
আইন্থযালসের প্রথম দিককার নাটকে বা! সোফোক্কেসের (5০21)00158) শেষ 
দিকের লেখ! ণঅয়দিপউস্‌ কলোনেউস্” (05195 0:0100609) নাটকে। 
অনেক সময় আবার মাত্র একটি গৃহ বা একটি সেটেরই ব্যবহার দেখ! যায়। 
যেমন এউরিপিদেসের “আইওন* নাটকে রয়েছে একটি মন্দির অঙ্গন। 
'আইস্থ্যলসের আযগামেমনোন ও খোয়েফোরই নাটকে, বা সোফোরেস্‌ 
রচিত “আস্তিগোনে” (47018006), “অয়দিপউস্‌ স্টার্যান্নস্” (9501698 
[/801788) কিংবা এউরিপিদেসের “মিদিয়।” ও “আস্তিগোনেশ (04558 
৪0 /80118০06) নাটকে আমরা দেখতে পাই যে ঞ্ীর মধ্যে স্থান কালের 
এক অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। মূলতঃ এগুলোকে এক ঞ্জ্ষ, এক দৃশ্য (025 
/১০৮ 0708 860 নাটকই বলা চলে। এদের মংশ্ৃশ্ত রচনায় একটিমাত্র 
প্রাসাদের সেটই ছিল যথেউট। আবার সোফোক্রেস্রে "আজাকৃস” (১185) 
নাটকে এবং এউরিপিদেসের পট্রোজান্‌ উইমেন” (7:০881) ৬/০০)৪:)) নাটকে 
আমরা শুধু একটি তাবুর ব্যবহার দেখতে পাই। কিংবা সোফোক্রেষের 
“ফিলোক্তেতেস্‌* (68119%6565) ন]টক ব! আরিস্তোফানেসের প্ছ্া বার্ডস্‌* 
(7156 91:95) নাটকে একটি মাত্র গুহার বাবহার রয়েছে । এই নাটকগুলির 
পর্যালোচনায় আমর! দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের নাটকের জন্য বিভিন্ন 
ধরনের মঞ্চদৃশ্ বা সেটের প্রয়োজন হত। এ সকল ক্ষেত্রেই মূল মঞ্চের 
স্থাপতা-গঠন কিন্তু একই ছিল। প্রোথ্যুরোন্‌ (8:০03)107) সংযুক্ত একটি 
স্কেনেকে মন্দির বা থামওয়াল! প্রাসাদ, তাবু বা গুহ! ইত্যাদি বিভিন্ন সেট-এ 
সামান্য চেষ্টায়ই পরিবতিত করা যেত। 


॥ এউরিপিদেস্‌ ॥ 

এউরিপিদেসের নাটকগুলি পরবর্তী কালের রচনা । এই সময়ে 
ট্র্যাজেডির ভাঙাগড়! যেমন শেষ হয়েছে ক্লাসিক মঞ্চের ভাঙ্গাগড়াও তেমনি 
শেষ হয়েছে । অরঞ্চ অস্থায়ী কাঠের দ্বেনে ও স্থাপত্য ত্যাগ করে স্থায়ী 
পাথরের স্থাপত্যে পর্যবনষিত হুয়। নাটকের গঠনের দিক দিয়েও পঞ্চম 
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শতকের খোরাস ও অরৃথেত্ত্রার প্রাধান্র অনেক কমে যায়। নাটক চরিত্র 
বহুল হয়ে ওঠে ও তাদের প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হয় মঞ্চ। মঞ্চোপকরণের 
সারলাও কমে আসে- এউরিপিদেসের “দিকায়োপোলিস্” (01091020118) 
এবং আরিস্তোফানেসের পলামাখোস্” (52)8০008) নাটকে তিনটি সেটেরও 
চ্ছন্দ বাবহার দেখা যায়। এই সময় স্কেনে ক্রমপরিবর্তনের ফলে একটি 





সম্ভবতঃ এউরিপিদেস্‌ এইরূপ মঞ্চের জন্য নাটক লিখেছিলেন । 


বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল । হু'পাশের ছু"টি প্যারাক্কেনিয়! এবং মাঝের 
স্কেনে গৃহ এতেই পর পর তিনটি দৃষ্ঠ দেখানো চলত । রজালয়ে স্কেনের স্থায়ী 
অবস্থান দর্শকসাধারণ ও মঞ্চবিদ্দের কাছে আর এক কারণেও একান্ত 
কাম্য ছিল-ত! হুল পেছনের স্কেনে গৃহে হাওয়! বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় 
রঙ্গালয়ের শ্রাতিগম্যত| (0০০০ 8০0156108 ৪106) অনেক বেড়ে যায়। 
নাটকের মধ্যে খোরাসের সমবেত সঙ্গীতের অংশ যত কমে যেতে 
লাগল--ততই কথোপকথনের অংশ বেড়ে চলল, তারি সঙ্গে আর একটি 
সমস্য! এসে দেখ! দিল তা হল শ্রুতিগম্যতা । খোরাসের সমবেত সঙ্গীত. 
যতদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত সাধারণ দ্বৈত গগ্ঠাত্মক কথোপকথন ততদুর 
পর্যস্ত শোন! যেত না। তাই মঞ্চবিদ্দের ভাবতে হল কি করে স্থাপত্য 
ংগঠনের লাহায্যে শব্কে সম্ভবমত দূরত্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে 
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মঞ্চের অংশে যেমন স্থায়ী স্থাপত্য গড়ে উঠল, তেমনি আবার প্রেক্ষাগার 
আয়তনে ছোট হয়ে এল। আধথেন্সের যে স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরী হল তার 
একদিকে রইল 'প্রেক্ষাগ্ুহের সীমানার দেয়াল (60108 ৪11) এবং অন্ু- 
দিকে স্কেনোথেকে এই ফ্কেনেগৃহ ইতিমধ্যেই পুরানে! মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়ে গিয়েছিল | পাথরে তৈরী এই স্থায়ী পুরানে। দিওন্যুসাস্‌ মন্দির আর 
পেছনে সরানো অসম্ভব ছিল বলে প্রেক্ষাগুহকেই অর্থাৎ “আনালেম্মাতাকে” 
(20916777780) উত্তরদিকে সরিয়ে নবাগস্তক স্বাপতা1ংশ প্যারাস্কেনিয়ার 
জন্য জায়গা বের করে নিতে হল। এইভাবে ক্লাসিকাল যুগের স্কেনে সুদৃঢ় 
ভঙ্গিতে দক্ষিণদিক থেকে আক্রাপোলিসের ঢালুর দিকে এগিয়ে আসতে 
লাগল--অর্থাৎ প্যারাস্থেনিয়া প্রেক্ষাগৃছের স্থানে অনুপ্রবেশ করতে লাগল। 
ফলে প্রেক্ষাগৃহও আকারে ছোট হয়ে পড়ল। 

প্রাচীন নাট্যশালার মধ্যে এপিদ্াউরসের গঠন-শৈলীকেই সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর ও সুষম বল! যায় । আধথেন্সের স্থায়ী রঙ্গালয়েন্র সঙ্গে পরবতাঁকালের 
এপিদাউরসের পাথরের রঙ্গালয়ের গঠন-ভঙ্গির দিক থেঁকে যথেষ্টই মিল ছিল 
এপিদাউরসের রঙ্গালয়ের স্থাপত্যে প্রেক্ষাগৃহটি সমক্ঠাবে বৃত্তাকার ছিল। 
স্কেনের প্রধান গৃহটি পার্শ্ববর্তী গৃহের একই সমোষ্ট ভিতিভূমিতে রচিত 
হয়েছে। সুসজ্জিত দরজ! দিয়ে স্কেনে কোণাকুণি ভাবে প্রেক্ষাগারের স্থায়ী 
পার্শস্থ সীমানা দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অরূখেস্ত্রা আয়তনে ছোট 
হয়ে গেলেও তখনে! পরিপূর্ণ বৃতাকারই ছিল। অরৃখেস্ত্রাকে ঘিরে চুনা 
পাথরের একটি অনুচ্চ চতুর্বেষ্টনী তৈরী করা হত। অরুথেস্ত্রার ঠিক' 
মাঝখানে একটি গোলাকৃতি গর্ভে পাথর বসানে। থাকত, সম্ভবতঃ এখানে 
উৎসব আরম্তের দিন শোভাযাত্রা করে দেবমৃতি এনে রাখ] হত। অবৃথেস্তা 
ও প্রেক্ষাগারের আসন শ্রেণীর মাঝে যাতায়াতের যে পূর্ব প্রচলিত পথ 
ছিল তাকে গভীর করে একটি জলধারাবাহী নালায় পরিণত করা হয়েছিল 
এর ফলে রঙ্গালয়টি শীতল হয়ে থাকত । প্রেক্ষাগারের বাইরের দুই প্রাস্ত, 
প্রবেশ পথের বাইরের একাংশকে একটু বেশি ব্যাস নিয়ে ঘিরে থাকত 
তার মানে, তারা অনৃথেন্ত্র ভূমির বঙ্কিম রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হত না। 
অর্খেস্ত্রার দিকৃকার একেবারে শেষ ও নিয়শ্রেণীর আসনখেণী সবিয়ে 
দেওয়! হল এবং সেই বাড়তি অংশটি ঘুরে যুক্ত হল “প্যারোদোসের সঙ্গে । 
ফলে একটা মন্তবড় সুবিধা হল যে প্রেক্ষাগুহের জনতা খুব তাড়াতাড়ি 
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পারোদোসের পথে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত | প্রেক্ষাগ্ুছের আসন- 
শ্রেণীর প্রান্তগুলি স্কেনের দিকে মুখ করে কখনই তৈরী হত না এদের মুখ 
থাকত অর্থেস্ত্রার দিকে, অর্থেস্ত্রায় যে অভিনয় হত তাই দেখবার জন্ম 
যেন হিসেব করে আসনগুলি পাতা হত। প্রথম দিককার স্কেনে শুধু 
সর্বনিয় বৃত্তে আসনশ্রেণীর ছুই প্রাস্ত পর্যস্তই বিস্তৃত থাকত। এর ফলে 
তার! যেন অর্থেস্ত্রা় অভিনীত সমগ্র নাটকখানির পশ্চাদ্‌পটেরই কাঁজ 
করত । আপসণশ্রেণীও তাই বৃত্বাকারে এমন ভাবেই গ্রথিত হত যে 
অর্খে্ত্রায় যে অভিনয় হচ্ছে তা যেন প্রেক্ষাগারের সর্বাংশ থেকেই পূর্ণাঙ্গ 
দেখ| যায়। 

দর্শকর| প্রেক্ষাগ্রছে প্রবেশ করত রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষালয়ের সীমান! 
দেয়ালের মধাবতী প্যারোদোস্‌ দিয়ে তারপর তারা বৃভাকারে সম্মুখের পথ 
ঘুরে তাদের টিকিটের মৃল্যানুযায়ী ষে শ্রেণীর মুদ্রাক্কিত থাকত সেখানে 
গিয়ে আসন গ্রহণ করত । এই আসনশ্রেণী দিয়ে রঙ্গালয়কে সমভাবে ভাগ 
করে দেওয়া হত। একটি বৃত্তাকার পথ নিয়শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর আসন 
সমূহকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। দ্বিতীয় ভাগের আদনশ্রেণীর বৃত্তের ব্যাস 
অনেক বড় হত, কারণ সেখানকার উচ্চ সোপানাবলীতে প্রায় দি 
আসনের ব্যবস্থা থাকত | 

ইতিপূর্বে আখেন্সের প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণকালেও এই একই উদ্দেশ্যকে 
পুরোভাগে রাখা হয়েছিল-যাতে অতি অল্প সময়ে এবং সহজেই প্রেক্ষাগৃহে 
জপসমাবেশ ঘটতে পারে, আবার সেই জনত৷ প্রত্যাবর্তন করতে পারে। 
আর গণতত্ত্রের যুগ বলে প্রত্যেকটি আসন থেকে যাতে সমভাবে এবং 
ভালভাবে দেখা যায় সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্ত আধথেন্সে ছিল 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রারস্ভিক প্রচেষ্টা, অন্ত দিকে ছিল ভৌগোলিক 
পরিবেশের প্রতিকূলতা__তাই' এই মহৎ পরিকল্পনা কার্ধকরী হতে পারেনি । 
কিন্তু এই প্রচেষ্ট। পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল “এপিদাউরসের” 
রঙ্গালয়ে। “এপিদ্দাউরসের” (211080:০৪) প্রতিটি সোপান এবং আপন- 
শ্রেণী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রথিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি আসনের 
অন্মুখেই দর্শকদের পা রাখবার জন্য একটি ঢালু জায়গা থাকত । আসন- 
অমৃহ এত নীচু এবং হেলানে| ছিল যে কুশানের কাজ করত। একেবারে 
সম্মুখের অেণী ছিল পুরোহিত, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি সম্মানিত ছতিধিদের 
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জন্য সংরক্ষিত আসন। প্রথম দ্বিকে এই আসনগুলি বেঞ্চের মত ছিল 
কিত্ত পরে আলাদা আলাদা সিংহাসনের মত পাথরে তৈরী বৃহৎ আসন 
তৈরী করে এনে বসানো হয়েছিল । সোপানশ্রেণীর মধাযবতাঁ অংশের ঠিক 
মাঝখানে আজে! সম্মানিত প্রধান অতিথির আসনখানি সাক্ষীস্বরূপ অটুট 
রয়েছে । এই আসনে উপবেশন করতেন নাটকের যিনি অধিকর্তা দেবতা 
দিওন্যুসাস্‌ এলেউথেরেউস্‌ তারি প্রধান পুরোহিত গঘ্যা লিবারেটর্‌' (2১5 
[.166:90£), এই আসনের সম্মুখে ছিল পা রাখবার একটি পাথরের চৌকি । 
চারপাশে ভূমির গর্ত দেখে মনে হয় প্রধান পুরোহিতের এই আসনখানি 





এপিদাউরসের রঙ্গালয়-গ্রীস 


চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করে অন্যান্য আসন থেকে তফাৎ করে রাখা হত। 
সিংহাসনের পেছনে খোদিত ছিল সাতুযুর অর্থাৎ অর্ধমানব ও অর্ধছাগের মৃতি। 
সম্বুখ অংশে খোদিত ছিল পআ্যারিম্যাম্পি ও গ্রিফিনের” (/১010)5501 & 
001879) মতি, এর পাশে ছিল পক্ষযৃক্ত বালক “আযাগোনের” (/১৫০০)১৬ 
মৃতি, এছাড়া সমস্ত সিংহাসনটি জুড়ে অঞ্কিত ছিল আচ্কুরলতা। যে 
দিথ্যুরাম্ব থেকে গ্রীক নাটকের সুরু দিওমুাপাসের প্রধান পুরোহিতই 
ছিলেন সেই প্রাচীন যুগে তার প্রথম অভিনেতা । তিনিই এখন নাট]াভিনয়, 
মঞ্চ-কুশলী অভিনেতা ও নাট্যকারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসে প্রধান 


৭৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অতিথির সন্মানিত আসন গ্রহণ করেছেন। আমর! কল্পনা নেতরে দেখতে 
পাই ষে প্রধান পুরোহিতের এই আসন সম্মেখই নাট্যকার আরিস্তোফানেসের 
পা] ভ্রগস্চ (006 02985) নাটকের হাস্যোজ্জল দৃশ্য অভিনীত হত--সে 
সমস্ত দৃশ্যে দেবতা দিওন্বাসাস্‌ ও তার পুরোহিত কেউই বাঙ্গ, বিদ্রপ থেকে 
রেহাই পাননি, এই বিদ্রুপ পুরোহিত উপভোগ করতেন । 

“ল্যুকর্গাসের” যুগ থেকেই প্রেক্ষাগার পরিণত রূপ ধারণ করতে 
থাকে । অনৃখেত্ত্রা চারদিকে জলের নালা কেটে পুনর্গঠিত হয়, এবং স্বেনো- 
থেকে সাধারণ অস্থায়ী গৃহ থেকে ক্রমশঃ শুভ্তবহল স্থায়ী পাথরের 
স্বাপত্যের রূপ গ্রহণ করতে থাকে । হেলেনীয় যুগে এই স্থাপতাই আরো 
সাড়ম্বর প্রাধান্য পায়। ফ্কেনে পেছনের অংশে দক্ষিণের পবিজ্র দেবভূমির 
দিকে খোল! রইল-_এই প্রাচীন মন্দিরের গায়ে দিওন্যুসাসের কাহিনী 
চিত্রিত এবং খোদিত হয়ে একটি সুসজ্জিত বিশ্রামাগার তৈরী হল। সেখানে 
দর্শক সাধারণ নাটকের মধ্যবতা বিরামকালে বা বর্ণ আরম্তে আশ্রয় 
নিতে পারত। 

গ্রীক নাটকে অরুখেস্ত্রার আবির্ভাব ঘটেছিল অতি প্রাচীন “আরখেইকৃ” 
(/১:০০৪)০) যুগে । খিয়েটার অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হল ক্লাসিকাল যুগে । 
স্কেনে বিল্ডিং-এর রঙ্গমঞ্চ বিশেষ পরিণত রূপ পেয়েছিল ক্লাসিকাল যুগের 
গ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতকে এবং এর ক্রেমোন্নতি চলল হেলেনীয় যুগ পর্যন্ত । 
কিন্তু এই হেলেনীয় যুগ পর্যস্ত অগ্রগতির পরেও গ্রীক রঙ্গালয়ের তিনটি 
অংশ, অর্খেস্ত্রা, স্কেনে ও প্রেক্ষাগার-_এর| পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত ও 
একাঙ্গীভূত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থাপতোর নিদর্শন হয়ে উঠতে 'পারেনি। 
তার! একই উদ্দেশ্তে যাত্রারস্ত করল, ক্রমোন্নতির পথে চলল তাদের 
অগ্রগতি তবুও তার] রইল পরস্পরের প্রতি নিঃসম্পর্ক, উদাসীন । ্‌ 

এই সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই 
লক্ষণীয়, যে ক্লাসিকাল যুগে মঞ্চের বহু প্রকার উন্নয়ন হওয়া সত্বেও মঞ্চ 
কোথাও প্রেক্ষাগারের ভূমি থেকে উচ্চতর ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এখানে 
স্কেনে গৃহ অরুখেস্ত্রার চেয়ে উচ্চ বেদীতে হলেও পুরো! রঙ্গভূমিই থাকত 
বর্তমান ফেঁডিয়াম বা! সার্কাসের মত নীঢুতে এবং দর্শকরা বসত উচ্চ 
সোপানাবলীর মত আসনে । | 

পা! হিত্ট্রি অব্‌ দ্যা গ্রীক আযাণ্ড রোমান থিম্বেটার” খ্রস্থে শ্রীমতী মার্গারেট 


এীস ণ৯ 


বীবের বলেছেন, «এ কথ! বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্লাসিকাল 
যুগে উচু ম্চ বলে কোন কিছুই ছিল ন1।”৯* 

এতক্ষণ আমর! ক্লানিকাল যুগের রঙ্গালয়ের স্থাপত্য গঠন নিয়ে 
আলোচনা করলাম, এবার আমরা এযুগের যান্ত্রিক পদ্ধতি ও মঞ্চের 
কলাকৌশলের অভিনবত্বগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করব। কিস্তু তার 
আগে ক্লাসিকাল যুগের নাট্যসাহিত্যের যে গঠন শৈলীগত বিবর্তন ক্রমান্বয়ে 
এগিয়ে চলেছিল সে সম্পর্কে কিছু বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নাটকের 
গঠন শৈলীর বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মঞ্চ ও তার যান্ত্রিক কৌশলের 
বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিক যাচাই করে নিতে পারব। 

পূর্বেই আমর! আইম্ন্ালস্‌ ও সোফোক্লেসের নাটকের মধ্যে যে গঠনগত 
পরিবর্তন এগিয়ে' এসেছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস দিক্সেছি--এবার এই 
অগ্রগতির আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। 

গ্রীক নাটকে কথোপকথনের প্রাধান্য ও মঞ্চের ' উপর ক্রিয়। প্রতিক্রিয়! 
সৃষ্টির পথিকূৎ ছিলেন আইম্থন্যলস্‌ এবং এই পথেষ্ট নাটকের অগ্রগতিকে 
অব্যাহত রেখেছেন সোফোর্েস্‌ ও এউরিপিদেস্‌ | এ সম্পর্কে নিকল মহাশয় 
তার «ওয়ার্লড ড্রাম।” গ্রন্থে বলেছেন যে, 

"“আইন্থ্যলস্‌ যদি মার্লে। হন, তবে সোফোক্রেস্‌ ছিলেন শেকপীয়র | 

যদি সোফোকরেসকে শেকৃসপীয়রের সমগোত্র মনে কর! হয়, তবে 
এউরিপিদেস্‌ তার মোহমুক্ত তীক্ষ ধীশক্তির দ্বারা প্রায়শঃই আমাদের শ'-এর 
কথা "্মরণ করিয়ে দেন।” 

আইম্থ্যলস্‌ থেকে নাটকের ক্রমোন্নতির যর্ধপ নাটকের মধ্যে ধীরে 
ধীরে খোরাসের প্রাধান্ত কমে আসার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে । খোরাস 
সঙ্গীত যতই কমেছে কথোপকথনের অংশ ততই বেড়েছে, কথোপকথনের 

ংশ যত বেড়েছে অর্থেন্ত্রা ছেড়ে মঞ্চের প্রাধান্মও ততই বেড়েছে। 

মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কলা কৌশল ও 
আয়তন ক্রমোম্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। 

রিচার্ড জি. মলটন. তার “দি এন্শেণ্ট ক্লাসিকাল ড্রামা” গ্রন্থে 
ক্লাসিকাল যুগের গ্রীক ট্র)াজেডিকে খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্ত হেতু শুধু 
্টটাজেডি” আখা। দিতে চাননিঃ উল্লেখ করেছেন “খোরাল ট্র্যাজেডি” 
(00০18118555) অথবা গীতি প্রধান ট্র্যাজেডি বলে। সমবেত 


৮৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


খোনাদের মুখের ওডগুলি এক একটি গীঁতিকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আইস্ঘ্যলসের গ্রথম নাটক দ্যা সাপ্লীয়্যান্টসৈে আমর! দেখেছি খোরাল 
সঙ্গীতের অংশ নাটকীয় কথোপকথনের চেয়ে অনেক প্রীধান্যযুক্ত। কিন্ত 
এরপর আইম্্যলসের ওরেসথেইয়ার কাহিনী নিয়ে রচিত ট্রিলজিতেই 
আমরা তুলনামূলক ভাবে মঞ্চ এবং কথোপকথনের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য দেখতে 
পাই। ত্রয়ী নাটকের তিনটি হল ১। প্আযাগামেমনোন” (4682)6120000) 
এটি ছিল প্রত্যুষকালের নাটক (01920875 0155) ২। পগ্ভা সেপ্যাল্ক্র্যাল্‌ 
রাইটস্‌ বা খোয়েফোরই (11১6 563101,181 1106৪)-_এটি মধ্যাহ্নকালের 
নাটক (19089 79195) ৩। দ্যা জেপ্টল্‌ গডেসেস্‌ বা এউমেনিদেস্‌ (1১৩ 
96705 0399058868) এই তৃতীয়টি ছিল সায়াহ্কালের (4১661100012 
79195) নাটক। 

খোরাল ট্র্যাজেডিতে পর পর সাজানে। থাকত নাটকীয় দৃশ্যাবলী যা মঞ্চে 
অভিনীত হত ও প্রশস্তি সঙ্গীত য| অর্থেন্ত্রায় গীত হত। প্রশত্তি সঙ্গীতে 
মেনে চল] হত খোবাসের সকল হুক্ম ও জটিল্‌ রীতিনীতি ।--সেই হারিয়ে 
যাওয়] শিল্পকল! যা! মনকে বেঁধে রাখত কাব্যে, গানে ও দেহভঙ্গিমায়- সেই 
শব্ধকাব্য, ধ্বনিকাবা, ও গতিকাব্ যেখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে ব্ূপ 
পেত। 

আর. জি. মলটন গ্রাক ট্র্যাজেডির গঠন ভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন "গ্রীক 
ট্টাজেডি নির্ভেজাল নাটক ছিল না। এতে মিলন ঘটেছিল স্রোফি 
আকারে রচিত অর্খেস্ত্ার খোরান কর্তৃক গীত প্রশস্তি সঙ্গীত এবং মঞ্চে 
অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাট্যকাহিনীর | 
খোরাস ছিল গীতধর্মী ও নাট্যধর্মী উপাদানের বন্ধন সূত্র ।” 

এই “খোরাস” নাটকের মধ্যে থেকে দু'ধরনের কাজ করত, তারাই 
ছিল নাটকের ভিতরের দর্শক এবং বাইরের দর্শক | খোরাস যখন নাটকের 
ভিতরের দর্শকের কাজ করত, তখন তারা হত নাটকের জনত! | যেমন 
পরবতী কালে দেখ! গেছে শেকৃসপীয়রের প্জুলিয়াস্‌ সিজারের” রোমান 
জনতা । অন্যদিকে নাটকের মধ্যে এই খোরাস থাকার দরুণই শ্রীক 
নাটকে অভিনেতাদের "স্বামলেট” বা *ম্যাকবেধ” চরিত্রের মত বড় বড় 
্গতোক্তি করতে হুত না-খোরাসই তাদের এই প্রয়োজনট! মেটাতে 
পায়ত এবং চরিত্রগুলির মানসিক বিশ্লেষণের কাজ করে দিত। খোরাসের 


গ্রীস ৮১ 


দ্বিতীয়, কাজ ছিল নাটকের বাইরের দর্শকের ভূমিকা নেওয়া! । নাটাকার 
দর্শকদের মধ্যে ষে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করতেন, যে নীতির সংঘাত জাগিয়ে 
তুলতে চাইতেন--খোরাসের কথা এবং আচরণের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়াই 
ফুটে উঠত॥ 

মূলতঃ গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে সঙ্গীতকারী খোরাসের বহু বিচিত্র 
ধরনের কাজ ও প্রাধান্য থাকার জন্যই মলটন গ্রীক ট্র্যাজেডিকে খাঁটি 
নাটক (0015 019079) বলে স্বীকার করেন নি--বলেছেন, খোরাল 
ট্টাজেডি। এই খোরাল ট্রাজেডির ক্রমশঃ খোরাসের রাহ্গ্রাস থেকে 
মুক্তিই হল খাট ট্র্যাজেডির বা নাটকের জন্ম কথা। আরর৫খাটি নাটককে 
ধারণ করবার জন্তই একটু একটু করে এগিয়েছে রঙ্গমঞ্চ । আইস্থন্যলস্‌ 
থেকে এউরিপিদেসের মধ্যেই খোরাসের আমূল বিবর্তন আমর! বিশ্লেষণ 
করলে লক্ষণীয় ভাবে দেখতে পাব। কতকগুলি নাটক্ষের একট] ধারাবাহিক 
হিসেবের মধ্য দিয়েই আমর দেখতে পাৰ খোরাসের প্রাধান্য ক্রমশঃই কি 
ভাবে হাস পেয়ে যাচ্ছে । যেমন-- 

১। নাটাকার-_-আইম্থ্যলসের নাটক--প্া! সুনপ্লীয়্যান্ট মেইডেন্স” 
রচনাকাল আন্মানিক-_-৪৯* থ্রী: পূর্বাব্্, নাটকে মোট লাইন সংখ্যা 
১৪৬০ তার মধ্যে ৫৫৮১ লাইন কথোপকথন, এর প্রাপ্স দ্বিগুণ সংখ্যা ৯৯৯ 
লাইন হল সমবেত খোরাস ও তৎসহ খোরাস নায়িক] এবং উপখোরাসের 
বাকৃবিনিময় । খোরাস সংখ্যা কম পক্ষে ৫০ জন-_সাল্লীয়্যা্ট মেইডেন্র!। 

২। এরপরে আমরা নাটাকার--সোফোরেুসের একটি মাঝামাঝি 
সময়কার নাটক ধরছি-_-আস্তিগোনে (4১705০06-00035 8০021) [2৬ 
210 11১6 19৬/ 0£ 99116) রচনাকাল ৪৪২ বা ৪৪১ খ্রীঃ পৃর্বাব । তরুণ 
নাট্যকার সোফোরেেদের বঙ্গালয়ে প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আইস্থ্ালসের 
প্রতিযোগী ছিসেবেই। আন্তিগোনে নাটকে আমর! বিস্ময়কর ভাবেই 
দেখতে পাব যে নাটকে চরিত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং খোরাস সংখ্য 
কমে গেছে । খোরাস সংখ) মোট ১ধজন | নাটকের চরিত্র--১। আতন্তি- 
গোনে, ২। ইসমেনে, ৩। এউরিদাইস্, ৪ । ক্রেয়োন্, ৫ । হাইমোন্‌, 
৬। তিরেসিয়াস্‌, ৭। একজন সান্ত্রী, ৮। একজন দৃূত--মোট টি চরিত্র। 
নাটকের প্রারভ্তে মঞ্চ দৃশ্টাসজ্জার বিবরণ রয়েছে এইভাবে ₹_-থিবিসের রাজা 
ক্রেয়োনের প্রাসাদসন্মুখ । মাঝখানে একটা বিশাল দরজ] য। দিয়ে প্রাসাদ 

১. 
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অভ্যন্তর দেখা যায়। দু'পাশে হ'টে! ছোট দরজা । মঞ্চ দৈর্ধে পম্চাৎ 
দেয়ালের সমান । মঞ্চ থেকে 'তিনটি সি'ড়ির ধাপ নেমে এসেছে অর্থেস্তরা 
ভূমির দিকে । নাটকে মোট লাইন সংখা! ১০৭১, খোরাঁস ২৫ লাইন-- 
এবং কথোপকথনের সংখ্যা ৮৪৬--খোরাসের তিনগুণেরও বেশি ।' 

৩। নাট্যকার- এউরিপিদেসের নাটক। "আত্রেমুস” (40509) 
বংশেরই প্রখ্যাত বিষয় নিয়ে রচিত--"ওরেস্তেস্” | রচনাকাল--৪০৮ খ্রীঃ 
পূর্বাধ--এ নাটকে চরিত্র সংখ্যা সোফোক্লেসের চাইতেও বেড়ে গেছে-- 
মোট চরিত্র সংখ্য1--১০ জন এবং আরগিভের মেয়েরা খোরাস। এউরিপি- 
দেসের খোরাস আর মুল কাহিনীর সঙ্গে সম্পক্ত নেই। নাটকে মোট 
লাইন সংখ্য] ১৬৯৩, তার মধ্যে খোরাস ও সেমি*খোরাসের মিলিত লাইন 
সংখা] ১৭৩, কথোপকথন সংখা। ১৫২০ লাইন এ ক্ষেত্রে ক্রম বিবর্তনের আর 
ব্যাখ্যা! নিষ্প্রয়োজন | 

&1। এর পরে আর একজন নাট্যকারের আর একটি নাটকের আমরা 
উল্লেখ করব। যদিও তিনি ট্র্যাজেডি রচয়িতা ছিলেন না, ছিলেন "ওল্ড 
কমেভির” (91 29254) রচিত, তবুও এ যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
হিসেবে তার নাটকের গঠনভঙ্গিও বিশ্লেষণ করা দরকার । 

আইম্থালস্‌ থেকে এউরিপিদেস্‌ পর্যান্ত ট্র্যাজেডির একটি অখণ্ড ধারা 
যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি প্রাচীন গ্রীসে কমেডির অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে 
ছিল না। “গ্রীকরা কেবল ট্র্যাজেডির বেদনা বিধুর সঙ্গীতেই বিষুগ্ধ হয়ে 
থাকত না, তার! কমেডি থেকেও জীবনের আনন্দোজ্জল চিত্রায়ণে খুশী 
হত। 

শা; পূর্ব ৪৮৬ অন্দে দিও্যুসাসের উৎসবে কমেডি এসে যুক্ত হয়। 
দিওন্যুসাসের প্রাচীন উৎসবের মধ্যেও জীবনের হাস্ুরসাত্মক ও অশ্লীল 
উপাদান যুক্ত হয়েছিল । 

কমেডির প্রধান মৌলিক উপাদান হল আতিকার «কোমাসৃ* (47০ 
০০:03), এটা একটা! জনপ্রিয় গ্রাম্য অনুষ্ঠান ছিল। একদল কৌতুকপ্রিয় 
গ্রাম্য জনতা দিওন্যুসাসের সন্মানেই তার নীতিহীনতার বিভিম্ন কাহিনী 
অবলদ্বনে শোভাযাত্রা করে গান গাইতে গাইতে যেত। এই কোমাস্‌ 
সঙ্গীত থেকেই “কমেডি (0০87603) নামের উৎপত্ভি। কোমাদের দল 
অনেক সময়ে 'মাস্ক' (১1858) জাতীয় নাটক লিখত অথব| নিজেদের নানান 
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পণ্তর আকৃতিতে সঙ্জিত করে নিত-_-কখন পাখীর মত, কখন ঘোড়া, কখন 
ব্যাউ,। এরাই দলবদ্ধ ভাবে আদি “কোমাসে' খোরাসের কাজ চালাত। 
পরবত্তাঁকালে কমেডি যখন পূর্ণ সাহিত্যিক ব্ধূপ পেল তখনো এই জীবজগতের 
চরিত্্রায়ণ তার সঙ্গে অঙ্গীভৃূত হয়ে রইল। যেমন আরিস্তোফানেসের 
“গা! বার্ডসৃ* (705 995) বা পভ ক্রগস্” (0095 5198৪) নাটকে আমরা 
খোরাসের ভূমিকায় পাখী ও ব্যাঙদের দেখতে পাই । আদিম সভাতার কাল 
থেকে. জীবজগতের অন্থকরণ প্ররৃত্িই এর মূল কারণ। কোমাসের সঙ্গে 
এসে যুক্ত হয়েছিল একদিকে নিকটবতাঁ “মেগারা* (26৪15) সহরের 
প্বার্লেস্ক* (8901580০) ধরনের অতি অমাজিত সাধারণ উৎসবের উপাদান, 
অন্যদিকে এসে যুক্ত হয়েছিল “হিতারিয়স্* (310871098) ধরনের অত্যন্ত 
অশ্লীল উত্তেজনাপূর্ণ “কোরৃদাক্স” (০:০৪) নৃত্য । 
এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ওল্ড কমেডির (014 0:০7)0)--তা| ছিল 

অনিয়ন্ত্রিত, অডভুত, অশ্লীল, তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ এবং উদাত্ত ট্ীতিকাব্য মণ্ডিত। এ 
এক কাল্পনিক জগতের রূপায়ণ আবার তার সঙ্গেই সর্বশেষ মুখরোচক 
কাহিনী ছড়িয়ে থাকত। নিয়শ্রেণীর মানুষের হৈ 'ছল্লোডের মাঝেই অতি 
সহজে স্থান করে নিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈষ্ঠিক ও দার্শনিক তত্ব। 
আরিস্তোফানেস্পন্থীদের বাঙ্জ বিদ্রপের মধ্যেও আধা দেখতে পাই নানী 
স্বাধীনতা, ও শান্তির মহৎ বাণীর ব্ূপায়ণ আর ওরি মধ্যে অন্ুরণিত হয়ে 
উঠেছে--অতি মধুময় কাব্যধ্বনি। যেমন আবিস্তোফানেসের ছ্যা বার্ডস্‌ 
নাটকে নানান বাদরামির মধ্যে বুলবুলের সুমধুর গীতি লহরী অন্ুরপিত হয়ে 
উঠেছে, 
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নাট্যকার আরিস্তোফানেসের (/১1892081068) নাটক “গা! ক্লাউড.স 
(7106 019595) | নাটকে চরিত্র সংখ্। খোরাস ছাড়া ১১ জন। রচনাকাল 
৪২৪ শ্রী: পূর্বাব্ধ-নাটকে মোট লাইন সংখ্যা ১৫১০, খোরাস সঙ্গীত ২৫৮ 
লাইন, কথোপকথন ১২৫২ লাইন । 

পূর্বোক্ত এই ক্ষুদ্র হিসেবটির পর আর ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন যে খোরাল 
ট্রযাজেডির মধ্য থেকে খোরাসের অংশ কত দ্রুত গতিতে কমে গিয়ে নাটকের. 
অংশ বেডে যাচ্ছে 

এই ক্রুমপ্রশ্ফুট নাটককে রূপায়িত করবার জন্য মধধে যে সমস্ত যাস্ত্রিক 
পদ্ধতি এবং কল! কৌশলের আবির্ভাব ঘটেছিল এখন আমরা তারি একটি 
চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব আর এও দেখাবার চেষ্টা করব যে এই 
যান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৎকালীন নাটকের গঠনভঙ্ষি ও প্রয়োগ 
পদ্ধতি কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 

গ্রীকম্চে অভিনয় কালে বহু ধরনেরই কৌশল অবলম্বন কর! হত। 
রঙ্গালয় এবং প্রেক্ষাগারের আমরা যেমন স্থাপত্য ভগ্তাবশেষের মধো প্রামাণ্য 
নিদর্শন পাই, যান্ত্রিক কৌশলের সে ধরনের নিদর্শন হুর্লভ | এ যুগের যান্ত্রিক 
পদ্ধতি সম্পর্কে আমর! অতিমুল্যবান দৃ'খানা স্থাপত্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ 
পাই। এই দ্ু'খানাই রোমান যুগে রচিত হয়েছিল। একখানার রচয়িতা! 
হলেন “ভিক্রভিয়াস্‌” (৬10548) তিনি সম্রাট আগন্তাসের (2১4838548) 
সমকালীন ছ্িলেন। অন্তগ্রন্থের রচয়িতা হুলেনঃ সম্রাট “কম্মোহ্ুসের” 
(09/)030098) সময়কার “পোলুক্স* (2০)14%)। এদের বিবরণে একটা 
প্রশ্ন থাকে যে তার কতট! ছিল তাদের যুগের বর্ণন] আর কতটা খাঁটি 
ক্লাসিকাল যুগের তথ্য। তিক্রভিয়াস্‌ ও পোল, এ হ'জনের কালের মধ্যে 
ব্যবধান ছিল প্রায় ২০০ বছরের । সুতরাং তার] হু'জনই যে সমস্ত জায়গায় 
একই সত্যকে ক্লাসিকাল যুগের বলে স্বীকার করেছেন তাকে আমর! তাদের 
যুগ-্রভাব ন| বলে ক্লাসিকাল যুগেরই সত্য বলে ধরে নিতে পারি। 

এই দু'জন স্থাপত্য-বিশারদই স্কেনে ও মঞ্চের সংযোজনকারী তিনটি 
দরজার উল্লেখ কঁরেছেন। তার মধ্যবর্তী দরজাটি প্রধান আর রয়েছে ছুটি 
পার্শ্ববতাঁ দরজা! | ক্লাসিকাল যুগের বিভিন্ন নাটকে এবং আমরা পূর্বো্গিখিত 
আস্তিগোনের মঞ্চ নির্দেশেও .তিন্টি দরজার উল্লেখ পাই। তবে এযুগে এ 
তিনটি প্রবেশ পথই ছিল সর্বাধিক সংখা! । এগুলি যখন পাথরের স্থায়ী 
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স্কেনে গঠিত হয় তখন সর্বত্রই গৃহীত হয়েছিল । মাঝের দরজাটা হত 
বিরাটাকার ও প্রধান, এই দরজাটি অবস্থা প্রয়োজনীয় ছিল, এরি সাহায্যে 
প্রাসাদাভ্যন্তরের দৃশ্ট দেখানে! হত-_সেজন্য এটার সাজসঙ্জাও ছিল বেশি। 
এই দরজার অলংকরণ হয়ত প্রকৃত স্থাপত্যের অংশ রূপে মাল-মশলা 
দিয়ে কর] হত, নয়ত চিত্রিত পট ব্যবহার করা হুত। এগুলিকে 
দরকার মত দৃষ্ঠানযায়ী সরিয়ে নেওয়া যেত। “পোল্পুক্স' হয়ত এই ধরনের 
দৃশ্ঠসজ্জাকেই “ক্যাতাব্রেমাতা" (85510162756) নামে উল্লেখ করেছেন । 
এই ধরনের মঞ্চসজ্জার উপকরণ ছিল- -পশ্চাদৃযবনিকা! (9৪01. ৫:08), 
যবনিক| (04£0517)8)১ “পিনাকেস্‌* (0158%55) বা “ত্যাবৃলেত্স্” (05051555)। 
এগুলোর কাঠামো কাঠের ও ক্যানভাদের তৈরী হত--তার উপরে 
নাট্যোল্লিখিত দৃশ্য অগ্কিত থাকত। ভিক্রতিয়াস্‌,বলেছেন, যে ট্র্যাজিক, 
কমিক ও সাত্যুরিক্‌ এই তিন শ্রেশীর কাবোর স্বন্য আলাদা! দৃশ্যপট তৈরী 
হত। তার মতে এই অপসারণযোগ্য অফ্কিত স্তশ্যপটেই সর্বপ্রথম দৃষ্টি 
বিভ্রমকারী পরিপ্রেক্ষিতের (26:806০0৬৫) অনুগ্রীলন! হয় । 


॥ গ্রীক মঞ্চে যাল্ত্রিক পদ্ধতি ॥ 


১। পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত দৃষ্যাবলী ছাড়া এ যুগের প্রধান যাক্ত্রিক 
কৌশল ছিল “পেরিয়াকৃতোই” (95:150091) এই পেরিয়াকৃতোইর প্রকৃত 





ভা পেরিয়াকৃতোই। 


'আকার যে কি ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় ন]। ভিক্রভিয়াস্‌ ও 
পোল্জুক্সের যতে এর আকার ছিল অনেকট! ত্রি-বেধ বিশিষ্ট পপ্রিজ মের” 
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(90879) মত। ভার তিনদিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত থাকত। 
তাদের ঘুরিয়ে দিয়েই দৃশ্যপট পরিবর্তন বোঝাত। একই শহরের অন্য 
একটি জননিবাস দেখাতে লে পেরিয়াকৃতোই ভানদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া 
হত, আর সম্পূণণ দৃশ্য পরিবর্তন বোঝাতে হলে ছ্'বার অর্থাৎ বাকি 
দ'পাশই ঘোরানোর রীতি ছিল । যঞ্চের হু'পাশে যে ছুটি দরজা ছিল 
তাদেরও ইঙ্লিতধমা বিশেষত্ব ছিল । তাদের একটি দরজ| দিয়ে প্রবেশ করলে 
বোঝ। যেত যে তার! কোন নগরী ব1 বন্দর থেকে এসেছে । আর অন্য 
দরজ! দিয়ে ঢুকলে বোঝা! যেত যে তারা স্বদেশ থেকে আসছে । হেলেনীয় 
যুগের আগে পর্যস্ত পোরিয়াকৃতোইর কোন স্থায়ী স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া 
যায় না| “এলিস্‌' (11) থিয়েটারের ছু"টি স্থানে পেরিয়াকৃতোই ছিল 
বলে অনুমান কর! হয়। এখানে একটি পাথর পাওয়া গেছে যার মাঝখানে 
বীম বপানোর জন্য গর্ত রয়েছে । মনে কর! হয় এই বীমটি হত 
পেরিয়াকৃতোইর অক্ষদণ্ড। পেরিয়াকৃতোই এই বীমের সঙ্গে শক্তভাবে 
আটকার্নো থাকত এবং তার চারপাশে ঘুরত। দিওনুযুসাস্‌ থিয়েটারেও 
পাথরের গর্তে পেরিয়াকৃতোইর বীম বসানে। হত ও ঘোরানো হত। এই 
উপায়েই পরবতী হেলেনীয় যুগে “পের্গামোন্” (587890১02) থিয়েটারে 
পুরো! কাঠের সিন-বিল্ডিং পরিবতিত করা হত ।৯৮ 

পর পর তিনটি ট্র্যাজেডি এবং সাতুযুর অথধা একই নাটকের মধো যদি 
তিনের অধিক দৃষ্ঠ পরিবর্তন করতে হুত তখন প্রিজ মের যে দিকটা বাইরে 
আছে তা ছাড়। অতিরিক্ত পাখা হু'টিতে অতি সহজে এবং তাড়াতাড়িই দৃষ্থয 
পরিবর্তন করে নৈওয়] যেত। চতুর্থবার ঘূর্ণনের,সময় তাই আবার প্রয়োজন 
বোধে ট্র্যাজেডি, কমেডি ৰা সাত্যুরেরই কোন হয়ত নূতন দৃশ্য এসে 
যেত। ছু'টি নাটকের মধ্যবর্তী বিশ্রামকালে আবার পেরিয়াকৃতোইর পুরো 
দৃশ্ঠাবলীই পাণ্টে নেওয়া যেত। 

২। দ্বিতীয় যান্ত্রিক কৌশল ছিল “স্কেনা-ছুকৃতিলিস্” এবং পস্কেনা- 
ভেরসিলিস্” (9০৪67১৪-0.00118 ৪100 9086178-6781118) এই পদ্ধতিতে 
কতকগুলি অপসারণযোগ্য অঙ্কিত দৃশ্য একটার পর একটা সজ্জিত করে রাখা! 
হত, তাতে যখন সন্মুখেরট! তুলে নেওয়! হত তখন পেছনেরট! বেরিয়ে 
আসত ও নৃতন দৃপ্ত রচনা করত। এই পদ্ধতি বিশেষ করে প্এ্কাক্রেমার” 
(88/9116109) সঙ্গেই বাযবহারোপযোগী হত । 


গ্রীস ৮৭ 


৩। পঞ্চম শতাব্দীর অন্যতম ঘযাম্ত্িক পদ্ধতি ছিল “এনুক্লেমা” ব। 
সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদী (1১০৬৪৪১1৪ 10186001107) 1 এর সমতুল্য কার্যোপযোগী 
ও বিন্ময়কর যান্ত্রিক কৌশল আর অধিক তৈরী হয়নি। এই “একুযুক্েমার” 





দি একুাক্রেমা। 


কৌশলটা! ছিল অনেকটা বর্তমাণ প্যবান্ুলেটারের মা চাকাওয়ালা একটা 
চৌকি যাকে ইচ্ছে মত মঞ্চে ঠেলে আশা যেত্ত আবার মঞ্চ থেকে 
অপসাবণ করা ঘেত। এক্নাক্রেমাৰ বাবঞ্কার যে নাঁটাকার আইস্মযলসের 
সময় থেকেই প্রচলিত ছল তা প্রমাণ আইস্থযালসেব আগামেমনোন 
নাটকেব মধোই বিপ্ত হয়ে আছে । আগামেমনোন ট্রয় যুদ্ধ থেকে 
বন্দিনী প্রেমিকা প্কাস্সাক্দ্রীকেশ (0855810018) নিয়ে ফিরলেন এদিকে স্ত্রী 
ক্ল্যুতাইমৃনেন্ত্রা ও তার প্রেমিক আইগিস্থাস তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে 
রেখেছে । আগামেমনোন এলেন; শুধু অদ্ধা ভাগাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
“চরিত্রই নিয়তি” (00158150665: 15 068117%) একথাটিও প্রমাণিত হল--তার 
চরিজের অনেক ক্রুটিই ধরা পড়ল যার মধ্যে চরম পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে। 
আগামেমনোন অতি গর্বে আত্মস্ফীত হয়ে দেবভোগা সম্মান গ্রহণ করলেন 
এবং ছূর্ভাগ্যক্রমেই কাস্সান্দ্রার ভারও ক্ল্যুতাইম্নেন্ত্রাব হাতে অর্পণ 
করলেন। কাস্সান্দ্রা দৈবক্ষমতাবলে ভবিষ্মখকে দেখতে পেত তাই পরবতাঁ 
নাটকীয় ঘটনার পূর্বেই উল্লেখ করল-_ 

“পরিণীত! পত্বী এক, অন্যের সাহাযা নিয়ে 

হত্যা করে স্বামীরে তাছার 17২৯ 

এরপরেই দর্শকরা শুনল একট কাতর চীৎকার । মঞ্চের মাঝের বিরাট 
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দরজাটাই এখানে রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ পথ--আযগামেমনোনের 
মঞ্চ থেকে নিগর্যনের সঙ্গে এ দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার তা] উম্মুক্ত 
হল, রক্ত মাখা দেহে কযাতাইম্নেন্্। প্রবেশ করলেন এবং তার পেছনেই 
দেখ গেল নিহত আগামেমনোন ও কাস্সান্দ্রার দেহ সঙ্গে প্রতিশোধ 
গ্রহণের আনন্দে মশগুল হয়ে প্রবেশ করলেন' আইগিস্থাস্‌। 

মঞ্চে এই যে প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে আ্যাগাযেমনোন ও কাস্পান্দ্রার 
মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা এর যাল্ত্রিক কৌশলই এক্কাক্রেম! ) এক্টাক্লেমায় 
করে ঠেলে তাদের অতি সহজেই নিয়ে আস! হয়েছিল । 

সোফোক্লেসের “এলেক্ত্রা” (£16০0৪8) নাটকেও মঞ্চে এই পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রাক মঞ্চে কখন হুতার দৃশ্য দেখানো! হত না। 
এলেকৃত্র। নাটকেও আগামেমনোনের পুত্র ওরেন্তেস্‌, মাত। ক্লন্যতাইমূনেন্ত্রাকে 
প্রাদাদাভান্তরে হত্যা করে । বাণীর প্রণয়ী আইগিস্থাস্‌ মঞ্চে প্রবেশ করলে, 
প্রাসাদ দরজা! খুলে একুাক্রেমার উপরে করে ক্লাতাইম্নেন্ত্রার মৃত দেহ 
দেখানে! হয়। 

এর পরবত/কালে আরিস্তোফানেসের ব্যঙ্গ নাট্যের বহু স্থানেই এন্কা- 
ক্লেমার ব্যবহার দেখা যায়। তার নাটক “দি আখারনিয়াউদের” 
(096 4১০10801808) মধ্যে রয়েছে যে, এউরিপিদেসের নাটকের একটি 
চরিত্র “দিকায়োপোলিস্‌্* (11086070118) আথেন্সেন্র একজন নাগরিক 
ছিলেন, তিনিই আরিস্তোফানেসের দি আখারনিয়াউস্‌ ব্যঙ্গ নাটোর প্রধান 
চরিত্র । এই নাটকে তৎকালীন মঞ্চপদ্ধতি অনুযায়ীই দ্রিকায়োপোলিসের 
গৃহে তিনটি দ্বার দেখা যাচ্ছিল। নাঁয়ক অন্যান্য নাগরিক ও রাষ্্রদ্ুূতদের 
সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এই সময়ে যুদ্ধবিরতির 
সম্ভাবনায় একদল উত্তেজিত, ক্ুদ্ধ আখারনিয়ার অধিবাদী প্যারোদোসের 
পথে অনৃখেস্ত্রায় এসে প্রবেশ করল, এরাই নাটকে খোরাস। আখার- 
নিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে দিকায়োপোলিস্‌ বার্লেস্কের কায়দায় একটি 
কয়লার ঝুড়ি নিয়ে এসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ 
তার মাথায় আত্মরক্ষার জন্ম এক অড়ুত পরিকল্পনার উদয় হল। তিনি 
ভেবে নিলেন এদের মাথায় করুণ! জাগাতে হবে| অমনি দিকায়োপোলিস্‌ 
ছুটলেন এউরিপিদেসের খোঁজে সেখান থেকে এউরিপিদেদের প্প্যাথেটিক্‌ 
প্লে” (5801761০ 219)) বাস্তবধ্মী চরিত্রের কয়েকটি ছেঁড়া খোড়! পোষাক 
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চেয়ে আনবার জন্ম। এরপরে এউরিপিদেসের গৃহে দিকায়োপোলিস্‌ 
এউরিপিদেসের ক্রোতদাস ও পরে এউরিপিদেসের যে দৃশ্য সেটি সতাই 
অভিনব । 
ক্রাতদাস : (দরজ! খুলে ও মাথাটা বাড়িয়ে )। 
--ওখানে কে? 
দিকায়োপোলিস্‌ £ এউরিপিদেস্‌ বাঁডি আছেন কি? 
ক্রীতদাস £ তিনি উপস্থিত আছেনও বটে এবং নেই ও বটে। 
বৃঝে দেখুন যদি পাবেন । 
দিকা ঃ সেকি? তিনি রয়েছেন অথচ নেই? 
ক্রীত £ হ্বা! হা] মশাই ; তিনি আকাশ কুসুম চয়নে 
ব্স্ত আছেন। তার মনটা এখন বাঁডিতে নেই 
কিত্ত দেহটা! রয়েছে। তিনি একট উশ্টু দাড়ের উপর 
বসে ; ট্রাজেডি রচনা করছেন । ১২৯ 
দিকায়োপোলিসের আগ্রহাতিশয্যে ক্রৌতদাসটি "বাধা হয়ে এউরিপি- 
দেসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিল, এখানে মঞ্চে গ্বামর1 একুযুক্রেমার এক 
সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই। ক্রীতদাস দর্জ! দিক্লে এক্যক্রেমাকে ঘুরিয়ে 
নিয়ে এল । এন্াক্লেমার উপরে বিছানায় শুয়ে আছেন- উপস্থিত কিন্ত 
অনুপস্থিত এউরিপিদেস্‌ এবং তার সঙ্গে ট্রাজেডির ঝোলানে। পোষাক ও 
অন্যান্ত আসবাবপত্রের ভ্‌প। একুযক্লেমা ঘুরিয়ে আনায় মুহূর্তেই মঞ্চ 
এউরিপিদেসের গৃহাভ্যন্তর হয়ে উঠল । 
এই নাটকের মধ্যেই “ওল্ড কমেডির” একটি বিশেষ নাটকীয় গঠন 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল প্প্যারাবাসিস্* (2১6 7879108813) এতে খোরাস 
গোল হয়ে দাড়িয়ে সোজাসুজিই দর্শকদের বিরাট সঙ্গীতপূর্ণ প্রশস্তিদ্বারা. 
সম্বোধন করে যুদ্ধতত্ব নিয়ে তাদের দ্বন্দের বিষয় বৃঝিয়ে বলেছে । 
আরিস্তোফানেসের “ওল্ড কমেডির' শেষের যুগে আমর] দেখতে পাব যে 
খো'রাসের প্রাধান্য একেবারেই কমে আসছে। নাটকের পরিকল্পান! যদিও 
অলীক কল্পন! প্রমূত হত, তবুবাঙ্গ নাট হওয়ায় বিষয় বস্তর উপর বাস্তব 
প্রভাব যথেউই ছিল। তা! ছাড় খোরাসের উক্তি বাদ দিয়ে কথোপকথনের 
ভাষাও অনেক বেশি দৈনন্দিন, জীবনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল । ফলে 
নাটকের মঞ্চের উপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে গিয়েছিল । 
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আরিস্তোফানেস্‌ গৃহের অভাস্তর দেখানোর জন্য এক্াক্লেমাকেই পছনাসই 
উপায় বলে মনে করতেন | তার নারী জাগরণমূলক “থেস্মোফোরিয়াজিয়ুসি” 
(0)655)01915011520886) নাটকেও এই যাম্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখি ।. 
একাক্লেমাও পেরিয়াকৃতোইর মতই মুক্তাঙ্গন থিয়েটারের পক্ষে পূর্ণ উপযোগী 
ছিল। এন্সাকেমার সঙ্গে ফ্কেনা-ছ্ুকৃতিলিসের সঞ্চরণশীল দৃশ্ঠপটের সংযোগ 
সাধন করে বর্তমানকালের সঞ্চরণশীল মঞ্চ বাবহারের কাছাকাছি ফললাভ 
কর] যেত। প্র্রেক্ষাগ্ুহের দর্শক আসনগুলি ধাপে ধাপে উপরে উঠে 
যাওয়ার জন্য--এবং মঞ্চ নিয়ভূমিতে থাকার দরুণ কোন গৃহাভাস্তরের 
দৃশ্যকে বাস্তবান্থগ করার জন্য কোন ছাদওয়াল] দৃশ্য ব্যবহার করা যেত 
না । অতএব এমন দৃশ্টপটেরই অবতারণা করতে হত যা সহজেই সরিয়ে 
বা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। যেমন উপবেশনের জন্য সিংহাসন, বা অর্ধ- 
শয়নের জন্য কাঁউচ+ এগুলির নীচে চাক! দেওয়া থাকায় ঠেলে মঞ্চে 
এনে দৃষ্ঠ পরিবর্তন কর! যেত । অভিনয় বেদী হত অর্ধবৃত্তাকার বা] চতুষ্কোণ 
একেই একটি কেন্দ্র নিন্দুব উপর অনেক সময় ঘোরাঁনো হত সেটটা যখন ঘুরে 
সম্মথে আসত তখন ফ্কেনের দরজ| খুলে যেত। আবার সেট যখন সরে 
যেত দরজা বন্ধ হত | সেটের অংশ বিশেষ পরিবতিত করা হত এক্াক্লেমার 
পদ্ধতি সাহায্যে আর তার দৃশ্য দ্রুতগতিতে পরিবর্তন কর! যেত স্কেনা- 
দ্ুকৃতিলিসের সাহায্য 

গ্রীক নাটাসাভিতোর ইতিহাসে ট্যান্দেভি রচয়িতা এউরিপিদেসের যুগকে 
পৰাস্তবতার আবির্ভাব কাল” (76 04) 06 ২5৪1197)) বল। হয়, কিন্তু 
আমর! যখন গিলবার্ট মারে লিখিত এউরিপিদেসের অন্ববাদ পড়ি তখন তার 
খোরাসের উদ্বাত্ব মপুর সঙ্গীত শুনে তার সঙ্গে “্বাস্তবত1” কথাটির কোন 
সঙ্গতিই খুঁভে পাই না।- কারণ এউরিপিদেস্‌ বাস্তববাদী এবং আধুনিক 
ছিলেন আইস্থয্যুলস্‌ ও সোফোর্েসের পরিপ্রেক্ষিতে । এউরিপিদেস্‌ সোফো- 
ক্লেসের মাত্র দশ বছরের ছোট ছিলেন__তবুও এদের মধ্ো যুগের বাবধান 
এসে গিয়েছিল, সোফোক্লেসের ছিল মানবচরিত্র জম্পর্কে সুজ বিশ্লেষণী 
দর্টি। তিনি ভাগ্যকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছিলেন তেমনি দুঃখ বেদনার 
অগ্নিদহমে মানবচরিত্্র যে মহত্ব উত্তাসিত হয় তাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। 
সোফোক্পেসের আদর্শবাদ মানব জীবনের পরম সত্যকে খু*জেছে এবং 
তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে। এউরিপিদেসের মধ্যে এই আদর্শবাদ ছিল, 
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না, ভাগা কিংবা জীবনের মহত্বেও গাঢ বিশ্বাস ছিল না। এউরিপিদেস্‌ 
বিচার করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন-যুক্তির আঘাতে বিশ্বাসের বনিয়াদ 
চর্ণ করেছেন_-তাই তিনি ছিলেন সে যুগের শ'। এক পেলোপোনেসিয়ার 
দ্ধ (96101307,68100, ৬51) সম্পর্কে ই এ ছুই নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 
আলাদা । বৃদ্ধ সোফোরেস্‌ এই সময়ে মরমী চিন্তাধারার দিকে এগিয়ে 
গেছেন--দুর থেকে যুদ্ধের” এক আবর্শরূপই ছিল তার কল্পনায়। কিন্ত 
এউদ্রিপিদেস্‌ তখন তার চারপাশের বাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে গভীর 
ভাবেই যুক্ত হয়েছিলেন | তিনি তার যুক্তিবাদী চিন্তাধারার জন্য সমকালের 
বুদ্ধিজীবীদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । আইম্ন্যলসের 
কল্পনায় দেবতার! যে এক ভয়ংকর শক্তির অধিকর্তা ছিলেন এউরিপিদেসের 
কাছে তাদের শক্তির সে অহংকার ভেঙ্গে গিয়েছিল । 
আধথেন্সের পুরানে! কিংবদস্তীগুলি এখন সন্দেহের চোখে বিশ্লেষণ করা 
হচ্ছে-_বীরত্বপূর্ণ কার্য দৈনন্দিন জীবনের সংজ্ঞায় তার ধৌহিনীশকতি হারিয়ে 
ফেলেছে । ফলে সমস্ত মোহের আববপ ছি ডে অসুন্থ্র বাত্তবকে ফুটিয়ে 
তুলবার যে আধুনিক মনোভাব তাই এউরিপিদেসের' রচনায় প্রকাশিত 
হয়েছে | প্রাচীন জ্ঞান ও কিংবদস্তীর প্রতি এই সন্দেহ, তার নাটকে এক 
বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এবং সেই সমস্যার সমাধাপ্ন করতে গিয়ে তিনি 
নাটককে আধুনিক যুগের দিকে আরে! খানিকটা এগিয়ে আনলেন । ছু'টি 
জিনিস এউরিপিদেস্‌ তার নাটকে গডে তুলতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ 
নাটকের চরিত্রগুলিকে তিনি আর আদর্শমানব চাননি তাদেব করতে 
চেয়েছেন বাস্তব ও সাধারণ । তার নাটকে রাজা আগামেমনোনের কন্যা 
তেজস্বিনী এলেকৃত্রা এক দরিদ্র কৃষকের পত্ী--ছিন্নবাস পরে ঘডায় করে 
জল নিয়ে এগিয়ে আসে সে তার কুটিরের দ্বারে। আইম্খালস্‌ ও 
সোফোরক্লেসের পর চিস্তার এই বৈপ্লবিক পরিণতি সত্যিই অভাবিত বিল্ময়কর | 
দ্বিতীয়তঃ এউর্িপিদেস্‌ তার চরিব্রগুলিকেই নাটকীয় ঘটনার দার্শনিক 
ব্যাখ্য! করার জন্য ব্যবহার করেছেন । এই হৃইটি ধার! অনুসরণ করার 
ফলেই এউরিপিদেস্‌ নাটকের গঠন শৈলীতেও পরিবর্তন নিয়ে এলেন। 
পূর্বে ধোরানই ছিল নাটকের প্রধান অংশ--ঘটনার তাৎপর্য উদঘাটন ও 
দার্শনিক ব্যাখা! আতাদেয় কাচ্ঠে তারাই করত । এউরিপিদেস্‌ চর্িগ্রকেই, 
সর্বপ্রকার প্রাধান্য দিলেন নাটকীয় ঘটনার মূল প্রতিপান্েক্র সঙ্গে খোরাসকে 
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আর তিনি সংশ্লিউ রাখলেন না| খোরাস মূল ঘটনার সঙ্গে ক্ষীণ সুত্রে 
আবদ্ধ সহ-ঘটনাকে ঘিরে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যই কেবল টিকে রইল । এ 
যেন আনুষ্ঠানিক শোভাবর্ধনমাত্র । নাটকে খোরাস নিজেদের যে অধিকার 
হারাল এউরিপিদেস্‌ তা খানিকট! মেটাবার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে দিলেন 
অতি উদ্ভাসিত, সুললিত, মনোগ্রাহী গীতিকাব্য, এবং খোরাস সঙ্গীতের 
সহকানী যন্ত্রশিল্লীদেরও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করলেন | কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে ভার 
বেশিরভাগ নাটকেই দর্শকদের প্রায় সমগ্র মনোযোগই প্রধান চরিবত্রগুলি 
আকর্ষণ করে নেয় এবং সেখানেই সংলগ্ন হয়ে থাকে । এক কথায় বলা 
চলে_-তার নাটকগুলিতে খোরাস ও চরিব্রগুলির সংঘাতে সমৃদ্ধ নাট্যবূপের 
চেয়ে বেশি দেখা যায় গীতবহুল বিষ্বস্তকের সমট্টি। 

৪। সোফোরেেসের সময় থেকেই নাটকের গঠনগত বৈশিষ্টগুলি 
নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল | নাট্যারস্তে নাটকীয় চকিঝ্্রগুলির পরিচয় দেওয়ার 
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জন্ম এবং নাটকের বীজস্থাপনার জন্য কবির মুখপাত্র হয়ে কোন একটি ব্যক্তি 
*প্রোলোগে* (8£০1086) তার বক্তব্য শোনাত। আবার নাটকের শেষে 
গঠনের দিক দিয়ে সমাপ্তি বোঝাবার জন্য “এপিলোগ.*” (20/1086) ও 
বাধ্যতামুলক নীতি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এউরিপিদেস্‌ তায় নাটকে সমস্ত, 
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রকম প্রাচীনকাহিনী ও কিংবদস্তী নিয়ে এমন নির্ভয়ে এগোলেন যে সেখানে 
চরিত্র পরিচয়মূলক প্রোলোগ, একাস্ত বাহুল্য হয়ে উঠেছিল, অন্য দিকে 
নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তিনি এমনই জটিল করে ফেলতেন যে তার সম্ভাব্য 
কোন পরিণতি তখন আর কবির আয়ভাধীন থাকত না--সুতরাং সমাপ্তি 
সূচক এপিলোগ ও হয়ে উঠেছিল অর্থহীন। নাটকের শেষরক্ষ1] করার জন্য 
এউরিপিদেসের হাতে তাই এমন কোন উপায় ছিল না যা এ যুগের গ্রাকম্চ 
গ্রহণ করতে পারে। ফলে এউরিপিদেস্‌ তার বু নাটকেই এক অভিনব 
মঞ্চ কৌশল গ্রহণ করে নাটককে এক আকম্মিক পরিণতির দিকে টেনে 
আনেন। তাই গা দেউস্-এক্স্‌ ম্যাখিন।” (02৩ 060৪ 55 103901)1175) 
মঞ্চ পদ্ধতি পরবতাঁ কালেও তার নামের সঙ্গে সংখুক্ত হয়েছিল । এই 
যান্ত্রিক পদ্ধতি হেলেনীয় যুগেও ছিল জানা যায়। এটরিপিদেস্‌ এই পদ্ধতি 
তার নাটককে অযৌক্তিক পরিণতি ও বিশ্বংখলার স্বাঁত থেকে রক্ষ! করবার 
জন্য প্রায়ই ব্যবহার করতেন। উপর থেকে দেব হয়ত দৈব আদেশ 
নীচের চরিত্রকে শোনাত। এউরিপিদেসের এন্েকৃত্রা নাটকে আমর! 
দেখি ক্লযতাইমূনেন্ত্রাকে হত্যা করার পর এলেক্ত্রাক্+ অনুভূতির জগতে এক 
প্রবল আলোডনের সৃষ্টি হল। নাট্যকার এখানে £দব গীড়নকেই মুখ্য 
করেন নি, চরিক্র বিশ্লেষণ করে আত্মপীড়নকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ওরেন্তডেস্‌ 
ও এলেকৃত্র! হ্'জনেই চোখের জলে মাতা ক্লযঙাইম্নেম্তরার সর্বশেষের 
বেদনা ও করুণাপূর্ণ কথাগুলি ভাবতে লাগল । শেষ পর্যস্ত নাট্যকার 
দেউস্-এক্‌স্‌ ম্যাখিনাতে স্বর্গীয় দৃশ্টের আবির্ভাব ঘটিয়ে সমাপ্তি আনলেন। 
আরিস্তোফানেসের নাটকেও আমরা দার্শনিক শ্রেষ্ঠ সোক্রেতিস্কে দেউস্‌- 
এক্‌স্‌ ম্যাখিনায় করে ভর্ধবলোক থেকে নামতে দেখি । 

এই যন্ত্রের সাহায্যে দেবতারা! সিন বিল্ডিং-এর উপর থেকে আবির্ভূত 
হতেন। 


॥ আরিস্তোফানেস্‌ ॥ 


আরিস্তোফানেসের “লীস্* (৮৪৪০৪) এবং “থেন্মোফোরিয়াজিমুসি” প্রভৃতি 
ব্যঙ্গ নাট্যে ত্ীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাবদীতেই প্ফ্লাইং মেশিন” (515108 278০১805) 
ব! উড়স্ত যানের ব্যবহার দেখ! যায়। আবিস্তোফানেসের “্পীস্‌' নাটক 
পেলোপোন্লেসিয়ার যুদ্ধ নিয়ে রচিত। এ নটিকে আধেন্স ও স্পার্টার 
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আত্মক্ষয্ী বুদ্ধের বিরুদ্ধে কাব্য নয়, ক্রন্দন ধ্বনি জাগরিত হয়ে উঠেছে। 
আথেন্সের এক নাগরিক “ক্রাগিউস্‌ (0:988598) যুদ্ধের সমাপ্তির চেষ্টায় 
নাটকের সুরুতেই এক অপূর্ব দৃম্তের অবতারণা করেছেন। এক ওবরে 
পোকাকে গোবর খাইয়ে খাইয়ে মোটা করছেন, যাতে সেটা অনেক 
বড় হয়ে যায়--কারণ.তার পিঠে চেপে পক্র্যগিউস্” স্বর্গে যাবেন জেউসের 
কাছে যুদ্ধ বন্ধের দরবার করতে । এবং এই গুবরে পোকার উড়ভ্ত যানে 
চেপে তিনি দেবলোকে যাত্রা করেন | এই 'উড়ন্ত যানটি ক্রেনের মত 
নীচ থেকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে যেত। 

থেম্মোফোরিয়াজিমুসি নাটকেও দেখি নাট্যকার এউরিপিদেস্‌ একটি 
মহিলার হাতে বন্দী তার শ্টালককে এই উড়ন্ত যানে করে এসে উদ্ধার 
করেন। আরিস্তোফানেসের ব্যঙ্গ-নাট্যে এই সব যাশ্ত্িক পদ্ধতি গ্রহণও 
ছিল এউরিপিদেসের উপর আর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ আক্রমণ কারণ 
এউরিপিদেস্‌ তার নাটকে যর্দচ্ছ যন্ত্রের সাহাযা নিতেন। পোল্ুক্স উল্লেখ 
করেছেন যে এউরিপিদেসের “বেল্লেরোফোন্‌' (86116101900) ও পআন্ত্রেমিদা" 
নাটকের “পারসিউস্‌” চরিত্র এই উড়ন্ত যান ব্যবহার করেছেন। 

এছাড়া "এরেত্রিয়।” (65018) থিয়েটারে : মঞ্চের নীচে ভূগর্ভের একটি 
পথ ছিল, পোল্লুক্সের মতে এট! ছিল মাটির নীচে একটি সিশড়ি। এই সিড়ি 
দিয়ে প্রেতাত্াদের আবির্ভাব ঘটত। হেলেনীয় যুগে এই পথ দিয়ে 
প্রোস্কেনিয়োনের নীচে থেকে অরূখেস্ত্রা পর্যন্ত গিয়ে পৌছন যেত। 
আইস্থহালসের “পারসিয়ানস্‌” নাটকে আমরা প্রেতাত্বার আবির্ভাব দেখি, 
তখন ভূগর্ডের পথ প্রথমে হয়ত ছিলনা, কারণ মঞ্চবেদীর পেছনে স্থায়ী 
স্কেনে তখন আসেনি । সেখানে ছিল রাজপথের গভীর খাদ--এখান 
থেকেই প্রেতাত্বার হঠাৎ আবির্ভাব ঘটতে পারত । চতুর্থ শতকেও আবার 
আমর] “মেদেয়।” (1456৪) ট্র্যাজেডিতে প্রেতাত্বার আবির্ভাব দেখতে পাই। 
সুতরাং আমর! বলতে পারি যে এর একট! পুরাতন এঁতিহা ছিল, যার জন্য 
পাতাল থেকে (68953) প্রেতাত্বার আবির্ভাবের এক ভূগর্ভস্থ পথের কথা 
মঞ্চবিদৃদের ভাবতে হয়েছিল । 

এই সমস্ত যাস্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াও পোল্লুক্সের রচনায় কতকগুলি স্থাপত্য 
গঠন ও দৃস্ঠযসজ্জার উন্লেখ পাওয়া যায়--যেমন উপরের তলা বা উচ্চবেদী 
যেখান থেকে দেবতারা বত্তৃত। দিতেন । নিঃসন্দেহে এগুলি পঞ্চম শতকেই 
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কাঠ দিয়ে তৈরী হত। কারণ এউরিপিদেসের “ফিনীপিয়ানম্লে (91০601- 
01908) রয়েছে যে 'আস্তিগোনে' উপর তলা থেকে নীচে সৈন্ববাহিনীর 
দ্বিকে তাকিয়ে দেখছে । আরিষস্তোফানেসের "উইমেন্‌ ইন্‌ কাউন্সিল”-এ 
€৬/০০)51) 27 ০০০০০11) মেয়েরা তারের জানল] দিয়ে নীচের দিকে 
তাকিয়ে দেখছে, আইম্থযলসের 'আযাগামেমনোন' নাটকেও পর্যবেক্ষণমঞ্চের 
(৬/৪০) 1981) উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও মঞ্চোপকরণের মধ্যে 
কবরভূমি, সমাধিসৌধ, দেবদেবীর মুত, পাথর ইত্যাদি দেখানো হুত | 

এউরিপিদেসের কাল পর্য্যন্ত গ্রীক নাটকে অনবরতই ভাঙ্গাগড়! চলেছে-- 
তেমনি যঞ্চকৌশলের দিক দিয়েও নিত্য নৃতন উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছে। 
এউরিপিদেসের পরে মঞ্চের পশ্চাদৃপট ও আকৃতিও একটা স্থায়ী রূপ পেল 
এবং মঞ্চোপকরণ ও কলাকৌশলের মধ্যে তখন প্রধাগগত ধারার আবির্ভাব 
ঘটল। ক্রমবিবর্তনের পথে নাটকের গঠনে ও বিষয়বস্ত্রতে যত বিস্তৃতি এসেছে 
মঞ্চের উপাদান ও যন্ত্রকৌশলও তত বেডেছে। $আবার যন্ত্রোপকরণের 
দিকে তাকিয়ে নাট্যকাররাও তাদের নাটকের দ্য রচনা! করেছেন ও 
গঠন নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সুতরাং পরস্পরের উন্ূতি পরস্পরের উপরই 
সম্পূর্ণ নির্ভরণীল দ্বিল। একজন যেখানে এগিয়ে গিয়েছে, হাত বাড়িয়ে 
আর একজনকে সেখানে টেনে নিয়েছে, মঞ্চ ও নাটকের এই হল 
অভিযাত্রা | 

মঞ্চের এত প্রকার উপকরণ কলাকৌশল ও যান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে 
এ ধারণা হতে পারে যে গ্রীকর! হয়ত বাস্তবান্বগ অভিনয় করতেন। কিন্ত 
সে ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। গ্রীকদের নাটাকৌশল পুরোপুরিই "নাটাধর্মী* 
ছিল। তারা বাস্তবের বিভ্রান্তি সৃষ্টির কখনই চেষ্টা করেন নি। তাদের 
প্রয়োগপদ্ধতি ছিল নাটকীয় ধারার অর্থাৎ অবাস্তবপন্থী (০7. 11180718610 
07. 116861/680102081) তাদের দেউস্-একুস্‌ ম্যাখিনা বা ফ্রাইং-মেশিনে 
করে মঞ্চে কারো আবির্ভাবের পর তারা আদে৷ দর্শক্ৃষ্টি সম্মুখ থেকে 
যান্ত্রিক কৌশলটি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন না। যন্ত্রটি স্প্টত£ই 
অভিনেতাকে নিয়ে আগমন বা নির্গমন করত দর্শকরা এই যন্ত্রে 
অস্তিত্ব নিয়ে মোটেই মাথ| খামাতেন না--অভিনয়ের অংশ হিসেবে এগুলিকে 
তার! স্বীকার করেই নিয়েছিলেন । 
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॥ হেলেনীয় যুগ ॥ 

পূর্ব অধ্যায়ে গ্রীসের যে “আত্তিক' যুগের কথা আলোচনা! হয়েছে” 
সেখানেই ছিল খাটি গ্রীক নাটক এবং তার মধ্চ-পরিকল্পনা। দিওন্যুসাসের 
জাতীয় উৎসব থেকে এর সুরু এবং বলা যায় নাট্যকার আরিস্তোফানেসের 
তিরোভাবে এর শেষ। কারণ আরিস্তোফানেস্‌ ও ওঘ্ড কমেডি বিদায় 
নেওয়ার পরে 'নাটকে ও মঞ্চে খোরাস তার প্রাধান্য একেবারেই হারিয়ে, 
ফেলেছিল-_-আর তারি সঙ্গে বিদায় নিয়েছিল গ্রীক নাটকের ধর্মীয় ধতিহা। 
এই খোরাসের বিবর্তনের সঙ্গেই মঞ্চে আর পুরে মাপের বৃত্তাকার অর্খেক্ত্রার 
প্রয়োজন রইল না। তাই দেখি হেলেনীয় যুগে “স্কেনে” এগিয়ে এসে 
অর্খেস্ত্রা বৃত্তের একেবারে কিনার! থেঁসে দীঁড়িয়েছে। রোমান বিজয়ের 
পরে অনৃখেন্ত্রা ছোট হয়ে এসে একটি অর্ধবৃত্তে দাড়াল এবং মধ্যকার 
দেববেদীটি অদৃশ্টা হল। প্রেক্ষাগৃহও আকারে ছোট হয়ে এল, কারণ 
খোরাস-প্রধান অভিনয় যে বিপুল দর্শককে পরিতৃপ্ত করতে পারত, 
কথোপকথনবঞ্ছল যাঞ্চিক অভিনয়ে তা সম্ভব নয়। ক্রমশঃই এছ প্রাচীন 
এঁতিহা মণ্ডিত, উদ্তবকালের প্রয়োজন প্রসূত খোরাস এবং অরুখেক্ত্রা কিছুই 
আর রইল না-_-এমন কি মুক্তাঙ্গনের সুরৃহৎ স্বাপতায ও বিদায় নিল। 

গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এল আর এক নূতন যুগ» নূতন 
অধ্যায়, তার নাম হেলেনীয় যুগ। প্রারস্তেই আমাদের এই কথা স্বীকার 
করে নিতে হবে যে, আথেন্সের প্রাধান্ত-অবসানের সঙ্গেই গ্রীসের গৌরবময় 
ঘুগেরও অবসান ঘটেছিল। হেলেনীয় যুগ গ্রীক সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ । 
সুতরাং তাতে আড়ম্বর অনেক ছিল, ছিল অনেক কলাকৌশল-_কিন্তু ছিল 
ন৷ প্রাণ প্রাচূ্যের উদ্দাম প্রকাশ ষ! যুগান্তকারী নৃতন সৃষ্টিকে আনয়ন করতে, 
পারে। এ যুগের মঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পূর্বে এ যুগের পরিক্ষীয়মান 
নাট্যপ্রচেষ্টার স্বরূপটি আমাদের জেনে নিতে ছবে। 

পুরানে! দিনের আথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক দেশ তা ধ্বংস হয়ে সেখানে 
আবির্ভাব ঘটেছিল বুর্ভোয়! সভ্যতার । দেবতাদের অস্তিত্ব ক্রেমান্বয়ে লোপ 
পেয়ে গেল, এশ্বধদেবতা প্াউতুস্” (9159৪) ছাড়। নগরবাসীর ভজনা) 
করার মত আর কোন দেবতা রইলেন না। পুরাতন সংস্কৃতি অবশ্যই 
ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছাপ রেখে গিয়েছিল কিন্তু তার অস্তনিহছিত শজি 
লোপ পেয়েছে-সহজ মনোমুগ্ধতার জন্য সে ধারণ করেছে কোমল বূপ। 


গ্রীস ৯৭ 


স্কৃতির গীঠস্থান আথেন্স তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর, ক্ষমতা 

গ্রীসের এক ব্রাষ্ট্র থেকে আর এক রাস্ট্রের হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যতদদিনে 
না গ্রীসের শেষ এতিহাবাহী সম্রাট ম্যাসিদোনপতি আলেক্জেন্নার গ্যা! 
গ্রেটের আবির্ভাব হয়। 

হেলেনীয় যুগের মঞ্চে আইম্যালস্‌, সোফোরেরেস্‌, এউবিপিদেস্‌ এবং 
প্রাচীন কমেডির রচয়িতা আরিস্তোফানেসের রচনার পুনরারৃতি অবস্থাই 
চলছিল। কিন্তু এ যুগের সৃষ্ট নাটক ছিল ট্রাজেডি ব1 ওল্ড কমেডিও নয় 
“মিডল কমেডি'র (1/19016 0:020605) মধ্যবতাঁ ধারা পার হয়ে আস! 
“নিউ কমেডি” (5৬ 00205) এবং সর্বশেষে 'মাইমস্‌' (151175365) | 

ওল্ড কমেডির পরে “মিডল কমেডির” আবির্ভাব অতি সংক্ষিপ্ত কালের 
জন্য হয়েছিল- বল! যায় পরব্তা নিউ কমেডির” প্রষ্তাবন] রচন! করেছিল 
এই “মিড কমেডি'। মিডল্‌ কমেডির অস্তিত্ব ্ীঃ পৃঃ ৪র্ঘ শতকের প্রথম 
চতুর্থাংশ থেকে ৩৩০ শ্রী: পূর্বাব্ষ পর্যস্ত খুজে পাওয়া ষবায়। বিবর্তনের দিক 
থেকে ওল্ড কমেডির সঙ্গে এর বৈশিষ্টাগত পার্থক্য অৰেকখানি । তৎকালীন 
সাহিত্য ও মৃতি শিল্পের মধ্যে মিডল কমেডির যে সমস্ত প্রামাণ্য তথা পাওয়া 
যায়, তাতে বোঝ যায় “মিডল কমেডির* উত্তব ওল্দ্র কমেডি থেকে হলেও 
ওন্ড-কমেডির বিষয় গাল্তীর্য সে একেবারেই বর্জন করে এবং নিশ্চিতভাবেই 
“কমিকৃ” (0০০১1০)-এর এক ভিন্ন ধারণার দিকে এগিয়ে চলে । 

মিড-কমেডির চরিত্রগুলি যে পোষাক পরত তাও ত্রী: পৃঃ পঞ্চম 
শতকের প্রাচীন কমেডির পোষাকের মতই প্প্যাড,* লাগান বিরাটাকার 
ভুঁড়ি, নীচের দিকে সরু টাইট পোষাক, গায়ে ছোট ক্লোক ইত্যাদি হত কিন্ত 
যদি আমর] একটু সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করি তবে দেখব ওল্ড কমেডিতে 
প্যাড, দিয়ে কোন কোন অংশে যে বাহুল্র সৃষ্টি কর! হত, মিভ.ল্‌ বা মধ্য 
কমেডিভে তা অনেকট!| কমে এসেছে । পোষাকের কৃত্রিমতা চলে গিয়ে তা 
হয়ে উঠল স্বভাবান্ুগ । আধথেন্স নগরীর রাস্তায় ঘাটে যে নাগরিকদের 
দেখা যেত-_মিভল্‌ কমেডির চরিত্রের চেহারা অনেকট!| যেন তেমনি। 
যে অদ্ভুত চেহার। আরিস্তোফানেস্‌ পছন্দ করতেন এ সে চেহার! নয়। মিড. 
কমেডিতে পুরাকাহিনীগত পহেরাক্লেসের” ([76:5/165 ) মত “বার্লেক্ক” 
(3116806) ধরনের চরিত্রও কিছু ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ রচনায়ই সুষ্ঠ 
হত কতকগুলি নির্দিষ্ট টাইপ চরিত্র । যেমন ছিল, ছেলে কোলে বৃদ্ধা, সুন্দরী 
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বারবনিতা, বদ্ধ, যুবক, ক্রীতদাস ইত্যাদি। ওল্ড কমেডির চরিত্রের চেয়ে 
এগুলি অনেক বেশি ঘরোয়া হত এবং এদের আচরণও হত অনেক বেশি 
বাস্তবান্বগ | 

গ্রীক নাট্যেতিহাসে “নিউ কমেডি” আলেক্জেন্দার ছ্যা! গ্রেটের সমকালের 
(৩৩০ গ্রাঃ পৃঃ)। আমরা একালের নাটক ও অভিনয়ের বহু তথ্যই 
অভিনেতাদের পোড়ামাটির মুত্তি থেকে পাই। পুরাতন কালের কমিক্‌ 
চরিব্রগুলির অদ্ভুত ও বাহুলামণ্তিত পোষাক চলে গিয়ে এসেছিল হেলেনীয় 
যুগের পিতা, পুত্র, ক্রীতদাস, বারবনিতা। কিছু কিছু অড্ুভাকৃতি 
মুখোশ থাকলেও বেশির ভাগ চরিত্র ও তাদের রূপায়ণই ছিল বাস্তবের 
কাছাকাছি । 

এ যুগের কিছু কিছু সাহিত্যকীতি সৌভাগ্যবশতঃ কালের কবল থেকে 
রক্ষা পেয়েছে এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত নাট্যসম্পকিত মুতি পাওয়া! 
গেছে তাদের বিচার করে আমর1 কল্পনায় একালের প্রয়োগ রীতি কিছুটা 
প্রত্যক্ষ করতে পারি। নিউ কমেডির যে সমস্ত রচন! পাওয়৷ গেছে তাতে 
কায়রোতে আবিষ্কৃত মেনান্দেরের (6091361) চার হাজার পংক্তি রচনাই 
সর্বাধিক উল্লেখযোগা | এ ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন 
*ফিলেমোন্” (চ131160)07) “দিফিলস্”  (0158148) *পোসাইদিপ্লস্‌” 
(98610101548) এবং পআপোলোদোরস্” (৯০০11০৭০:এ৪) তবে শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার হিসেবে “মেনান্দেরের” মধ্যেই আমরা এযুগের সকল নাটা- 
বৈশিষ্ট্গুলি দেখতে পাব। 


॥ মেনান্দের ॥ 


মেনান্দেরের জন্ম হয়েছিল ৩৪৩ খ্রীঃ পূর্বান্দে ও তার মৃত্যু হয়েছিল ২৯২ 
হীঃ পৃঃ। তিনি ছিলেন মিড.লু কমেডির অন্যতম নাটাকার "আলেক্সিসের* 
(16518) ভ্রাতুন্পুত্র | উচ্চ বংশে তার জন্ম--সামাজিক আচার আচরণ ও 
সংস্কতির ধার! সম্পর্কে তার ছিল গভীর ৎসুক্য- নাগরিক জীবনের ভিন্ন 
ভিন চরিভ্ের ধারাকে তিনি গভীর সহাহৃভূত্ির সঙ্গে অন্বধাঁবন করতেন। 
দার্শনিক “এপিকিউরস্” (8€1০:9৪) ছিলেন তার সমসাময়িক এবং 
বন্ধু। জীবন বিশ্লেষণে মেনান্দের তার মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ 
করেন। 


গ্রীস ৯৯ 


আরিস্তোফানেসের কল্পনার জগৎ তখন ছিল বিস্মৃতির অতলে। 
মেনানোর নাটক রচন! করেছেন তাঁর কালের শিক্ষিত মধ্যবিতদের 'জন্ু, 
তাই সেখানে প্রাচীন প্রথ! ও সংস্কারের পরিবর্তে কথোপকথনে প্রকাশ 
পেয়েছিল এক ধরনের আধুনিকতা--সেখানে আমর! আমাদের চেনা জগৎই 
দেখতে পাই। 

কমেডি থেকে আরিস্তোফানেসের উদ্দাম কল্পনা! বিদায় নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই হো হো করা! প্রাণমাতান হাসিও চলে গেল- মেনান্দেরের 
রচনায় প্রায়ই পাই মৃছ ঠোট বাঁকানো হাসি। এর মধ্যে যে চিস্তার 
অবগাহন আছে তা ট্র্যাজিকৃ মঞ্চেরই যোগ্য । মেনান্দেরের রচনায় তাই 
দেখি-_- 

“তুমি কে তা যদি জানতে চাঁও তবে সমধি ক্ষেত্রের শ্ৃতিস্তস্তগুলির দিকে 
তাকাও । ওখানে রয়েছে তাদের অস্থি ও তন্মধুলি ধারা একদ! ছিলেন 
সম্রাট, ছিলেন ফেচ্ছাচারী কিংবা ধাষি। তাদের কাঁরো বা অহংকার ছিল 
উচ্চকুলে জন্মের, ধনগশ্বর্ধেরঃ বিষয় সম্পত্তির অহংকার ছিল সুন্দর 
দেহকাস্তির। কিন্ত এ সবকিছুই কালের অমোথ বিধান থেকে তাদের বক্ষ] 
করতে পারে নি। মরণশীল সকল বস্তর কাছে মৃত্যু আসবেই। এগুলির 
দিকে তাকাও এবং উপলব্ধি কর নিজের স্বরূপ ।*২১ 

জীবনের এই নশ্বরতার দর্শনে নিউ কমেডির উপরে এউরিপিদেসের 
প্রভাব পরিষ্কার ভাবে দৃষ্ট হয়। এউরিপিদেসের প্রভাৰ তার পরবর্তাকালে 
ছুই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এর প্রধান প্রতাক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল 
পরবতাঁকালের ট্র্যাজেডি 'রচয়িতাদের উপর--এবং তার পরোক্ষ প্রভাব 
পড়েছিল মেনান্দের প্রভৃতির রচনায়। এউরিপিদেসের এই প্রভাবের 
বৈশিষ্ট্য হল খোরাসের প্রাধান্য একেবারেই কমিয়ে দেওয়া, ব্যক্তি চরিত্রের 
উপর জোর দেওয়া--বিশেষ করে নারী চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া। অতি 
যত্বের সঙ্গে জটিলতম কাহিনী বয়ন করা; প্রণয় কাহিনীর প্রচলন করা 
এবং তাকে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করা। মূলতঃ এউরিপিদেসের 
ট্র্যাজেডির গতি ছিল পটরযাি-কমেডি”্র দিকে । তার যাত্রাপথের মূল প্রবণতা 
ছিল বীরকাহিনী থেকে বাস্তবাহ্বগ কাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়! | তিনি 
চেয়েছেন আদর্শ ছেড়ে সামান্য সাধারণকে | তার “হেলেন” (36167) 
প্রভৃতি নাটক খ্রীঃ পুঃ ৪র্থ শতকের কমেডি রচয়িতাদের বিশেষভাবেই 


১৬৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রভাবিত করেছিল। এউরিপিদেসের শেষের দিকে রচিত “আইওন্‌” 
0০?) নাটকই একটু আধটু পরিবতিত করে মেনান্দেরের একাধিক নাটক 
রূপ পেয়েছে যেমন “সামিয়া” (58018) অর্থাৎ সামোস্‌ থেকে আগত 
মেয়েটি, “এপিত্রেপোন্তেস্* (01050006651 2101050079 প্রভৃতি 
নাটকে । এই সকল নাটকে দেবচরিত্র, রাজকন্যা, অভিজাত ব্যক্তিরা 
সকলেই মধ্যবিত্ত নাগরিক চকিত্রের মতই আচরণ করেছেন। নিকল এর 
সমালোচন! করে বলেছেন, যে ৪র্থ শতক খ্রীঃ পূর্বান্দে এসে নাটক তার 
খোরাল ট্রাজেডির রূপ পরিত্যাগ করছিল এবং অতি ভ্রুতগতিতে ট্র্যাজেডি 
নাটকে ব্বপান্তরিত হুচ্ছিল। 

বার্ণার্ড শ' তার “গ্রেট ক্যাথারিণ' নামক নাটকে লিখেছেন যে £ ***কোন 
সুস্থ মস্তিষ্ক বা স্থুনিপুণ লেখক এমন নাটক রচনা করতে পারেন না যা 
রূপায়িত করা অভিনেতা বা মঞ্চকারের পক্ষে অসম্ভব । ***এমনি করেই 
লেখকরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন অভিনয় কলাকে ও নাটক মঞ্চায়িত 
করার প্রচেষ্টাকে । আবার লেখকের কল্পনায়ও পূর্বে |! ছিল অনাবিষ্কৃত, 
অভিনয় প্রতিভা দ্বারা সেই , তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে অভিনেতাও করতে 
পারেন নাটকের প্রয়োগক্ষেত্রকে বিস্তৃততর |২২ 

নাট্যকারদের নাটকের দাবি মেটাতে মঞ্চে যেমন অনিবাধ ভাঙ্গাগড়। 
এসেছে, তেমনি অভিনেতাদের প্রাধান্যও মঞ্চকে এগিয়ে নিয়েছে অনেকথানি । 
গ্ঃ পৃঃ পঞ্চম শতকের শক্তিশালী ট্র্যাজেডির জন্য মধ্চস্থাপত্যে আমর! 
পাথরের স্কেনে এবং প্যারাস্কেনিয়ার আবির্ভাব পর্যন্তই দেখি। এরপর 
শ্বীঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে খোরাল ট্র্যাজেডি বিদায় নিলেও অভিনয় শিল্প 
আমর! অনেক বেশি উন্নত ধরনের হয়ে উঠতে দেখি। এ যুগে প্রতিভাবান 
ও শজিশালী অভিনেতার] চাইল যথাসম্ভব অভিজাত ধরনের রঙ্গভূমি, 
ফলে ট্র্যাজেডি ও কমেডির ক্ষেত্রে খোরাস ক্রমশই অবহেলিত হতে 
লাগল। নাটকও তার মুল উৎস-ভূমি থেকে অনেক দুরে সরে এল। 
চতুর্থ শতকের নাট্যাভিনয় আর দিওন্যুসাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা গ্রীসের 
জাতীয় উংসব বলেই মাত্র চিহ্নিত রইল ন|। নাটক হুল এখন চিত্তবিনো- 
দনের বস্তসস্ভার। সুতরাং ক্লাসিকাল যুগের বৃহৎ “অর্খেত্ত্রা” এ কালের 
নাটকীয় গুণ সম্পন্ন নাটকে অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে লাগল। 
অন্থার্দীকে পুরাতন এঁতিহা ও প্রথার প্রতি আন্বগত্যের জন্য তা নাটক 


গ্রীস ১০১ 


ৰা! অভিনয় ক্ষেত্র থেকে একেবারে বিদায় নিতেও পারল না। তা রইল 
বিগত গৌরব দিনের শ্মতিচিহ্ন হিসেবে কেবলমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে 
রাখবার দায়ে । হেলেনীয় দর্শকদের কাছে প্রিয় নাটক ট্র্যাজেডি ছিল 
না, ছিল নিউ-কমেডি। নিউ-কমেডির উদ্দেন্টা ছিল ব্যক্তিচরিত্র অঙ্কন 
এবং তার গভীর রহস্য বূপায়ণ। ফলে একালে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে 
উঠল এই সমস্ত ব্যক্তিচরিত্রকে দর্শকের সম্মুখ অতি নিখুঁত পারিপাট্যের 
সঙ্গে উদঘাটন করা। আর এরই অবশ্থভভাবী পরিণতি হুল অভিনেতাদের 
ক্রমপ্রাধান্, এবং মঞ্চ স্থাপত্যের পরিবর্তন | এই প্রয়োজন মেটাতেই 
গ্রীসে সর্বপ্রথম উচ্চত! বিশিষ্ট মঞ্চের আবির্ভাব ঘটল। 
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প্রিয়েনে ধিয়েটার £ পরবর্তী হেলেনীয় যুগে পুনর্গঠিত । 


এযুগে সৃষ্ট সর্বপ্রথম রঙ্গমধ্চ হুল প্প্রিয়েনে* (125706)  ধিয়েটার-_ 
জন্মের পর থেকেই এই রঙ্গালয় অতি যত্তে রক্ষণাবেক্ষণ কর! হয়েছে । এটাই 
ছিল হেলেনীয় যুগের নৃতন থিয়েটারের একটা সুনিদিষ্উট ছাচ। পুরানো 
স্থাপত্যের দিন বিগত হয়েছে, এখন কেবলমাত্র এই নৃতন ধরনের 
রঙ্গমধ্জই নবকালের চিন্তাধার! এবং অতিবাক্তিকে প্রদর্শন করবার যোগ্য । 
এ যুগে সমগ্র নগরীর সাধারণ বাড়ির নল্লার সঙ্গেই রঙ্গালয়েরও নক! 


১০২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তৈরী হত, এবং সম্ভবতঃ নগরীর অন্যান গৃহ ও প্রাসাদগুলির সঙ্গেই 
প্রেঙ্গাগারেরও ভিতিস্থাপন ও নির্মাণ কার্ধ সুরু কর] হত। প্রিয়েনের 
পরিকল্পানা থেকে দেখা যায় যে হেলেনীয় মঞ্চ ক্লাসিকাল যুগের 
অশ্বক্ষুরাকৃতি মঞ্চেরই অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রায় ৩০০ শ্রী: 
ূর্বাৰে প্রেক্ষাগৃহে সন্মানিতের জন্য নি্িউ আসন গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় 
শতক ্বীঃ পৃঃ আরপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যস্তও স্থায়ী পাথরের স্কেনে তৈরী হয়নি। 
এই পাথরের স্কেনের গঠন ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন । পুরে! মঞ্চ স্থাপত্যটি 
হত দোতলা, একতলার স্কেনে অংশটি সম্মুখে অর্খেস্ার দিকে খানিকটা 
বেশি প্রসারিত থাকত। স্কেনের এই একতল! অংশের নীচু ছাদটি 
পাথরের বীমের মাঝে কাঠের তক্ত! পেতে তৈরী হত। সম্মুখ ভাগে 
থাকত আয়ত আকারের পাথরের স্তন্তশ্রেণী। এই স্তম্ভ ও উপরের 
বীমগুলির পার্শ্বে বণ্ট; আটকাব্যার গর্ভ থাকত ফলে কাঠের তক্তাগুলিকে 
সহজেই পেরেক দিয়ে স্তম্ভের সঙ্গে আটকে দেওয়া যেত। এইভাবে 
পাথরের শ্তন্ত দিয়ে একট! স্থায়ী কাঠামে! তৈরী করা হত এবং সংলগ্ন 
স্তস্তগুলির গায়ে স্থায়িভাবে কারুকার্ধ খোর্দিত থাকত। এর সঙ্গে সংলগ্ন 
থাকত সু-অস্কিত, সুসজ্দিত কাঠের প্যানেলগুলি। তাদের পাথরের কাঠামোর 
গা থেকে ইচ্ছা মত খুলে নেওয়! বা আটকিয়ে দেওয়! যেত। 

প্ভন্‌ গার্কেনের” (৬০) 067067) মতে হেলেনীয় যুগে সমতল ছাদের 
উপরে যে দ্বিতীয় তল! ছিল তার সবদ্দিকই আবৃত ছিল, কেবল খোল! ছিল 
একটি সম্মুখের দরজ।। কিন্তু পবুলে*র (9৩11) মতে উপর তলায়ও নীচের 
তলার সমান্তরাল স্থানে প্রথম থেকেই পরপর তিনটি দরজ] ছিল। এই তথ্যের 
প্রামাণ্য ভিতিই রয়েছে পরবর্তীকালের প্রিয়েনে থিয়েটারে । এই রঙ্গমধে 
দোতলার সম্মুখ অংশে মধাবতাঁ দেয়ালের অংশ অত্যন্ত সরু করে এনে 
তিনটি বড় বড় প্রবেশ পথ ব| দরজ! তৈরী কর! হয়েছিল । 

“দেলোসে” (061০9) প্রাপ্ত শ্রীঃ পৃঃ ৩০০ অন্দের এক শিলালিপি থেকে 
আমর! হেলেনীয় মঞ্চের বিভিন্ন অংশের নাম ও একটি বর্ণনা পাই । এখুগের 
কাঠের তৈরী থিয়েটারে দু'টো! অংশরথাকত, প্রথমটি “স্কেনেশ ও দ্বিতীয়টি 
“প্রোস্কেনিয়োন্” | রঙ্গালয়ের প্রধান দোতল] বাড়িটাই ছিল স্কেনে আর 
“প্রোস্কেনিয়োন্‌” ছিল সম্মুথে সারি সারি শ্স্ভবিশিষউ একতলার বাড়তি 
বারান্দার মত জংশটি। এ ছাড়া ছিল 'পিনাকেস্‌” (91:9%5৪)--এই 
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পিনাকেস্‌ হল ছু'টি স্তপ্তের মাঝখানে সংলগ্ন প্যানেল। এই প্যানেলগুলিও 
নানাভাবে চিত্রিত করা থাকত | অনেক সময় আলাদা কাঠের বীমের 
দরকার হৃত--বত্ৃতা মঞ্চ বা প্লাটফর্শ তৈরীর জন্য । এই বক্তৃতামঞ্চ মানে 
বোঝাত প্রোস্কেনিয়োনের ছাদটি। এই সম্গয়ে ফ্কেনের ছাদেও রং লাগান 
হত কচিৎ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্ম। এই বর্ণনা থেকেই বেঁঝা যায় যে 
তখন প্রেক্ষাগৃহ একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ.ধারণ করেছে। 

২৭৪ খ্রীঃ পৃঃ প্রিয়েনে রঙ্গম্ আবার পুনর্গঠিত হয়। তখন স্কেনে 
পাথরে তৈরী হয় এবং তার পার্খববতণ প্যারাস্কেনিয়ার জন্য পাথরের 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্যারাস্কেনিয়াও ফ্কেনে গৃহের মত দোতলা হত। 
কতকগুলি পিনাকে আবার নৃতন করে তৈরী হল এবং কতকগুলি পুননিমিত 
হয়। ২৪৬ খ্রীঃ পৃঃ প্রেক্ষাগুছের আসন সমূহও পরায় শ্তরবিন্যস্ত হয়। 
কিছুকাল মধ্যে বক্তৃতামঞ্চের বা "লোগেইওনের* (1,985107, ) উপরেও 
পাথরের পিনাকে ব্যবহৃত হতে লাগল । লোগেইও&৯নর পশ্চাতেও তিনটি 
বড় বড় প্রবেশ পথ দেখা যায়। এরপর “ওরোপোস্* (0:০০9 ) প্রভৃতি 
রঙ্গমঞ্জের পশ্চাদদিকে এক বিরাট প্রবেশ পথ দেখ! যেত; যার মধা দিয়ে 
পেছনের পশ্চাৎপটের পিনাকে দেখা যেত। এই পিনাকেগুলিকে বলত 
“থারোমাতা” (11019778501 

প্রিয়েনে (11615 ) ছিল একটি ছোট্র, শিক্ষিত, কৃষি সমৃদ্ধ নগর; কিন্ত 
আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এখানেই সর্বপ্রথম ভেলেনীয় 
প্রোস্কেনিয়োন্‌ সংযুক্ত থিয়েটারের সুচন! হয়েছিল | “বুলে' অনুমান করেন যে 
এই নৃতন ধরনের বঙ্গমঞ্চের আরস্ত হয় আযলেকৃজেন্দ্িয়া থেকে | এই যুগে 
প্রাচ্যের বহু মহানগরীতেই গ্রীসের সভ্যতা ও কৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছিল-_ 
অন্যদিকে তাদের প্রভাব থেকেও খ্রীস যে একেবারে বিমুক্ত ছিল না তা 
সহজেই অনুমান করা যায়। এর সত্যত! প্রযাণিত হয় যখন দেখি হেলেনীয় 
যুগের অনেক আগেই প্রাচো প্রোস্কেনিয়োন্‌ সংযুক্ত রঙ্গমঞ্জের পরিকল্পন 
হয়েছিল'। সেখানে দেখা যায় এই ধরনের প্রশস্তগৃহ যার প্রধান কক্ষের 
সম্মুখে ধামওয়াল! বারান্দা রয়েছে এবং অনেক সময় তার ছুই পার্থ পাখার 
মত দিস্তৃত পাারাস্কেনিয়ার মতও রয়েছে | এই বিশেষ গঠন ভঙ্গির মন্দির 
এবং প্রাসাদ অতি প্রাচীন এশিয়া! মাইনর (4১৪19 2411701) ইজিপ্ট (চ:)21) 
এবং আদুর (১8৪৩1) সভ্যতার অনেক ভগ্নাবশেষ ও পোড়ামাটির স্থাপত্োর 
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মধ্যে পাওয়া যাঁয়। এই ধরনের গৃহ নির্যাণ পদ্ধতি এখনও রয়েছে পারস্য 
(96515) এবং ইরাকে (125) 

আমরা জানি হেলেনীয় যুগে খ্রীক ট্র্যাজেডির কোন উল্লেখযোগ্য 
বিবর্তনই ভয়নি। মঞ্চে চলত "পুরাতন ট্র্যাজেডি ও কমেডির পুনরাবৃত্তি, 
নোতুন ছিলেন এক মেনান্দের । সুতরাং নাটাসাহিত্োর ক্ষেত্রে এমন কোন 
উল্লেখষোগ্য বিবর্তনই হয়নি যা গোট1 মঞ্চ স্থাপত্যকে এতখানি প্রভাবিত 
করতে পারে। তাই হেলেনীয় মঞ্চে যে পরিবর্তন এসেছিল তা মূলতঃ 
স্থাপত্যগত বিবর্তনেরই ফল। এষুগের গ্রীক স্থাপত্য অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও 
জটিল হয়ে উঠেছিল-_-তাতে যেমন বিভিন্ন ধারার প্রভাব এসে পড়েছিল 
তেমনি গ্রীক সভ্যতাঁও তখন হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী ও এশ্বর্বিলাসী | 
তাদের অগণিত স্তম্ভশোভিত বিশাল স্থাপত্য গঠন তারি নিদর্শন । 

ছেলেনীয় যুগের এই মঞ্চ-স্থাপত্যের মধ্যে স্বেনে এবং পরবভাঁ 
প্রোস্েনিয়োন্‌ ক্লাসিকাল যুগের মতই এযুগেও সুসজ্জিত পশ্চাৎপট হিসেবে 
ব্যবহৃত হত। কিন্তু প্রোস্কেনিয়োন্‌ প্রথমে পশ্চাৎপটের কাজ করলেও পরে 
এটাই প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হয়ে ঈাড়াল এবং প্রথম থেকেই প্রোস্কেনিয়োনের 
স্তম্ভ শ্রেণীর উপরে মঞ্চসদৃশ অলিন্দ ছিল। পলোগেইওন্‌” বক্তৃতা মঞ্চেরই 
অন্য নাম ছিল “পোদিয়াম্” (০৫142) দোতলায় এই মঞ্চের উপর 
দেবতার আবিভাব দেখা যেত। পরে এটি বক্ৃতামধ্চ হিসেবে ব্যবহৃত 
হৃত- আবার মাঝে মাঝে কোন বিশেষ একক অভিনেতা উঠে আসতেন । 
ক্রমশঃ এর পশ্চাতের দেয়াল বড় বড় প্রবেশ পথ ও অঙ্কিত প্যানেল দ্বার! 
সুসজ্জিত হতে লাগল-_এবং দোতলার এই মঞ্চ একটি প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র 
হয়ে উঠল। মঞ্চ উচ্চ করার ফলেই সম্মানিতদের জন্য কতকগুলি উচ্চ 
আসনের বাবস্থ|! হল। 

আমরা জানি যে নিউ-কমেডি এসে পড়ায় খোক্াসের স্থান ক্রমেই নাটক 
থেকে একেবারে অস্তহিত হয়ে যেতে লাগল এবং খোরাসের বিলোপের 
সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। লম্বা 
প্রোক্কেনিয়োন্‌ এই ভাবে মঞ্চের সকল প্রয়োজন মেটাতে লাগল । খোরাসের 
অভিনয় যেমন একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ উপঙোগ করতে পারত, 
নিউ-কমেডির চরিত্র প্রধান কথোপকথনপূর্ণ অভিনয়ে তা সম্ভবপর ছিল না 
কারণ ত| ছিল বুর্জোয়া সংস্কতিরই আত্মগ্রকাশ। ভাই নাটক এখন আর 


গ্রীস ১৩৫ 


সার্বজনীন আনন্দ উৎসব রইল না--রইল না প্রধান অভিনেতার ভূমিকায় 
বহু ব্যক্তির সম্টিগত খোরাস বূপ। কথোপকথনের মধ্যে চৰিত্র সংখ্যা 
হত অল্প, সুতরাং তাদের অভিনয় ক্ষেত্রও হয়ে এল সংক্ষিপ্ত যাতে 
অভিনেতার কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা সুষম রিলিফ চিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুলতে 
পারে। বুলের বিশ্বাস.ষে এর পূর্ব হতে, চতুর্খ-শতক থেকেই মিড.ল্‌- 
কমেডির অভিনয় লোগেইওন্‌ বা উচ্চ মঞ্চের উপর হুত। সর্বপ্রথম 
কাঠের উচ্চ মঞ্চ নাট্যকার মেনান্বেরের আবির্ভাব কালে আথেন্সে তৈরী 
হয়েছিল। নাটক অনুযায়ী কোন বিশেষ দৃশ্যাবলী রচিত হত নাঃ এই 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রোস্কেনিয়োনের সম্বুখভাগ কারুশিল্প মণ্ডিত করে 
তোলা হল। 

পূর্ব আলোচন1 থেকে এই সমাধানেই আমর! উপনীত হতে পারি যে, 
উচ্চ মঞ্চ বা! লোগেইওনের ক্রমোনম্নতি সাহিত্য চিন্তার অগ্রগতিকে অনুসরণ 
করেই এগিয়ে চলেছিল। ল্যকুর্গীসের থিয়েটারেই প্রকৃত পক্ষে ক্লাসিকাল 
ধারার পূর্ণ উপলব্ধি ঘটেছিল । নূতন ধারার মঞ্চ ্বির্মাণ পদ্ধতি ৩** শ্রীঃ 
পূর্বাব্ধে আথেন্সের পূর্বাংশে গৃহীত হয়। একই একতল্লার উচ্চতার পেছনে 
ফ্কেনে এবং সম্মুখে প্রোস্কেনিয়োনের একাঙ্গীভূত হুওস্া মানেই উভয়দিক 
রক্ষার প্রচেষ্টা । একদিকে এগুলি সামনের অধ্বক্ষুরাকৃতি অর্খেষ্তরায় 
গ্বীতিমুখর খোরাস এবং প্রাচীন ক্লাসিকাল ট্রাজেডির গআডম্বরময় পশ্চাৎপট 
হয়ে থাকত, অন্য দিকে নিউ-কমেডির উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজন মেটাত। 
অভিনেতাদের দেখা যেত পেছনে দেয়াল ও স্তস্তশোভিত লোগেইওনের উচ্চ 
মঞ্চে, আবার সঙ্গীতশিল্পীর স্কেনে থেকে অর্থেস্ত্রায় তাদের পূর্ব প্রথ 
মত যাতায়াত করতে পারত--তাদেরও পেছনে থাকত সু-অদ্কিত পিনাকে 
ও প্রোস্কেনিয়োনের স্তভ্ত শ্রেণী। পাথর ও কাঠে তৈরী পেছনের দেয়াল 
ও সামনের স্ভ্ভময় অলিন্দ এই সমগ্র স্থাপত্য গঠনটি ছু'শ্রেণীর অভিনয় কালেই 
চমৎকার শ্রতিগমাতার সৃষ্টি করত | 

প্যারাস্ধেনিয়! যুক্ত থিয়েটার হেলেনীর যুগে খুব কমই নৃতন তৈরী 
হয়েছে। এযুগের প্যারাস্কেনিয়। যুক্ত থিয়েটারের একটি উদ্দাছরণ হল 
পাইরীন্সের রঙ্গমঞ্চ, সম্ভবতঃ এট! আধথেন্সের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল! কিন্ত 
পূর্বেকার মঞ্চের সঙ্গে তফাৎ হল যে প্যারাস্কেনিয়ার সঙ্গে এতে আবার 
প্রোস্কেনিয়োন্ও সংযুক্ত ছিল। এট! ১৫* শ্রীঃ পূর্বান্দে তৈরী হয়েছিল । 
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অতএব মনে কর! যায় যে, এটাই সম্ভবতঃ প্যারাস্কেনিয়া যুক্ত সর্বশেষ 
মঞ্চ । 

ভৌগোলিক সীমা রেখায় প্রকৃত গ্রীক ভূমির উপরে যে সকল রজমঞ্চ 
ছিল হেলেনীয় যুগে তার স্থলে বিশেষ কোন নৃতন রঙ্গম্চ এল না 
ূর্বেরগুলিই পুনর্গঠিত হুল। হেলেনীয় যুগের প্রোস্কেনিয়োন্‌ পূর্বযুগের 
দুইপার্্বতা প্যারাস্কেনিয়ার মধ্যবতীঁ স্থানে বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হতে 
লাগল। অনেক সময় প্রোষ্ঠেনিয়োন্‌ পার্খববর্তা প্যারাস্কেনিয়]! থেকেও সম্মুখ 
দিকে বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ত; এর ফলে প্যারাস্কেনিয়৷ আবৃত বা অর্ধাবৃত 
হয়ে থাকত। এই একটি সংশোধনের জন্য পার্থ্ববতাঁ ঢালু প্রবেশ পথের 
ব্যবস্থা হয়। এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ণএবেব্রিয়।” রঙ্গমঞ্চ । ৩৯৬ 
শ্রীঃ পূর্বান্ে যে নূতন গৃহ বিনিম্সিত হুল সেটা সামনের দিকে এগিয়ে 
এসে ভিন্ন আর একটি স্তরের সৃষ্টি করল, ঢালু প্রবেশ পথ সামনের 
ভিতি দেয়ালের প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেল। এর পেছনে টিকে রইল 
*প্যারাস্কেনিয়া”, রঙ্গযঞ্চের গঠন শৈলীতে যার আর কোনই প্রয়োজন 
রইল না। 

চতুর্থ শতকে মাসিদোনিয়ার রাজা পঞ্চম ফিলিপের অনুপ্রেরণায় 
গ্লীতিকাবা মুখর খোরাসের স্থান সুনির্ঘি্ট করে রাখবার জন্য অরৃখেস্ত্রার 
চারদিকে একটা পাথরের বৃত্ত তৈরী কর! হল। এপিদাউরসের প্রখাত 
রঙ্গালয়েও দেখা যায় যে চুনা পাথরের এক ফুট মত উচু একটি দেয়াল 
অবৃখেত্ত্রা ভূমিকে বৃত্তাকারে খিরে রয়েছে । এটি পরবর্তাঁ হেলেনীয় যুগেই 
তৈরী করা হয়েছিল । | 

ছেলেনীয় যুগের এই হালকাবর্ণের চুনা পাথরের দেয়াল ঘের! অরৃথেষ্থা 
ক্রমশঃ এগিয়ে এসে প্রোস্কেনিয়োন্‌কে স্পর্শ করল কেবল প্যাব্নাস্কেনিয়ার দুই 
পাশের বাড়তি অংশটাই বাকি রইল । কার্ধতঃ অর্থেস্ত্রার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গিয়েছিল-_যেটুকু অস্তিত্ব ছিল তা কেবল প্রধাগত। এ সময়ে পুরাতন 
ট্রাজেডির অভিনয়েও খোরাসণও অবৃখেত্ত্রার প্রাধান্য যথে্ট মেনে চল! হত 
না। দোতলার উপরে থ্বুরোমাতার সংখ্যা হয়ে দীড়াল ৫টি এবং 
থুরোমাতার মুখ বাড়িয়ে দিয়ে মঞ্চকে অভিনয়ের পক্ষে আরে! বাস্তবানগ 
করে তোল! হয়েছিল । 

পুরাতন গ্রাকভূমি অর্থাৎ আথেন্স ও স্পার্টার ক্লাসিকাল মঞ্চপদ্ধতিক 
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মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি । রোমান অধিকারের পরে তাদের 
নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের গোড়া সংগঠনের প্রভাব পুরাতন ক্লাসিক্‌ যুগের 
ংস্কতির উপর এসে পরেছিল । 

অন্যদিকে দক্ষিণ গ্রাসের অর্থাৎ “সিসিল্লি* (51০1115) এবং ইতালির 
ক্রমবিবর্তনের রূপটি ছিল ভিন্ন রকমের। এই স্থানগুলি ছিল শ্রীক 
উপনিবেশ । এখানে প্যারাস্কেনিয়ার সঙ্গে কাঠের প্রোস্কেনিয়োন্‌ তৈরী 
হতে লাগল। এবং তার সঙ্গে রঙ্গালয়ে “ফ্লুযয়াকেসের” (21১19985৪)২৩ জন্য 
অস্থায়ী মঞ্চ তৈরীরও ব্যবস্থা করে রাখা হত। গ্রীসের পূর্ব অংশের চেয়ে 
দক্ষিণ অংশে ধে নৃতন মধ্। নিমিত হতে লাগল তার চাহিদা! ছিল ভিন্ন সুতরাং 
গঠন ভঙ্গিও ভিন্নতর হয়ে উঠেছিল । তাই এই সময়ে “পম্পেঈ” (9০27661- 
খ্রীঃ পৃঃ ২০০-১০০ অন্দে) পসেগেম্ভা” (568880) এবং প্ত্যুন্দারিস্” 
(778178) প্রভৃতি দক্ষিণাংশের রঙ্গালয়গুলিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট 
পরিলক্ষিত হয়--এইমঞ্চ পরিকল্পনায় দেখ! যায় ধ্বে প্যারাস্কেনিয়ার 
অভ্যন্তরতাগ তির্ধকভাবে পিছনের দেয়াল পর্যস্ত ঘুরে গেছে, এবং তার ফলে 
মঞ্চের পাশের দিকের দর্শকরাও মঞ্চের অভ্যন্তরের দৃষ্্টাবলী অবলোকনের 
সুযোগ পেত । “সেগেন্ত।” এবং “ভুযুন্দারিস্” মঞ্চে দেখা ।যায় প্রোস্কেনিয়োন্‌ 
হৃ'দিকে প্যারাস্কেনিয়ার সম্মুখ দিক পর্যস্ত বধিত, পম্পেঈতে দেখা যায় শ্রীঃ পৃঃ 
প্রথম শতকেই প্যারাক্কেনিয়া অবলুপ্ত হয়ে গেছে--এবং তার পরিবর্তে 
দোতলার লোগেইওনের পশ্চাদৃবতা দেয়াল সুসজ্জিত স্তম্ভ শোভিত হল এবং 
সেটাই হুল প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র। “সেগেস্ত1” এবং ততান্নারিস্*-এর উপরের 
হ'টি তলাও এই রকম অলংকৃত স্তম্ভ শোভিত ছিল, এবং সর্বোপরি ছিল 
ত্রিকোণাকৃতি একটি চূড়া । এই মঞ্চের নির্নাণ কার্য ছিল অতি নিপুণ ও 
চিত্তাকর্ষক । 

পূর্বাঞ্চলে একমাত্র “ম্যাগনেসিয়া” (১4৪875815) রঙ্গালয়েই এইবপ স্তস্ত 
শোভিত অলংকৃত দেয়াল দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই বঙ্গালয়টি পরবতী 
হেলেনীয় যুগে অর্থাৎ রোমান যুগের প্রারস্তে তৈরী করা হয়েছিল । 

খাটি হেলেনীয় যুগের প্রধান মঞ্চ বৈশিষ্টা হল থ্যরোমাতা সংযুক্ত, 
অর্থাৎ বৃহদ্ার যুক্ত পশ্চাদ্‌দেয়াল। পেছনের দেয়ালে হই স্তভের মাঝে 
থাকত বড় প্রবেশ মুখ; যার ভিতর দিয়ে চিত্রিত এবং অলংকৃত অভ্যন্তর 
তাগ দেখা যেত।- থুরোমাতা শব্দের অর্থই ছল “বিগ্‌ ডোর” (918 
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৭০০£) বা বৃহৎ উন্যুক্ত দরজা । এ ধরনের আর একটি মঞ্চের উদাহরণ 
হল ক্ষুদ্র “ওরোপোস্” (9:০298) মঞ্চ 

এই প্রশস্ত ও সুগভীর থুযরোমাতা পশ্চাতের ছাদকে ধরে রেখেছে আর 
তারি মধ্যে আমর! দেখতে পাই পরবর্তা ছেলেনীয় সংস্কৃতির খেয়াল-খুশীভর। 
কল্পনা প্রবণ রুচির দৃষ্টাস্ত । এই স্থাপত্য গঠনে ছিল একট। বিরাট শক্তি- 
মত্তার প্রকাশ। পরবর্তা হেলেনীয় যুগের এই থুরোমাতা পূর্বেকার 
প্রোস্কেনিয়োনের স্তত্তশ্রেণী ও তার মধ্যবর্তা চিত্রিত পিনাকেগুলির অপসারণ 
ঘটাল। মধাব্তা স্থানের এই প্যানেলে সু-অস্কিত পিনাকের স্থানে এল 
সারি সারি অলংকৃত সমুন্নত স্তস্ভ। এইভাবে চিত্রিত পিনাকে 'দরে গিয়ে তা 
দোতলার থ[রোমাতায় অঙ্কিত দৃশ্যাবলী রচন] করল। চিত্রিত পাথরের 
টুকরে! এবং ক্যানভাস পরবতাঁ হেলেনীয় মঞ্চের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। 
কিন্ত পূর্বেকার পিনাকেগুলি পরবর্তাকালের থু[ুরোমাতার অভ্যন্তর ভাগের 
প্যানেলগুলির চাইতে অনেক বেশি গান্ভীর্বপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্কিত 
ছিল, অন্য দিকে থু)রোমাতার অলংকরণ ছিল অনেক বাস্তবানগ। 

নিউ ইয়র্কের "মেট্রোপলিটান্ মিউজিয়ামে” কোন একজন ধনী 
রোমানের আদেশে অঙ্কিত এ যুগের তিনটি “সেটিং” দেখা যায়__তা৷ হল 
ট্র্যাজিক্‌, কমিক্‌ ও সাত্যুরিক্‌ পদ্ধতির তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ । কিন্তু 
এই ধরনের মঞ্চপরিকল্পনায় কোন বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়! যায় ন৷, যাকে 
বিশেষ স্থান নির্দেশক বলে ধরা যায়। যেমন ট্র্যাজেডিতে রাজপ্রাসাদ, 
মন্দির, স্তম্তশোভিত সমাধিক্ষেব্র, অথবা কমেডির নাগরিকদের বাড়ি, ঘর, 
বারান্দা, জানালা, নগরঘৃশ্য কিংবা সাতুযুরের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী, তরুশ্রেমী 
জাচ্ছাদিত গ্রামাঞ্চল, পাহাড়, গুহা, সমুন্রতীর, ইত্যাদি বহু কিছুই হতে 
পারত-কিস্তু তার বিশদ উদাহরণ আমরা পাইনি--পেয়েছি সব মিলিয়ে 
একটি নিদিষ্ট ধারণার অভিব্যক্তি, নাট্যকাব্যের সহায়ক অঙ্গ হওয়া এযুগের 
সেটিংএর উদ্দেস্ট ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় নগরের বিপুল জনসম্টির 
মনোগ্রাহী হওয়া এবং তাদের আনন্দ বিতরণ করা । 

হেলেনীয় মঞ্চের মূল গঠন বৈশিষ্টাই ছিল প্রোস্কেনিয়োনের ক্রেমবিকাশে 
কালক্রমে প্রোস্কেনিয়োন্‌ আয়োজন ও আড়খ্বর সম্বলিত হয়ে উঠেছিল । 
ভিনতলা৷ অভিনয় গৃহের সম্মুখে পুরাতন এতিহা বহন করে যে অর্খেষ্তা 
ভুমি ছিল, প্রাচীন কাব্যগাধাময় খোরাস অভিনয় সেখানে হতই, তার সঙ্গে 
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সেখানে আসতে সূরু করলেন একক গায়ক ও স্বতোৎসারিত সঙ্গীত্জ্ঞর! 
এছাড়! অর্খেস্বায় আসতেন বাছ্যযন্ত্রবিদের। এমন কি সর্বশেষে জাহুবিদ্যা- 
বিশারদেরাও এলেন । এই সময়েই প্রোস্কেনিয়োনের খানিকট! অংশ 
শ্রুতিগম্াতার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরী হত। একই মঞ্চের উপর পরস্পর 
নিরপেক্ষ দৃশ্ঠসজ্জা নিয়েও এই সময়ে অনেক পরীক্ষা! নিরীক্ষা চলতে থাকে 
“নিউনট্যাজেডি'১ ণনিউ-কমেডি'ঃ ও “মাইমের' অভিনয় চলত এখানে লঙ্ব! 
“পোদিয়াম্‌* বা দোতলা তিনতলার বারান্দার উপরে । এখানে অনায়াসেই 
“নিউ কমেভির* গোপন ষড়যন্ত্রকারী ক্রীতদাস দৌড়াত, পালাত এবং 
প্রভুর হাতে ধর! পড়ে যেত। বিশাল মঞ্চ গৃহটি চারদিক দিয়ে আবৃত হত 
সম্মুখে অর্খেন্ত্রার বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত এক আশ্চর্য মনোগ্রাহী পরিবেশ 
রচনা করত। কিন্তু তারা যখন পর পর মঞ্চে এবং অরখেস্ত্রায় অভিনয় 
চালাতে চে! করত, তখন ত! সম্পূর্ণই বার্থ ও বিভ্রান্তিকান্ী হয়ে উঠত। 
হেলেনীয় মঞ্চের এই লোগেইওন্‌ ও অর্থেক্ত্রার বৈচিত্রা' আমর! সমকালীন 
ভিক্রভিয়াসের বর্ণনা থেকে পাই। মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে অরৃ্নেন্ত্রায়ও গায়কদের 
ংশ গ্রহণ নবীন হেলেনীয় যুগের সঙ্গে প্রাচীন দিথ্যুরাক্ষের অচ্ছেগ্য বন্ধনই 
সূচিত করে। ভিক্রভিয়াসের তৈরী নকৃসা ও তার নিক্ঝমাবলী হেলেনীয় 
মঞ্চের রীতি থেকেই গৃহীত । মঞ্চের সম্মুখে যে অরূখেষ্তর। বৃত্ত ছিল সেই 
ভূমিবৃত্তের মাঝে যদি একটি বর্গ আক! যায় তবে স্কেনের পাশে যে বাহুটি 
পড়ে, অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ মাঝখানের বিপরীত দিকের প্রথম বাহুটিই ছিল 
“প্রোস্কেনিয়োন্‌”, স্কেনের সন্মুখ দেয়ালটিই হল প্রোস্কেনিয়োনের পশ্চাৎ 
সীমার দেয়াল। এটি তৈরী কর! হত প্রথম রেখাটির সমান্তরাল করে 
বৃত্তের এক মাথ! থেকে অন্ত মাথা পর্যস্ত-_অর্থাৎ এটি হত অর্খেস্ত্রার 
ছেদক। 
অভিনয় যঞ্চটি তৈরী হত দশ থেকে বারে! ফুট উচ্চে। তবে এই ন্দিয়ম 
ছোট আকৃতির মঞ্চেই প্রযোজ্য ছিল-_আধথেন্সের বৃহদাঁকার মঞ্চগুলিতে 
এর ব্যতিক্রম ঘটত । প্রকৃতপক্ষে অর্খেন্ত্রার পরিমাপ এবং তার সঙ্গে 
গ্যালারীর আসনশ্রেণীর দৃরত্বের উপর নির্ভর করত মঞ্চের উচ্চতা। 
লোগেইওন্‌ বা মধ* কতটা! গভীর হবে তাও ভূমিরৃত্বের পরিমাপের উপর 
নির্ভর করত। এট! অরুখেস্্ার ব্যাসার্ধের দশ ভাগের তিনভাগ হত | 
প্রকৃতপক্ষে গ্রীক প্রোস্কেনিয়োন্‌ সম্বলিত রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি প্রধান অংশই অন্য 
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অংশের সঙ্গে তুলনামূলক পরিমাপে তৈরী করা হত। এর ফলে স্কেনে গৃহ, 
মধ্চ, অর্খেত্ত্র এবং সন্মুখবতাঁ আসনশ্রেণী সবকিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণ সমন্বিত 
রূপ গ্রহণ করত। তাই পরবভাঁ হেলেনীয় যুগের অতি উচ্চ অগতীর মঞ্চ 
বাস্তবান্ুগ ছিল না। 

গ্রীক যুগের অবসানে এসে মঞ্চস্থাপত্যে তিনটি বিভাগ সুনিদিউভাবে 
দেখা দিল, এর প্রত্যেকটি বিভাগই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে উদ্ভূত 
হয়েছিল। অবৃখেন্ত্রা ছিল প্রাচীন যূগের তৈরী, প্রেক্ষাগার ছিল ক্লাসিকাল 
যুগের এবং অভিনয় মঞ্চ ছিল হেলেনীয় যুগের তৈরী। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ 
এবং ভিক্রভিয়াসের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে হেলেনীয় যুগে এই তিনটি 
ভাগের কেবলমাত্র মিলিত ভাবেই প্রকাশ ঘটেনি; তার! বিচ্ছিন্ন ভবে তৈরী 
হলেও ছন্দ ও সমন্বয়ের সূত্রে একীরুত হয়েছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে 
অরূখেস্ত্রা ক্রমশঃই পরিমাপে ছোট হতে লাগল এবং মঞ্চগৃহ প্রেক্ষাগারের 
দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। 

গীতিকাব্য মুখর খোরাসের কাল শেষ হয়ে এসেছে সুতরাং খোরাসের 
বৃতও ছোট হয়ে আসতে লাগল। খোরাস আর এখন প্রেক্ষাগৃহের প্রথম 
আসন শ্রেণীর কিনারা পর্যন্ত ভূমি দখল করত না। এর বৃত্তটি এখন পার্শ্ববর্তী 
প্রবেশ পথ এবং আসন শ্রেণীর সম্মুখবতা জলের নালার দ্বার! পরিবেষ্টিত 
হয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিউ$ হয়ে রইল। কোন কোন রঙ্গালয়ে আবার 
অব্ধেস্ত্রা বৃত্তের কিনারে দেয়াল কিঞ্চিত উচু করা ,হল এবং সম্মানিতদের 
জন্য আলাদা আসন বৃত্তের মধ্যে স্থাপিত হতে লাগল । অন্যদিকে মঞ্চের 
সম্মুখ ভাগ অর্থেন্ত্রার খানিকটা অংশ দখল করে নিল। অরুখেন্ত্রা যদিও 
নিখু-ত অর্ধবৃতত ছিল কিন্তু প্রেক্ষাগারের প্রথম আজন শ্রেণী অশ্বক্ষুরাকৃতি গ্রহণ 
করেছিল। অরূথেস্ত্া বৃত্তের দ্বিগুণ ব্যাস নিয়ে এই বহিস্থ বৃত্ত রচিত হত। 
ভিক্রতিয়াস্‌ ক্লাসিকাল যুগের এই নিখুঁত গঠনভঙ্গির সাহ্‌সিক প্রচেষ্টাকে 
বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। পেছনে স্কেনে গৃহ এবং সম্মুখে উঁচু ধাপের 
আসনশ্রেণী থাকায় অভিনেতাদের বাক্যধার! ও সঙ্গীতত্রোত পূর্ণ ব্বনিতরঙ 
সৃষ্টি করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। 

প্রেক্ষাগুহের আসনশ্রেণী প্রতি ধাপে দ্বিগুণ করে বেড়ে যেত। প্রথম 
ধাপের আসন শ্রেণী ছোট প্রেক্ষাগার হলে ছয় কিংবা আট পংজি হত আর 
বড় প্রেক্ষাগারের হত দশ কিংব! বারো! পংক্তি। 
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তিক্রভিয়াসের মতামত আমর! এতক্ষণ আলোচন! করলাম, তার 
মধ্যে ক্লাসিকাল যুগের মঞ্চের বাস্তব জ্ঞান যেমন একদিকে ছিল, তেমনি 
তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এসে ত্বাদর্শমঞ্চের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা । 
মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগারের বিভিন্ন অংশ যা হয়ত ভিক্রভিয়াসের সমকালে 
ভাঙ্গাগড়ার পথে একটা ছন্দোবন্ধ সংগতির দিকে এগিয়ে চলছিল তারি 
স্ভাব্য পূর্ণপরিপতির কথা তিনি তার রচনায় আদর্শ মঞ্চের ক্ষেত্রে উল্লেখ 
করেছেন। ভিক্রভিয়াসের পরে থাটি খ্রীক মঞ্চ আর প্রায় তৈরীই হয়নি 
_তার পরবত্তাঁ কালে হেলেনীয় মঞ্চ রোমান পরিকল্পনায় হয়ত পুনর্গঠিত 
হয়েছে বা খাটি রোমান মঞ্চই তৈরী হয়েছে”_সুতরাং ভিক্রুভিয়াস্‌ বণিত 
খাটি গ্রীক মঞ্চের মধ্যে কতটুকু আদর্শ মঞ্চপরিকল্পনার সংমিশ্রণ ছিল তা 
আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা অসম্ভব। রোষান যুগের মঞ্চ নির্মাণ 
পদ্ধতি ছিল অনেকাংশে ভিন্ন ধারার এবং বাস্তবান্নগ। গ্রীক যুগে 
ভাঙ্গাগড়া চলেছে অর্খেত্ত্রাকে কেন্ত্র করে আর রোয়ান যুগের ভাঙ্গাগড়া 
ছিল মঞ্চকে ঘিরে । 


॥ রোম ॥ 


সামরিক শক্তির বলে রোমানরা গ্রীস জয় করে নিয়েছ্বিল-__-এ যেমন 
ছিল এঁতিহাসিক সতা আবার গ্রীসের সমুন্নত সভ্যতার কাছে রোম 
পরাজয় স্বীকার করেছিল-_-এও ছিল তেমনি সত্য। 

বিজয়ী রোমানর। কিন্ত আপন অহমিক! ত্যাগ করে স্বতংপ্রবৃতভাবে 
প্রথমেই গ্রীক সভ্যতাকে গ্রহণ করেনি ; করেছে প্রাথমিক বাধা অপসারিত 
হয়ে যাওয়ার পরে খানিকটা অসতর্কভাবে বিলাস ব্যসনের পথে | উৎসব 
দিনে ধীরে ধীরে গ্রীসের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রবেশ লাভ করল 
এবং এই পথেই গ্রীসের চিত্র, ভাস্কর্য, দর্শন, ধর্ম প্রবেশ লাভ করল রোমে । 

গ্রাসের দক্ষিণাংশে যখন ট্র্যাজেডি এবং তার সঙ্গে নিয়ন্তরের মিলনাস্ত 
কৌতুকের অভিনয় চলত- রোমান রিপার্িক্‌ কিন্ত তখনও ছিল 
সভ্যতাবিহীন। প্রথম যুগে রোমে তার নিজয্ব আদিপ্রথার নাটকই অভিনীত 
হত। এর নাম ছিল “ভের্সুস্‌ ফেসেন্লিনি” বা ফেসেন্নির পদ্য (৬6৪৪ 
[76908172101) | প্লাতিয়ুম্‌” (90102) এবং “এক্ররিয়ার? (70815) মধ্যবর্তী 
পফ্যালিস্কি”র (8811901) নামানুসারে এই নাম হয়েছিল । এ ছাড়া শস্যকাটার 
উৎসবে শয্মদেবতা “সিলভ্যানৃস্‌” (91158088) এবং “তেল্পুসের” (51108) 
সম্মানে জনপ্রিয় হাস্মকৌতুক, ব্যক্তিগতব্ঙ্গ ইত্যাদির অভিনয় চলত। 
কিন্তু এই আদিম উৎসব অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ এত ছুর্নীতিমুলক হয়ে উঠতে 
লাগল যে তা আইন করে বন্ধ করে দিতে হল। দক্ষিণ ইতালি ও 
সিদিল্লিতে মেনান্দেরের নাটক এবং তার সঙ্গে "্যয়াকেস্‌” (61155068) 
মঞ্চ ও “মাইম” বিস্তৃতি লাভ করেছিল । রোমান যুগে এক্ররিয়ার গ্রাম্য 
সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে “মাইমস্‌* ও বিস্তার লাভ করে| এক্ররিয়ার সঙ্গীত 
ও নৃত্য শিল্পীরা! সম্ভবতঃ শ্ীঃ পৃঃ ৩৬৪ অবে রোমে এসেছিল, এবং তাদেরই 
প্রচারিত "এক্রস্কান। মাইমেটিক্‌* (60:5981) 2010260০) নৃত্যের সঙ্গে 
রোমানদের নিজস্ব এতিহাগত “ফেসেম্সিনি ভার্স” যুক্ত হয়ে "সাতুযুর!” বা 
“ফ্যাবুলায়ে সাত্যুরায়ের* (5৪53156 9866) সুষি হল। এই “সাত্যুরার” 
একট! নিজ ছন্দ ছিল এবং এগুলি দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটন! নিয়ে 
রচিত হত। রোমের এই সাতুযুরা কিন্তু গ্রীক সাতু্যুর নাটকের সঙ্গে 
সম্পকিত নয়। এতে থাকত নানান বিচ্ছিন্ন ঘটন! সম্বলিত নাটকীয় নকশ]। 


রোম ১১৩ 


শ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোমে নাটকের এই অসংস্কৃত অবস্থার 
শেষ হল। সেখানে আসতে লাগল গ্রীক ট্রাজেডি ও কমেডির অনুবাদ । 
রোমে প্লুদি রোমানি”১ (1:91 [২০0781)1) বা রোমান উৎসবে গ্রীক 
ট্রটাজেডি ও কমেডির প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন “লিউয়িযুস্‌ আন্ররোনিকুস্‌” 
(15105 40010101005) । বিভিন্ন প্লুিণর পরিচালনার ভার ছিল 
নাটাপরিচালকদের উপরে । 

এই অভিনয়ে অভিনেতাদের মুখোশ থাকত না, কিন্তু মাথায় তার! 
পরচুলা ব্যবহার করতেন। শ্রীক নাটকে মুখোশ ব্যবহার কগায় 
অভিনেতাদের সংখ্যা কম হলেও চলত, তার তুলনায় রোমে অভিনেতার 
সংখা! ছিল অনেক বেশি। উৎসবদিনগুলিতে মন্দির সম্মুখে খেলাধূলা ব1 
দৌঁড়প্রতিযোগিতা অথবা পগ্নাদিয়েতর্* (019019108) ছন্দযুদ্ধের নির্দিষ্ট 
স্বান ইত্যার্দি কোন সাধারণ সমাবেশ ক্ষেত্রের সম্মুগ্ধে একটি অস্থায়ী মঞ্চ 
তৈরী করে করা হত। এই মঞ্চটির নাম ছিল প্পুল্পিতাম্” (9121552)। 
উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ দৃষ্ঠাভিনয়ই অধিক জনপ্রিয়তা! লাভ 
করতে থাকে । 

রোমের এই ্পুল্পিতাম্‌” মঞ্চ ডিল গ্রীসের ফ্লনক়্াকেস্‌ মঞ্চেরই অন্যতম 
স্করণ। এই ধরনের মঞ্চ রোমে এসেছিল দক্ষিণ ইস্তালির ফার্স অভিনয়ের 
সঙ্গে । রোমে এসে এই ইতালীয় ফার্সের নাম হয়েছিল ”“ওস্কান্‌ ফার্স” 
(05০81) 78708) | রোমের প্রথম কবি নাটাকার প্্লাউতুস্‌” (শী: পৃঃ 
২৬০ অব 71908), এই ধার! অন্বসরণ করেই তার যে ২১ খানা কমেডি 
পাওয়া গেছে তা রচন] করেন । তার আদর্শ ছিল-_”মেনান্দের” “ফিলেমোন্‌* 
এবং “দিফিলাস্” প্রভৃতি নাট্যকারদের লিখিত “আতিক নিউ কমেডি” 
(2১৮৮০ টৈ€ত/ 0975505)। এই ধরনের কমেডির চরিত্রগুলি হত কতকগুলি 
নির্ধারিত “টাইপ' চরিব্র। এতে থাকত একজন হা-ঘর ভদ্ত্রযুবক, একজন 
সভাতরুণী, তার পিতা, মাতা, একজন ক্রীতদাস প্রভৃতি চরিব্র । প্লাউতুসের 
নাটকে “নিউ কমেডির” ধারার সঙ্গে রোমের নিজস্ব ফার্স মিলিত হয়েছিল। 
প্লাউতুসের মধ্যে ছিল প্রবল ব্যঙগবোধ ও উচ্চছাস্যের বন্তুপত্তার। প্লাউতুস্‌ 
তার এই রচনাকে বলেছেন, প্রাগি-কমোদইয়া” ([198102909018) অর্থাৎ 
“ট্রাজিকৃ-কমেডি” (0£981০-092765) | পরবর্তা কালে রেনের্সাস্‌ যুগের 


ফরালী নাট্যকার ,“মোলিয়েরের” (১০11576) উপর প্লাউতুসের নাটকের 
৮ 


১১৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


রচনাকেিশল বিশেষভাবে ছায়াসম্পাত করেছিল--এবং পরম্পরকে ভুল 
চেন! থেকে এখানেই সূত্রপাত হয়েছিল শেকৃসগীয়রের “কমেডি অবৃ এরারস্* 
নাটকের। 

গ্রঃ: পৃঃ দ্বিতীয় শত্তকে হেলেনীয় যুগের প্রভাব রোমান ট্র্যাক্েডি ও 
কমেডি রচনার উপর এসে পড়ল । এমন কি শ্রীক ভাষায়ও অভিনয় হতে 
লাগল। গ্রীক নাটাঁভিনয় দর্শন অভিজাত রোমানদের ব্যসন হয়ে উঠল। 
নাটকের পথেই গ্রীক সভাত। ও ধর্মবিশ্বাস রোমে প্রচার লাভ করেছিল । 
তাই এযুগেই একদিকে এলেন রোমান ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
“এন্সিমুস্‌,” “পাকুয়িয়ুস্”, “আকিয়ুস্” (6001355 চ৪০০৮:4৪, /১০০108) 
অন্যদিকে এলেন কমেডির কবি “কাইকিলিয়ুস্‌” এবং ”তেরেন্স” (০৪6০11148, 
এ6161706) | 

এই ট্রাজেডি ও কমেডির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল “মাইম”, তা হাটে 
বাজারে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়বন্ত নিয়ে অভিনীত হতে লাগল। মাইমের 
অভিনেতার! ছিল ভ্রাম্যমাণ দল। সার্কাসের লোকদের মত তারা নান! 
রকম শারীরিক কলাকৌশলও প্রদর্শন করত । 

রিপার্িকের শেষের দিকে রোমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের 
অনুষ্ঠান প্রদশিত হত-আবার হয়ত একই প্লুি্র উৎসবে দীর্ঘদিন 
ধরে বু অনুষ্ঠান দেখান হত। সেখানে নাটাকাব্য ছাড়াও, নানান 
ক্রীড়ার প্রদর্শন, রথ চালানোর প্রতিযোগিতা, বাইরের সার্কাস বা 
রঙ্গভূমিতেই চলত পশুযুদ্ধ ব1 গ্লাদিয়েতর্দের দ্বন্বযুদ্ধ। এই সর্বপ্রকার 
ক্রীড়াকৌতুকের মধ্য কয়েকটি ধিন দির্দিউ থাকত নাট্যাভিনয়ের জন্য; 
যেমন “লুর্দি রোমানির” (10৫1 ?২০7081)1) ১৫ দিন উৎসবের অধ্ো ৫ দিন 
চলত নাট্যাভিনয়। 

্ীঃ পৃঃ প্রথম শতকে রোমের এই সব নাট্যাভিনয় সাধারণ অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে সাধারণ সমাবেশ ন্লেত্রেই হত। আর এট! অতি সহজবোধ্য যে, এই 
সমস্ত অনুষ্ঠানে যে নাট]াভিনয় হত, তা গুরুগম্ভীর বা বিয়োগাস্ত রসের 
হত ন1। এই জন্য গ্রীসের ব্যঙ্গ নাট্য ফ্লুযয়াকেসের অন্ুকরণই তার! 
বিশেষভাবে করত এবং গ্রীক ফার্সেরই মঞ্চ “ফ্যাবুলায়ে আতেল্লানায়েশ 
(5৪০৪1৪6 4১061190986) সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। প্লুর্দি প্লেবিয়া” 
ছিল জনপ্রিয় ক্রীড়ারঙ্গ, এগুলি হত হাটে বাজারে₹-এ লমন্ত জায়গায় 


ক্সোম ১১৫ 


সম্ভবতঃ দর্শকরা অস্থায়ী কাঠের বেঞ্চির উপর বসত। কর্নেতোরের এক 
দেয়াল চিত্রে এই ধরনের আসন ব্যবস্থা অস্কিত দেখা যায়। 

খ্রীঃ পৃঃ ১৯৪ অন্দে মঞ্চের সম্নিকটেই সেনেটরদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ 
আসনাবলীর ব্যবস্থা কর! হয়। সেনেট কিন্তু প্রথম থেকেই নাট]াভিনয়ের 
প্রবল বিরোধিতা করে আসছিল । কারণ এট! সর্বদিক দিয়েই ছিল গ্রীক 
স্কৃতির কাছে অবনত মন্তকে খণ ঘীকার করে নেওয়!। কিন্তু বিজয়ীর 
গর্ব তার সহজে ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাই বাধার পরে বাধ। 
আসতে লাগল-্বীঃ পৃঃ ১৫৪ অন্দে থিয়েটারে বসবার আসন উঠে গেল 
কারণ সেনেটের মতে বসে বসে অভিনয় দেখাট! নিতাত্তই স্ত্রীুলভ--ওটা 
ছিল গ্রাকদের মেয়েলী বিলাস, রোম নগরে গা" এলিয়ে থিয়েটার দেখা 
চলবে না। অতএব এর পরে সাধারণ দর্শকর1] নিরুপায় হয়ে দাড়িয়ে 
ঘাড়িয়েই অভিনয় দেখতে লাগল । দাড়িয়ে দেখাত আইন থেকেই বোঝা 
যায় যে ইতিপূর্বে বসে দেখবার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত আবার 
বছর দশেকের মধ্যেই রঙ্গালয়ে সমাস্তরালভাবে বসবাঁর আসন পড়তে লাগল । 
কারণ তখন আবার রোমের ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রীক ধর্ম, দর্শন ও 
প্বাকৃখাইক্‌ মিস্ট্রির« (738০০1516 2/155160155) পুনরাগমন সুরু হয়েছে। 
রোমানরা শ্রীক ভাবধারায় ভাবিত হতে সুরু কর্পলেন__সুতরাং নাটকের 
গতিপথও হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য । 

একথ! আমাদের অবশ্যই শ্মরণ রাখতে হবে যে গ্রীক সংস্কৃতি দ্বার! 
প্রভাবান্বিত হলেও রোমান সংস্কৃতি ছিল তার নিজস্ব রুচি গ্রাকৃতিতে ও 
বৈশিষ্ট ভিন্নতর । রোমে এসে গ্রাকনাটক তার পূর্বধার! সামান্যই বজায় 
রাখতে পেরেছে । মুল গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবাদ চলত বটে কিন্ত রোমান 
ল্যাটিন ট্র্যাজেডি গ্রীক ট্র্যাজেডির বিরাট ব্যাপ্তি এবং বিপুল গভীরতা ও 
গাজীধ নিয়ে আসতে পারেনি । ট্র্যাজেডির রসের আদর্শ ধরতে না পারায় 
ল্যাটিন ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসপ্রধান প্হরর্‌ ট্র্যাজেডি”তে (70110798505) 
পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে রোমের ট্র্যাজেডি কিংবা কমেডি ও ফার্স এই 
উভয় শ্রেণী থেকেই খোরাস ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । উপরস্ত ল্যাটিন 
কমেডির চরিত্র এবং নাটকীয় বিষয়বস্তগুলি মোটামুটি তৎকালীন সমাজ 
সম্পূক্ত ছিল। 'নাটকের বিবর্তনের এই মূল ধারা অনুসরণ করেই রোমান 
থিয়েটারও ভাঙ্গাগড়ার পথে এক পরিবন্তিত আকার ধারণ করল। 


১১৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অভিজাত শ্রেণী এবং সেনেটের বিরোধিতার ফলে বারবার ভাঙ্গা গড়া 
চলায় রোমে শ্রীঃ পৃঃ দ্বিতায় শতকের পূর্ব পর্যন্তও কোন স্থায়ী রঙ্গালয় 
গড়ে উঠতে পারেনি । শ্রীঃ পৃঃ ১৭৯ অন্দে আযাপোল্লো্র মন্দিরের নিকটে 
মিলিতভাবে রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার নিমিত হয়--প্থিয়েত্রাম্‌ এত, প্রোস্কেনিয়াম্‌” 
(716505) চ 05050501010) | শ্রী: পৃঃ ১৯৪ অবে পরিদর্শক “ফুল্ভিমুস্‌ 
ক্লাকৃকুস্” (591৬105 £180095) ও পপস্তমুস্‌ আল্বিনুসের” (6০93002)05 
£১151048) অধীনে আর একটি বঙ্গালয় তৈরী হয়েছিল। পরিদর্শক 
“উয়ালেরিযুস্‌ মেস্সালা” (৬৪1০1145 2585818) এবং “কাস্সিযুস্‌ লনগিনুস্‌* 
(555915 1+01817)0৯)-এর অধীনে পাথরের রঙ্গালয় তৈরীও সুরু হয়েছিল 
কিন্তু সেনেট প্রেক্ষাগুহে বসবার আসন নিষিদ্ধ করায় এর অগ্রগতি তখনকার 
মত বাধাপ্রাপ্ত ভয়। পরে এই আইন উঠে যাওয়ায় সেখানে গ্যালারী 
ও আপসনশ্রেণী তৈগী হয়েছিল। এই রঙজালয় রোমানদের বিজয়োৎসব 
অনুষ্ঠানকালে ব্যবহৃত হত। রোমের যে সমস্ত বিশিউ নাট্যকারর! সাধারণের 
মনোরঞ্জন করে জনপ্রিয়ত। অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তাদের নাটক কিন্তু 
এই সমস্ত স্থায়ী অভিজাত মঞ্চে প্রায়শঃই স্থান পেত ন]। 

বিভিন্ন চিত্রিত পাত্রের নিদর্শন থেকে একালের অস্থায়ী মঞ্চের গঠন 
কি রকম ছিল ত| আমর] জানতে. পারি। এই ধরনের অস্থায়ী মঞ্চেই 
*প্লাউতুদ্‌্” “আকিঘুস্* এবং পতেরেন্স* প্রভৃতি প্রখ্যাত নাট্যকারদের 
নাটকের অভিনয় হত। এই মঞ্চের পশ্চাদৃদিকে থাকত খুব সাড়ম্বর 
সজ্জিত দরজা! । কমেডিতে এই দরজার নাম ছিল "ভেম্তিব্যুলা” (৬65:1৮০1২) 
--সেখান থেকে অভিনেতার! প্রবেশ করত | তার সামনের দিকে থাকত 
কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ, সেখানে বিদেশ থেকে আগত চরিত্র উঠে, 
এসে দীড়াত। কখন দোতলা গৃহ, তার জানাল! এবং উপরের ছাদও 
তৈরী করে দেখানে! হত। এগুলি “সেটের” অঙ্গ ছিল, সুতরাং নাটকীয় 
ঘটনা অনুযায়ী পরিবতিত হুত। অস্থায়ী কাঠের মঞ্চ-গৃহের প্রথম সূচনা 
হয়েছিল বিভিন্ন লুদি উৎসবে। এই মঞ্চুলি যখন ক্রমোন্নত রূপধারণ 
করেছিল, তখন মধ্্গৃহের সন্ুখ দেয়াল “স্বেনে ফ্রন্স্‌” অত্যন্ত জাকজমকের 
সঙ্গে সঙ্জিত কর! হত। সম্ভবতঃ এর আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তা হেলেনীক্ক: 
যুগের থুরোমাত] প্যানেলের” অনুসরণে । মঞ্চের সুসজ্জিত পশ্চাদ্‌-দেয়াল 
ক্রমশঃ রোমান ধারার মঞ্চের একটি অচ্ছেছা অঙ্গ হয়ে ওঠে । অনেক সময় 


রোম ১১৭ 


এই দেয়ালের গায়ে বাস্তবানথগ চিত্রও অঙ্কিত থাকত, যেমন ছিল “পম্পেঈ” 
€2070611) ধিমেটারে | 

রোমে এই ধরনের সাদাম]টা প্রথমদিককার অস্থায়ী মঞ্চ গডে ওঠার 
পেছনে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাটাকারদের প্রভাব ছিল অতি প্রবল। ল্যাটিন 
নাট্যকার প্লাউতৃস্‌ তাঁর নাটক আড়ম্বরময় রোমান রঙ্গালয়ের জন্য 
লেখেন নি। তার নাটক কাঠের তৈরী পুরাতন ফ্লায়াকেস্‌ আঙ্গিকের 
মঞ্চের জন্যই লিখিত হয়েছিল । 


॥ প্লাউতুস্‌ ॥ 


"তিতুস্‌ মাকিযুস্‌ প্লাউতুস্‌” (01638 2৪০০15 ৮184০) জন্ম তীঃ পৃঃ 
২৫৪. মৃত্যু ১৮৭ শ্রীষ্ট পূর্বাব্দে-_ছিলেন অত্যন্ত দরিপ্র এবং ছুঃখনিপীড়িত। 
গ্রীসে আইস্থযযলস্‌ প্রভৃতি নাট্যকারর1 ছিলেন রাট্্ীক্স সম্মানের অধিকারী । 
দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে জাতীয় সন্মান, পারস্য যুদ্ধ, সংস্কৃতিগত 
এতিহা ইত্যাদি সবকিছুরই এই সমস্ত নাট্াকারগণ সম-অংশীদার ছিলেন। 
কিন্ত রোমের ইতিহাস ছিল ভিন্ন রোমের রঙ্গমঞ্চের লেখক, অভিনেতা 
এবং অন্যান্য নাট্যবিদ্‌ সকলেই প্রায় ছিলেন ক্রীতদাস শ্রেণীর থেকে 
আগত--এবং ত্বারা বেশিরভাগই গ্রীক ক্রীতদাস হতেন। অত্যন্ত আশ্চর্ষের 
বিষয় হলেও এ কথা সত্য যে ণ্তেরেন্স”-এর নাট্যকার জীবন যখন 
সুরু হয় তখনও তিনি ক্রীতদাসই ছিলেন । “সেনেক!” (961760৪) ছিলেন 
স্পেন থেকে আগত বিদেশী। প্লাউভুস্‌ একেবারে ক্রীতদাস শ্রেণীর না 
হলেও অভিজাত রোমান ছিলেন না। তিনি ইতালীয় সবজান্তা গোছের 
রাস্তার ফন্তর ছেলে ছিলেন। এঁরা কেউই তাই আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত 
জাতীয় এঁতিহ্াবাহী মানব ছিলেন না । এরই পাশাপাশি গ্রীক নাট্যকারদের 
সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার কত আসমান্‌ জমিন ব্যতিক্রম তা 
সহজেই অনুমেয় | অতএব রোমের নাটক যে গ্রীক ট্র্যাজেডি, এবং ওল্ড 
কমেডি ব| নিউ কমেডির (01 00::369% ০: [বত ০2309) নাটক শ্রেণীর 
তুলনায় অনেক অনেক বেশি হীন ও নগণ্য হবে তা অত্যান্ত স্বাভাবিক । 
প্লাউতুসের প্রায় ২১ খানি নাটক কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে । এই 
নাটকগুলির কাহিনী-বৃত্ত কম বেশি প্রায় একই রকম। মোটের উপর 
আমর এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে--রোমান কমেডির কাহিনী প্রায় 


১১৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


একই ধারায় গ্রথিত হত--এই কাহিনী গড়ে উঠত এক তরুণ প্রেমিক, 
তার গুপ্ত প্রেম, তার কঠিন হৃদয় পিতা ও এক অতি বুদ্ধিমান ক্রীতদ্াসকে 
নিয়ে। প্লাউতুসের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি নাটকের নাম এখানে উল্লেখ করছি-_ 
গ্া ব্রাগিং সোলজার্‌* বা “মিলেস্‌ ধোরিওসুস্” (3৫0165 0319719595) 
প্যা কমেডি অব্‌ আযাসেস্” বা “আযাসিনাবিয়1” (4১81058118)১ পসেউদোলুস্” 
(৮55৭০10৪), পত্রিনম্যুস্” 77001200095)» গা! কমেডি অব্‌ ছা লিটুল্‌ 
প্লট” বা “আউলুলাবিয়া” (491515115)5 পভ! মারচেণ্ট৬ বা "মেরকাতোর” 
(61০801) হত্যাদি। 

প্লাউতুস্‌ চেয়েছিলেন অতি সাধারণ শ্রেণীর অগণিত জনতার মনোরঞ্জন 
করতে । চেয়েছেন কালের পাতায় কোন অমরতার সাক্ষা না রেখে 
ক্ষণিকের আনন্দ বিতরণ করে যেতে । তার উদ্দীপন! ছিল ছুই ধারাঁর-_ 
প্রথমতঃ তিনি “গ্রীক নিউ কমেডির* অর্থাৎ “মেনান্দের” প্রভৃতির রচনার 
সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন) এবং সেখান থেকেই তিনি পূর্ণ 
াধীনতার সঙ্গেই কাহিনী, চরিত্র এবং কথোপকথন পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন । 
কিন্ত তৎকালীন রোমান দর্শকদের কাছে মেনান্দেরের রচনা অত্যন্ত জোলে! 
লাগবার কথ! । জনপ্রিয়তার দিকে তীক্ষু দৃষ্টি ছিল প্লাউভুসের, তাই তিনি 
দ্বিতীয় ধার! “আতেল্লান্‌ ফার্সেস্” (১16151) 58:65) থেকেও ম্বাধীনভাবেই 
উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এই আতেল্লান্‌ ফার্জের মূলে ছিল “সিসিলিয়ান 
ফ্রযযয়াকেস্‌” ; এর সঙ্গে আরিস্তোফানেসের রচনার তবু কিছু সুদুর মিল 
আছে। এছাডাও প্লাউতুসের রচনায় মাইম্‌, বার্লেস্ক, এবং গীতিকাব্য 
ইত্যাদি বু বৈচিত্র্য ছিল। মোটের উপর নাট্যকীতি রচন! করতে বসে 
তিনি অতীতের কালসমুদ্রে জাল ছু*ডতেন, সম্ভব, অসম্ভব যে মৎস্যুটি শিকার 
হত তাই তিনি তার দর্শকদের পরিবেশন করতেন। তবুও এবি মধ্যে তার 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, চরিত্রগুলিকে তিনি একটা ধরার্বাধা ছকের 
মধ্যে ফেলে নিতেন। সেই সব চরিব্রগুলি একটি আবেগময় রোমান্টিক 
প্রট্”কেই ফুটিয়ে তুলত, তার মধ্য জড়িত থাকত বনু "ফাসিকাল 
এপিসোড (58£০108] £:0500)। কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠত 
তৎকালীন নাগরিক জীবন, সমাজ ও সংসারের চিত্র। এইভাবেই আধুনিক 
নাটকের সূত্রপাত হয়। 

তিনি তার সাধারণ দর্শকদের অহমিকাকে অঙ্গজ রেখে হঠাৎ বিস্ময়কে 


রোম ১১৯ 


প্রকাশ পেতে দেননি। দর্শকের! যেন দেবনুলভ গান্তীর্ষে চরিত্রগুলির 
ভ্রম দেখে যাচ্ছে। এই উপায়েই নাটকে যা তার প্রধান অবদান সেই 
“কমিক আইরনি” (0০071০ 17009) তিনি তৈরী করতেন। তার এই 
পদ্ধতি হুল, নাটকীয় কাহিনীর গোপন তথা দর্শকদের আগেই জানিয়ে 
দেওয়া সুতরাং কোন ঘটন! হঠাৎ ঘটছে, বলে দর্শকরা বিশ্ম় বিমুগ্ধ হয়ে 
আনন্দ পেতেন না| তাঁর! আনন্দ পেতেন যখন দেখতেন তাঁর! যা জানেন 
নাটকীয় চরিত্রগুলি না জেনে সেই ভূল ভ্রাস্তিগুলি করে যাচ্ছে। 
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॥ তেরেন্ন ॥ 


তেরেন্স কিন্তু ছিলেন ভিন্ন গোত্রীয়। তিনি স্বয্ং রোমানদের কুচি, 
প্রকৃতির খুব নিন্দা করেছেন। ত্বার রচনার মধোও সুরুচি, পাণ্ডিতা, 
এবং মার্জনাই বড় ছিল এগুলি তিনি বু চেগ্বায় আহরণ করেছেন। 
তেরেন্সের রচিত নাটকের মধো মাত্র ৬ খানা পাঁওয়া গিয়েছে । তার 
১। আন্দ্রিয়া (400119- শ্রীঃ পৃঃ ১৬৬ অব) ২। হেকিরা (3০০৪-- 
হী: পৃঃ ১৬৫ অব্দ) ৩। হেউতোস্তি মোরুমেনোস্‌ "(55841080০৮7 
036909-_শ্ীঃ পৃঃ ১৬৩ অব ) ৪ | এউন্নুখুস্‌ (7%4০05-হ্বীঃ পৃঃ ১৬১ 
অব) ৫&। ফোরমিও . (6০0:0)10-হীঃ পৃঃ ১৬১ অন্দ) ৬। আদেল্ফি 
(/96121- শ্রীঃ পৃঃ ১৬০ অব) রচিত নাটক। তেবরেন্স বাল্যে ছিলেন 
ক্রীতদাস--কিস্তু তার প্রভূ বালকের মধ্যে তীক্ষু বুদ্ধি ও প্রতিভার সন্ধান 
পেয়ে তাকে বালোই মুক্তি দেন। এই জন্বাই অভিজাত শ্রেণীর প্রতি 
তেরেন্স ছিলেন চির কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত | তাই তিনি তার রচনায় বিনীতভাবে 
চেয়েছেন অভিজাত রোমানদের মনোরঞ্জন করতে । প্লাউভুসের রচনায় 
ষাধীন যদৃচ্ছ শক্তির প্রকাশ ছিল, তেরেন্সের মধ্যে ছিল গ্রীকসুলভ লঘু 
গাভভীর্ব। পূর্বসুরীদের খণ তেরেন্স উন্নত মস্তকেই বহুন করেছেন-_ তাই 
তার মুখে শুনতে পাই সানন্দ স্বীকৃতি--“রদ্ষাণ্ডে কিছুই নৃতন নেই_যা 
এখন বলা হচ্ছে তা পূর্বেও বল! হয়েছিল ।”২ এই ছুই রোমান নাট্যকারের 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা! করতে গিয়ে তাই আযলারডাইস্‌ নিকল তার ওয়ার্লড 
ড্রাম] গ্রন্থে বলেছেন -- 

প্লাউতুস্‌ যদি জন মনোরগ্রনের নিমিত লিখে থাকেন তবে তার উত্তর- 
সূরী তেবে্স চেয়েছিলেন বিদদ্ধ জনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে । প্লাউতুস্‌ 


১২৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


হয়েছিল পম্পেঈ থিয়েটারে--এতে & শত খচ্চর, তিন সহত্্র রথ, অসংখ্য 
যদি তাঁর কৌতুক নাট্যের রচন| শৈলী একাধিক হুত্র থেকে আহরণ করে 
থাকেন তবে তেরেন্স অনুপরণ করতে চেয়েছিলেন কেবলমাত্র একজন শিক্ষক 
 মেনান্দেরকে। যদিও ছু'জনের নাম প্রায়ই একত্রে উল্লেখ করা হয় তবু 
তাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।” 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ আমর! করব যে, পরবর্তাকালে 
অন্ধকার যুগের অবসানে রেনেসাসের সময়ে ইউরোপে যে কালজয়ী 
“াসিকাল কযেডির” প্রাধান্য সুবিস্তৃত হয়েছিল, সেখানে তীক্ষধার 
আরিস্তোফাঁনেসের প্রভাব ছিল ন|, ছিল না মেনান্দেরেরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি 
রেনেসীস্‌ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মার্লো, শেকৃসগীয়র ও মোলিয়ের-_শেষ 
দু'জনের কমেডির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এই প্লাউতুস্‌ ও তেরেন্সেরই 
কমেডি। অন্তদিকে এ যুগের ট্র্যাজেডির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল ল্যাটিন 
নাট্যকার সেনেকার | 


॥ সেনেকা ॥ 

সেনেক! (5626০ খ্রীঃ পৃঃ ৪ অব্দ থেকে ৬৫ গ্রষ্টাব্দ সম্ভাব্য ) ছিলেন 
রোমান যুগের একটি ম্মরণীয় চরিত্র। তার অমকালীন পরিবেশই তার 
সত্যকার পরিচয় তুলে ধরবে । 

প্লাউতুস্‌ এবং তেরেক্জ কমেডি রচনা করলেও তাদের রচনা থেকেই 
আমর! জানতে পারি যে সেকালের রোমানর| নাটকের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহশীল ছিল না। নাটকের চেয়ে তারা দড়ির খেলা, বকৃসিং কিংব! 
তারে! চেয়ে নৃশংস কোন অনুষ্ঠান যা তাদের "আ]াশ্ফিথিয়েটারে” (20208 
৮১০৪০) অনুষ্ঠিত হত তারি প্রতি অনুরক্ত ছিল বেশি। ফার্স জাতীয় 
কমেডির প্রতি তাদের কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, তাঁদের জীবনে ট্র্যাজেডির 
কোন স্থানই ছিল না। হেলেনীয় যুগের পর থেকেই ট্র্যাজেডির ছুর্ভাগা 
সুরু হয়। আরিস্তোফানেস্‌ তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বেচারা 
দিওম্যাসাস্কে "হেডিজের* ভয়াবহ পথে তার অন্ুরক্ত ভক্ত কোন প্রাচীন 
নাট্য প্রতিভাকে আনতে পাঠিয়েছিলেন । 

আমরা জানি যে গ্রীক সভ্যতার সমাপ্তির যুগে বা রোমান ধুগের' প্রারভে 
প্রাচীন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়। কাব্যরচনায় “রেটোরিকের* 
(2২1১8০০110) স্থান নেয় “ভাইব্রান্ট, পোয়েটু” (৬1025 চ2০৪৫5)। জীবস্ত 


পরোম ১২১ 


অনুভূতির জায়গায় আসে কৃত্রিমতা, আসে আবেগপ্রবণতার স্থানে 
পঞ্চেন্ত্িয়ের ভোগারতি। রচনার যত অপকর্ষ ঘটতে লাগল নাটকে কুশলী 
অভিনেতার প্রাধান্য ততই বেডে যেতে লাগল, আধুনিক যুগেও এই প্রবণতাই 
আমরা দেখি। এমনকি গ্রীক ক্লাসিকাল যুগের শ্রেষ্ঠ রচনাও তার! ব্যক্তিক 
ভূমিকাকে প্রধান করে তুলবার জন্য পান্টে নিত। খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে 
অভিনেতাদের নিজষ সংঘ পর্যস্তও তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন অস্কিত পাত্রের 
চিত্রে দেখা যায় যে এই সমস্ত অভিনয় হত অত্যন্ত দেহপর্য এবং অঙ্গ- 
ভঙ্গিযুক্ত। পুর্ব শতাব্দীর সেই শান্ত সমাহিত গাল্তীর্ব আর দ্বিল না, তার 
স্থানে প্রকাশ পাচ্ছিল অস্থিরতা এবং উত্তেজনা । গ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতকে 
রোমে “ক্টার' প্রথাও প্রবল হয়ে ওঠে, অভিনেতার! প্রথমে ক্রীতদাস 
থাকলেও পরে সামাগ্রিক প্রতিষ্ঠ] পেতে থাকেন। আরঁভিনেতার1 এত প্রবল 
হয়ে ওঠায় নাট্যকারর! চাপ! পড়ে যান। 

রোমের মঞ্চে প্রথম ট্র্যাজেডির আবির্ভাব মৌলিক্ট লেখ! দিয়ে হয়নি, 
হয়েছিল গ্রীক ট্রাজেডির অনুবাদ দিয়ে । এই নাট্যকাররাও রোমান 
ছিলেন না, ছিলেন প্তারেস্তম্” (0:8:50690) দাস+-অর্থাৎ খীক দেশীয় 
ক্রীতদাস । সোফোরেস্‌ ও এউরিপিদেসের অন্ুবাদক্ষ হিসেবে “লিভিমুস্‌ 
আন্দ্রোনিকৃসের” (1351৪ 4১000701095 রচনাকাল খ্রীঃ পৃঃ ২৪০ থেকে 
২৯৯) নাম ল্যাটিন জগৎ জানে । তার প্রথম নাটকের অভিনয় হয় “ইটার্নাল 
সিটি” (6051291 019) তে। এরপরে প্নাহযুয়িয়ুস্” (2329৬108) গ্রাক 
নাটকের উপরে নির্ভর করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে রোমানদের ইতিহাস 
ও পুরাকাহিনী নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা! করেন। খ্রীঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকে 
এউরিপিদেসের অনুকারী ট্র্যাজেডির নাট্যকার ছিলেন তিনজন--“এন্লিয়ুস্‌ 
(6:00198), “পাকুমুয়িমুস্‌” (6৪০৩৬1৪) এবং “আব্িমুস্” (১০০1৪) | 

দ্বিতীয় খ্ীষ্টাব্বে (2, 0.) এই নবাবিষ্কৃত ট্র্যাজেডির ধার! রোমে ও 
তার প্রদেশগুলিতে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে । কিন্তু এগুলির বহুরকম 
ক্রটি ছিল, ১। প্রথমতঃ এগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত গঠনের, ২। দ্বিতীয়তঃ 
এগুলি বিস্তৃত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ৩| তৃতীয়ত: এগুলি 
করুণ রসের অতাধিক সংবেদশীলতার জন্য ছিল অত্যন্ত হুর্বল গঠনের । 
৪। এবং চতুর্থতঃ অনুষ্ঠানের জটিলতায় অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসত 
যেমন গ্রীঃ পৃঃ && অবে “আকিম়ুসের” ক্লনাতাইম্নেন্ত্রা নাটকের অভিনয় 
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হাঁতি, জিরাফ, ইত্যাদির এক শ্বাসরোধকারী ট্রয় বিজেতাদের শোভাযাত্রা 
মঞ্চের উপর দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে অতিক্রম করে গিয়েছিল বলে জানা যায়। 
বর্তমানকালেও অনেক প্রযোজকদের এনপ প্রচেষ্টা দেখে তেরেন্সের বিখা'ত 
উক্তিই আবার স্মরণ হয়--ব্রন্মাণ্ডে নৃতন কিছুই নেই। 

এই চরম বিক্ষিপ্ত নাট্য পরিবেশের মাঝে সেনেকার ৯।১* খানি ট্র্যাজেডি 
যেন হতভম্ব হয়ে মাথা! তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেনেক। ৭স্টোয়িকৃ* (51০16) 
মতাবলম্বী এবং নীরোর গুরু হিসেবেও প্রখ্যাত ছিলেন, যদিও তিনি নীরোর 
হুকুমেই আত্মহতা। করেন। বেকনের মতই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের 
লেখক ছিলেন এবং বেকনের মতই বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনীতির পংকিলতা, 
নৈতিক অনুভূতি দিয়ে স্বীকার পেতেন না। শেষ জীবনে তিনি গ্রীসের 
পুরাকাহিনী নিয়ে ৯ খানি ট্র্যাজেডি রচনা! করেন--১। হেকুলেস্‌ 
ফুরেন্স্‌ (73671050169 170:5105) ২ | মেদেয়া (5৭46৪) ৩। ব্রোয়াদেস্‌ 
(1০5065) ৪ | ফইদ্র (517053:8) & | আগাযেমনোন্‌ (৫১880060700) 
৬ | অয়দিপউস্‌ (02৭19)  ৭। হেকুলেস্‌ অয়লয়ুস্‌ (6:00169 0108৪) 
৮। ফইনিস্সই (01১05015508) ৯। থুায়েম্তেস (017565055) তার দশম 
নাটকখানি এক রোমান কাহিনী নিয়ে রচিত ১০। ফেবুলা প্রোইতেক্সতা 
অকতায়িঘুয়া! (69001 610816%6. 0০0৬1) অনেকে মনে করেন এখানি 
তার রচনাই নয় | 

প্রকৃতপক্ষে সেনেকাই রোমে স্বকীয় প্রতিভাধর নাটাকার | সেনেকার 
নাটক অবশ্য গ্রীক ট্রযাজেডিরই অনুবর্তনকারী ছিল। সেনেকার নাটকের 
মধো অভিনয়যোগা গুণের চেয়ে পঠনযোগ্য সাহিত্যিক গুণই বেশি ছিল 
তার নাটকের মধো কল্পনার উন্মুক্ত প্রকাশের চেয়ে ছন্দে, অলংকারে এবং 
স্টোয়িক্‌ দর্শনে পাগ্ডিতোর প্রকাশই ঘটেছে অধিক । নাটকীয় গতিশক্তি হীন 
লম্ব, চওড়! বাকাবিন্তাস এই নাটকের এক প্রধান বৈশিষ্টা হয়ে উঠেছিল, 
তবুও ইউরোপের নাট্যজগতে সেনেকার স্থান ছিল অবিনশ্বর । সেনেকা! 
সম্পর্কে নিকল তার ওয়ার্লড ড্রাম! গ্রন্থে বলেছেন--- 

পরেনেসাস্‌ যুগের প্রথম দিকের নাট্যকারগণ সেনেকার ভাবধারা পুষ্ট 
ছিলেন । সেনেকার রচনার প্রভাব ন| ধাকলে শেকৃসণীয়রের ট্র্যাজেডি- 
গুলিকে তাদের বর্তমানরূপে আমর1 কখনই পেতাম ন11” 

প্রায় এক শতাববী ধরে আধুনিক নাটকের গঠন প্রচেষ্টার কালে তিনিই 
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ছিলেন আদর্শ, তার দিকে সমস্ত নবীন লেখকরাই তাকিয়ে থাকতেন । 
হয়ত তার ছাচ এখন অস্পষ্ট হয়েছে, হয়ত তার মৃতি এখন ভেঙ্গে গিয়েছে 
কিন্তু পুরে! ১৬শ শতক ধরে নাট্যকারদের তিনি যে পথপ্রদর্শন করেছেন, 
তার চিহ্ন কোনদিনই অবলুপ্ত হবে না। 

আমরা তার প্রধান নাটকীয় বৈশিষ্টগুলি এবার দেখব যা রেনেস্সাস্‌ 
যুগের নোতুন জন্মানো পৃথিবীর নাটাকারদের পথ দেখিয়েছিল । 

সেনেকা যদিও এউরিপিদেস্কে অনুসরণ করেছিলেন তবুও তার 
রচনার মধ্যে গ্রীকনাটাকারের রিয়ালিজমের অংশ অত্যান্ত কমই ছিল; 
তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বাহুল্যমপ্ডিত করে তুলেছিলেন-_“সেন্টিমেন্টাল 
মেলোড্রামার” গুণগুলি। আসলে ট্র্যাজেডির “251” ও 17৪8৮ ছিল 
স্টোয়িকু মতাবল্হ্বীদের কাছে একটা সংস্কার মাত্র । ভাই সেনেকার পক্ষে 
দার্থক ট্র্যাজেডি রচনা করা সম্ভব হয়নি । এই অভাব ষেটাতেই সেনেকাকে 
আত্মার আবির্ভাব ও ভয়াবহ রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্টের' অবতারণা করতে 
হয়েছে । রক্ত, ভয়াবহতা, বিক্ষুব্ধ ঝঞ্জা, মৃতার করাল গহ্বর তাকে আনন্দ 
দ্িত। তিনি নাটকের মধো এগুলি ভাক্তারী ছাত্রদের মত, নিরাসক্ত, 
শাস্তচিতে ও ঠাণ্ড) মাথায় ঘটাতেন। তিনি যে মানসপ্রকৃতি অনুভব 
করতেন, ত! ছিল কালো. বিষাদঘন ও দৈবাক্রাস্ত। তাঁর অনুরাগ ছিল 
যোল আন! খল চরিত্রে_যার মাঁনস গঠনেই রয়েছে অপরাধ প্রবণতা, সেই 
চরিত্রই তিনি পছন্দ করতেন--যিনি নরকের দেবতাদের আবাহুন করেন। 
সেনেকা! সৃষ্ট এই চরিত্রের প্রতাক্ষ প্রভাবই আমর! দেখতে পাই শেকৃসপীয়রের 
"ওথেলো” নাটকে “ইয়াগে।” চবিত্র পরিকল্পনায় । 

সেনেকার রচনায় বাগাড়ম্বরও ছিল বৈশিষ্টাপূর্ণ। তিনি নানান 
"মেটাফর্‌” ও “সিমিলি” একঘেয়ে ভাবে একটা লম্বা বক্তৃতার মধ্যে ব্যবহার 
করতেন ;$ এবং সেই রকম একঘেয়ে ভাবেই তার সঙ্গে নীতিউপদেশ দিতেন । 
বিরাট দৈর্ধের প্রাণহীন নিরাশাবাদ- ধীর, মন্থর গতিতে এগিয়ে চলত। 
চরিত্রগুলি হত অন্ধকারের জীব, তাই নরকের অন্ধকারই ছিল তাদের প্রকৃত 
আলোক । 

কিন্ত একথা! অস্বীকার পাওয়া যাবে না যে,তার নিজস্ব কাব্যরচন। 
পদ্ধতির মাঝে তার অসাধারণ প্রতিভাই প্রকাশিত হয়েছে--তার নাটকে 
অপরাধের উপর জোরালে! বক্তৃতায়, কথোপকথনের প্রজ্ঞলিত শিখায়, এবং 
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তার চিন্তাশীল খোরাসের মুখে ত। বিত্যচ্চমকের মত প্রকাশ পেয়েছে । তার 
হেকুঁলেস্‌ ফুরেন্সের নায়ক বলছেন-_ 

“মহান্‌ নেপচুনের মহাসমুদ্রের জলরাশি কি সম্পূর্ণ ধুয়ে দিতে পারবে 
আমার হাতের এই রক্তলেখা ? না, সংখ্যাহীন সমুদ্র আমার এই হাতকে 
করে তুলবে আরে! ঘন রক্তবণ রঞ্জিত-_পীতবর্ণকে রূপান্তরিত করবে গাঢ় 
লাল বর্ণে ।”০ 

শেকৃসপীয়রের “ম্যাকবেখ” নাটকের লেডি ম্যাকবেথের প্রখ্যাত উক্তি 
এক্ষেত্রে স্মরণীয় | 1361678 006 50051| 01 005 019০0 5011. 41] 006 
19610017965 ০01 48018 ৬11] 1006 55656100015 11065 10200 

সেনেক! ও তেরেন্স উভয়ের প্রচেষ্টা রোমান নাটকের এমন এক গঠন 
তঙ্গিমা ও অবয়ব সূষ্টি করেছিল যা! ১৯শ শতক পর্যস্ত অটুট ছিল। 

সেনেকার নাটকগুলি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রাচীন গ্রাক নাটকের 
“প্রোলোগের” অংশ নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গেই একব্রিত করে যুক্ত করে দেন। 
ফলে কাব্যে নাটকীয় গুণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। “কমেডি*র ক্ষেত্রে 
তেরেন্সের পরিকল্পনাও ছিল মূলতঃ একই। তিনি আর একটু এগিয়ে গিয়ে 
"প্রোলোগ,« ব৷ প্রস্তাবনার অংশটি নাটক থেকে আলাদ! করে দেন। এই 

ংশটিকে তিনি আরিস্তোফানেসের “প্যারাবামিসের” আদর্শে নাটকের মধ্যে 
কবির মুখপাত্রের মত করে রাখেন । এইভাবেই তেরেন্স ও সেনেকার চেষ্টায় 
রোমান ট্র্যাজেডি ও কমেডি তার পধ্চাঙ্ক সমন্বিত আধুনিক রূপ পায়। 

গ্রীক নাটকের প্রথান্যায়ী সেনেকাও তার নাটকে খোরাসের ভূমিকা! 
রেখেছেন, কিন্তু এই রাখা নিতাস্তই নামগতভাবে রাখা--অনেকটাই 
না রাখার সামিল। সোফোরেস্‌ ও এউরিপিদেস্‌ খোরাসের প্রাধান্য 
অনেকথানিই কমিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে সেনেকার ট্রাাজেডিতে খোরাস 
যে সমস্ত প্রশস্তি গাইত, তা হত নাটকীয় উত্তেজনাহীন, শান্ত, কাবাসৌন্দর্ধ- 
মণ্ডিত, বুদ্ধিদীপ্ত। নাটকের মুল ঘটনাকে তারা কোথাও পরিচালিত 
করত না অতি শিথিলভাবেই সম্পকিত থাকত। খুব বেশি প্রাধান্ত পেলে 
হয়ত মূল আকৃশনে” যে ঘটনা বিবৃত হত তার সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ 
থাকত। প্রকৃতপক্ষে সেনেকার হাতে খোরাস হয়ে উঠেছিল “ইন্টারলুডের” 
(17706115068) রসদ সরবরাহকারী । 

কথোপকথনের ক্ষেত্রে লম্বা বক্তৃতার অংশ থাকলেও তার মধো পরিবর্তন 
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আদতে লাগল। কথোপকথনের কোন কোন অংশ “ব্যাটুলডে'ব্‌ আও 
সাটলককের” (986150০:-8)0-91960০০০) মত দ্রুত উত্তর প্রতাত্তরের 
রূপ গ্রহণ করতে লাগল। এই ধরনের কথোপকথনে দু'টো চরিত্র ৫০/৬০ 
লাইন ধরে অতি দ্রুতগতিতে কোন কথা নিয়ে বলের মত লোফালুফি খেলত। 
এ ধরনের কো পকথনকেপ্রবলা হত “স্তিখোম্যুথিয়া” (50107077519) অবশ্য 
এর মুল গ্রীসে- কিন্তু সেনেকার হাতে তা পরিবধিত রূপ ধারণ করে এবং 
এর উপরে নির্ভর করেই পরবর্তাকালে “এপ্সিজাবেথান ট্র্যাজিকৃ স্টাইল” 
গড়ে উঠেছিল। 

আইস্থন্যুলস্‌ থেকে সেনেকা, আথেন্স থেকে রোমে নাটকের বিবর্তন ও 
গতিরেখ৷ এভাবেই এগিয়ে চলেছিল। এরিমধ্যে গ্রীক নাটকের একটি 
পার্বতী ধারা প্রবাহিত হয়ে প্বাইজেন্তাইন্‌* ধারার জঙ্গে যিশ্রিত হয়ে 
একশ্রেণীর “ক্রিশ্চিয়ান্‌* নাটকের সৃষ্টি করেছিল, এই ধারার নাটকের 
মধো একাদশ শতকের পক্রাইস্টস্‌-সাফারিং* (0177508 5005008) বলে 
একটি নাটক পাওয়া যায়। যদিও পশ্চিমের বঙ্গমঞ্কের উপরে এই বাই- 
জেস্তাইন্‌ ধারার প্রভাব মূলতঃ কিছুই পড়েনি-_ তবুও এই গতিরেখাটি 
কৌতৃহলোদ্দীপক | 

রোমান নাট্যধারার এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'তার রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়কে 
বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। নাটক যেমন গ্রীক পদ্ধতি থেকে বিবতিত 
হয়ে গিয়েছিল-_রোমের স্থায়ী রঙ্গালয়েও তেমনি নাট্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখেই কতকগুলি মৌলিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল | জন্মকালের হিসেবে 
পম্পেঈ-ই (শ্রীঃ পৃঃ ৭« অন্দে) ছিল সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন রোমান পদ্ধতির 
স্থায়ী রঙ্গালয়। এখানে প্রথমাবস্থায় সঙ্গীত, সঙ্গীতমূলক জলসা, ও 
কবিতার প্রতিযোগিতা হত। গ্রীসের রঙ্গালয় হত মুক্তাঙ্গন-__এই পম্পে 
রঙ্গালয়টি ছিল আচ্ছাদিত ও আকারে ক্ষুত্র। কারণ গ্রীসের বঙ্গালয়ে 
জাতীয় উৎসব উপলক্ষে বিপুল জনসমাবেশ ঘটত-_রোমে তা নয়, এখানে 
স্থায়ী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠ! হয়েছিল স্্প সংখ্যক অভিজাতদের চিত বিনোদনের 
জন্য৷ 

পম্পেঈতে দেখ! যায় শ্রীক প্রধানুষাম়ীই প্রক্ষাগ্ৃহের আসনশ্রেণী উচ্চ- 
ভুমিতে এবং রঙ্গমঞচটি নিয়স্থানে, রোমানপন্ধতিতে অরখেশ্থ্া! কিন্তু পরিবতিত 
ইয়ে গেছে। রোমান নাটকে খোরাসের অস্তিত্ব যেমন আনুষ্ঠানিক হয়ে 
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উঠেছে তেমন নাটকীয় চরিত্র এবং সংলাপ বেড়ে যাওয়ায় মঞ্চ ক্রেমশ: 
বৃহৎ স্থান অধিকার করে নিতে লাগল । মঞ্চ অধিক স্থান অধিকার করতে 
গিয়ে পেছন দিকে সরে গেল না--ভাল দেখানে! এবং শোনানোর মৌলিক 
উচ্ছ! শিয়ে এগিয়ে এল দর্শকদের দিকে, কাজেই মঞ্চ অর্থেন্ত্রার অর্ধভূমি 
অধিকার করে নিল! পুর্বে অর্খেস্ত্র| ভূমি ছিল বৃত্তাকার এখন খোরাসের 
আধিপত্য কমে যাওয়ায় ও মঞ্চের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় অর্ধেষ্ত্রা হয়ে 
উঠল অর্ধবৃত্তাকার। পম্পেঈতে মঞ্চের সন্মুখভাগে অর্খেস্া পর্যস্ত বড় বড় 
সিডির ধাপ নেমে এসেছে, সেখানে নগর পরিষদের সভ্যদের ও সম্মানিত 
অতিথিদের জন্য অস্থায়ী আসন পাতা হত। মঞ্চের পশ্চাদৃদিকের দেয়াল, 
অর্থাৎ স্কেনে গৃঠের সন্মুখ দেয়াল “স্কেনে ফ্রন্সূ” স্থাপতোর বিশ্বান আনয়নকারী 
কৌশলে চিত্রিত ছিল, গোলাকৃতি প্রেক্ষাগ্ুহের সঙ্গে সম্প,ক্ত মঞ্চভূমির 
দুই পার্শখ কেটে বাদ দেওয়! হয়েছিল ফলে সমগ্র আগারটির গঠন হয়েছিল 
আয়তক্ষেত্রের ম৪। এই পদ্ধতিতে নির্মাণ করার সুবিধা হল এই যে 
প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চ উভয়ই মিলিতভাবে ছাদের শক্ত আচ্ছাদনের 
কোণগুলিকে ধারণ করতে পারত। এ ছাড় মঞ্চের তিনদিক সংকীর্ণ 
ও আবদ্ধ হওয়ায়, এবং সেখানে স্থাপত্যসুলভ গঠন ভঙ্গি থাকায় শব্দ 
প্রত্যাহত হয়ে ্রেক্ষাগ্ুহের দিকে ফিরে যেত, ফলে সমর রঙ্গালয়ের 
শ্রুতিগমাত। অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। স্মরণযোগা যে রোমান নাটকে 
গ্রীক নাটকের বড় বড় খোরাস সঙ্গীত এবং "ওডস্” আর ছিল না, 
রোমানধের রঙ্গালয় ছিল ছোট, নাটকও ছিল সংলাপবহুল ও মঞ্চপ্রধান__ 
সুতরাং শ্রোতারা যাতে সব কথাই শুনতে পায় মঞ্চবিদুর! সে জন্য সর্বদাই 
সচেষ্ট ছিলেন। পম্পেঈতে রঙ্গালয়ের অঙ্গ হিসেবেই যে ছাদ ছিল তাতে 
বৃহদায়তন রঙ্ালয় হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । পম্পেঈ প্রকৃতপক্ষে 
একটি সঙ্গীতাগার ব! “ওদেউম্‌* (09632) ছিল, লেখানে মাত্র ১৬০০ 
জন দর্শকের আসন ছিল। বৃহদাকৃতি রঙ্গালয়গুলির ছাদ আচ্ছাদিত কর! 
হত চট ব। পক্যান্ভাস* দিয়ে। ছোট ছোট রঙ্গালয় বা সঙ্গীতাগার যেমন 
“তাওরমিন1” (1:8০3809) “এপিদাউরস্» (£:24080:08) অথব। প্নাপলস্” 
(92169) প্রভৃতি মঞ্চের উপরগুলি কাঠের দ্বারা আচ্ছাদিত হত। রঙ্গমঞ্জের 
উপরে এই আচ্ছাদন দেওয়! রোমান মঞ্চ স্থাপত্যের একটি মৌলিক অবদান, 
গ্রাকর। এদিকটার কথ! কখন ভাবেনি । রোমানরা আচ্ছাদিত প্রেক্ষাগৃহে 
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পাথরের স্তরগুলির উপরে চৌকি ও আসন পেতে পুরোহিত, ম্যাজিস্ট্রেট ও 
অভিজাতদের বসাতেন। আবার অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পূর্বোক্ত অবৃখেস্ত্রার 
সম্মুখ ধাপগুলিতে বসতেন । এই আসনগুলি অনুচ্চ কানিস দিয়ে ঘিরে দেওয়া 
হত, ফলে অব্খেস্ত্রার প্রাস্তবতাঁ অর্ধবত্তাকার পথ পার হয়েই দর্শকরা তাদের 
আসন শ্রেণীতে গিয়ে উপবেশন করতেন। 

পম্পেঈতে যখন রঙ্গালয় তৈরী হয় সেই সমকালেই তৈরী হয়েছিল 
রোমের সর্বপ্রাচীন “আান্ফিথিয়েটার" । এই আযান্ফিথিয়েটারে হত গ্রাদিয়ে- 
তর্দের দ্বন্দযুদ্ধ এবং পণ্ডর লড়াই, এগুলি সেকালের দিনে অত্যন্ত জনপ্রিয় 
আমোদ ছিল। এর ক্রীড়। প্রদর্শন ক্ষেত্রকে বল! হত “আযারিপা”। আযরিণ! 
দর্শকদের আসনশ্রেণী থেকে অনেক নীচে নিমজ্জিত থাকত, এবং সেখানে 
অবতরণের জন্ত থাকত প্উত্তল পথ” (৬৪16 13888896) | প্রথম সারি 
আসনের ধাপগুলি ক্রীড়। প্রদর্শন ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত-_ 
দর্শকদের নিরাপত্তার জন্তই। আবার প্রথম ও দ্বিতীক্ সারির মধো ব্যবধান 
সৃষ্টি করত একটি অনুচ্চ প্রাচীর, এই ছু'টি শ্রেণীই ছ্লুমি সসতল থেকে নীচে 
অবস্থিত হত। দ্বিতীয় সারির নীচ থেকেই একটি উচ্চ পৃষ্ঠ নিম্নগামী পথ 
ঘুরে চলে যেত। সর্বোচ্চ শ্রেণী থাকত ভূমি সমতলের উপরে । আমরা 
এখানে জনসাধারণের প্রবেশ প্রস্থানের একটি সুপরিকলিত পথ পাচ্ছি। 
প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে নিয়ের ও বাইরের একটি পরিচ্ছন্ন সংযোগ এতে রক্ষিত 
হত। এই পদ্ধতিই পরে প্রবেশ প্রস্থানের জন্ত রোমের অনেক রঙ্গালয়েও 
অনুসৃত হয়েছিল । 

ক্রমশঃ মঞ্চের পশ্চাদৃদেয়ালের বা স্কেনে ফ্রন্‌সের উন্নয়ন হতে লাগল, 
আলংকারিক সাজসঙ্জ| বেড়েই চলল, এল স্থাপত্য গঠন এবং উন্নত পাকা 
গাথুনিঃ ধীরে ধীরে বিধায় নিল গ্রীক আলংকারিক চিত্রাঙ্কন প্রথা । এমন 
কি আভিজাত্য বাড়াতে রোমানরা স্বানে স্থানে সোন!, রূপো ও হাতির 
দাতের কারুকার্যও সম্ভবতঃ করতেন। 

সর্বপ্রাচীন পাথরের রোমান মঞ্চ কিন্তু খাস রোমে সৃষ্টি হয়নি, এর 
আবির্ভাব ঘটেছিল রোঁমের উপনিবেশ “সিসিললিতে” (9101115) এরই অন্তর্গত 
ছিল “সেগেন্তা” (568650) প্ত্যুন্দারিস্* (7795:85) ও প্পম্পেঈ” 
(2০988) নগরী | এই সমস্ত নগরীতে পূর্বেই পরবর্তী হেলেনীয় যুগের গ্রীক 
রঙ্গালয় ছিল--সেগুলি পুনর্গঠনের কালেই ভেঙ্গে রোমান পদ্ধতিতে তৈরী 
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কর] হয়। তাই গ্রীক ভাস্কর্য ও স্বাপতোব অনেক শ্মতি চিহ্নুই এই সকল 
মঞ্চে রোমান পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল । “সেগেস্তা” রঙ্গালয়ও 
পুনর্গঠিত হয়েছিল-_সেখানে মঞ্চের পশ্চাদ্বতাঁ দেয়ালের উন্মুক্ত শ্তস্তশ্রেণী ও 
তার উপরের খিলা'নে হেলেনীয়যুগের ছাপ রয়েছে সুস্প্ট । এর দোতলার 
স্তন্তশ্রেণী চিল “দোরিকৃ* পদ্ধতিতে বানানো এবং তিনতল। ছিল «ঈয়োনিকৃ* 
পদ্ধতিতে রচিত। ছ্ব'দিকে ছুট প্যারাস্ক্েনিয়োনের উপরে ছিল ছোট ছুটি 
ত্রিকোণ শীর্ঘ এবং এর গঠনকার্ধ সমাপ্ত হয়েছে মাঝখানে মঞ্চের উপরে একটি 
বড ব্রিকোণারুতি টুঁডায়। “বুলের মতে উপরের এই ব্রিকোণাকতি টুড়ায় 
একট! করে দরজা! থাকত য| দিয়ে দেবতার! কথা বলতে পারতেন । 

ভেলেনীয় যুগে তুান্দারিস্‌ ও পম্পেঈর গঠন কৌশলও সেগেস্তার 
অনুরূপই ছিল। প্রায় শ্রী: পৃঃ ২০৯ অব তুযুন্নারিস্‌ ও পম্পেঈ গ্রীকপদ্ধতিতে 
তৈরী কর! হয়েছিল, শ্রীকপদ্ধতি অনুসারে এ ছৃ'টোই পাথরের ঢালুতে তৈরী 
হয়েছিল এবং এর আকার ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি। এতে প্রায় &,০০* দর্শক 
বসবার মত আসন ছিল, সেগেম্তার মতই এরও ছৃ'পার্থে ছিল প্যারাস্কেনিয়োন্‌ 
ও তার সহায়ক স্তন্তশ্রেণী। এতে পাঁচটি দরজা ছিল--পেছনের দেয়ালে 
তিনটি ও প্রত্যেক পার্থে একটি করে। উন্মুক্ত প্রবেশপথ গোলাকৃতি 
অর্খেক্ত্রায় এসে পৌছেছিল। কিন্তু সিসিলিতে “সুল্লন্‌* (90187) এসে 
উপনিবেশ স্থাপন করায় এই রঙ্গালয়গুলি ভেঙ্গে রোমান পদ্ধতিতে গডে 
তোলা হয়। এর ছু'পাশের প্যারাস্কেনিয়া উঠে গেল, এবং প্রবেশপথ উত্তল 
বা বক্রপৃষ্ঠ হল, রঙ্গালয় আকারে অনেক ছোট হয়ে সঙ্গীতাগার ব! বিচার 
ক্ষেত্র হয়ে উঠল। রোমান পদ্ধতির এই বক্রপৃষ্ঠ প্রবেশপথের পার্খ্দরজার 
নাম হল--”ইতিনের! উয়েবৃদুরারুম্* (1030608 ৬৩:৪৪৪:::) এট! পথের 
বধিত অংশ যা দিয়ে মঞ্চে আসা যায়। মঞ্চটা হত নীচু এবং গভীর, 
পশ্চাদৃদিকের দেয়ালের পাঁচটি দরজাই উন্মুক্ত থাকত, এর প্রত্যেকটি দরজার 
দ্বপাশে দৃ'জোড! করে স্তম্ত উপরের বরগার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত । অত্তএব 
সর্বসমেত ২০টি স্তন্ভ একই সমরেখায় সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকত । 

পম্পেঈ-র রঙ্গালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল রোমান দাআ্রাজ্যবাদের যুগে, 
সম্রাট আগন্তাসের রাজত্বকালের তখন প্রথমভাগ, মঞ্চগৃছের বৈচিত্রময় 

ংকৃত সম্মুখ দেয়ালের বা স্কেনে ফ্রন্সের মাঝখানে ছিল একটি বিশাল 
আকৃতির বধিতমুখ 'কুলঙ্গি' (3101,6) তার হু'পাশে ছিল অন্ুব্ূপ আয়তাকৃতির 
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আর ছৃ'টি কুলঙ্গি। কুলঙ্গির এই বধিতমুখের অভ্যন্তরে তিনটি দরজ! ছিল। 
মঞ্চ থেকে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়েছিল কুলঙ্গি পর্যস্ত। এগুলি 
ছিল রাজপ্রাসাদ ও অতিধি-আগারে প্রবেশের দরজা | পশ্চাদৃ-দেয়ালের 
বিভিন্ন খাজগুলির জোর বাড়ানো হত ভিভিবেদীর উপর সংস্থাপিত 
সতস্তদ্বার। | কুলঙ্গির বধিতমুখ যদিও দরজার গভীরত| রক্ষা করত কিন্ত 
একদিকে তাতে পেছনের সাজঘরের আয়তন ছোট হয়ে গিয়েছিল, 
অন্তদিকে মঞ্চের উপরে স্থাপত্য জটিলতা! ও আড়ম্বর বধিত হওয়ায় মঞ্চের 
গভীরতাও অনেক কমে গিয়েছিল। অভিনয় ক্ষেব্রটি অনেকটা রাজপথের 
মত হয়ে উঠেছিল যার পার্থে রয়েছে প্রাসাদাবলী এবং য৷ প্রস্থে কম ও 
লন্বায় বেশি। রোমান কমেডি নাটকগুলির কাহিনীও ছিল এই মঞ্চেরই 
অনুকূল । নাগরিক জীবন ও পারিবারিক রোমার্টিক ক্ষাহিনীই ছিল তার 
উপজীব্য । মঞ্চের চাইতে মঞ্চের পশ্চাদৃগুহের স্কেনের ,মেঝেটা ছিল উচ্চ। 
নেই জন্মই সাজ্ঘর থেকে কতকগুলি পিশড়ির ধাপ প্ররেশপথ দিয়ে মঞ্চের 
উপর নেমে এসেছিল । অরূখেস্ত্রার পশ্চাতে মঞ্চবেদীর উচ্চতার যে দেয়ালটা 
তাও মঞ্চের পশ্চা-দেয়ালের মতই উচু-নীচু থাজকাটা॥ মৃতিশোভিত এবং 
অলংকৃত ছিল। তার মধে)ও ছিল গোলাকৃতি কুলি এবং তার দই 
পাশে আয়তাকার প্যানেল । গ্বোট ছোট সিড়ির ধাপ মঞ্চ থেকে অর্খেস্ত্া 
ভূমিতে নেমে এসেছিল, অনেক চরিত্র এই সোপানাবলী বেয়ে অর্খেষ্ত্রায় 
নেমে এসে বসত ব! অভিনয় করত । 

"হেরকুলানেয়ুম্” (55:55189600) থিয়েটারের গঠন শৈলী ছিল 
পম্পেঈর মতই | তৎকালীন সাহিত্য রচন! থেকে জান। যায় যে প্রথমাবস্থায় 
কাঠের থিয়েটারে আড়ম্বরপূর্ণ অলংকরণের কাজ দেয়ালের গায়ে চিত্রিত্ব 
কর! হুত। ক্ষুদ্রা্কৃতি পম্পেঈতেও এইরূপই ব্যবস্থ। ছিল। এই চিত্রিত 
দেয়ালের গায়ে বড় বড় প্রবেশমুখ ও কুলঙ্গি থাকত; সেখানে ছোট ছোট 
ভাস্কর্যমুতি বসানে৷ হত। এ ছাড়া স্তপ্তগুলির গায়ে থাকত তির্ধকভাবে 
কাণিসশ্রেণী আর থাকত ব্রঞ্জের কারুকার্ধ। বস্ততঃ প্রকৃত ব্রঞ্জের পরিবর্তে 
চিত্রাঙ্ছনের দ্বারাই তার প্রভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কর! হত। মোটের 
উপর দৃশ্যপট, চিত্রশিল্প এবং প্লাস্টারের মৃতি মঞ্চের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহার কর] হত। মঞ্চে অবতরণের জন্য যে ছোট ছোট সিশড়িগুলি ছিল 
সম্ভবতঃ সেগুলি অপসারণ করা যেত। রোমান সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই 

৪) 
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সব মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের চেয়ে মুকাতিনয়, অঙ্গাভিনয়, এবং থেলোয়াড়গণের 
শারীরিক কপরতের প্রাধান্যই ছিল বেশি । 

প্রথমাবস্থায় রোমান সেনেটররা গ্রীকানুগ স্থায়ী মঞ্চ .স্বাপতোর পরিপন্থী 
ছিলেন-_এবং যে কোন সুযোগেই রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে ফেলে দিতেন। খ্রীঃ পৃঃ 
৫৫-৫২ অব মহান্‌ “পম্পেই” (০০১৪১) সর্বপ্রথম স্থায়ী মঞ্চ স্থাপতা নির্মাণ 
করেন এই “পম্পেঈ” নগরীতে । এট। স্থায়ী হল কারণ পম্পেঈ সুকৌশলে 
প্রেক্ষাগৃছের পশ্চাতে বিজয়িনী দেবী প্উয়েন্বুসের বা ভেনাসের” (500৪ 
৬1০61%) এক বেদী প্রতিঠিত করেন--ফলে তা বিনষ্ট হওয়ার আর কোন 
সম্ভাবনাই রইল না। সমুচ্চ দেবমন্দিখের সানুদেশে স্থাপিত হুল রঙ্গালয়টি। 
দেবমন্দিরের সন্মুখভাগে চক্রাকাঁরে দর্শকদের উপবেশনের জন্য নেমে 
এসেছে গ্যালারীশ্রেণী; তাকে বসবার আসনশ্রেণী মনে ন| হয়ে মনে হত 
পৃত দেববেদীর দিকে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া! সোপানাবলী- এবং সর্বশেষে 
নিয় ভূমিতে ছিল মঞ্চ । মনে হুত সম্মিত বয়ানে স্বয়ং দেবী ভেনাস্‌ রঙ্গালয়ের 
অনুষ্ঠান অবলোকন করছেন । এই রঙ্গালয়ই ছিল রোমান রঙ্গমঞ্চ শ্বাপত্যের 
অগ্রগণ্য এবং আদর্শ । পম্পেঈর এই রঙ্গালয়ে প্রেশ্ষাগার ছিল গোলাকৃতি ; 
তার মাঝে ছিল শ্রেণী বিভাগকারী অর্ধবৃভাকার পথ । আসনশ্রেণীর মাঝখানে 
ছিল মন্্ন-দণ্ডের মত উর্ধবগতি বিভাজন | কিন্তু পরবন্তা রোমান যুগে এর 
আকার হয়েছিল আয়তাকৃতির | আসনশ্রেণীর সন্মুখবর্তা রেখাটি ছিল 
সম্পূর্ণ অর্ধবত্তাকৃতির | অর্খেন্ত্রাও ছিল অর্ধরৃতাকার। প্রেক্ষাগৃহ, অর্থেশ্তর 
এবং মঞ্চগৃহ, থিয়েটারের এই তিন মূল অংশের মধ্যে একটি এঁক্য ও 
বর্বাীণ সংযোগ রক্ষণার চেষ্টাই ছিল পম্পেীর এক মৌলিক প্রচেষ্ট!। 
পরবতাঁফালে পম্পে মঞ্চ হয়ে উঠল অতি বৃহৎ আয়তাকৃতির। এর বৃহৎ, 
সৎ প্রবেশমুখ সম্বলিত কুলন্গর পার্শ্ববর্তী স্তস্তের সংখ্যাই ছিল ৫৭টি। 
হ'পাশেই ছিল ছু'টি অর্ধবৃত্তাকার পার্খ্মুখ ও কুলঙ্গি। 

পন্পেঈ, সেগেম্তা এবং ত্যন্দারিস্‌ এই সমস্ত স্থায়ী রঙ্গালয়গুলির 
বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্যগঠন ছাড়াও এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল মধ, 
এবং প্রেক্ষাগৃহ সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ও একীভূত স্থাপত্য গঠন প্রচেষ্টা । 
এই ধরনের স্থাপতাগঠন রোমে কাঠ নিত মঞ্চের প্রাথমিক যুগ থেকেই 
চলে আসছিল, এবং নেই প্রচেষ্টাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছিল পাথরের 
স্থায়ী বঙ্গালয়ে। রোমের নাটক যেমন গড়ে উঠেছিল রোম ও গ্রীকধারায় 
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সংমিশ্রণে তেমনিই হয়েছিল রোমান যঞ্চেরও বিবর্তন । আদত রোমান 
মঞ্চধারাই, তথা সমগ্র সংস্কৃতির ধারাই ছিল বিভিন্ন প্রাচীন বিষয়বস্ত এবং 
উপকরণকে একট! বিশেষ গঠন ভঙ্গিমায় ফেল! এবং তাকে একটা এক্যবদ্ধ 
রূপ দেওয়া য| কার্ষকরীভাবে সর্বযুগেই ক্ষপাস্তরিত হতে পারে। প্রাচীন 
ইতালীয় ফার্সের মঞ্চ, প্রাচীন গ্রীসের প্ররেক্ষাগার এবং রোমের নিজস্ব 
কারুকার্ধ খচিত, আড়ম্বর মণ্ডিত সম্মুখ দেয়াল-_এই ব্রয়ী মিলিত হয়ে যে 
এক সুষম এঁকোর সৃষ্টি হল তাই ছিল পরবরাঁ রোমান ফুগের স্থায়ী আচ্ছাদিত 
রঙ্জালয়ের ভিতিস্বরূপ । 

ল্যাটিন নাটকের অভিনয়ের জন্য এরপরে আরো! কতকগুলি স্থায়ী রঙ্গালয় 
তৈরী হতে লাগল--তার মধ্যে সুবিশাল আকৃতির প্মার্কেলুস্‌” ৫১151০61105) 
রঙ্গালয়ের নির্মাণ কার্য শেষ হয় শ্রী: পৃঃ ১১ অবে। এটির নির্মাণকার্য সু 
হয় জুলিয়াস্‌ সিজারের সময়ে এবং শেষ হয় আগন্ভতাসের কালে । আগন্তাসের 
জামাতা তথ! ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে এটি উৎসরগাকৃত হয়। এই রঙ্গালয়টি ছিল 
বিরাট, বিশাল, আভঙ্বরপূর্ণ, প্রাসাদ সদৃশ । এই রঙ্গালয়ের সম্মুখভাগের 
কারুশিল্প তিনভাগে বিভক্ত করা যেত, এই তিনটি স্তরের বৈপরীত্য আবার 
রক্ষিত হচ্ছিল প্রেক্ষাগারের গ্যালারীর ভিন্ন ভিন্ন অক্ন্তর শ্রেণী বিভাগে, 
এবং তার উত্তল পথ-মধ্যে সংলগ্ন শ্তস্ভশ্রেণী দ্বারা । রঙ্গালয়ের নীচের 
তলার নির্মাণ কৌশল ছিল “দোরিক্‌” পদ্ধতির, দ্বিতীয় তলা ছিল “ঈয়োনিক্‌” 
পদ্ধতির এবং সর্বোচ্চ তল! নিমিত হয়েছিল “কোনিস্িয়ান্‌” পদ্ধতিতে । 
পরবতা বহু রোমান সাআজ্যের রঙ্গালয়ে এবং "আ্যাম্ফিথিয়েটারে* এই 
রঙ্গালয়ের বহিরঙ্কের রচনাশৈলী অনুসরণ করা হয়েছিল, ত1 ছাড়া এর 
প্রভাব রেনেস্সীস্‌ যুগের প্রাসাদ সছূশ ইতালীয় রঙ্গালয়েও পরিলক্ষিত হয়, 
এই ব্রঙ্গালয়ের বহির্ভাগের দেয়ালট! শুধুমাত্র যে অলংকৃতই ছিল তা নয়, 
ওরি মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল অন্তর্ভাগের গঠন ভঙ্গিমা। এর পরিকল্পন! 
অত্যন্ত সুচারুন্ধপে কর! হয়েছিল, এর দেয়াল যেমন ছিল সুগঠিত তেমনি ছিল 
আলোকপথ যুক্ত । রঙ্গালয়ের সিড়ি, আচ্ছাদিত করিডোর, উৎকৃষ্$ পথ 
ও দরজা, সবগুলিই হাজার হাজাঁর রোমান দর্শকের আগমন ও নির্গমনের 
জন্য উত্তাবিত ও পরিকল্পিত ছিল, এই সকল পথ ধরে কোথাও ভিড় না 
বাড়িয়ে তার! অতি সহজেই আসতে যেতে পারতেন, কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর 
জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশপথ ছিল, তা ছাড় গুত্যেকটি আসন থেকেই সমান 
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ভালভাবে মঞ্চ দেখা যেত। কারণ প্রেক্ষাগৃহটি ছিল অর্ধবৃতীকার এবং 
মঞ্চ ছিল নীচে । উপরে “কাতুলুস্‌: (0:9£0148) আবিষ্কৃত চটের আচ্ছাদন 
থাকায় দর্শকদের বৌদ্্রদপ্ধ হতে হত না। কিন্তু নাবিকর! ও সব আচ্ছাদনের 
পরোয়া! করত ন!। তার] এখানে, ওখানে, সেখানে--দেয়ালের উপক্ষে, 
কানিসের মাথায়-“যন্রতঞ্জ বসে অভিনয় দেখত | 

রোমের নাট্যাভিনয় গ্রীসের মত জাতীয় উৎসব ছিল ন!--সুতরাং সেখানে 
সর্ষলাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকারও ছিল না, রোমের স্থায়ী রঙ্গালয়গুলি 
ছিল আবৃত-_-এবং এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিজাত নাগরিকদের টিকিট বিক্রি 
করে অভিনয় দেখানো হত। রোমান টিকিটের বহু নিদর্শন পম্পেঈ ও 
অন্যান্য বহু রোমান নগন্পীতে পাঁওয়! গিয়েছে । এগুলি এমনভাবে তৈরী কর! 
হত যাতে দর্শক সাধারণ নিভূভলভাবে নিজেদের নির্রিউ আসনে গিয়ে বসতে 
পারে । সেগুলি বেশির ভাগই হাড় কিংব] হাতির দাতে তৈরী হত তাদের 
গায়ে আসনের ক্রমিক সংখা! কখন ব। রোমান অঙ্কে কখন ব! গ্রীক গাণিতিক 
সংখ্যায় লিপিবদ্ধ থাকত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হত মুদ্রার মত 
গোলাকুতি--এই প্রবেশ প্মারকের অন্য পৃষ্ঠে যুখোশ, মাথা) মৃত বা প্রাসাদ 
খোদিত হত। এই নিদর্শনগুলির দ্বারাই তার! আসনের শ্রেণী বিভাগ 
নির্দেশ করতেন। কখনও এই টিকিটগুলি ফল বা মাছের আকৃতিরও হত। 
রোমে কেবল থিয়েটারেই নয় সার্কাস বা আ্যান্ষিথিয়েটারের অনুষ্ঠানেও 
অনুরূপ ধরনের টিকিট বিক্রির প্রচলন ছিল। 

ভিক্রভিয়াস্‌ (৬1৮এ৬:এ5--উয়েক্রউয়েয়স্‌) গ্রীক মঞ্চের মতই রোমান 
মঞ্চেরও সহজ গঠন কৌশল উল্লেখ করে গেছেন। গ্রীসের মত রোমান 
মঞ্চেরও স্থাপতা শৈলীর দিক দিয়ে অনৃখেস্ত বৃততই ছিল মুল কেন্দ্রবিন্দু 
তাকে ঘিরে চারটি সমবাহু ত্রিভুজ আক! হত যার কোণগুলি কেন্দ্রের বাইরে 
বহিঃবৃত্কে ১২টি বিন্দুতে স্পর্শ করত-স-অনেকটা ঘড়ির কাটার মত। যে 
ত্রিভুজের শীর্ষবিদ্দু এসে প্রেক্ষাগারের মধ্যভাগ স্পর্শ করত তার ভূমিরেখাই 
মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়ালের ভিত্তিরেখা হত। এই দেয়ালকেই রোমানর! 
“স্কেনে ফ্রন্স্” হিসেবে পর্যাপ্ত উপকরণে অলংকৃত করতেন | এই মঞ্চগৃহের 
অশ্দুখ দেয়ালের অর্থাৎ স্কেনে ফ্রন্স-এর সমান্তরাল যে রেখ! বৃত্ের 
মধাভাগ দিয়ে ছেদ করে গেছে সেটাই ছিল যঞ্চবেদীর “পুলপিতাম্” 
(591215459) 1 মঞ্চের সম্মুখ ভাগ বা! প্রোসীনিয়াম্‌ (2:০5-5০$৪:০) এগিয়ে 
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এসে অর্খেস্ত্রার অনেকট! স্থান দখল করে নিয়েছিল, ফলে অর্খেস্ত্রী রশ 
সংক্ষিণ্ত হয়ে অর্ধৃত্ত আকার ধারণ করেছিল। ভিক্রভিয়াসের মতে রোমান 
যুগে সমস্ত 'অভিনেতাবাই মঞ্চে উঠে এসে অভিনয় করতেন গ্রীসে কিন্তু 
কেবল চরিত্র অভিনেতারাই মঞ্ধে উঠতেন, তা ছাডা খোরাস বা অন্যান্য 
সঙ্গীত ব! কাব্যের অভিনেতার! অরুথেস্ত্রায়ই অভিনয় করতেন। এ কথা 
সহজবোধ্য যে অভিনয় ক্ষেত্রে অর্খেন্ত্রার চেয়ে মঞ্চের ক্রম প্রাধান্য 
নাটকের আঙ্গিক বিবর্তনের সঙ্গেই এসেছিল। রোমান নাটকের মধ্যে 
একদিকে যেমন নাটকীয় গুণ এবং চরিক্র প্রাধান্য বেডে গিয়েছিল অন্যদিকে 
তেমনি খোরাস সঙ্গীত এবং কাবাপ্রাধান্য নাটক থেকে কমে গিয়েছিল। 
নাটকের মধ্যে মূল আধিপত্যই ছিল সংলাপের তাই জ্জভিনেতাদের উপরে 
মঞ্চের আকর্ধণই ছিল বেশি । 

ভিক্রভিয়াসের মতে গ্রীক মঞ্চের উচ্চতা ছিল দশ বা বারো ফুট এবং 
সে ক্ষেত্রে রোমান মঞ্চের উচ্চত। ছিল মাত্র & ফুট । এর কারণ হিসেবে 
তিনি বলেছেন যে রোমে দর্শক সংখ্য। ছিল অনেক কম তাই খুব বেশিদুর 
থেকে তাদের অভিনয় দেখতে হত না--মঞ্চের উচ্চড়াও অতএব কম হলে 
চলত, অন্মদিকে রোমে দর্শকর! এগিয়ে এসে অরুখেস্ত্ীর দ্রকে আসন গ্রহণ 
করতে লাগলেন কারণ অভিনেতার] সেখানে বিশেষ আসতেন ন|। 
দর্শকর! অর্থেক্ত্রার দিকে এগিয়ে আসায় মঞ্চেরও নিকটে এগিয়ে এলেন 
সেক্ষেত্রে মঞ্চের উচ্চত| খুব বেশি হলে তাদের পক্ষে আর কিছুই দেখা সম্ভব 
হত না। পম্পেঈতে অর্খেস্ত্রার মধ্যে অভিজাত দর্শকদের আসনের চিহ্ন 
থেকেই ভিক্রভিয়াসের যুক্তির সারবন্ত! প্রমাণিত হয়। 

অর্খেস্ত্রাকে ঘিরে যে চারটি সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কিত হত তাদের ১২টি 
কোণের মধো ৭টি বিন্দু প্রেক্ষাগারের উর্ধ্বমুখী সিড়ির ধাপগুলির দিকে 
নির্দেশে দিত। বৃত্তের এই ভাগে নিম্নাংশের কিনারা ঘেষে দর্শকদের 
আসনত্রেণী উঠে যেত। সিডিগুলির দ্বিতীয় শ্রেণী ব| পর্যায়ে ধাপে ধাপে 
আসন সংখ্য। বেড়ে চলত। এই ধরনের আসন সঙ্জার ব্যবস্থ। গ্রীক 
থিয়েটার থেকেই রোমে এসেছিল কিন্তু গ্রীসে এত গাণিতিক সংখ্যা সমতা 
রক্ষা! করে চল! হুতনা। এর মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যের দর্শন 
মিলত, কারণ রড রঙ্গালয়ে সিশড়ির ধাপের সংখ্যা এবং আসন সংখ্যা হত 
ঘেশি আর ছোট রঙ্জালয়ে আনুপাতিক হারে হত কম। 


১৩৪ বিশ্বরঙ্নালয় ও নাটক 


ভ্রিভুজগুলির আর বাঁকি ৫টি কোপ মঞ্চের €টি ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ দ্বারের 
দিকে ইঙ্গিত করত । তার মধা দরজাটি থাকত মঞ্চের যধাযকুলজিতে--- 
এটি দ্বিল রাজকীয় প্রবেশ দ্বার *্উয়ালউয্ভা বা আউলা রেজিয়া* (৬৪1৬৪ 
0৫ 4018 15818) তার দ্'পাশের ছু'টি কুলঙ্গি সম্বলিত ঘবার ছিল অতিধিদের 
প্রবেশ দ্বার “হস্পিতোলিয়া” (7০8160115) | অন্ত হ'টি কোণে ছিল মঞ্চের 
পার্থবব্তী দু'টি প্রবেশ দ্বার “ইতিনেরা উয়ের্সুরারুম্‌” (20065. ৬০৪৪০), 
এই পার্ধবতা প্রবেশপথ ছু'টি থাকত খ্রীসের পারাস্কেনিয়ার অনুরূপ মঞ্চালয়ের 
দুই বিস্তৃত পক্ষ সদৃশ অংশে । গ্রাসে প্যারাস্কেনিয়, অর্খেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগারে, 
প্রবেশের জনা যে ছুই উন্মুক্ত প্যারোদোই বা! প্রবেশ পথ ছিল, রোমান 
রঙ্গালয়ে সেই স্থানই গ্রহণ করল উচ্চ পৃষ্ঠ উত্তল পথ, এই পথই ছিল রোমে 
প্রেক্ষাগার ও অর্থেন্তায় প্রবেশের প্রধান পথ । 

সমগ্র রঙ্জালয়টিকে রোমানর! একটি এঁক্যবদ্ধ প্রাসাদ সদৃশ রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন, আর সেইজন্াই দর্শকদের আসনশ্রেণীর সর্বপশ্চাতে অর্থাৎ 
বঙ্গালয়ের মূলগুহের সর্বোচ্চ কিনারা ঘিরে তারা আচ্ছাদিত ছোট ছোট 
থামওয়ালা খোপ খোপ অলিন্দশ্রেণী বা! পোর্টিকো তৈরী করেছিলেন। 
আসনশ্রেণীর পশ্চাতের এই অলিন্দশ্রেণীর উচ্চতা হুত সমগ্র মঞ্চগৃহটির বা 
"স্টেজ বিল্ডিং*-এর সম উচ্চ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনতলা 
বা চারতল! উচ্চ মঞ্চগৃহ এবং প্রেক্ষাগারের উচ্চতা শেষ পর্যস্ত একই 
হত, অন্যদিকে প্রেক্ষাগারের উর্ধবসীমা এভাবে অলিন্দশ্রেণী দ্বারা সজ্জিত 
হওয়ায় এবং তার উপরে চন্দ্রাতপ থাকায় মঞ্চের সঙ্গে একটি সমন্বিত রূপ 
ধারণ করত। ভিক্রভিয়াস্‌ এই অলিন্দশ্রেণী থাকার আর একটি কারণ 
দেখিয়েছেন যে এতে সমগ্র প্রেক্ষাগুহে কসর সমভাবে প্রতিধ্বনিত হত। 
গ্রাক রঙ্গমঞ্চের গঠন ধার! যে রোমানর1 যথাসাধা রক্ষা করেছিলেন তার 
অন্ততম কারণ হল, গ্রীক রঙ্গমঞ্চের গঠন ভঙ্গিমা এমন অদ্ভুত ছিল যে তার 
মধ্যে শ্রুতিগম্যতা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতগ্ভাবেই রক্ষিত হত। এছাড়া 
সাআাজাবাদের যুগে বিলাসী রোমানদের আরাম দেওয়ার জন্য প্রেক্ষাগৃহের 
আসনশ্রেণীর পাশ দিয়ে নালার মধ্যে সুগন্ধি শীতল জল প্রবাহিত করে 
দেঁওয়! ছত--ফলে সমথ রঙ্গালয়টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠত। 

আতেল্লান্‌ ফার্সের সঙ্গে রোমে কাঠের যে আদিম মঞ্চ নির্মাণ কৌশল 
এসেছিল--খ্রীক নাটকের অন্নগামী হয়ে তার সঙ্গে এসে গ্রীক গোলাক্ৃতি 


রোষ ১৩৬ 


অব্খেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগুহের গঠন পদ্ধতি সংষিশ্রিত হয়, ফলে খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতক 
থেকে রোমান রঙ্গালয়ের এই সমন্বিত স্থাপত্য বীতি গভে ওঠে । পরিশেষে 
এটা হয়ে দাড়াল অনেক বেশি সুন্দর ও বাস্তবগুণসম্পন্ন । রঙ্গালয়ের বিভিন্ন 
বিভাগ যা তার! গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ত! তার1 অনেক নিয়ম, 
শুংখল] ও সমতাদার! গ্রধিত করেছিলেন । প্রেক্ষাগারের মাঝে তারা সহায়ক 
কাঠামে হিসাবে স্তত্তের ব্যবহার করতেন, যাতে ভূমির গঠনের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল না হয়েও আসনশ্রেণী পাতা যায়। সর্বোপরি সমগ্র রঙ্গালয়ের 
গুহামুখ ঘিরে থাকত আচ্ছাদিত অলিন্দশ্রেণী তাতে রঙ্গালয়ের বহিদৃ্্িটি 
অত্যন্ত বিশাল, বিপুল দেখাত। রোমানর1 সর্বাধিক এশ্বর্ষ, বিলাস ও 
স্থাপতা-বিজয়ের খেলা দেঁখাতেন মঞ্চগৃহের সন্বুখ দেয়াল-_স্বেনে ফ্রন্স্‌ 
নির্মাণকালে, এ ছাড] তারা প্রেক্ষাগারের বাইরের দেক্মালকেও প্রবেশমুখ, 
আর্চ, স্তম্ভ ও সিঁড়ি দ্বার সুশোভিত করে তুলতেন। মঞ্চগুহের একেবারে 
পশ্চাদৃদেয়ালেও নানাভাবে স্থাপত্য অলংকরণ করা ছত। তাই আমরা 


শপ আপ শপ শপ শা শী 





রোমান থিয়েটার £ ওরাজে। 


নির্ঘিধায় বলতে পারি যে রোমান রঙ্গালয় তাদের নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে গড়ে উঠলেও অন্যদিক দিয়ে ছিল রোমান খ্রশ্বর্ষ, বিলাস ও স্থাপতা 
কলাকৌশলের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | 


১৩৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এই মঞ্চে রোমানদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অবদান ছিল রঙ্গালয়ের উপরের কাঠ 
ও ক্যান্ভাষের আচ্ছাদনটি। এই চন্দ্রাতপটি পেছনের দেয়াল থেকে ঢালু 
হয়ে এসে দর্শকদের বিপরীত দিকে মঞ্চের উপরিভাগে শেষ হয়ে যেত। 
মঞ্চের উপরে এই আচ্ছাদন থাকার কারণ হল মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়ালের 
অতান্ত মূল্যবান সাজসঞ্জাকে রক্ষা কর]। এই আচ্ছাদনটি দর্শকদের দিকে 
ক্রমে উচ্চ হয়ে আপায় তা খুব ভাল শব্গপ্রেরকের কাজ করত, আবার 
দর্শকদের বৌ, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষাও করত, অনেক সময় এই চন্দ্রাতপের 
গায়েও নানান চিআ্রাবলী অঙ্কিত থাকত। 

গ্রাক সাম্রাঙজাবাদের যুগে যেমন তার রঙ্গালয় দক্ষিণ ইতালি এবং 
সিসিল্লিতে ছডিয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার রোমান স্থাপত্য রোম 
দামাজ্যের অন্তর্গত নগরী ও প্রদেশগুলিতে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
রোম নগরীর পূর্ব এবং পশ্চিম ছু'দিকেই তার 'সংস্কৃতিগত প্রভাব ছড়িয়ে 
পড়েছিল। পশ্চিমে ছিল উত্তর ইতালি এবং পূর্বে দ্বিল এশিয়া! মাইনরের 
দক্ষিণভাগ এছাঁড়ীও উত্তর আফ্রিকার খানিকটা অংশও রোমের প্রভাবযুক্ত 
ছিল। উত্তর ইতালির রোমান ধারার রঙ্গালয় ছিল-_-১। ওন্তিয়া 
(998) ২। মিন্তুরনয় (১11703202) ৩। ফিয়েসোলে (5465০16) এবং 
৪| ওরাঞজজে (018178€) ইত্যাদি । এশিয়। মাইনরে রোঁমাল শৈলীর 
রঙ্গালয়গুলি বেশির ভাগই গ্রীক প্রথার রঙ্গালয় পুনশিমিত হয়েছিল-_ 
এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল-_-3১। প্রিয়েনে (8116176)  ২। এফেসোস্‌ 
(601)6808) ৩। ম্যাগ্নেসিয়া (15206819) ৪। এয়ারালোই (4১115001) 
& | তের্মেস্সেস্‌ (757776566৪8) ৬ | সাগালাস্‌্সোস্‌ (5985158808) ইত্যাদি | 
এই সমস্ত রঙগমণ্চগুলির গঠন ভঙ্গির প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় যে; 
এগুলি ছিল গ্রাকো-রোমান পদ্ধতির | এই ধার] অনুযায়ী রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ 
গ্রাকপ্রথায় পর্বত সানুদেশেই তৈরী হত। এর আকার হত, অর্ধবৃতাক্কতি, 
সামনে এগিয়ে এসে মাঝখান দিয়ে কীলকসদৃশ বিভাজন ঘটত ফলে 
অর্ধবৃতের সুগোল কিনার! আর থাকত ন| সেখানে আয়তাকার রঙ্গমঞ্চ স্থান 
পেতে পারত। এই রঙ্গালয়গুলির মঞ্চের পশ্চাদৃদেয়ালটি রোমান শৈলী 
অনুযায়ী আড়ন্বরপূর্ণভাবে 'নি্নিত হত, এবং সেখানে সুসঙ্জিত কুলঙ্গি ও 
্তস্ভশ্রেণীর মধ্যে তিলটি বা পাচটি মঞ্চ প্রবেশপথ থাকত । এর মধো 
অর্থেস্ত্রার সঙ্গে সংযুক্ত মঞ্চের “পোদিউমের* উচ্চতাবিশিষ্ট যে দেয়ালটি 


রোষ ১৩৭ 


তার গঠনকৌশল ছিল রোমানদের একেবারে নিজদ্ব অবদান। এই অনুচ্চ 
দেয়ালের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট দরজ] থাকত, কোন কোন দরজ! 
এত ছোট হত যে তার মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারত না। এই দরজ! দিয়ে 
পথ চলে গিয়েছিল তৃনিয়তলায়। এ থেকে আমরা সহজেই ধারণ! করে 
নিতে পারি যে যখন এর সম্মুখবতাঁ অবৃখেস্ত্রায় পশুব লডাই হত, অথবা 
মানুষে উপর ক্ষুধার্ত পণ্ড লেলিয়ে দেওয়! হত, এই দরজাব মুখ খুলে পণুদের 
অবৃখেষ্ত্রায় প্রবেশ কবানে! হত । অবৃথেস্ত্রাব অবস্থান একদিকে যেমন ছিল 
নিয়ভূমিতে অন্যদিকে সন্নিকটবর্তা রাজকর্মচারী ও প্রধান অতিথিদের 
আসনশ্রেণী শিবাঁপদ রাখাব জন্ম অবৃখেক্ত্রা উচু কাণিস দিয়ে ঘিরে দেওয়া 
হত। পম্পেই-র মত ছোট বঙ্গালয়ও এমনি করে বন্ুপশ্ুর হাত থেকে 


সস. 
ও ৩7 ২২ 


টনি 
1 





একটি খাটি রোমান পদ্ধতির বঙ্গালয়। 


আত্মরক্ষার জন্য আযাশ্ফিথিয়েটারের মত ঘের! ছিল। এমনকি নীরোন 
রাজত্বকালে গ্রীসে অতিপ্রাচীন পবিভ্র দিওম্যুসাস্‌ থিয়েটাবটিও এইন্দপ 
রোমান পদ্ধতিতে পুননিমিত হয়েছিল। এই রঙ্গালয়ের অধিকার তখন 
দিওন্যুসাস্‌কে নীরোর সঙ্গে সম-অংশে ভাগ করে নিতে হয়েছিল । এই পবিত্র 
রজভূমিতে বসেই নীরে! গ্রাদিয়েতরৃদের দন্থযুদ্ধ বা পশুর লড়াই দেখে আনন্দ 
উপভোগ করতেন। 


১৩৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এবার গ্রীক নাটক ও মঞ্চের সঙ্গে রোমান নাটক ও মঞ্চের কয়েকটি 
মৌলিক পার্থকোর উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। 

১। গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান “থকে, সেখানে 
নাট্যাভিনয় ছিল জাতীয় উৎসব। তাই একদিকে ছিল তা গাভীর্যপূর্ণ ও 
পবিব্রতাময় অন্যদিকে হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীতি। 

রোমে নাটকের সঙ্গে কোন পবিভ্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংযোগ ছিল 
না| এ ছিল ধশ্বর্ধশালী, বিলাসী অভিজাত রোমানদের ব্যসনের একটি 
অঙ্গ । 

২। গ্রাক নাটকে ট্রাজেডিই ছিল প্রধান--কমেডির মধ্যে কৌতুক 
রসই ছিল মূল উপজীব্য, রোমে ট্র্যাজেডির স্থান থাকলেও প্লাউতুস্‌ এবং 
তেরেন্স সাধারণ জনগণের মনন্তর্টির জন্ব রোমান্টিক কমেডি রচনা! করেছেন । 
এই সব কাহিনীর বিষয়বস্ত ও চরিত্র গ্রীসের মত পুরাঁকাহিনী থেকে 
(৪৪ 08 881) নেওয়া হত না--কাহ্িনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ হত 
পারিবারিক ঘটন]| নিয়ে । 

৩। গ্রীক নাটকের আরম্তে খোরাসই ছিল মুল নায়ক। ক্রমশঃ 
খোরাসের প্রাধান্য কমলেও থোরাস হেলেনীয় যুগ পর্ধস্তও নাটকের একটি 
অপরিহার্য ও বিশিষ্ট অংশ বলেই পরিগণিত হত | রোমান নাটকে খোরাঁস 
সকল প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যই একেবাবে হারিয়ে ফেলেছিল-যেটুকু ব! টিকে 
ছিল ত| ছিল কাহিনীর সঙ্গে সর্ব সম্পর্কশূন্য নিতান্তই প্রথান্থগভাবে | 

৪ | গ্রীক নাটকে খোরাসের প্রাধান্য ছিল বলেই নাটকীয় চরিত্র সংখ্যা 
ছিল নিত্যন্তই অল্প। রোমান নাটকে চরিব্রগুলিই ছিল নাটকের প্রধান 
কাহিনীবেত1--তাই চরিত্র সংখ্যাও ছিল প্রায় আধুনিক নাটকের মতই 
অধিক। 

নাট্য রচনা রীতির এই বাবধানগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রোমাঁন 
রঙ্গালয়ে গ্রীক রঙ্গালয় থেকে কতকগুলি নৃতন বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছিল । 

৫ | গ্রীক রঙ্গালয় আত্তিক্‌ যুগ থেকেই (আতিক্‌-_-আধেন্প সম্বন্ধীয় ; 
আথেন্সের প্রাধান্যের যুগ) পাহাড়ের সাহুদেশে নিগ্নিত হওয়ার রীতি 
মেনে চলছিল? কিন্তু রোমান প্রেক্ষাগৃহ সাধারণতঃ নগর মধ্যে সমভূমিতে 
একক স্থাপত্য হিসেবে গে উঠত । 

৬। শরীক রঙ্গালয়ে অর্খেস্্, প্রেক্ষাগৃহ (গ্যালারী ) ও স্বেনেগ্ৃহ এই : 


রোম ১৩৯ 


তিনটি অংশই ভিন্ন ভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এগুলি তাদের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নিয়ে বজায় ছিল। 

রোমান থিয়েটারে স্কেনেগৃহ, অব্খেস্ত্রা এবং প্রেক্ষাগৃহ এই তিনটি অংশ 
একত্রিত হয়ে একটি সমবেত, সুগঠিত একক স্থাপতা শিল্প হিসেবে গড়ে 
উঠেছিল। 

৭| রোমান স্কেনেগৃহ আয়তনে খ্রীক স্কেনেগুহের তুলনায় অনেক বড় 
হত এবং জমকালোভাবে সুসজ্জিত হত। কারণ রোমান নাটকের মূল 
অভিনয় ক্ষেত্র অর্থেত্ত্রী ছিল না, ছিল স্কেনের সম্মুখ বতী মঞ্চ । 

৮1 রোমান নাটকের স্থান বেশিরভাগই হত কোন অভিজাত 
নাগরিকের গৃহ সম্মুখ বা রাজপথ তাই রোমান থিয়েষ্টারে মঞ্চ হত সংকীর্ণ ও 
লম্বা; এর গভীরতা থাকত কম-_খানিকটা রাজপথ সশ। রোমে মধ, 
এবং প্রেক্ষাগৃহ উভয়ই চন্দ্রাতপ দিয়ে আচ্ছাদিত থাঞ্চত। মঞ্চের উচ্চতাও 
হত গ্রীক মঞ্চের চেয়ে কম। 

৯। রোমে প্রেক্ষাগার সংক্ষিপ্ত করে এনে একেম্বারে অর্ধবৃত্তের আকাবে 
গঠিত হতে লাগল-আর মঞ্চের অংশটা আয়তক্ষেত্রের মত বর্ধিত হয়ে 
যেত। কিন্তু গ্রীক প্রেক্ষাগার বেশিসংখাক দর্শকের জগ্ত জ্যামিতিক অর্ধরত্তের 
বাইরেও পরিবধিত থাকত। ৃ 

১০। রোমান থিয়েটারে অর্খেশ্ত্| আকারে ছেট হয়ে গিয়েছিল কাঁরণ 
খোরাস তখন তার সকল প্রাধান্ই হারিয়ে ফেলেছিল। রোমে অরুখেস্তা 
বৃত্তের আকার ছেড়ে অর্ধবৃত্ত হয়ে দাড়াল। গ্রীসে তা বৃত্তাকারেই ছিল | 

১১। রোমাশ যুগে নাটক যেমন মু্টিমেয় অভিজাতের তুটির জন্ত 
রচিত হত রঙ্গালয়ও তেমনি আকারে গ্রীক রঙ্লালয়ের চেয়ে অনেক ছোট 
হয়ে গেল। খোরাসও নেই যে একই সঙ্গে বহুসংখ্যক দর্শককে মুগ্ধ করে 
রাখতে পারে । রোমান রঙ্গালয়ে বসবার আসন সংখ্যাও স্বল্প হয়ে এল। 
অভিজাত বিলাসী রোমানরা প্রধানতঃ পরিমাণের আধিক্যের চাইতে শ্রেণীর 
শ্রেষঠত্বই বেশি কামন! করতেন | রোমান থিয়েটারে বহিরাড়ম্বরের দিকেই 
মূল আকর্ধণ ছিল বলেই সেখানে দর্শক সাধারণ এবং নাটকের শৈল্পিক মান 
ছিল গ্রীসের তুলনায় অনেক অবনত। গ্রীসে নাটযাভিনয়ের মূল্যবোধ 
ছিল অত্যন্ত সুগভীর | তা] কেবল তাদের প্রমোদু ছিল না, ছিল জীবন- 
জিজ্ঞাসা । 


॥ ভারতবর্ষ ॥ 
ছিন্দু রঙ্গালয় 


ভারতবর্ষে নাটকের চর্চা অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্যদের যধো 
সুপ্রচলিত ছিল। পণ্ডিতদের অনেকের মতে খক্‌বেদের মধ্যেই নাটকের 
মৌলিক উপাদান অর্থাৎ সাহিতাক নিদর্শন পাওয়া যায়--যেমন “সরমা ও 
পণি*, শ্যম ও যমী”, প্পুরুরবা ও উর্বশী”, প্রভৃতি সংবাদ সূক্ত বা গাথ। 
কাহিনী। পরব্তাকালে অন্যান্য উপাদানের সংযোগে নাটকের ধার! 
যেদিকেই প্রবাহিত হক না আমরা বলব, আর্ধ সভ্যতার প্রথম পর্বেই-_অন্য 
সমস্ত দেশের প্রাথমিক পর্বের মতই নাটকের বীজ উপ্ত হয়েছিল। আর্ধর৷ 
যজ্ করতেন সে যজ্ঞ ছিল তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সুগভীর 
ভাবে যুক্ত; যখন যজ্ঞ হত তখন তাতে আহুতি দেওয়া হত, গোষ্ঠীর সকলে 
ঘিরে ঈড়াতঃ সোমরস পান কর] হত- পুরোহিত বা মুনি উদাত অনুদাত 
সুরে বেদমন্ত্র গাইতেন। তাতে বিভিন্ন দেরতা বা প্রাকৃতিক শক্তির স্তব ও 
প্রশস্তি ছিল-_ছিল গান আর ছোটখাট ছৃ'একটা কথা কাহিনীর উদাহরণ 
দিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা । অতএব তা যখন সমবেত ভাবে গীত হত তখন 
তাতে নাটকীয় উপাদান ছিল না, একথ| বলতে যাওয়া অযৌক্কিক। 

আর্ধরা জীবনকেই ধর্্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাই পরবর্তাকালে আমরা 
যখন সংস্কৃত নাটকের সুসংস্কৃত পূর্ণ ব্ূপ পাই তখনও দেখি তার 
আগাগোড়াই একট! ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আর্ধভারত নাটককে যতখানি 
উন্নততর শিল্প হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে, 
বর্তমান জগৎও আর কোন সংজ্ঞায় শিল্প হিসেবে নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য 
ততখানি তুলে ধরতে পারেনি। তবে একথা ঠিকই, ভারতীয় নাট্যারস্তের 
কাল খঁতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় নির্ধারিত কর! ছুষ্ধর। তার কারণ আর্যর| 
ইতিহাসবেতা ছিলেন না। সোজাসুজি এতিহালিক তত্ব সরবরাহ তাদের 
ধাতে সইত না। অতএব তথা সংগ্রহের জন্ম আমাদের মহাকারা, পুরাণ, 
গাথা; কাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদির আশ্রয় নিতেই হবে। ভারতীয়র! থে 
সব ছেড়ে, লৌকিক, অলৌকিক জীবন জুড়ে একটা কিছু গল্প শুনতে 
ভালবাসতেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই গল্পের খোলসটান় মধ্যেই থাকত 
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ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ব ইত্যাদি সব কিছুই | এ গল্পের মধ্যে স্বর্গের 
দেবতা, মর্ঠোর মান্গুধ সবই একাকার হয়ে ধায়--তাই তাকে মিথ্যে বলতে 
পারি, বলতে পারি নিষ্ক গল্প, কিন্তু তার মধ্যে ষে তত্বটা ছিল, যে ইতিহাসট! 
ছিল সেট! মিথ্যে ছিল নাত] ছিল জীবন সমুদ্রের মন্থন করা ধন। 

হিন্টু নাট্যশান্ত্র নিয়ে এবং নাটাতত্ব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা অনেক 
প্রাচীন আচার্ধ এবং পণ্ডিতরাই করে গেছেন। তার মধ্যে আমরা ভরতমুনি, 
কোহল, নন্দিকেশ্বরঃ মাতঙ্গ ইত্যাদি ধষিদের রচনাভাগ বা কোথাও কোথাও 
নামের উল্লেখ পাই। তারো! পূর্বে সম্ভবতঃ গ্রীষপূর্ব ষষ্ঠ, কারো! কারো! মতে 
পঞ্চম শতকে পাণিনির রচনায় শিলালিন্‌ (১119117) এবং কৃশাশ্ব ((1889$8) 
এই ছুই নাটাবেত্তার রচিত নাটাসুত্রের উল্লেখ রয়েছে। পাতগ্জলির মহাভান্ত 
রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পৃঃ ১৪০ অন্দে, তারে! যধো আমরা বিভিন্ন 
নাট্যাহুষ্ঠানের উল্লেখ পাই। পাণপিনির ব্যাকরণে অর্থাৎ সঙ্ভাব্য শ্রীঃ পৃঃ 
পঞ্চম শতকের গ্রন্থে যদি নাটাশাস্ত্র রচয়িতাদের নামের্ল্লেখ থেকে থাকে তবে 
আমর! ধরতে পারি, তখন খোদ নাটক যথেষউটই বিস্তৃত এবং পরিণত 
আকার ধারণ করেছিপ। তার কারণ সত:স্পন্দিত প্রাণপ্রবাহে আগে 
শিল্প, সাহিত্য এবং ভাষার সূ হয় পরে তার নীতি"নিয়ম নির্দিউ করে দেয় 
শান্্র ও ব্যাকরণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাটাশাস্ত্রের প্রায় ৪০ খানি 
পুথি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত নাট্যশান্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রমাণিত ও 
প্রচারিত হুল “ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র” । তার রচনাকাল সম্ভবতঃ দ্বিতীয় 
ঘ্বীউ শতক- আবার কোন কোন ইউরোগীয়ের মতে তৃতীয় শ্রীষ্ট শতক 
ছিল। ভরতমুনি ছাডা নাটাশাস্থের রচয়িত! এবং ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতির 
প্রবর্তক হিসেবে পনন্দিকেশ্বরের” নামও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । অভিনব 
গুপ্তের টীকাসহ প্নাট্যশান্ত্রেরঁ বরোদা সংকলনের সম্পাদক অধ্যাপক 
এম, রামকৃষ্ণ কবি-_নাটাশাস্ত্রের দ্বিতীয় থণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন১ 
যে নন্দিকেশ্বরের অন্প্রদায় ভরতের চেয়েও প্রাচীন ছিল। নঙ্গিনের শান্তর 
অধ্যয়ন করে লোকের এই ধারণাই হবে যে তিনি নাট্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের 
প্রথান্গ ধারা্টিকেই বিশেষভাবে আলোচন! করেছেন এবং বেঁধে দিয়েছেন । 
নন্দিন যে প্রথাম্থগ পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন শাস্ত্ানুয়ায়ী তাকে বল! হয় 
“লাট্যধর্মী” (01768071081 002062000) রীতি । ভরতমুনি নন্দির অনুরূপ 
নাটকের নাটকীয় রূপায়ণ ছেড়ে দিয়ে নাটকের বাস্তবাহ্থীগ বা! «্লাকধর্মীষ 
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রবপায়ণই সমর্থন করেছেন। এইজগ্তই ভরতের অভিনয় পদ্ধতির মুল 
ভিডিভূমি হল বাস্তবান্থগ আচরণের দ্বারা সঞ্চারিভাবের সাহাষো স্থায়িভাবের 
প্রতিষ্ঠ! কর! । অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবেই “ভাবাবেগ” বা “ইমোশনের” 
ঘাত প্রতিঘথাতের পথে নাটককে রস-পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া | 
আমর! জানি শিল্প সম্পর্কে যত রীতি নীতির বিরোধিতা--কলকোলাহলের 
আবির্ভাব হয়েছে_-তা সকলেরই মূল হুল--লোকধর্মী ও নাট্যধ্মী--এই 
হুই বিপরীত পদ্ধতি। সমস্ত "শিল্লেরই* প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে লোকধমিতা 
অর্থাৎ বাস্তবানৃগ প্রচেষ্টা থেকে, ক্রমশঃ ত! রীতি, নীতি প্রথার অনড় বাধনে 
শিল্পধর্মী তথ! নাট ধর্মী হয়ে উঠেছে । পরবর্তা শাস্্কার কোহল ও মাতঙ্গকে 
ভরতের শিষ্ত বা অন্ুগামীই বল! হয়। 

নন্দিকেশ্ববের রচিত শাস্ত্রের নাম "অভিনয় দর্পণ” এখানাও যথেষ্ট 
প্রামাণ্য গ্রন্থ । পন্দিকেশ্বর তার অভিনয় শাস্ত্রে “বহিরঙ্গের” বা দৈহিক 
অভিনয়ের অর্থাৎ 'মুদ্রার' দিকেই ঝেশাক দিয়েছেন বেশি। কিন্তু ভরত 
তার “নাটাশাস্ত্রে' কেবল ইঙ্গিতধর্মী মুদ্রীকেই অগ্রাধিকার দেন নি--তিনি 
তুলে ধরেছেন বিভিন্ন মানবিক ভাবাবেগের লোকৎমী প্রকাশ পদ্ধতি যার 
মূলাধার-_ বিজ্ঞানসম্মত “রসতত্বপ। কোহল ও মাতঙ্গের সম্প্রদায় ভরত 
ও নন্দিকেশ্বর এই দু'জনের দুই দলের মধ্াস্থতা করবার চেষ্টা করেছে। 
অভিনবগুপ্ত ও সারদাঁতনয়ের মত বহু টীকাকারই মনে করেন, নাট্যসম্পকিত 
যে সকল বিষয় ভরত আলোচন! করেন নি কোহল তার সুত্র নির্ণয় করেন । 
তিনি নৃতা, সঙ্গীত ও নাট্যতত্বের উপরে বছ গক্লোক রচন! করেন। 

“কীথ, প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় নাট্যবেতার মতে- রামায়ণ, 
মহাভারত এই ছুই মহাকাব্য রচনার পরে সংস্কৃত- নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। 
কারণ বীণ! সহযোগে বিভিন্ন জনপদ্দে ও রাজসভায় এই মহাকাব্য আবৃতি 
করা বা গাওয়৷ হত। তাই থেকেই হিচ্ছু নাটকের সুষ্টি। এ তত্বকে 
আমর! সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারি না। কোন দেশে, কোন কালেই 
একদিনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হুয়নি। নাটকের প্রাথমিক 
উপাদান ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে যে নৃত্যগীত 
তারি মধ্যে পাওয়] যায়। পরিবধিত অবস্থায় তারি মধ্যে বিভিক্ন চরিত্রের 
সৃষ্টি হয়ে এবং কথোপকথনের মাত্রা বেড়ে বেড়ে গিয়ে নাটক পূর্ণ রূপ 
পায়। 
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আমর!| বেদের যুগেও দেখেছি সঙ্গীত, নৃত্য, ও কথোপকথনের উপাদান 
রয়েছে । মহাকাব্য তার অনেক পরেকার। সুতরাং মহাকাব্যের যুগ 
থেকেই হিন্দুদের নাট্যারভ্ত একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কোন দেশের শিল্প, 
সাহিত] ও সমাজজীবনের উপরে মহাকাব্যের প্রভাব অতি সুবিস্তৃত ভাবেই 
পড়ে। তখন সে দেশের কাব্য, সাহিতা, নাটক, শিল্প সকলেই এই 
মহাকাব্য থেকে রস আহরণ করে পরিবধিত হতে থাকে । মহাকাবোয় 
বিভিন্ন বীরের কাহিনী অবলম্বনে নূতন কাব্য ও শিল্পের সৃষ্টি হয়। আমাদের 
দেশেও শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, সমাজজীবন সবকিছুর উপরই মহা- 
কাব্যের প্রভাব যে কতখানি তার ব্যাখা! নিপ্্রয়োজন। তেমনি আমরা 
দেখেছি গ্রীক সভ্যতারও, ভিত্তিভূমি ছিল হোমরের মহাকাব্যদ্বয় | গ্রীক 
ট্রাজেডিগুলিরও মুল কাহিনী সুত্র হোমরের মহাকাব্য থেকেই নেওয়া, 
আবরিস্তোতলের ভাষায় এই মহাকাব্যের অবলম্বি্ভ উপাদানকেই বলা 
হয়েছে পৌরাণিককাছিনী ব। “আজ, দে সেড৬ (4১$ 0:55 5810)। কিন্তু 
আমরা গ্রীক অধ্যায় আলোচনাকালেও দেখেছি যে পরিণত অবস্থায় 
মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করলেও গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল 
আরে! অনেক আগে। খোরাস সঙ্গীত, দিওন্যু্াস্‌ কাহিনী, জাতীয় 
বীর চরিত্র ইত্যাদি বহু পথ পরিক্রমা করেই নার্টক এগিয়ে এসেছিল । 
তেমনিই আমর! দেখেছি গ্রীষ্টীয় ইউরোপে মহাকাব্যেরই অনুপ আর 
একখানি গ্রন্থের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, এবং জীবনের উপর সুপরিব্যাপ্ত 
প্রভাব, তা হল বাইবেল। অতএব হিন্দু নাটক যে মহাকাবোর পরেই 
প্রখ্যাত বংশের কাছিনী, চরিত্র ইত্যাদি অবলম্বন করের, উন্নততর 
শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছিল একথা অবশ্য হ্বীকার্য। কিন্তু তার পূর্বে 
কিছু ছিল না, একথা বলার পথে বহুপ্রকার প্রামাণা বাধ! এসে যাচ্ছে। 
মহাভারত মহাকাব্যের মধ্যেই নটনটাদের উল্লেখ বহু স্থানে রয়েছে। 
মহাভারতের “বনপর্ধে” যদ্ধু ও বিরিঞ্দের দ্বার! যুদ্ধকালে অভিনয় 
নিষিদ্ধ করা ও নটদের নগর থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা আছে। মহা- 
ভারতেই আমর! উল্লেখ পাই যে রাজপ্রাসাদে, রাজ অস্তঃপুর সংলগ্ন স্থানে 
বৃত্যশাল! ব! নাট্যশাল1 নামে আলাদ গৃহ থাকত। সেখানে ঝাজকুমার, 
নাজকুমারীরা নৃত্য, গীত ইত্যাদি শিক্ষা করতেন । 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে মহাকাবাদয় গপ্ডযুগে যখন পুনলিধিত হয় 


১৪৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তখন অনেক কিছু যোজন] হয়েছে আবার কাল প্রবাহেও মহাকাব্ের 
খাটির সঙ্গে অনেক অর্থাটি মিশে গিয়েছে_-অঙএব এসব তথ্যও পরবত- 
কালের যোজন] কি নাঃ হতে পারে-কিস্ত মহাভারতে সমগ্র বিরাট পর্বটা 
নিশ্চয়ই যোজনা নয়। এই বিরাট পর্বেই আমর! পাই, অর্জুন বৃহম্নলাবেশে 
রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য, গীত ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন | অর্জুনের ব্লীবত্ব 
মিথ্যে হতে পারে কিন্তু ভার ছল্পবেশটা মিথ্যে ছিল না। পঞ্চপাগুবের 
এক বছর অজ্ঞাতবাস মুল কাহিনীরই অংশ | সুতরাং এখানে আমর] দেখতে 
পাচ্ছি--রাঁজকন্যারা! যে কলা শিল্প প্রতিদিনের শিক্ষান্ধার! অর্জন করছেন, 
অদ্বিতীয় ধোদ্ধ! স্বয়ং অর্ভুনও যে কলামম পরম পারদর্শী সমাজে তার 
তখন যথেষ্উই বিস্তৃতি ও অন্বশীলন ছিল । আমর] সর্বত্রই দেখতে পাই নৃত্য, 
গীত ইত্যাদি নাটকীয় উপাদানগুলি বিবতিত হয়ে নাট্যরূপে এসে সর্বপ্রথম 
গ্রহণ করে দেব-চরিজ্র,ঁ দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ-চরিত্র এবং তৃতীয় পর্যায়ে 
আসে সাধারণ মানব-চরিত্র | আমর! পর্যালোচনা করলে তাই দেখতে 
পাব যে হিন্দু নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রাথমিক অবস্থায় দেবাসুরের যুদ্ধ 
ও দেবচরিত্র ছিল প্রধান। মহাকাব্দ্য়ের আবির্ভাবের পর রাজচরিত্রই 
নাটকে প্রধান হজ । আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ হিন্দুনাটক ম'ঝপথেই 
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাতে আর সাধারণ মানবকাহিশীর পূর্ণ বিকাশ 
সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । 


॥ নাট্যশাস্ত্র বা পঞ্চম বেদ ॥ 


আমর! ভারতীয় নাট্যাতিনয়ের সৃচন! পর্যের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস 
পাই ন|, আমাদের নির্ভর করতে হয় বিভিয্ন কিংবদস্তীর উপরে, তাই যখন 
প্রশ্ন জাগে, নাটকের মত এই অপরূপ শিল্পশোভা সৃ্টি করতে হিন্দুরা কোথা 
থেকে শিখল, কেমন করে পেল? তখন পুরাকাহিনীর খাষি শ্বেত শুভ্র 
জটাজুটের মধ্যে মহ্‌ ত্রিপ্ধ হেসে বলবেন--তবে শোন সে কাহিনী--অনেক, 
অনেকদিন আগে--খধাধির! তখন চতুর্বেদ রচন! শেষ করেছেন, এই চতুর্বেদে 
অধিকার ছিল কেবলমাত্র ত্রাদ্ণ এবং কষত্রিয়ের কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্ররাই 
ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই জনতার বেদপাঠে অধিকার ছিল নাঁ। কালক্রমে 
তার! বেদপাঠে অধিকার দাবী করতে লাগল, কিন্তু দাবী করলেই তো 
তাদের অধিকার দেওয়। যায় নত! হলে তারাও যে ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয়ের 
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সমতুল্য হয়ে ওঠে । এই অশান্ত্রীয় ব্যাপারে “যা” বল! যেমন যায় ন 
তেমনি “না” বলেও জনমতকে ঠেকিয়ে রাখা দু্ষর। তখন দেবদানব 
গন্ধর্ব, যক্ষরক্ষ, মহোরগ সহ মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ গেলেন ব্রহ্মার কাছে 
বললেন, পিতামহ আপনার চতুমুুখ দিয়ে যে চতুর্বেদের উত্তব হয়েছে 
সাধারণ বৈশ্য শুদ্ররাও যে তাতে অধিকার চায়--কি করি, আমরা এমন 
একটি ক্রীড়নীয়ক চাই যা৷ শ্রব্য ও দৃশ্য উভয়ই হবে । আপনি চতুর্বেদের 
সারমর্ম নিয়ে এক পঞ্চমবেদের সুষ্টি করুন, জনসাধারণের যাতে অধিকার 
থাকবে ব্রহ্ম! নাট্যবেদ রচনা করে বললেন_ এতে নৃত্য, গীত, বাগ, 
বাক্য প্রভৃতি সর্বশিল্পের সমন্বয় ঘটবে । এ হুবে ভবিস্তৎ লোকের সর্বকর্মের 
অন্নদর্শক, এর দর্শনে এবং শ্রবণে লোকে আনন? পাবে; তছ্ছুপরি হবে 
লোকশিক্ষ। । এতে খখ্েদ হতে পাঠ্য অর্থাৎ কথা, পামবেদ হতে গীতঃ 
যভুর্বেদ হতে অভিনয় এবং অথববেদ হতে রস গ্রহণ করা হল । 

এই ভাবে পঞ্চম বেদ রচন! করে প্রজাপতি ব্রন্ষা ইন্দ্রকে তা প্রয়োগ 
করতে বললেন। ইন্দ্র উত্তর করলেন--ভগবন্‌, দেবতারা এই নাট্যকর্ম করতে 
অশক্ত এবং অযোগ্য । ণ্অশক্তা ভগবন্‌ দেবা অঙ্যোগ্য। নাটাকর্মণি |” 
(ভবত ; নাটাশান্ত্রঃ ১ম অধ্যায়, প্লোক ২২9। 

ইন্জের কথ! শুনে পিতামহ ভরতমুনিকে আদেশ করলেন তুমি তোমাগ 
একশত পুত্র বা শিষ্ঠ নিয়ে ইহাকে প্রয়োগ কর। ভরত নাট্যবেদ সম)কৃ 
উপলব্ধি করে বললেন--নাট্যের অর্থ উপলানদ্ধ করেছি কিন্তু কি বিষয় নিয়ে 
প্রয়োগ করব নির্দেশ করুন| ব্রক্ষা বললেন- ইন্দ্রের বিজয়োৎসব মমুপস্থিত, 
এই উপলক্ষে অভিনীত হওয়ার জন্য তুমি একটি নাটকের মহড| দাও । 

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পবাংল! নাট্য বিবর্ধনে 
গিরিশচন্দ্র” গ্রন্থে বলেছেন, 

“বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্ধগণ ভ্রাবিড়দের শিবকে করে রেখেছিল 
অপাঙক্রেয়। কিন্তু নটনাথরূপে আখ্যাত শিবের নিকটেই আর্ধগণের 
দেবতা ব্রদ্ম' নাট্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এবং তার ফলেই রচিত 
হয়েছিল নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ। ব্রহ্ম! পরে তদীয় শিল্তঃ ভরতমুনিকে 
উক্ত বিষয় শিক্ষাদান করেন এবং ভরতের লেখনী হতে জন্ম লাভ করে 
ুপ্রসিন্ধ নাটযশান্ত্র। এই নাট্যশান্ত্র অনুযায়ী ভরত এক অভিনয়ের 
আয়োজন করেন। ব্রশ্মা সমাগত ইন্্রধবজজ পৃজার তিধিতে এই অভিনয় 

১৬ 
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অনুষ্ঠান করতে বপেন। তদনৃসাঁবে ইন্দ্রের অসুর ও দানব বিজয়ের ম্মারক 
হিসেবে ভবত প্রথমে নান্দীর পর অসুর-বিজয়ের কাছিনীটিই রূপায়িত 
করলেন ।” 
ভরত যখন তার শিষ্বদের নিয়ে দেখাদুরেব কাহিনী অবলম্বনে নাটা 
প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হলেন--তখন তিনি তাতে প্রথমে তিনটি “বৃতি” বা 
নাট্য প্রয়োগ শৈলী অবলম্বন করেন তা হল, ভারতী বা বাক কৌশল, 
সাত্বতী ব| চমক্প্রণ মহৎ আচরণ, আরভটী ব! উৎসাহ ও বীরভাব। 
ভরত এই পর্যন্ত বচন! করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, পিতামহ আমি 
এই করেছি। ব্রহ্মা তখন বললেন, ওতে কৈশিকী বৃত্তি বা সুকুমার বৃত্তি 
ংযোজন!| করতে হবে-_না হলে তা শিল্প হয়ে উঠবে না। 
*শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্বত্যারভটা পুনঃ। 
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃতিঃ সর্বত্র ভারতী ॥৮ 
( সাহিতা-দর্পণ | ষষ্ঠপরিচ্ছেদ শ্লোক ১৪০ )। 
পাটকে কৈশিকী বৃত্তির উপাদান দ্রিলেন নীলকঠ তার প্রলয় নাচ 
ভরতকে দেখিয়ে--তাই তিনি হলেন নটরাজং | এরই অবলম্বনে ভরত তার 
নাটকে শুক্গার রসের সংযোজন1 করলেন । আনলেন মনোরম বেশভৃষা 
মাল) চন্দন । এল রস এখং বিভিন্ন স্থায়ী ও সঞ্চাবিভাব, যা বাক্যে ও 
ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে লাগল । 
এবার সমস্য! হল, নাটকের কৈশিকী বৃত্তি তে! কেবল প্রলয় নাচনের 
একখানি টুকরো! মাত্র নয়। এর সৌকুমার্ধ এবং লালিতা, এর মনোহারিত্ব 
ও সুষমাকে ফোটাবে ভরতের এক শ' শিশ্ত--নৈব নৈব চ। কেবল পুরুষ 
দেছে, পুরুষ ভাবে তা হয় না, তার সঙ্গে নারী চাই। তখন ব্রহ্মা তার 
মানস কণ্তাদের সৃষ্টি করলেন__-তারা হলেন অপ্দর1! । এর! সবপ্রকার 
বৃতা, গীত ও সুকুমার বৃত্তিতে পাবদশিনী। ব্রন্ধা বললেন, নিয়ে যাও 
এদের, এদের সাহাযোই তোমার নাটক হবে সর্বাঙ্গ সুন্বর | 
ভাব্রমাসের গরু” পক্ষের ছ্াদণী তিথিতে ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে এই 
নাটকের অভিনয় হবে স্থির হল। প্রণিধান যোগ্য যে ইন্দ্র হলেন বর্ষণের 
দেবত।, এবং ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষে বণ শেষে শরৎ এসে পড়ে । কৃষি প্রধান 
দেশ ভারতবর্ষ, হলকর্ষণ ও বীজবপন হয়ে গেছে--তখন বর্ণের দেবতার 
উৎসব কর] একটা আকম্মিক ঘটন| নয় । এট! কৃষিজীবী সমাজের লৌকিক 
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ধর্মের অঙ্গে সংযুক্ত । ইন্দ্র যে সব দানব, অসুর ও টৈতাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
বিজয়ী হয়েছেন, এবং যে সব বিদ্বরা নাটক পণ্ড করতে এসেছিল তাদের 
বক্র, বিছ্বাৎ, ঝড়, ঝ&| ইত্যাদি প্রান্কৃতিক হুর্যোগের বিকল্প ভাবাও অযৌক্তিক 
নয়। 

ইন্দ্রের ধবজোৎ্সবে দেবতারাও উপস্থিত ছিলেন, ভরত তাদের তু্টির 
জন্ব--নাট্যারন্তে “নান্দী” পাঠ করলেন । তারপরে তিনি ইন্দ্রের দৈতাবধের 
অন্থকরণে দৃষ্ট রচনা করে “অসুর বিজয়” নাট্যাভিনয় দেখালেন। এই 
দেবাসুর যুদ্ধ আর্ধ ও অনার্ধ সংগ্রামেরই প্রতিরূপ ছিল। এখন দৈত্যর| 
পবাজিত হচ্ছে এই ঘৃশ্ঠ যখন এল, তখন অনিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত দৈত্য ও 
দাঁনবর1--বিদ্ব ও বিরুপাক্ষ নামক অনুচরদের ডেকে বলল, ভেঙ্গে দাও এ 
নাটক-_-এ আমাদের অপমানের জন্য কর! হুদেছে। তখন বিদ্বরা অপ্রাকৃত 
মায় বিস্তার করে অভিনেতাদের অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ, কঠঘর এমন কি স্মরণশক্তি 
পর্যস্ত বিকল করে দিল। ইন্দ্র যখন ঘটনাটা! বুঝলেন তখন ক্রোধে তার 
রক্তচন্ষু ঘৃণিত হতে লাগল । ধ্বজোৎসবের মণি মাণিকর্য খচিত এক ধ্বজদণ্ড 
তিনি তুলে নিয়ে অনুর ও বিদ্বদের প্রবল ভাবে আক্রমণ করে হত্যা করলেন 
এবং মঞ্চকে বিদ্বমুক্ত করলেন, উপস্থিত দেবতারা এই দেখে হর্ধোৎফুল্ল কে 
বলে উঠলেন__-ভরত তুমি এক দৈবশক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে গেলে, য1 দিয়ে 
তোমার নাটকের বিদ্বদের পিটিয়ে জর্জরিত করতে পারবে । অতঃপর এর 
নাম রইল “জর্জর* | 

“তবে তাই হক ।” বলে জর্জরে,তখন ইন্দ্র বস স্থাপনা করলেন, এবং 
এর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতাদের অধিষ্ঠান হল। জর্জরকে 
পাচভাগে ভাগ কর! হল, তার প্রথম ভাগে অধিষিত হলেন “ব্রহ্মা”, দ্বিতীয় 
ভাগে "শিব*ঃ তৃতীয় ভাগে "বিষুঃ” চতুর্থ ভাগে “কাতিকেয়”, এবং পঞ্চম 
ভাগে--শেষ; বাসুকী, তক্ষক-_ ইত্যাদি পনাগেরা” | 

দৈত্য এবং অসুররা তখন ব্রক্ধার কাছে গিয়ে এই অবিচারের জন্য 
নালিশ করল। ব্রঙ্জা তাদের শাত্ত করবার জন্য নাটকের গুণাগুণ এবং 
বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে ভর নাট্য সম্পর্কিত প্রখাত ভাষণটি দিলেন। 

বললেন-_-হে দৈত্ার|! এই নাটকের মধ্যে তোমাদের ব৷ দেবতাদের 
কারো কথাই বিশেষ ভাবে বল| হবে ন1, কারে! প্রতিই পক্ষপাতিত্ব থাকবে 
না, নাটকের যধো থাকবে ত্রিলোকের ভাবানুকীর্ভন। 


১৪৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নাটক মানেই হল সর্বশ্রেণীর সর্ব সাধারণের আচার আচরণ ও কার্ধের 
অনুকৃতি। এতে থাকবে বিতিন্ন পরিবেশে মানব মনে যে বিচিত্র ভাবরাশির 
উদ্তব হয় তারি পূর্ণরূপ । 

এতে মানুষের ভাল, মন্দ, সর্ব আচরণই স্থান পাবে, আর এর কাছ 
থেকে মানত বন্ধুর মত পাবে উৎসাহ, পাবে সুখ, পাবে সৎপরামর্শ । 

মানব জীবনের বিভিন্ন ভাব ও তার সংশ্লিষ্ট রসকে কার্ধের দ্বার! ফুটিয়ে 
তোলার শক্তিসম্পন্ন এই নাটক হুবে জনশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । এ মানুষকে 
ধর্মে, কর্মে, সামাজিক কর্তব্যে, বুদ্ধিবৃত্তির অন্ুগীলনে বিশ্বস্ততাবে উদ্দীপিত 
করবে । আবার হতভাগ্য মানুষ যখন দৃঃখ বেদনায় জর্জরিত হবে, শ্রাস্তি- 
ক্লাস্তিতে ভেঙ্গে পড়বে, তখন এ দেবে আশ!” আনন্দ, জানাবে সাস্তবনা ৷ 

এমন কোন জ্ঞান গরিমার পথ নেই, এমন কোন চারুশিল্প বা কারুশিল্প 
নেই, এমন কোন কলাকৌশল বা কার্য নেই, যা নাটকের ব্যাপ্ত পরিধির 
মধো পাওয়া না যাবে। এ হল সর্বশিল্প ও জ্ঞানের আধার । এতে বেদ 
এবং ইতিহাস, মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে কাহিনী গ্রহণ করা হবে, এ 
সর্বলোকে সর্বব্যাপ্ত হবে । অতএব হে দৈত্যগণ, দেবতাদের অনুকীর্তনে 
ক্রুদ্ধ ছোয়ো না-_-তোমরাও এখানে সমান সম্মানের আপন পাবে। নাটক 
মানেই হল দেবতা, অসুর, রাজ! এবং সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য | 
আঙ্গিক, বাচিক, আহাধিক ও সাত্বিক ভাবের অভিনয়ের মাধামে মানব 
জীবনের সুখ; হঃখ, ভালমন্দের ভাবানুষঙ্গই নাটক । 

ভরতমুনি তার নাট্যশান্ত্রে নাটক সম্পকিত সর্ব প্রকার রীতিনীতি এবং 
রঙ্গমঞ্চের মূল সৃত্রগুলি নির্ধারণ করেছেন। অসুর ও দতাদের আক্রমণ 
থেকে নাট্যাভিনয়কে রক্ষা করবার জন্যই ব্রহ্মার নির্দেশে দেবস্থপতি বিশ্বকর্ম! 
প্রথম রঙ্গালয়টি নির্মাণ করেছিলেন | ভরতের এই নাট্যশান্ত্র প্রায় ১২,০০০ 
প্লোকে বিরচিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার মগ্ন্যে ৬১০০০ এর বেশি শ্লোক 
পাওয়। যায় না। ভরতের নাট্যশান্ত্র রচিত হয়েছিল তার পুরোবর্তা 
“নাটাবেদের” অনুসরণে । নাট্যবেদে ছিল ৪টি উপবেদ বা! বিভাগ! প্রায় 
৩৬১০০ শ্লোক ছিল এতে এবং এই নাট্যবেদের রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং 
ব্রক্ষা। 

্রঙ্গা এঁতিহাসিক চরিত্র না হলেও হিন্দুসত্যতার আর্ধদের কাছে 
“নাটাশাস্ত্রঁ যে বেদের সমতুলা “নাটাবেদ” বা “পঞ্চমবেদ” হিসেবে মূল্য 


ভারতবর্ষ ১৪৯ 


পেয়েছিল একথ! নিঃসন্দেহে বল! যায়। বেদের খাষিরা “বেদ? যেমন ধ্যান- 
যোগে পেয়েছিলেন, নাটাবেদও তেমনি মুনি ধষিরাই রচনা করেছিলেন-__ 
সেও তাদের ধ্যানেরই ধন। আর্ধর! জানতেন নাটকের শক্তি কতখানি । 
জনসাধারণকে নাটক কতখানি আনন্দ দিতে পারে, কতখানি শিক্ষা 
দিতে পারে, কতখানি প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এছাডাও এই 
নাট্যশান্ত্রে সঙ্গীত ও নৃত্যেরও সূত্র নির্ধারিত হয়েছে । শুধু তাই নয় 
সর্বশিল্লের সারবস্তু যে “রসতত্ব"* তাও বিধৃত এই নাট্যশান্ত্ে। 

ধর্মকেন্ত্রিক নৃত্য গীতানুষ্ঠান থেকেই আর্য ভারতে নাটকের উদ্ভব 
ঘটেছ্বে। বিশাল এই ভারতবর্ষ, আর্ধ অনার্ধের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা 
এখানে প্রবাহিত । বেদের যুগ থেকে সংগ্কত নাট্য সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল 
যুগের কাল-বিস্তৃতিও কিছু কম নয়। স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী নাটকে 
লোকধর্মী প্রয়োগ রীতিই হয়তো! প্রথমে এসেছিল-_তাঁরপর শাস্ত্র ও প্রথার 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতে নাটক ও তার প্রয়োগ ক্লৌশল হয়ে উঠেছে 
নাটাধী। যে নাটকের উপভোক্ত| ছিলেন সর্ধ-সাগ্ারণ সেই নাটকই 
একদিন করেছে কেবল রাজচিত বিনোদন । 

হিন্দু ভারতে সংস্কৃত 'ভাষা! সর্ব-সাধারণের ভাঁষা ছিল না--ছিল 
কেবল অভিজাত পণ্ডিত সমাজের ভাষা । একদিন ছিন্দু ধর্মশাস্ত্রও যেমন 
জনসাধারণের কাছে হুর্বোধ হয়ে উঠেছিল, সংস্কৃত নাটকও তেমনি 
জনমনোরঞ্জক ছিল না। জনসাধারণের উপভোগ্য স্কিল যাত্রা, মহাকাব্য 
ও গাথ! নিয়ে নৃত্য, গীত-_সামাজিক ক্রিয়া! ও পৃজামণ্ডপের অহৃষ্ঠান। 
হিচ্ছু নাট্য সাহিত্যে যদিও স্ত্রী-চরিত্র ও ইতরজন প্প্রাকৃত” ভাষা ব্যবহার 
করেছে-_কিন্তু মূল নাটকটি হত সুগ্রথিত সংস্কৃত কাব্যে-ইতরজনের জন্য 
নয়। বৌদ্ধ যুগে কিছু কিছু বৌদ্ধ নাটক পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল বটে, 
কিন্ত তাও ছিল সংখ্যায় অতি অল্প ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 
সুতরাং সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে দু'টি সত্য আমরা ধরে নিতে পারি, প্রথমতঃ 
এ দ্বিল অভিজাত সমাজের নাট্যকীত্তি--আর সেইজন্যুই প্রথম থেকেই আবৃত 
রঙ্জালয়ের উল্লেখ রয়েছে__সেখানে দর্শক সংখ্যাও খুব বেশি হওয়৷ চলত 
ন1। শ্রীসের মত সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠান কখন জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হয়নি । 
দ্বিতীয়তঃ হিন্দুসভ্যতার যুগে দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেই 
এই সংস্কৃত নাটকের অনুশীলন হয়েছে । ভরত ষয়ং নাটক, প্রকরণ, ভা, 
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ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহাম্বগ, উৎসুষ্টিকাঙ্ক বা অঙ্ক, বীঘী, প্রহসন এই 
দশ প্রকার নাটক বা প্শর্নপকের” উল্লেখ করেছেন এবং নাটিকা, ব্রোটকম্‌, 
গোঠী; সট্টকম্‌, নাট্যরাসকম্‌, প্রস্থানম্‌, উল্লাপাম্‌, কাব্যম্‌, প্রেঙ্খণম্‌, রাসকম্‌, 
ংলাপকম্‌, শ্রীগদিতম্‌, শিল্পকম্‌, বিলাসিকা', হুূর্মল্লিকাঃ প্রকরণিক!১ হঙ্গীশ, 
ভাণিকা ইত্যাদি ১৮ প্রকার উপনূপকের উল্লেখ রয়েছে সাহিত্য দর্পণে ।৩ 
উপন্ধপকগুলিও মূলতঃ নাটকই ছিল--নাটকের সর্ব প্রকার গুণ ও ধর্মই এর 
মধো ছিল কেবল অঙ্ক, রস; চরিত্র, সন্ধি, বৃতি, ইত্যাদির বাতিক্রম ধরে 
শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে । নাটা সাহিত্যে ফেক্ষেত্রে এতপ্রকার বিভাগ ও 
বিভাজন ছিল, সেক্ষেত্রে তার প্রয়োগ পদ্ধতির মাঝেও ৫বচিত্রা থাকা 
স্বাভাবিক । এই জন্মই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেও আমর! পরস্পর বিরোধী 
প্রয়োগশৈলীর উল্লেখ পাই। এর একটি সত্য হলেই যে অপরটি মিথ্যে 
হবে এমন কোন যুক্তি নেই। হয়তো! বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন প্রথার 
উত্তব হয়েছিল--কিংবা একই কালে একাধিক বৃত্তির অনুশীলন হওয়াও 
অসম্ভব নয়। 

ভরতমুনি নাট্য সম্পকিত সমগ্র বিষয়কে তেরটি মূল ভাগে বিভাগ 
করেছেন, ১। বস, ২। ভাব, ৩1 অভিনয়, ৪1 ধর্মী, &। বৃত্তি, 
৬। প্রবৃত্তি, ৭। সিদ্ধি, ৮। যর, ৯। আতোগছি, ১০। গান, ১১। রঙ, 
১২। উপচার, ১৩। মগুপ--এই তেরোটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেই 
নাট্যবিগ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। 

১। শুঙ্গার, হাস্য, করুণ, ৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত--এই 
৮টি হল ভরতোল্লিখিত নাট্য-রস | 

২। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, দ্বণা ( জুগুগ্সা ), বিস্ময় এই 
৮টি হল স্থায়িভাব। এর সঙ্গে আরো! আছে ৩৩টি ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব 
_নিরেদ' গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, যদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্যঃ চিন্ত], মোহ, ধুতি, 
স্বৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ধ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ওৎসুক্য, নিদ্রা, 
অপন্যার, স্বপ্ঃ বিবোধ, অমর্ধ, অবহিথ.থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, 
ত্রাস, বিতর্ক । এ ছাড়া রয়েছে--৮টি সাত্বিকভাব-স্ত্ত, স্বেে। রোমাঞ্চ, 
স্বরভঙ্, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় । মোট ভাবের সংখ্য! হল স্থায়ী-_-৮+ 
ব্যভিচারী ৩৩+-সাত্বিক ৮-৪৯টি। 

৩। আঙ্গিক, বাচিক, আহাধিক, সাত্বিক এই ৪ প্রকার অভিনয় 
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কৌশল। ৪1 ধর্মী ংট--লোকধর্মী ও নাটাধর্মী। & | ভারতী, সাত্বৃতা, 
কৈশিকী, আরভটী এই ৪টি হচ্ছে বৃত্তি। ৬ প্ররৃত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষ! ও প্রয়োগ কৌশল ছিল ৪ প্রকাঁব অবস্তী, দাক্ষিণাত্যা, 
ওড্র-মাগধী, পাঞ্চাল-মধ্যম, ৭1 দৈবিকী ও মানুষী--“সিদ্ধি' এই ২ 
প্রকার, ৮ | সারে-গাম1 ইত্যাদি স্বর ৭টি, ৯। আতোগ্ত বা 
বাদ্য হল ৪ প্রকার--ততঃ অবনদ্ধ, ঘন, সুষির | তত--বলতে বোঝাত বীণা 
প্রভৃতি তারের বাছ্যন্ত্র, অবনদ্ধ হল তবল।: ঢাক ইতাদি আচ্ছাদিত যন্ত্র 
ঘন-_কর্তাল প্রভৃতি নিরেট যন্ত্র, সুষির হল ফাপা যন্ত্র নানাপ্রকার বাশি-_ 
এই শ্রেণীর । ১০। গান সম্বন্ধে হল & প্রকার-- প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্কম, 
প্রাসাদিক, আত্তরঃ ১১। রঙ্গ-_রঙ্গালয়কে বল! হয়; ১২। বাহা ও 
আভাত্তর--উপচার এই ২ প্রকার । ১৩। মণ্ডপ বা রঙ্গমণ্ডপ ৩ প্রকার 
বিকৃষট, চতুর ও ব্রত । 

ভরত বলেছেন, এই সর্বপ্রকার বিদ্যায় যিনি জ্ঞাম লাভ করেন তিনিই 


হলেন নাট্যবিদ্‌ৃ। ৃ 
. হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের আমরা এতক্ষণ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, এই 


প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হল ভারতীয় গ্ুপদী রঙ্গালয় 
এবং তার নাটাপ্রয়োগপদ্ধতি। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে প্রাচীন 
ভারতের রঙ্গালয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত উপাদানের এবং প্রতাক্ষ জ্ঞানের 
একাস্তই অভাব রয়েছে | বৈদিক আর্ধর| করতেন পঞ্ুপালন এবং কৃষিকর্-_ 
তাদের সভাতা ছিল গ্রামীণ সভাত!, প্পাপ্ি ব্রাউন্‌” মহাশয় তার প্রখ্যাত 
*ইত্ডিয়ান আকিটেকৃচার্‌” গ্রন্থে বৌদ্ধ এবং হিন্দুযুগে উল্লেখ করেছেন যে, 
আরধগণ দলে দলে ভারতে এসে যখন স্থায়িভাবে বসবাস করতে সুরু 
করলেন; তখন প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর তাদের গৃহ--শর১ বাশ ও পাতার 
ছাউনী দিয়ে তৈরী করতেন। গৃহের ভিতি তৈরী হত মাটি দ্বারা । এই 
আদিম অবস্থ। থেকেই পরবর্তা আর্য স্থাপত্য শিল্প বিকাশ লাভ কবে । এরপর 
খীঃ পৃঃ প্রথম সহআ্াব্দের মাঝামাঝি সময়ে আর্ধগোষ্ঠীর বিস্তার ঘটতে থাকে 
এবং নানান সামাজিক পরিবর্তন আসে । তখন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
নগরী ও রাজধানী স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রেও এঁতিহ্থগত গ্রামীণ স্বাপতা 
রীতিই আরে। সুসম্পূর্ণ আকারে বিশদভাবে গৃহীত হয়। বিভিন্ন আর্ধদলের 
মধো সর্ধদাই প্রতিঘম্্বিত। ও যুদ্ধ লেগেই ধাকত। তাই প্রধান নগরী বা 
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রাজধানীগুলি সুরক্ষিত করা দরকার হত। এর চারপাশে থাকত সমুচ্চ 
প্রাঝকার, এগুলি তৈরী হত মোটা কাঠের খুঁটি দৃঢ় ভাবে মাটিতে প্রোথিত 
করে। আর এই প্রাকারের মধ্যে যে গৃহ ও প্রাসাদাবলী থাকত তাও 
আগাগোডা প্রায় কাঠের তৈরী হত, পারি ব্রাউন মহাশয় এই প্রসঙ্গে 
বলেন্ধেন যে--“বৈদিক সভাত! এখন কাষ্ঠ স্থাপত্য যুগে প্রবেশ করল ।” 
ভারতবর্ধে এই কাঠ স্থাপতা সুদীর্ঘকাল ধরেই অপ্রতিদবন্্বী ছিল। প্রখ্যাত 
বৌদ্ধ টাকাকার ধর্মপাল উল্লেখ করেছেন যে খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতকে স্থপতি 
“মহা-গোবিন্দ” উত্তর ভারতের কয়েকটি মহানগরীর পরিকল্পান! করেন, এই 
নগরীগুলির মূল স্থাপত্য ছিল কাষ্ঠ স্থাপত্য। এই কাষ্ঠ স্থাপত্য যে 
সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বা গঠনরীতির উৎকর্ষের দ্দিক থেকে-_কোনক্রমেই 
হীন ছিল না! তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে-_এরমধো অন্যতম প্রধান প্রমাণই 
হচ্ছে গ্রীসদেশীয় ভারতস্থিত বাজদূত “মেগাস্থেনিসের” লিখিত বিবরণ । 
মেগাস্থেনিস্‌ খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত 
করেছিলেন । চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরী ছিল বর্তমান 
"পাটনার* সন্নিকটে-_গঙ্গানদীর উপকূলে । এই নগরীর চারদিকে কাঠের 
প্রাকার ছিল এবং তাকে খিরে ছিল সুগভীর পরিখা । নগর প্রাকারের 
উপর প্রায় ৫০০টি বুরুজজ ছিল, আঁর ছিল ৬৪টি গোপুরম্। এই দেয়ালের 
অত্যন্তর ভাগে ছিল রাজপ্রাসাদ | এই প্রাসাদটি নিঃসন্দেহে পূর্ববতাঁ অগ্ঠান্য 
রাজাবাস থেকে অধিক মূল্যবান ও বৃহদায়তন ছিল। এই প্রাসাঁদের সুৰৃহৎ 
কক্ষশ্রেণীতে অগণিত সমুচ্চ কাঠ্ঠ স্তন্ভ ছিল, সেই স্তম্তগুলির গায়ে সোনার 
আশ্করলতা খোদাই কর! ছিল, তাছাড়া! সোন। ও বূপোর পত্রগুচ্ছ ও 
বিহঙ্গকুল দিয়ে এগুলি অলংকৃত থাকত। স্থাপত্যশিল্পের এই বিপুল 
জশাকজমকের কথ! এবং নৈপুণোর বর্ণনা পড়ে, আমাদের এই কথাই মনে হয় 
যে ইউরোপের ক্লাসিকাল স্থাপত্য শিল্প এবং প্রাচীন পারষ্য ও এক্বাটানার 
রাজপ্রাসাদের কাণ্ঠ স্থাপত্য ছাড়া তৎকালীন পুথিবীত্ব অন্থাত্র এতখানি 
সমুন্নত স্থাপতা শিল্প ছিল হুর্ণভ। কিন্তু এই অতুলনীয় স্থাপত্য কীতির 
সকলি আজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে, কেবলমাত্র কয়েকটি কাট স্তম্ত ছাড়! 
কিছুই আর কালের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। এই কাষ্ঠ স্তম্ভের একটি 
উপরের অংশ কলকাতা জাদুঘরে এখনে! রক্ষিত আছে, সেটির দৈর্ঘ থেকেও 
বোঝা যায় এই কা স্তন্তগুলি কি সুবিপুল ছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট 
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অশোকই সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ষ ও নীতিকথ প্রচারের জন্ম প্রস্তর শিল্পের 
পৃষ্ঠপোষকত! করেন । কিন্তু লক্ষণীয় যে পরবর্তাঁ হিন্দু ভারতেও ভাস্কর্য এবং 
মন্দির স্থাপত্য ছাড়া, অস্তান্য স্থাপতা শিল্পে প্রস্তরের ব্যবহার খুব কমই হয়েছে। 
আমরা এই বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে এই কথাই উল্লেখ করতে চাইছি 
যে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের রীতি অনুযায়ী হিন্দু রঙ্গালয়ও গঠিত হয়েছিল কাষ্ঠ 
এবং ম্বৃত্িকার সাহায্যে। রঙ্গালয় সম্পর্কে ভরতমুনি যে বর্ণন! দিয়েছেন_- 
সেখানেও তিনি এই কাণ্ঠ স্থাপত্য এবং তার নিপুণ অলংকরণের কথ 
বলেছেন । কান্ঠ স্থাপত্যের শিল্লোৎকর্ষ যতই থাক তা নি:সন্দেহে প্রস্তর 
স্থাপত্যের চেয়ে স্বপ্পস্থায়ী। আমরা! প্রাচীন খ্ীস ও রোমের প্রস্তর নিমিত 
রঙ্গালয়ের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি, এবং তারি ভিত্তিতে বঙ্গালয় 
সম্পর্কিত আমাদের তত্বগুলি অনেক স্পট এবং প্রমাণিত হয়েছে। কিন্ত 
যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই সেখানেই দুই বা ততোধিক মত সমান 
প্রবল হয়ে ওঠে এবং পথিক দিশাহারা হয়। কাণ্ঠর্িমিত হিন্দু রঙ্গালয়ের 
আমর! আজ পর্যস্ত কোন ধ্বংসাবশেষই পাইনি-_-তাই প্রতাক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
আমর! অসহায় । হিন্দু রঙ্গালয় এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে পম্পর বিরোধী অনেক 
মতবাদই রয়েছে, তার মধ্যে সত্যাসতা নির্ণয় কর! আমাদের অসাধ্য । আমর! 
এই মতামতগুলি তুলে ধরে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারি মাত্র। এক্ষেত্রে 
ভরতমুনিই হলেন আমাদের একমাত্র আশ্রয়। হিন্দু রঙ্গালয় সম্পর্কে তিনি 
যা কিছু বলে গেছেন-_-সেটুকুই আমাদের প্রামাণা উপকরণ। ঢীকাকাররা 
ভান্ত রচন! করে স্থানে স্থানে শাস্ত্রের জটিলতা আরো! বাঁড়িয়েছেন। আমরা 
সস্তর্পণে এই সমন্ত বিষয়গুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করব। 
ব্রদ্ধার নির্টেশান্সারে বিশ্বকর্মা পনাটাবেশ্ম* নির্যাণ করলেন। এই 
নাট্যবেশ্মর ছু'টি মূল অংশ দ্বিল প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ । রঙ্গমঞ্চের অংশ 
ছিল ৪টি বঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, মতববারণী এবং নেপধ্য। প্রেক্ষাগৃহকে বলা হত 
প্রেক্ষামণ্ডপ। নাট্যশান্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রঙ্জালয়ের বর্ণনা! করা হয়েছে 
এবং তার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখানে! হয়েছে। ভরত তিন প্রকার 
প্রেক্ষাগুহের পরিকল্পনার কথা লিখেছেন-__ 
"বিকৃষ্টশ্চতুরত্রশ্চ ত্র্যত্রশ্চৈ হি মণ্ডপ: । 
তেষাং ব্রীপি প্রমাণানি জোষ্ঠ্যং মধাং তথাইবরম্ ॥” 
( ন।" শা. ভরত, দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।) 
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আকার অনুযায়ী তাদের বল! হত--১। বিকৃষ্টঃ ২। চতুর, 
৩। ত্রাত্র। এই তিন প্রকার প্রামাণ্য রঙ্গমগ্ডুপকে পরিমাপ অনুসারে 
আবার বলা হত জোষ্ঠ, মধা এবং অবর। ১*৮ হাত ব| কিউবিট মাপ 
ছিল জোঠের, ৬৪ হাত ছিল মধামাকারের প্রেক্ষাগৃহঃ অবর ব! কনীয় ছিল 
৩২ হাত । এক কিউবিটকে ১২” ফুট বলা যায়।' দেবতাদের প্রেক্ষাগৃহ 
হবে জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয়, নৃপতিরা দেখবেন মধামাকারে-আর অবশিষ্ট 
জনসাধারণের জন্ব থাকবে “কনীয়” রঙ্গালয়। সাধারণ ভাবে ত্রাম্ম আকারের 
প্রেক্ষাগার হত কনীয় পরিমাপের, চতুরত্র হত মধ্যমাকারের, বিকৃষট হত 
জোষ্ঠ আকারের | 
উপরোক্ত তিনশ্রেণীর রঙ্গমণ্ডপের প্রতিশ্রেণীতেই যদি আবার তিনটি 
করে আকারগত বিভাগ ধর! হয় তবে রঙ্গমণ্ডপকে সম্ভাব্য ৯টি আকারে 
ফেলা চলে। অধ্যাপক ডি, সুব্বা রাও শ্রেণী বিভাগগুলি এই ভাবে 
দেখিয়েছেন 
১। বিকষ্ট (আয়তাকার)--ক | জ্যোষ্ঠ ১০৮ ৬৪ হাত £ জ্যেষ্ঠ সুতরাং 
দেবতাদের জন্য | 
খ। মধ্যম ৬৪৮৩২ হাত £ মধ্ামাকার 
সুতরাং নৃপতিদের জন্য | 
গ। অবর ৩২ *৩২ হাত £ অবর অন্ততঃ ৩২ 
হাতের চেয়ে প্রস্থ বেশি নয়, এটা! 
অবশিষ্ট জনসাধারণের | 
২। চতুরঅ (বর্গাকার)- ক। জ্যেষ্ঠ ১০৮১১০৮ হাত £ এই আকার 
বিকৃষ্ট জ্যোষ্ঠর চেয়েও বড় হয়ে 
যায়। চতুরত্র অর্থে এখানে বরগক্ষেত্ 
ধর] হয়েছে । এট] দেবতাদের জন্য । 
কিন্ত আকারটা নাট্যাভিনয়ের পক্ষে 
অযোগ্য হয়। 
খ। মধ্যম ৬৪১৬৪ হাত £ এটাই হচ্ছে সব 
চেয়ে বড় বঙক্ষেত্র যার অভিনয় 
যোগ্যত। রয়েছে । 
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গ। অবর ৩২৯৩২ ছাত ঃ সাধারণ মাণিবের 

পক্ষে এ ধরনের রঙ্গমধ্চও চলতে 
পারে। 
৩| ব্রাশ ত্রিভৃ্জাকার)--ক। জোষ্ঠ ১০৮ হাত 
খ। মধ্যম ৬৪ হাত 
গ। অবর ৩২ হাত 

এক্ষেত্রেও জ্োষ্ঠ ও মধ্যম আকারে অভিনয় অসঙ্গত হয়ে পড়ে । 





ভরত উক্ত তিন ধরনের হিন্দু রঙ্গালয় 
আয়তাকার বিকট, বর্গাকার চতুরশ্র এবং ব্রিডুজাকার ত্রাত। 


সুতরাং প্রেক্ষাগুহগুলির মধ্যে জাগতিক মানবের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
নাঁটকগুলির জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রঙ্গালয় হল, বিকৃষ্ট-মধাম, এই রঙ্গালয় 
হল &৪ হাত দৈর্ধোে ও ৩২ হাত প্রন্থে। আবার কেউ কেউ মনে করেন 
চতুরশ্র বঙ্গালয়__”চতুরত” বা ইংরেজী শস্কোয়ার্‌” নামের হলেও সম্পূর্ণ 
বর্গাকার ছিল ন1, ছিল আয়তাকার--তাই কোথাও কোথাও এই আদর্শ 
আকারের রঙ্গালয়কেও “বিকৃষ্ট-মধ্য* আকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ভরত বলেছেন এর চেয়ে বৃহৎ, অর্থাৎ ১*৮ হাত দীর্ঘ রঙ্গালয় ব্যবহার না 
করাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ বিকৃষ্ট-জ্যোষ্ঠ রঙ্গালয় হলে তাতে অভিনেতাদের 
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সৃশ্ভাব ও রসের অভিনয়, তাদের আবৃত্তি তথা কণ্ম্বর কোনটাই দর্শকদের 
কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছয় না। তাই চতুরঅ-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়। 
এরূপ মঞ্চের আরতি এবং সঙ্গীত সবই হয় সুখশ্রব্য_ মর্ভা মানুষের এই 
মণ্ডপ ৬৪ হাত দীর্ঘ হবে, ৩২ হাত হুবে তার বিস্তার । 

এই মধাম রঙ্গগৃহকে কত ভাগে ভাগ করা হবে_তার কোন ভাগ 
প্রেক্ষামণ্ডপ ভবে, কোন অংশে রঙ্গপীঠ, বরঙ্গশীর্ষ, নেপথা এবং মতবারণী 
থাকবে- এবার আমর] সেই আলোচনায় প্রবেশ করব । বিভিম্ন অংশের 
অবস্থান নিয়ে বনু বাদ-বিসম্বাদের জটিলত! রয়েছে । আমরা ভরতের উদ্ভি 
এবং অভিনবগুপ্তের টাকার প্রতি দৃষ্টি রেখে এগোব। 

মধাম রঙ্গালয়ের বিভাগ সম্পর্কে ভরত বলেছেন--প্রথমে ৬৪ হাত ভূমি 
মেপে নিয়ে তারপর তাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে হবে অর্থাৎ সমান ছু'ভাগে 
ভাগ করতে হবে। এক এক ভাগ ৩২ হাত হবে। পিঠের দিকে যেভাগ 
থাকবে তাকে আবার সমান ছৃ'ভাগ করতে হবে। ১৬ হাত+১৬হাত। 
এই পিঠের দিকের ষে প্রথম ১৬ হাত তাকে আবার সমান ছু'ভাগে ভাগ 
করতে হবে-এক এক ভাগ হবে ৮ হাত করে। এই আট হাতের নেপথ্য 
সংলগ্ন ভাগ হবে প্রজশীর্ষ”। কাজেই প্রেক্ষামণ্ডপের দিককার প্রথম ৮ হাত 
হবে ণরজগীঠ৮ | রজশীর্ষের পশ্চিমে থাকবে “নেপথ্য” বিভাগ | এই অংশের 
টাকায় অভিনবগুপ্ত লিখেছেন--৬৪ হাত দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে ৩২ হাত ক্ষেত্র 
গ্রহণ করে, তার মধ্যে আডাআড়ি কনে সুত্র দিতে হবে। তখন যে অংশ 
প্রযোক্তার প্ঠের দিকে থাকবে-_তা হুল পৃষ্ঠ। তার মধ্যে পৃষ্ঠভাগের 
আবার আড|আড়ি সূত্র ধরতে হবে। তাতে ১৬ হাত করে ছুই ভাগ 
হবে। পৃষ্ঠগত ভাগকে দু'ভাগ করলে এক ভাগ হবে রঙ্গশির--প্রবেশকারী 
পাত্রদের অন্তস্থান এবং চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নাট্যমণ্ডপের রঙ্গপীঠমুখ-_ 
অফহস্তশির | তার পৃষ্ঠে দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত নেপধ- 
গুহ । এরপরে তিশি বলেছেন-_-কাঁরো কারে! মতে রঙ্গগীঠ হবে বিস্তারে 
১৬ হাত এবং দের্্ে ৮ হাত। কেউ কেউ বিপরীত কথাও বলেন। অর্থাৎ 
তাদের মতে রঙ্গলীঠ বিস্তারে হবে ৮ হাত দৈর্ধ্যে ১৬ হাত ।৫ মঞ্চের দৈর্ঘ্য 
মানে দর্শক আলন থেকে নেপথোর দিকে । বিস্তার ৮ হাত অর্থাৎ সেটাই 
মঞ্চমুখ বা “ওপেনিং” । কেউ কেউ মনে করেন এই ৮ হাতের পরেই ছিল 
মত্তবারণী দৈর্ঘ্য ৪ ছাত প্রশ্থে ৪ হাত স্থান নিয়ে। মুল প্রেক্ষাগৃছের বিস্তার 
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৩২ হাত হওয়ায় রঙ্গপীঠের ১৬ হাত বিস্তার বাদ দিলে ছু'দিকে আরো 
৮ হাত করে থেকে যায়। সম্ভবতঃ এই. অংশ হু'টি সম্মুখ দিকে আবৃত 
থাকত--এবং ত! হত নাট্যশিল্লীদের এলাক। | এ থেকে এই সত্যেই আমর! 
উপনীত হুই যে দর্শকর| অভিনেতাদের মুখোমুখি একট! অংশ জুড়েই 
ধাকত--যাত্র| ইত্যাদির মত কিংব৷ গ্রীক ব! এলিজাবেথীয় দর্শকদের মত 
তিন দ্িক-বা চার দিক ঘিরে নয়। 

রঙ্জালয়ের এই বিভাগ এবং ভিত্তি স্থাপন। হয়ে গেলে রঙ্গালয়ের 
চারদিকে দেয়াল তুলতে হবে এবং বিভিন্ন স্তম্ভ সংস্থাপন করতে হুবে। 
এই স্তন্ভ সংস্থাপন কর1] ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান । এই কার্ষের জন্য 
রোহিণী বা শ্রবণ! নক্ষত্রের কালকেই সর্বোৎকুষ্ট অর্থাৎ ুভ তিথি বলে ধর! 
হত। 

যিনি নাট্যাচার্য তিনি তিনদিন তিনরাত্রি উপস্বাসে থাকতেন, তারপর 
শুভ তিথির প্রভাতে স্রান করে এসে, বিশুদ্ধ বস্ত্র পঙ্গিধান করে, বিশুদ্ধ দেহে 
ও মনে পৃজাপাঠের পরে প্রথম শুভ্ত স্থাপনা ,কপ্মতেন। এই স্তম্তগুলি 
অবস্ই কাঠ্ঠনিনিত ছিল। প্রথমেই ব্রাহ্মণদের গতি উৎসর্গীকত প্রান্মণ 
স্তম্ভ .স্বাপিত হত। এর সমস্ত আয়োজনই ছিল-্ব্রাহ্গণ্যের প্রতীক শ্বেত 
শুভ্র । সর্ব বন্তই “ঘি” ও ৭শ্বেত সরষে” দ্বার] বিশুদ্ধ করে নেওয়া হত। এর 
উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের পায়সান্ন ভোজন করানে! হত এবং শ্তত্তের 
পাদদেশে সুবর্ণ নিমিত কর্ণাভরণ উৎসর্গ কর! হত। 

এরপরে ক্ষত্রিয় স্তস্ত স্থাপনের সময় বস্ত্র, মাল্য ও অন্যান্য সর্ব পৃজোপচারই 
হত রক্তবর্ণের । বক্তবর্ণ হল শক্কি ও উৎসাহ জ্ঞাপক, ক্ষত্রিয়দের প্রতীক । 
এই অনুষ্ঠানে লাল রং-এর ঝোলাগুভ ও ভাত দ্বিজদের ভোজ করানে। 
হত। স্তন্ত পাদমূলে তার আভরণ দেওয়] হত। 

রঙ্গালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে উঠত “বৈশ্য স্তস্ত”। এ অনুষ্ঠানে সমগ্র 
বন্তই হত পীতবর্ণের | লীতবর্ণ ছিল বৈশ্যাদের এ্র্য ও ষর্ণের প্রতীক । এতে 
ব্রাহ্মণদের ঘি-ভাঁত খাওয়ান হত এবং রৌপ্য আভরণ উৎসর্গ করা হত। 

উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রধিত হত “শূৃত্র স্তম্ত”। এর পৃজোপচার ছিল 
নীলবর্ণের । নীলবর্ণ ছিল অনার্ধ শৃদ্রদের গাত্র বর্ণের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে 
স্রাক্ষণদের তোজন করানো! হত প্কৃশর” বা খিচুড়ি। শ্ুস্তমূলে লৌহ 
কর্ণাভরণ উৎসর্গ কর! হত। 
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এই পৃজাপাঠ শেষ হলে সঙ্গীত ও বাগ্যধ্বনির মধ্যে_-“মেরপর্বত বা 
হিমালয় পর্বতের মত তুমি শক্তিশালী ও অনড় হয়ে থাক, এবং রাজার 
যশ ও বিজয় আনয়ন কর।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তপ্ত উত্তোলন কর! হত। 

এই ভাবে নির্ধারিত শাস্ত্র অনুযায়ী রঙ্গালয়ের দরজা, জানালা, দেয়াল, মঞ্চ, 

নেপথ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার স্থাপত্য কর্মগুলি কর! হত। 

ভরত বলেছেন, প্রেক্ষাগৃহ পর্বতগুহার ন্যায় তৈরী কর! হত। ডাঃ 
মনোমোহন ঘোষ মহাশয়-এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বঙ্গালয়ের শ্ুস্তগুলে! 
হত কাঠের এবং খুব সম্ভব তার উপরে খড় দিয়ে ছেয়ে ছাদ তৈরী হত। 
এই খড়ের চৌচাল! দেখতে পিরামিডের আকার নিত এবং সম্ভবতঃ এই 
জন্তই পর্বতগুষ্বার সঙ্গে রঙ্গগৃহের তুলন! কর! হয়েছে । 

প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হওয়ার পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চ 
বা! রঙ্গপীঠ তৈরী করা হত। রঙ্গপীঠের পরে হত রঙ্গশীর্ধ, ৬ খানা 
কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী হত এই যঞ্চ ও নেপথ্যের মধ্যকার 
দেয়াল। তাই তার নাম ছিল “যডদ্রারুক” | মঞ্চ-পীঠের ছ'পাশ দিয়ে 
নেপথোর দিকে ছৃ'ট দরজা থাকত তার মাঝধানে হত কারুশিল্প মণ্ডিত 
ষড়ারুক | ৃ 

রঙ্গালয়ের ভিত্তি হত মৃত্তিকায় গঠিত | যে মাটি দিয়ে রঙ্গালয় তৈরী 
হত তার মধ্যে কোন রকম ময়ল। বা পাথরকুচি থাকত না। আবর্জনা 
থাকলেই মাটি ফেটে যায় এবং সেগুলি পায়ে ফুটতে পারে। প্রথমে 
রঙ্গালয়ের জন্য নির্দিষ্ট মাটির ঘাস শিকড় ইত্যাদি হুলকর্ষণ দ্বারা অপসারিত 
করা হছত। মোটের উপর মাটিটি কোমল ও মসৃণ করে তোলা হত। হল 
চাপাত শ্বেতকায় দুই বলীবর্দ। 

যিনি হল কর্ষণ করতেন তাকে সমস্ত রকম শারীরিক খু'ত বজিত হতে 
হত। নোতুন ঝুড়িতে করে নিধুশত অঙ্গ লোকের] এই মাটি বহুন করে নিয়ে 
রঙ্গালয়ের ভিতি তৈরী করত। 

মঞ্চের জন্য নির্ধারিত জমি তরাট হয়ে গেলে তার উপর কৃষ্ণ মৃত্তিকা 
সাবধানে লেপন করা হত। তরত বলেছেন, মঞ্চের মেঝেট| এমন করতে 
হবে, যাতে তা সমান ও সুন্দর হয়ঃ কচ্ছপের পিঠের মত উচু হলে চলবে ন]1। 
এর উপরটা হবে আয়নার মত সমতল ও মসৃণ । অর্থাৎ অভিনেতাদের 
চলাফেরায় কোন রকম বাধার সৃষ্টি না হয়। 
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রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় মণিরত্ব প্রোধিত করা হত। পূর্বদিকের 
মাটির নীচে বসান হত প্হীর1,* দক্ষিণে “বৈহূর্যমপি,” পশ্চিমে “স্কটিক,* 
উত্তরে প্প্রবাল” ও মাঝে "স্বর্ণ” প্রোথিত করা হত। 

এরপরে রঙ্গালয়ের যেখানে যতকাষ্ঠ নিম্িত অংশ সেগুলিকে নানান 
শিল্পসম্ভারে খোদিত করে অলংকরণের কাজ হত। কাঠের গায়ে বহুপ্রকার 
লতাপাত। ও মানুষের নকশা, হাতি, সাধক ইত্যাদির মুতি খোদিত কর! 
হত। রঙ্গালয়ের এখানে সেখানে কাষ্ঠনিমিত যুতিও স্বাপিত হত। এ 
ছাড়াও কাঠের কাজের দরকার হত দরজা, জানাল!, রেলিং এবং উত্তম 
আসনের জন্য । প্ররেক্ষাগ্ুহের মধো ও বিভিন্ন জায়গায় আরো! কয়েকটি 
কাঠের স্তম্ভ সংস্থাপিত হত। 

কাঠের কাজ শেষ হলে স্থপতিরা দেয়াল গড়তঃ অন্বান্য স্তন্ত বসাত, 
জানালা দরজাগুলি বসাত। দর্শকদের আগমন, দ্ির্গমনের সুবিধার জন্ত 
দরজাগুলি মুখোমুখি বসানে! হত। 

প্রেক্ষাগুহের মেঝেটা ছু'টো স্তরে বিভক্ত হত। পপ্রক্ষাগৃহের মধ্যে বায়ু- 
চলাচলের পথ রাখা হত না। এতে বঙ্গালয়ের ্রতিগম্যত! নষ্ট হয়। 
অভিনেতাদের কথা বায়ুচলাচল ধাকলে চারদিক্কে ছড়িয়ে যায় এবং 
সামাজিকরা তা শুনতে পান না। 

প্রাচীন ভারতীয় নাটাশালায় দর্শকরা কাঠের বা পাথরের বেঞ্চিতে 
বসতেন । অলংকৃত কাষ্ঠাসনের উল্লেখ ভরত করে গেছেন । পরবরতাঁকালের 
মন্দির স্বাপতো যখন প্রস্তর ব্যবহার করা হত--তখন মন্দির সংলগ্ন 
নাটমন্ছিরে প্রস্তরাঁসনের উল্লেখও পাওয়া যায়। এই আসনগুলি ধাপে 
ধাপে গ্যালারীর মত সজ্জিত থাকত। সামনের দিকের মধাবর্তাঁ স্থানটি 
রাজা, বিশিউ অতিথি ও পৃষ্ঠপোষকদের জন্য নিদিষ্ট ধাকত। বাকি 
বসবার অংশটি স্তত্তশ্রেণী দিয়ে চারি বর্ণের জন্য চারটি আলাদা তাগ করা 
থাকত । 

দেয়াল দাড় করান হলে তাতে সুধাকর্ম করা হত অর্থাৎ প্লা্টার 
লাগান হত ও চুনকাঁম কর! হত। তারপর দেয়ালগুলি ঘষে ঘষে মসৃণ 
করে তুলে-দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাতে নানা রকম চিত্রাঙ্কন করা 
হত। এট সমস্ত চিত্রে থাকত লতা, পাতার নকশ! এবং প্রেমমশ্ন নরনারীর 


দি । 
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এই ভাবেই বিকৃষ্ট ও চতুরত্র রঙ্গালয় তৈরী করা হত। এরপরে ভরত 
সমবাহু ত্রিভুজাকতি ত্রান রঙ্গালয় সম্পর্কে আলোচন1 করেন। 

ভরতমুনি বলেছেন-ত্র্যত্র রঙ্জালয় ভ্রিকোণাকার হবে । এই ত্রিকোণ 
প্রেক্ষাগ্ুহে ব্রিকোণ রঙ্গগীঠ নির্মাণ করতে হবে। রব্রঙ্গালয়ের এক পার্থ 
একটি দরজা থাকবে এবং রঙ্গপীঠের পেছনের দিকে আর একটি দরজা 
থাকবে। 

এই ত্রাশ্র রঙ্গালয়ে দেয়াল ও স্তম্তশ্রেণী চতুরআ রঙ্গালয়ের মতই গড়ে 
তোল! হত। 

ত্রান ধরনের রঙ্গমধ্ধে কোন প্রকার মতবারণী ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া 
যায় ন!। ভ্ত্র/ত্র মঞ্চের সম্মুখ ভাগ সরু তাই মতবারণীর সংস্থাপন সম্ভব ছিল 
না। ব্রিভুজাকৃতির এই রঙ্গালয়ের ৩২ হাত দৈর্ঘ্যকে প্রথমে মাঝখান দিয়ে 
ছুই ভাগ করা হত--এক এক ভাগে ১৬ হাত করে হত। তার সামনের 
প্রশস্ত অংশট! হত প্রেক্ষাগৃহ, পেছনের ১৬ হাতকে আবার ছুই ভাগ কর! 
হত ৮ হাত করে। জর্বপশ্চাতের ৮ হাত নেপথ্য-_ এবং প্রেক্ষাগৃহের সন্মুখবতাঁ 
৮ ছাতের মধ্যে ব্রিভুজাকারে হত রঙ্গপীঠ বা মধ্চ। এর কারুকর্ম এবং 
অন্যান্য মণ্ডনশিল্প অন্য প্রেক্ষাগৃহগুলির মতই হত। এ ধরনের রঙ্গমঞ্চে একক 
অভিনেতার স্বগত ভাষণযুক্ত ক্ষুদ্র একাহ্ন নাটকেরই অভিনয় হত বলে 
মনে হয়। 


॥ মত্তবারণী ॥ 


এখন আমর! মতবারণীর সংস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করব। 
হিন্দু মঞ্চের মত্তবারণী নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক রকম মতভেদ আছে । 
শাস্তরোক্ত শ্লোকের বহুপ্রকার টাক! ও ভাস্ত রয়েছে। এই সমস্ত ব্যাখযাতা 
পণ্ডিতরা নিজেদের রুচি ও যুক্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তত্ব দাড় করিয়েছেন । 
যেখানে প্রমাণ খুব জোর নয়, সবকিছুই সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল সেখানে 
এরকম তর্কের আবির্ভাব অবশ্ঠান্তাবী। আমাদের স্বল্লায়তন আলোচনার 
মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত সমালোচন!] অসম্ভব । তাছাড়া একপ ক্ষেত্রে 
নৃতন একটি মতবাদ হয়ত আমর! সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু কেটন সমাধানে 
পৌছতে পারি না। সুতরাং মণ্তবারণী সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি এবং 
টীকা রয়েছে আমর! সেওলিই তুলে ধরবার চেষ্টা করব । 


ভারতবর্ষ ১৬) 


মততবারণীর অবস্থান সম্পর্কে ভরতমুনি বলেছেন-_ 
“্রঙ্গপীঠস্য পার্থ তু কর্তব] মত্তবারণী 7৬৩৫ 
চতুঃস্তম্তসমাযুক্ত। রঙ্গপীঠপ্রমাণতঃ | 
অধার্ধহস্তোৎসেধেন কর্তবা। মততবারণী 1৬৪। 
উৎসেধেন তয়োস্তল্যং কর্তব্যং রমণ্ডপম্‌” ॥৬৫॥ 
(না. শ!. ভরত. ২য় অধ্যায় ।) 
রঙ্গপীঠের ছুই পার্থে (পাঠভেদে পশ্চাতে ) মত্তবারণী নির্মাশ কর! 
কর্তব্য । ১। এক একটি মত্তবারণী চারটি করে স্তন্তযুক্ত হবে। এই 
স্তম্গুলি রঙ্গপীঠের সমপ্রমাণ অর্ধহন্তোন্নত হবে। অর্থাৎ রঙ্গপীঠ থেকে 
আধ হাত উঁচু।' রঙ্জপীঠের উচ্চতা এক দণ্ড বা এক হাত হলে মতবারণীর 
উচ্চতা হয় দেড় দণ্ড। ২। মত্তবারশীর উচ্চতার সমান হবে রঙগমণ্ডপের 
( প্রেক্ষাগৃহ ) উচ্চত]। 

ভরত অন্যত্র বলেছেন--পূর্বোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে মত্তবারণী নির্মাণ 
করতে হবে। মত্ববারণী হবে ততুস্তস্ড সমাযুক্ত এন্ং রঙ্গপীঠ বেদিকার 
পার্থ । 

এ সম্পর্কে অভিনবগওপ্ত তার টাকায় বলেছেন--্পার্থে মানে রঙ্গপীঠের 
দুই পাশে, কারণ এর পরে দ্বিবচনাস্ত “্তয়োঃ* পদটি বাবহার করা 
হয়েছে। চারটি স্তন্ত মণগ্ডপের বহির্ভাগে অবশ্থিত-_-মণ্ডপক্ষেত্র থেকে 
বহির্ভাগে, সুতরাং ভিত্তিচ্ছেদ অবধি দুই স্তস্ত এবং বহিভিত্ির আট হাত 
অন্তরে অবস্থিত স্তনের অনুসারে আটহাত অন্তর ছুটি স্তম্ত। অতএৰ 
অ্টহত্ত বিস্তার সমচতুরত্র বা! চতুক্কোপ মত্তবারণী। খারা বলেন আয়তনই 
প্রমাণ, তাদের মতে-_রঙ্গপীঠের বিকৃষ্টতা হচ্ছে দৈর্ধেয ৮ হাত, বিস্তারে 
১৬ হাত। অন্যেরা বলেন-_মতবারণীর উদ্ভায় বা উচ্চতা হবে রঙ্গপীঠ 
থেকে সারধহস্ত পরিমাপ | প্তয়োঃ* শবটি দ্বিবচন জ্ঞাপক। মত্তবারণীর 
যতখানি উচ্চতা (উৎসেধ ) রঙ্গপীঠের উচ্চতাও ততখানি, সুতরাং এই 
সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে--ভূমি থেকে রঙ্গপীঠের উচ্চতা হচ্ছে_লার্ধহস্ত 
প্রমাপ। 

মত্তবারণী সম্পর্কে চীকাকার আরে! উল্লেখ করেছেন যে--কারে! কারো! 
মতে রঙ্গপীঠ দ্বিভূমিক_-এক ভূমি নীচুতে, অন্য ভূমি উপরে । কেউ বলেন 


মতবারণী থেকে বাইরে যাওয়ার যে ছুয়ার সেই দুয়ারের উচ্চতার প্রমাণ 
১১ 


১৬৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছানুসারে দেবপ্রাসাদ.অট্রালিকার চারদিকে ঘোরান যে প্রদক্ষিণ ভূমি থাকে, 
সেই রকম রঙ্গগীঠের চারদিকের প্রদক্ষিণ-সদৃশী ভূমি। আবার কারো! 
মতে- মণ্ডপের উপরে আর একটি মণ্ডপ তৈরী করা হত। 

মত্তবারণীকে দ্বিতীয় ভূমিরূপে গণ্য করলে তার অর্থরদাড়াবে--বাষইরে 
যাওয়ার দরজার উচ্চতার সমতুলা বঙ্গভূমির চারদিকে যে প্রদক্ষিণের জন্য 
ভূমি তৈরী কর! হয় তাই মতবারণী। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত; এই কথা 
উল্লেখযোগ্য যে দশম শতাবীর পর অভিনবগ্ুপ্ত প্রমুখ যে সমস্ত টীকাকারর! 
এসেছেন-তার! সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় কাল পার হয়েই এসেছেন। 
রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয় তারা প্রতাক্ষ করেননি, তার? 
মন্দির স্থাপত্যযুগে মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির দেখেছেন । মন্দির নাট্যালয়ে 
স্বৃত নাটকের অভিনয় হত ন1 এবং তার শ্বাপত্যে মত্তবারণীরও কোন 
উল্লেখ নেই। মন্দিরে দেববিগ্রহ যে গঞ্ভগৃছে স্থাপিত হত তার চারপাশে 
বারান্দার মত প্রদক্ষিণ পথের উল্লেখ বহুস্থানেই রয়েছে। তাই হয়তো 
পরবত্তীকালের টীকাকারর! মত্তবারণীর সঙ্গে প্রদক্ষিণ পথকে কোথাও কোথাও 
একাকার করে ফেলেছেন। 

ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ”ভরতের নাটাশাস্বে প্রেক্ষাগৃহ ও 
রঙ্ভূমি" শীর্ষক প্রবন্ধে মতবারণী সম্পর্কে ভরত এবং টাকাকারদের বিভিন্ন 
ধতামতকে এই ভাবে সজ্জিত করে দেখিয়েছেন-__ 

(ক) রঙ্গপীঠের পার্থ্ে-উভয় পার্খ্ে-মত্তবারণীর সংস্থান । 

(খ) রঙ্গপীঠের পশ্চাতে মত্তবারণীর সংস্থান। (কোন কোন পুঁথি 
অনুসারে )। 

গে) রঙ্গপীঠের বেদিকার পার্থ্বে মতবারণীর সংস্থান | 

(ঘে) মত্তবারণী চতুত্তসসমাযুক্তা | 

(৬) অষ্টহত্তবিস্তারা সমচতুরত| মতবারণী। ( কারণ-_রঙপীঠের 
অমপ্রমাপ )। 

(চ) মতবারণী রঙ্গপীঠ থেকে সার্ধহত্ত পরিমাণ উচ্চ হবে। 

(ছ) রঙগপীঠের যতখানি উচ্চত। মত্তবারণীর উচ্চতাঁও ততখানি। 

(জজ) মভবারণী দু'টির উচ্চতার প্রমাণ অনুসারে রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা 
নির্ধারিত হবে। ( উৎসেধেন তয়োস্তলাং কর্তবাং রঙ্গমণ্ডপম্।) 

(ঝ) মততবারণী দেবপ্রাপাদাট্টালিক! প্রদক্ষিণ সৃণী ঘিতীয় ভূমি। 


ভারতবর্ষ ১৬৩ 


উপরোক্ত তথ্যগুলির যধ্যে মতবারণীর কোন স্পষ্ট চিত্রতো! নেইই-_- 
পরস্ত পরস্পর বিরোধী উক্ভিই রয়েছে। প্রকৃত মত্তবারণীর অবস্থান রঙ্গপীঠ 
ও রঙ্গশীর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা যুক্তিসঙ্গত | 

রঙগপীঠের দে্্য-প্রস্থের পরিমাপ নিয়েও বহ্প্রকার মতামতের উত্তৰ 
হয়েছে। | 

কেউ কেউ বলেন রঙ্গপীঠ বিস্তারে ১৬ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৮ছাত। 
( এখানে দের্্য অর্থাৎ নেপথ্যের দিকে প্রসারিত স্থান )। 

আবার কেউ উল্টোট। বলেন--অর্থাৎ এ বিস্তারে ৮ হাত ও দৈর্ঘ্যে 
১৬ হাত। 

তৃতীয়ত; অনেকে মনে করেন রঙ্গপীঠ “সর্বতোহহস্তং* অর্থাৎ দের্ধো 
এবং গ্রস্থে উভয়তঃ ৮ হাত । 

এরপরে রঙ্গশীর্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরতমুনি বলেছেন, “সমান অর্ধেক 
করে রঙ্গশীর্ধের পরিকল্পনা] করবে ।” এই প্রসঙ্গে শভিনবগুপ্ত লিখেছেন-_ 
রজপীঠের পশ্চিমে বা! পৃষ্ঠে অফহত্ত রঙ্গদীর্ষ-_এক্ষেট্রও রঙ্গগীঠের মতই 
পরিমাপ নিয়ে নানান প্রশ্ন জাগে--রঙ্গশীর্ধ ৮ হাত ১ ৩৭ হাত, বা ৮ হাত ১১৬ 
হাত, কিংবা ১৬ হ1ত১৮ হাত, অথবা ৮ হাত%৮ হাত--কি মাপের 
ছিল? 

অভিনব গুপ্তের টীকায় রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীধ এবং নেপথ্য সম্পর্কে যে লামগ্রিক 
বিভাজন এবং পরিমাপ রয়েছে তাতে বিষয়টি জটিলতরই হয়ে ওঠে । তার 
নির্দেশ অনুসারে ৩২ হাত ১৩২ হাত ক্ষেত্রটিকে দৈর্ধো ও প্রস্থে সমান ৮ ভাগে 
ভাগ করে দাবার ছকের মতঙ৬৪ কোঠায় পরিণত করতে হবে। এর এক 
একটি প্রকোষ্ঠ এখন ৪ হাত বর্গ, অর্থাৎ ৪ হাত দৈর্ধ্য ৬ হাত প্রস্থ হয়। 
অভিনবগপ্ত বলছেন--“তত্র মধ্যম প্রকোষ্ঠ চতুষ্ক, রঙ্গগীঠং সর্বতোহষ্ হস্ত” 
--এই ৬৪ কোঠার মধ্যম চারটি কোঠায় হবে রঙ্গপীঠ । এখন মধ্যম বলতে 
যদি একেবারে মাঝখানের ৪টি কোঠাকে রঙ্গগীঠ ধরা হয় তবে অভিনবগুপ্তের 
হিসেব মতই তার পশ্চিমে ১২ হাত * ৩২ হাত একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে । 
রঙ্গগীঠের সংলগ্ন এ ক্ষেত্র থেকে-পূর্ব*পশ্চিমে & হাত এবং উত্তর-দক্ষিণে 
৩২ হাত ক্ষেত্র নিয়ে রঙ্গশীর্ষ, এবং তারও পশ্চিমে এ একই আকারের 
(৪১৩২ হাত ) নেপথ্যগৃহ নির্মাণ করতে হবে। 

এক্ষেত্রে অভিনবগগ্ত পূর্বে যে নির্দেশ দিয়েছেন__রজালয়ের তূমিকে 


১৬৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সমদ্বিখণ্ডিত করে ৩২ * ৩২ হাত প্রেক্ষামণ্ডল বাদ দিতে হবে বাকি ৩২ * ৩২ 
হাতে ক্ষেত্রের প্রথম ৮ হাত ক্ষেত্র রঙ্গপীঠ, দ্বিতীয় ৮ হাত ক্ষেত্র রঙ্গশী্ধ 
এবং অবশিষউ ১৬ হাত ক্ষেত্র নেপথ্যগৃহ__এই নির্দেশে এখানে পাওয়া 
গেল না। মাঝখানে রঙ্গপীঠ ধরলে তার সামনে ও পিছনে ১২৯৩২ 
হাত ক্ষেত্র থাকছে । পিছনের ক্ষেত্রে ৪৮৩২ হাত রঙ্শীর্ষ এবং ৪ ৮৩২ 
হাত নেপথ্যগৃহ হলে আরে] ৪৮৩২ হাত একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে। 
সামনেও ১২ * ৩২ হাত একটি শুন্য ক্ষেত্র থাকে । অথব| অন্যত্র তিনি যে 
ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে রঙ্গগীঠের সংলগ্ন ক্ষেত্র থেকে ৪*৩২ 
হাত একটি ক্ষেত্র কেটে নিয়ে তার পশ্চিমে এরূপ ৪ ৯৩২ হাত ক্ষেত্র 
জুড়ে রঙ্গশীর্য নিমিত হয় তৰে তা ৮৯৩২ হাত রঙ্গশীর্ধ হয় বটে--তবে 
নেপথাগৃহের স্থান থাকে ৪৮৩২ হাত। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনবগ্প্ত যে 
বলেছেন-__“ততোহপি পশ্চিমে তাবদেব নেপথ্য গ্রহণম্”--এই পতাবদেব”র 
অর্থখাটে না। আর একটি সমস্ত! হচ্ছে সামনের ১২১৩২ হাত ক্ষেত্রুটি 
নিয়ে। কারণ এতে দর্শকগণ এবং রঙ্গপীঠের মধ্যে অনিবার্ধ ভাবেই ১২ 
হাত ব্যবধান এসে যায়--য| অভিনয় প্রদর্শনের বাস্তব ক্ষেত্রে একাস্তই 
অসঙ্গত। বিভাগের পরিমাপ নিয়ে বচসা থাকলেও মোটামুটি এই অবস্থান 
কটি আমর! নির্দিষ্ট বলে ধরে নিতে পারি যে,_ দর্শক আসনের সম্মুখে 
রয়েছে রঙ্গপীঠ তার পুষ্ঠে রঙ্গশীর্ষ এবং তৎপশ্চাতে নেপথ্যগৃহ--অর্থাৎ 
রঙ্গপীঠ ও নেপথ্াগ্ুহের মাঝখানে রয়েছে রঙগশীর্য । এই রঙ্গশীর্ধের 
ষড়.দ্রারুকেই নেপথাগৃহের দু'টি দরজা রয়েছে। রঙ্গশীর্ষের সংস্থান সম্পর্কে 
একথাও বল! হয়েছে যে-_-বিকৃষ্ট নাটাগুহে রঙ্গগীঠ থেকে রঙ্গ শীর্ষ উন্নত 
অর্থাৎ উচু হবে এবং চতুরত্রে হবে সমতল | বিকৃউ-জ্যেষ্ঠে ১*৮ হাত দৈর্ঘ্য 
তাই- প্রেক্ষামণ্ডল হয় &৪ হাত এবং অভিনয়ক্ষেত্র ও নেপথ্য হয় 8৪ 
হাত- অতএব সে ক্ষেত্রে রঙগগীঠ ও রঙ্গনীর্ষ ইত্যাদি সকলের পরিমাপই 
সেই অনুপাতে বেড়ে যায়-_এক্সপ নাট্যগৃহে রঙ্গপীঠ থেকে রঙ্গশীর্ষকে একটি 
ধাপ উচু করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত-_কারশ দর্শকদের দেখ! এবং নাট্যাভিনয় 
কর! উভয়দিকেই এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক 

রঙ্গশীর্ষের গঠন বৈশিষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রঙ্গশীর্ষ হবে, 
“ট্দারুকসমন্থিতম্‌” | ষট্দারুক কথাটি নিয়েও মতবিরোধ আছে । এ 
সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের মত হুল-্-নেপথ্যগৃহের ভিত্তিতে আট হাত অস্ত 


তারতবর্ধ ১৬৫ 


দুই স্তম্ভ মোট ১৬ হাত স্থান জুড়ে, তাদের মুখ বরাবর চার হাত অস্তর 
আর ছু'টি স্তস্ত--মোট এই নেপথা ভিত্তিসংলগ্র চারটি স্তস্ভ। এ ছাডা! 
আছে তাদের নীচের কাঠ ও উপরের কাঠ--অর্থাৎ উপরের ও নীচের বাতা, 
এই হুল ষড়,দারুক। 

দ্বিতীয় মত হচ্ছে__ছ্ুই পাশের উপর নীচের ৪ খানি কাঠ এবং ছু'টি 
স্তম্ভ নিয়ে ষড়দারুক। 

তৃতীয়তঃ কাষ্ঠ শিল্পের বিভিন্ন কারুকৌশল নিয়ে ষট্দারুক। এর মধ্যে 
রয়েছে-_প্উহ*-স্তম্তের মাথা থেকে যে কাষ্ঠ নির্গত হয়েছে--“প্রত্যুহ”_-উহ 
থেকে বিনির্গত তুলা; “্সঞ্জবন ফলক” আকাশে স্থাপিত ভিতিব্যাখ্যা। 
্তভাশ্রিত সিংহাদিঃ ব্যালান্রবন্ধ-_নিব্যুহ বা নিষৃহ-ুলাস্ত থেকে নিঃসৃত 
ফলক, ভিতিময় দারুকর্ম, কুহুর--পর্বত বা পুরনিকুঞ্জ গহবর- ইত্যাদি দাঁরু- 
কর্ম। এই সমস্ত কাষ্ঠাংশগুলি আবার নানান খোদিত মুত এবং লতাপাতায় 
সুশোভিত থাকত । এই রঙ্গশীর্ধ ছিল নানা রকম দুষ্যসজ্জার এবং বিভিন্ন 
বাগ্ধযন্ত্রের বিন্যাসস্থল--এখানেই ছিল “কৃতপ” ব1 যন্ত্রবিদ্দের অবস্থানক্ষেত্র। 

রঙ্গশীর্ষের পশ্চাতে ছিল-_নেপথ্যগৃহ | নেপথাণৃহ টৈর্ধে ছিল ১৬ হাত ও 
বিস্তারে ছিল ৩২ হাঁত। এই নেপথ্যগৃছের হু'টি দরজা সম্মৃথে অর্থাৎ 
রঙ্শীর্ষের দিকে_-আর একটি দরজ! পাশে বাইরের দিকে । 

এরপরে নাট্যমণ্ডপ সম্পর্কে ভরত লিখেছেন--নাট্যমগ্ডুপ শৈলগুহাকার, 
এবং দ্বিভূমি হবে। অল্পসংখ্যক বাতায়ন যুক্ত হুবে, গৃহ নির্বাত অর্থাৎ 
বায়ুচলাচলহীন এবং ধীরশব্ববান হবে । 

নাটযমগ্ডুপ নির্বাত হলে কুতপের স্বর গল্ভীর হবে ।* নাট্যমণ্ডপ 
শৈলগুহাকার এবং বাযুহীন হবে এতে মতভেদ নেই-__কিন্তু দ্বিভূমি কথাটি 
নিয়ে আবার বিভিন্ন মতের আবির্ভাব ঘটেছে। 

প্রথমতঃ কারো! কারো মতে বঙ্গপীঠের অধস্তন এবং উপরিস্তন এই 
দ্িভূমি। সম্ভবতঃ এখানে প্রেক্ষাগৃহকে একটি তল-_রঙ্গপীঠ, রঙগশীর্ধ, 
নেপথাকে দ্বিতীয়তল বলা হয়েছে । 

দ্বিভীয় মত-_মতবারণীর বহির্গমন প্রমাণ অনুসারে দ্বিতীয় ভিভিনিবেশ 
করে দেবপ্রাসাদাটালিকার প্রদক্ষিণ ভূমির মত দ্বিতীয় তূমিনির্সাণ। 

তৃতীয়তঃ এক মণ্ডপেব উপর অন্য একটি মণ্তপস্থাপন করা । 

চতুর্থমতে দ্বিভুমি হবে না । 


১৬৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পঞ্চমতঃ রঙ্গপীঠের নিকট থেকে দ্বার পর্যন্ত রঙ্গপীঠের উচ্চতার সমান 
নিয়োল্ত ক্রমে অর্থাৎ ধীরে ধীরে উচু হয়ে যাওয়া ভূমি বিন্যাস । 

এই মতবাঁদগুলির মধ্যে যেটিই সত্য হক--এবিষয়ে সংশয় নেই যে 
প্রাচীন ভারতীয়রা স্থাপত্য কর্মে এবং পুর্তবিষ্তায় সুগভীর জ্ঞান অর্জন 
করেছিলেন। রঙ্গালয় সম্পফিত প্রতিটি সমস্যারই তার! সুচিস্তিত পন্থায়, 
বাস্তবজ্ঞানলন্ধ অভিজ্ঞতায় মীমাংসা! করতে চেয়েছেন। তারা নাটাগৃহকে 
সুগঠিত, সুদৃশ্য করেছেন। তাতে ভূমিভাগকর্ম, ইস্টকদৃঢ় ভিত্ভিকর্ম, দারুকর্ম, 
ভিত্তিলেপকর্ম, সুধাকর্ম, চিত্রকর্ম-ইত্যাদ্দি সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে করেছেন 
গৃহে শ্রুতিগম্যতা এবং দর্শনযোগাতার প্রতিও তীক্ষ দৃষ়ি রেখেছেন। 
তাই গৃহকে রেখেছেন নিবাত, এবং দর্শক আসনশ্রেণী তৈরী করেছেন 
সোপানাকৃতির। ইট ও কাঠ দিয়ে এই সোপানশ্রেণী তৈরী হুবে। প্রথম 
আসনশ্রেণী হবে এক হাত উচু--যাতে রঙ্গগীঠ সহজেই দেখা যায়। রঙ্গপীঠের 
উপরে দশটি দৃঢ় স্তম্ভ এমন তাবে স্থাপনা করতে হবে যাতে দৃষ্টির কোন 
ব্যাঘাত না ঘটে। 

রঙ্গগীঠ এবং রঙ্গণীর্ধের অবস্থান সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচন! 
করলাম। মত্তবারণীর অবস্থান সম্পর্কেও যে সমস্ত মতবৈপরীত্য রয়েছে 
তারও আমরা উল্লেখ করেছি । কিত্ত তাতে সমস্যার যে যথার্থ সমাধান 
হয়েছে--তা নয়, কেবল আমর! মতপার্থক্যগুলি জানতে পেরেছি । মত্ত- 
বারণীর সঠিক অবস্থান যে কি ছিল প্রমাণাভাবে নাটকের প্রয়োগ রীতির 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এবং প্রাচীন হিন্দু নাটকে যে সমপ্ত মঞ্চ নির্দেশ উল্লিখিত 
হয়েছে--সেই নাটা নিদিষ্ট পথেই আমাদের সমাধানের পথ দেখতে হবে । 

নাটকের আভ্যন্তরিক প্রমাণ সংগ্রহ করে মত্ববারণীর অবস্থান এবং 
ব্যবহার সম্পর্কে ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মছাশয় যে মত বাক্ত করেছেন 
তাকেই আমর] নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে বলে সম্ভাব্য মত 
হিসেবে এখানে উল্লেখ করছি। 

ডাঃ ভট্টাচার্ধ দেখিয়েছেন যে মত্ববারণীর ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ 
পাওয়! যায়--প্রাজশেখর কৃত” বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকে । এই নাটকের 
দ্বিতীয় অঙ্কে রাজ! ও বিদুষকের সংলাপে মতবারণীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 
বিদূষক রাজাকে বলছেন--কতক্ষণ এইভাবে দীড়িয়ে ধাকব, আসুন মত্ত- 
বানণীতে গিয়ে বসি--প্তা এছি মত্তবারণী এ উঅবিসক্ষ।* 
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অঞ্টাদশ শতাব্দীর প্প্রাণ-প্রতিষ্ঠা” নামক টীকার কর্তা! ঘনস্থ্ামের দুই স্ত্রী 
সুদরী ও কমলা, তাদের প্চমৎকার তরঙ্গিণীর” টীকায় মততবারণীর অর্থ 
করেছেন-_মত্তবারণী বসার একটি স্থান-বেশ একটু উচু স্থান বা বেদিকা, 
যাতে দীর্ঘবর্তলাকার শিলাময় ব] ইঞ্টকময় উপাধান সঙ্লিবদ্ধ থাকে ।* 
স্থানটি ষে রঙ্গপীঠ থেকে বেশ উচু ত1 নাট্যকার রাজশেখরের নির্দেশ থেকেই 
বোঝ! যায়--“ইতি উভাবতরণং নাটয়তঃ*-_হু'জনে অবতরণ করলেন। 
অবতরণ কথাটির টীকায় লেখা হয়েছে-”্অবতরণং চতুষ্ষিকা সোপান 
পরম্পরায়াঃ ইতি ভাবঃ” | টীক! থেকে মত্তববারণীর যে চেহারা ফুটে উঠেছে 
তা এই-_রঙ্গলীঠ থেকে চতুষ্ষিক! সোপান পরম্পরা ক্রমোচ্চভাবে চতুত্তসযুক্ত 
উচ্চ বেদিকার তিন কোণে দীর্ঘ ও গোলাকার প্রস্তরময় বা সুধেষ্কামন্ব 
উপাধান রয়েছে | এ উপাধান খুব সম্ভব ঠেস দিয়ে ধসার জন্য তৈরী হত। 
বল! বাহুল্য অভিনব গুপ্তের টীকার সঙ্গে এর মিল নেই এবং ভরতের 
“অধ্যধহত্তোৎসেধেন* এর অঙ্কে মেলান গেলেও, “উৎসেধেন তয়োস্তল্যং 
কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্”-_এর সঙ্গে মেলান যাবে না। তা না গেলেও মনে 
হয়- সুন্দরী ও কমলার বর্ণনাই প্রয়োগের দিক থেফে বেশি গ্রাহা হওয়ার 
দাবী করতে পারে। মত্তবারণীকে আমর! রঙ্গপীঠের দুই পাশের চতুস্তনুযুক্ত 
সোপান পরম্পরা-বিশিষ্ট, গোলাকার উপাধান ষেক্টিত উচ্চ বেদিকা ৰা 
দ্বিতীয় ভূমি বলেই স্বীকার করব। খুব সম্ভব এই স্থানটি অভিনয়ের সময় 
বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, রাজোপবেশন, নৃত্য গীতাদি দেখার সময় রাজার 
আসন, প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। 

এই আলোচনার পরে আমরা আর একটি মতামতের উল্লেখ কয়ে এ 
প্রসঙ্গ শেষ করছি। 

বরোদ! বিশ্ববিগ্ভঠালয়ের অধ্যাপক ডি, সুব্য! রাও মহাশয় “মতবারণী” 
শব্টির অর্থ করেছেন-_শ্রেণীবদ্ধ প্রমত্ত হস্তী। তিনি বলেছেন এর মতবারণী 
নাম হল, তার কারণ মঞ্চের সম্মুখভাগে কাঠের প্যানেলের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ 
হত্তী খোদাই করা থাকত। এই হাতি মানেই এরাবত, হন্ত্রেরে বাছুন, 
যে ইন্দ্র রঙ্গমঞ্চের বিদ্রনাশক রক্ষাকারী দেবতা । 

এর পরে সুব্বা রাও আলোচন! করেছেন--তবে এই মত্তবারণীর অবস্থান 
কোথায় 1 ভরত বলেছেন যে, রঙ্গপীঠের পারে মতবারণী রচনা করতে 
হবে। রঙ্গপীঠ অর্থে শ্রীরাও রঙ্গশীর্বসহ সমগ্র “রঙ্গ” অর্থাৎ মঞ্চকেই 
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ধরেছেন। এই রজপীঠ অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখ দিক যদি পুবদিক হয় তবে 
ভার উত্তরদিকে ও দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মঞ্চের দুই পাশে দ্ব'টি দেয়াল 
রয়েছে, এবং তার পশ্চিম দিকে রয়েছে নেপথ্যগৃহ। সুতরাং সম্মুখের 
এই পূর্ব অংশই একমাত্র দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে, ভরত যেখানে, প্র পীঠস্য 
পার্থ তু কর্তব্য” লিখেছেন, সেখানে পার্থর শব্দটি এক বচনে ব্যবহার 
করেছেন-_অর্থাৎ সম্মুখ অংশই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। মঞ্চের আর 
তিনটি দিক দর্শকরা দেখতে পেত ন! সুতরাং শ্রীরাও-এর মতে সামনেই 
এএকশ্রেণী হস্তী দেখা! যেত, “্মত্তবারণী” শব্বটিও ভরত এক বচনে ব্যবহার 
করেছেন। প্চতুত্তস্ত” বলতেও শ্রীরাও হাতিদের চারটি প| বেঁধে রাখার 
স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন । এই শ্রেণীবদ্ধ হস্তীর দৈর্ঘ্য ছ্বিল প্রঙ্গ পীঠগ্রমাণত:” 
অর্থাৎ রঙ্গপীঠের দৈর্ধ্যর সমান, এর উচ্চতা! হচ্ছে, অর্ধহত্ত বা ৯" ইঞ্চির বেশি, 
রজমণ্ডপের বা মঞ্চের উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উচ্চতা হবে। 

ভ্রীসুবব! রাঁওর এই মতামত থেকে আমরা এইটুকুই বুঝলাম যে মঞ্চবেদীর 
ষে উচ্চতা সেই অংশে কাঠের প্যানৈলের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ হস্তী খোদিত 
ধাকত একেই তিনি মত্ৃবারণী বলেছেন এবং এটাকে তিনি রঙ্গমঞ্জের 
সম্মুখভাগের এক স্থাপতা অলংকার বলে ধরেছেব। আমাদের পূর্ব 
আলোচন! অনুযায়ী অভিনয়-ক্ষেত্র বা মঞ্চবেদীর উপরে মত্তবারণীর অস্তিত্ব 
ছিল না। 

পূর্ববর্তী আলোচন! থেকে আমরা অন্ততঃ এই সত্যে উপনীত হলাম ষে 
ভারতীয় থিয়েটার হিন্দু যুগে যথেষ্ট উন্নত আকার ধারণ করেছিল । 
তাদের সুগঠিত প্রেক্ষাগৃহে সোপানাকৃতি আসনশ্রেণী ছিল এবং রঙ্গমঞ্চে ছিল 
-রঙ্গশীর্ঘ, রঙ্গপীঠ, মত্তবারণী, আর ছিল নেপথ্যগৃহ, এগুলির আকার প্রকার 
নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় নেই। এবার 
আমাদের বিচার করে দেখা দরকার নাট্য প্রযোজনার কালে তার শিল্পরীতি 
কেমন হত। 


॥ নেপথ্য বিধি ॥ 

আমরা জানি যে নাটকের গুয়োগ-পদ্ধতি হু'রকম হয়। প্রথম পদ্ধতি 
হুল “নাটাধমা” (1০7-11105$07218115 50916) এতে স্বল্প নেপথ্য ও ম্-উপকরণ 
বাবন্ধত হয়, দ্বিতীয় পদ্ধতি হল “লোকধর্মী” (11581001800 90316) এতে 
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মধভিনয় দৃশ্যসজ্জাসম্পন্ন হয়। এখন ভারতীয় থিয়েটারে এর কোন রীতি 
গৃহীত হত আমাদের সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে । আমরা জানি অভিনয়- 
রীতিতে ভরত লোকধম্ী বা! বাস্তবধনিতারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি 
বিভিম্ন ভাবাবেগকে সারিভাবের সাহাযো প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন । 
অতএব এই বাস্তববাদী অভিনয় যে মঞ্চে স্থান পেত, সে মঞ্চোপকরণ কি ছিল 
এ সম্পর্কে যথেইউই সংশয়ের অবকাশ আছে। মঞ্চপ্রয়োগপদ্ধতি যদি বাস্তবধর্মী 
হয় তবে তার জন্য আহার্যাভিনয়ের বা নেপথাবিধির প্রতি বিশেষ যত নেওয়া 
হত। ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে "নেপধ্যবিধিকে” চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। 
(১) পুস্ত, (২) অলংকার, (৩) অঙ্রচনা১ (8) সংজীব। 

১। নেপথ্যবিধিন প্রথম শ্রেণী "পুস্তর” আবার তিনটি ভাগ ছিল। 
(ক) সন্ধি, (ঘ) ব্যাজিম্, (গ) বেষ্টিম্‌। 

(ক) সন্ধিম হচ্ছে--কিলিঞ্চ (ঘাস বিশেষ) চর্ম, বস্ত্র ইতাদি দ্বারা 
জুডে জুড়ে যে প্রতিরূপ তৈরী কর! হয় জ্ঞানিগণ তাক্ষেই “সন্ধিমূ" বলেছেন। 

(খ) ভরত ্ব্যাজিম্‌*-এর সংজ্ঞায় বলেছেন--যন্ত্র দ্বারা যা কর! হয় 
তাকেই “ব্যাজিম্” বলে। এখানে মনে হচ্ছে দড়ি দ্ড়ার সাহায্যে কোন 
রকম যান্ত্রিক কৌশল মঞ্চে প্রয়োগ করা হত। 

(গ) *বেন্টিম্” ব! “চেষ্টিম্” সম্পর্কে বলেছেন_যে রূপকে গালা 
ইত্যাদি দ্বারা বেউটন করে বা আর্ত করে তৈরী করা হয় তাকেই ৭বেডিম্* 
বলে। চেষ্টিম্‌ অর্থে প্রধানতঃ সঞ্চরণশীল বস্তকেই বোঝায় । 

সুতরাং বল! যায় নাটকে শৈল, যান, বিমান, চর্মবর্ম, ধ্বজ প্রভৃতি 
যে সমস্ত বস্ত বা দৃশ্য তৈরী করা হয় তাদের সংক্ষেপে “পুস্ত” বলে । 

এগুলি কি ভাবে নির্মাণ করা হবে ভরত তারও নির্দেশ দিয়েছেন-- 

নাটকের জন্য যে সব চর্মবর্ম ধ্বজ, শৈল, প্রাসাদ, দেবতাগৃহ, হয়যান, 
বারণযান, বিমানগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করতে হবে সেগুলি প্রথমে বেণুদল 
অর্থাৎ বাশের চটা দিয়ে তরী করে নিয়ে সরঙ্ষ বন্ত্ের দ্বারা আচ্ছাদিত 
করতে হবে এবং বন্তটির সমন্ধূপ করে তুলতে হবে। বন্ত্রনা পেলে, শুদ্ধ 
তালপত্র ও কিলিঞ্ দিয়ে বন্ত্রের কাজ চালাতে হুবে। 

২। নেপধ্য বিধির দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল প্অলংকার*। মালা, আভরণ, 
বাস ইত্যাদি ছিল অলংকারের উপার্দান। মালা ছিল পঞ্চ প্রকার। 
আভরণ--চার রকম, প্রথম ”আবেধ্য” অর্থাৎ কৃগুলাদি, যা অঙ্গ বিদ্ধ কনে 


১৭৪ বিশ্বরঙ্নালয় ও নাটক 


ব্যবহার কর! হত। দ্বিতীয় ছিল “বন্ধনীয়”_-যেমন শ্রোণীসূত্র এবং অজদ | 
তৃতীয় পপ্রক্ষেপ্য”_ নূপুর, অস্ত্র প্রভৃতি। চতুর্থ “আরোপ” হেম সৃূত্রাদির ঘ্বার। 
গ্রথিত। বাস- হল অধঃ-বন্ত্র, উততরীয়, অস্তর্বাস, উদ্কীষ ইত্যাদি । 

৩। “অঙ্গরচনা”- অর্থাৎ ক্ধপসজ্জা বা “মেকৃ-আপ* গ্রহণ । কেশচর্চা, 
এবং অলক্তক, লোধ রেণু, চন্দন ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা অঙ্গসঙ্জা । 

৪। “সংজীব"--অর্থাৎ প্রাণী প্রবেশ । দ্বিপদ, চতুষ্পদঃ সরীসৃপ ইত্যাদি 
প্রাণী তৈরী করা হত ; তাদের মধ্যে ছিল উরগ, খগ, নাগ, যেমন শকুত্তল! 
নাটকে 'ম্থগের' প্রবেশ, এছাড়াও যুদ্ধ ইত্যাদিতে প্রাণীর ব্যবহার ছিল। 

এই নেপথ্য বিধির আলোচনায় এটাই আমর] দেখতে পাই যে মঞ্চে 
বস্তলোক ও প্রাণীলোকের সর্বপ্রকার উপকরণই তারা৷ ব্যবহার করতেন। 
প্রাথমিক অবস্থায় যেমন সর্বস্ব হয়ে ধাকে তেমনি এর প্রয়োগ পদ্ধতি হুয়তে! 
বাস্তবান্গ হত, এবং কালক্রমে ত] ইঙ্গিতধর্মী ও প্রথাম্থগ হয়ে ওঠাই 
সম্ভব | অনেক বিশেষজ্ঞের মতে হিন্দু মঞ্চে শৈল, যান, বিমান, ৃগ, হৃত্তী 
ইত্যাদির যথাযথ প্রতিরূপ ব্যবহার কর! হত না, হত তার ক্ষুদ্রাকার 
অন্রূপের ব্যবহার । দ্মৃচ্ছকটিক* নাটকে যেমন মৃৎশকটক ব1 মাটির 
"খেলন| গাড়ির” ব্যবহার দেখি। মঞ্চেও তেমনি শৈল; যান, বিমান 
বান্তবাকৃতির ন হয়ে কিলিঞ্চ বাশ ও বস্ত্র দ্বারা নিমিত ছোট ছোট 
আকারের “প্রতিনূপ” হত। যঞ্চে প্রতীক হিনেবে এগুলির ব্যবহার 
হত। চীন ও জাপানেও এইরূপ প্রতীক মঞ্চোপকরণের আমরা ব্যবহার 
দেখেছি ; অভিনেতা মুত্র! এবং আচরণ দ্বারা এগুলির অস্তিত্ব দর্শক চিতে 
প্রতিঠিত করে নিতেন। 

আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব তৈরীর জন্ত ভরত এই যে সমস্ত নির্দেশ 
তার নাট্যশান্ত্রে দিয়ে গেছেন তাতে প্রতীকধনসিতা কতদূর ছিল ত! সঠিক 
নির্ণয় কর! কঠিন, তবে এটা স্প্টতঃই মনে হয় প্রচলিত প্রথ| মেনে নিয়ে 
নাট্যপ্রযোজকরা যতদূর সম্ভব পাত্র পাত্রীদের বাস্তবকল্প পটভূমিতে স্থাপন 
করার চে করতেন। তাদের মধো পদ্নিবেশকে বিশ্বাসযোগা বাম্তবকল্প 
করার প্রবণত! যেমন ছিল, গায়ের রং কেশ, বেশভূষা ইত্যাদির সুচারুন্ধপ 
দেওয়ার প্রতিও তেমনি সতর্ক দি ছিল। ডাঃ সাধনকুমার ভট্রাচার্য মহাশয় 
এই রীতিকে অকুঞ্ভাবেই বাস্তব-গ্রবণ থিয়েটার বলে উল্লেখ করেছেন। 
তিনি “ভারতবর্ধে নাট্যাভিনয়” প্রবন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছেম-- 


ভারতবর্ষ ১৭১ 


“থিয়েটারের বাস্তবতা আপেক্ষিক বাস্তবতা, প্রথাগত বাস্তবতার প্রতিতাস। 
কোনো! থিয়েটারই আজ পর্যস্ত বাষ্তব 'পটভূমিকে সমগ্রভাবে উপস্থিত 
করতে পারেনি। সুতরাং থিয়েটারের বাস্তবতা বিশেষ যুগের বাণুৰ 
সমৃদ্ধির ও শিল্পবিষ্তার মানের উপর নির্ভর করে এবং তা করে বলেই 
ভরতের যুগের বাস্তবকল্প দৃশ্ঠুসজ্জা বা নেপথা বিধি তদাশীস্তভন সভ্যতার 
বিশেষতঃ বস্তৃুপকরণের পরিমাণ ও শিল্পবিদ্যার মানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
ছিল।” 

ভারতবর্ষে হিন্দু সতাতা বলতে একটি বিস্তৃত কালকেই বোঝায় এর 
মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নাটকের বিভিন্ন প্রয়োগপদ্ধতির উত্তব হওয়া, প্রচলিত 
থাক! এবং বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা এতক্ষণ যে বাস্তব 
রূপকল্পের উল্লেখ করলাম তাকে বর্তমানে ইউরোপীয় দৃশ্যসজ্জ! ব1 “সেটিং 
এর সমতুল্য ভাব! অন্যায় হবে। বরং প্রাচীন প্রীদের সঙ্গে কিছু সঙ্গতি 
পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন শ্রীসে যেমন উন্নত শ্রেণীর ট্র্যাজেডির 
আবির্ভাব ঘটেছিল, ভারতবর্ষে তেমনি ঘটেছিল অতি উদ্নত মিলনাস্তক 
নাটকের আবির্ভাব । দুই ক্ষেত্রেই উন্নত পর্যায়ে এসে নাটাতত্ব এবং 
শিল্পতত্বের আবির্ভাব হয়েছিল এসেছিল নাট্যরচনাশৈলী ও প্রয়োগপদ্ধতির 
মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা । আবার একথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে 
প্রাচীন গ্রীসে কিছু কিছু যাস্ত্রিক কৌশল, অঙ্কিত ”পেরিয়াকৃতোই"র প্রচলন 
থাকলেও-_মূলতঃ তার প্রয়োগ রীতি ছিল 'নাটাধ্মী' অর্থাৎ “প্রেজেন্টে- 
শনাল* যা! আছে তার যথাযথ রূপায়ণের চেষ্টা! নয়, একটি আদর্শ রূপ 
ফুটিয়ে তোলা-_যেখানে দর্শকের কল্পলোক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। 
হিন্দু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগরীতিও মৌলিক তাবে ছিল তাই। মধ্চোপকরণ 
সামান্যই ছিল দৃশ্টাসজ্জারও বাছুলা ছিল ন1, সামান্য কিছু ইঙ্জিতের সাহাযো 
পরিবেশটি বুঝিয়ে দেওয়া! হত। এগুলি যখন ব্যবহৃত হত তখন মঞ্চস্জা 
দবশ্টের কাজ না করে একান্তই পশ্চাদ্‌পটের কাজ করত। ভারতীয় 
নাট্যগঠনে গ্রীক ট্রাজেডির যত স্থান, কাল ও ক্রিয়ার একোর প্রতি অত 
সতর্ক দি ছিল না। হিন্দু নাটক এক বছরের বেশি কাল নিয়ে বিস্তার 
লাভ করত না ক্রিয়ার এঁকাও নায়ক চরিত্রকে আশ্রয় করে পঞ্চসন্ধি 
অর্থাৎ প্রারভ্ভ থেকে ফলপ্রান্তির মধো বিধৃত থাকত । কিন্তু স্থানের এঁক্য 
একেবারেই ছিল ন! বল! যায়--যেমন শৃত্ক প্রণীত “মৃচ্ছকটিকেই” আছে 


১৭২. বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নান্দীর পরে দৃশ্য থেকে দৃষ্থাস্তরে স্থানের পরিবর্তন ১। চারুদন্তের গৃহ 
(বহির্বাটি), | রাজপথ ( একাধিকবার ), ৬। চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তরঃ 
৪৭ বসম্তসেনার গৃহ. ৫। রাজপথের ধারে শূন্য মন্দির, ৬। বসস্তসেনার 
ভবন-_প্রথম মহল, দ্বিতীয় মহল, তৃতীয় মহল, চতুর্থ মহল, পঞ্চম মহুল, 
ষষ্ঠ মহল, সপ্তম মহল, অধ্টম মহল, উগ্ভান। ৭। চাকুদত্ের উদ্ভান 
(বাহির ও অভ্যন্তর ), ৮| পুষ্প করগুক উদ্যান, ৯। বিচারালয়, ১০। দক্ষিণ 
শ্শানের পথ, ১১। প্রাসাদ, ১২। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ছলনের দৃশ্থ। 

এরপরে দেখা যাক মহাকবি কালিদাস প্রণীত “অভিজ্ঞান-শকুত্তল।” 
নাটকে বিভিন্ন স্থান বা দৃশ্টের পরিবর্তন কি রকম--প্রস্তাবন! ও নান্দীর 
পরে প্রথম অঙ্ক দ্বশ্য ১। প্রাস্তরঃ ২। তপোবন প্রদেশ, ৩। আশ্রম 
উদ্যান । দ্বিতীয় অন্ক--১। বন পার্শস্থ শিবির । তৃতীয় অঙ্ক-_-১। বনপথ, 
২। মালিনীতীরস্থ বেতস কুঞ্জ । চতুর্থ অন্ক__-১। আশ্রম উদ্যান, ২। কুটীর 
প্রাঙ্গগ,। ৩। কুটীর, ৪1 বন পথ, &| সরসী তীরস্থ বটরক্ষ। পঞ্চম 
অন্ক--১। রাজপ্রাসাদের ঘর, ২। হোম-শাল! | ষষ্ঠ অন্ক--১। রাজপথ, 
২। প্রাসাদের সিংহদ্বার, ৩। প্রমোদ-বন, ৪ মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ | 
সপ্তম অন্ব-_-১। আকাশপথ--অদৃরে হিমকুট পর্বত, ২। মারীচ খাষির 
আশ্রমঃ ৩। আশ্রম-কুটার, ৪ | আশ্রম-প্রাঙ্ণ । 

এখন সর্বাগ্রে একটি কথ! আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, আমর ছু'টি 
প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকের দৃশ্য বিতাগ দেখালাম প্রকূত নাটকের মধ্ো 
নাট্যকারর! এভাবে দৃশ্ঠ বিভাগ উল্লেখ করে দেখাননি। সংস্কৃত নাটকে 
অঙ্ক বিভাগের নির্দেশ আছে কিন্তু দৃশ্ট বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ 
পাওয়! যায় না-পাওয়া যায় পরোক্ষ নির্দেশ । যেমন শকুত্তলা নাটকে 
প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বিভাগটি আমর! রাজা! ও সারধির সংলাপের মধ্য 
দিয়েই পাচ্ছি-- 

সারখি। “মহারাজ, উচু-নীচু ভূমি বলে আমি অশ্বের রাশ সংযত করে 
রেখেছিলাম, তাই রথের বেগটা একটু কমে এসেছিল, এখন আমরা 
সমভূমিতে এদে পড়েছি, এখন আর হরিণকে ধরতে বেশি কষ্ট হবে না।” 
(শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত )। 

এখানে “সমভ্ভূমিতে" কথায় আমরা স্থানের বা দৃশ্টের নির্দেশ পাচ্ছি। 
এরপরে আবার রাজা যখন চতুর্দিক অবলোকন করে বলছেন--“এ 
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যে তপোবন প্রদেশ” অথব! «এই তে! আশ্রমের পথ" তখন নাটকে 
অলিখিত দৃশ্য বিভাগ এবং ম্বানের নির্দেশ আমাদের দর্শকদের বুঝতে কোন 
অসুবিধাই হয় ন1। এই নাট্যো্লিখিত ইঙ্গিতক্রমেই শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় যে সমস্ত প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন, 
তাতে দৃশ্ট বিভাগ অর্থাৎ স্থান নির্দেশ করে দেখিয়েছেন | যাই হোক, সংস্কৃত 
নাটকে স্থানের পরিবর্তন যেভাবে প্রাসাদ, অরণ্য, স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল জুডে 
হতে দেখা যায়, তাকে: গ্রীক সুলভ ক্লাসিকাল স্থান-এঁক্য তো ভাবাই চলে না» 
রোমান্টিক গঠন ভঙ্গির নাট্যকার স্বয়ং শেকৃসপীয়র মহাশয়ও অবনত মস্তকে 
পরাজয় স্বীকার করবেন । আমর! শেকৃসপীয়রের নাটক ও মঞ্চ আলোচন! 
প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে মঞ্চে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাকেও কয়েকটি বাধাতা 
স্বীকার করে নিতে হয়েছে । কিন্তু মঞ্চে প্রয়োগ অসপ্কব ভেবে স্থানের সে 
বাধাও সংস্কৃত নাট্যকারদের মানতে হয়নি__কিস্ত কেন হয়নি? তাদের 
হাতে এমন কি উপকরণ ছিল য| দিয়ে মঞ্চে স্থানের বন্ধন তারা অনায়াসে 
ছিন্ন করে দিতে পেরেছেন । এই উপকরণ হুল মঞ্চের “কক্ষ!” বিভাগ বৰ! 
"জোনাল্‌ ডিভিঝন্” (2০708] 101518100) | ভরত তর নাট্যশান্ত্রের চতুর্দশ 
অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচন! করেছেন । 


॥ কক্ষা-বিভাগ ॥ 


পৃথিবীকে যেমন ভৌগোলিকরা কতকগুলি কাল্পনিক দভ্বাধিমা ও অক্ষাংশ 
দ্বার ভাগ করে নিয়েছেন, হিন্দু নাটাশাম্ত্রকারগণও তেমনি মঞ্চকে বিভিন্ন 
কাল্পনিক বিভাগে ভাগ করে নেওয়ার কথ! বলেছেন,_-এই বিভাগগুলিই 
“্কক্ষা] বিভাগ*। ভ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ রেখা কাল্পনিক হলেও স্থির অর্থাৎ 
তার ডিগ্রির পরিমাপ ইচ্ছে মত ওলট পালট হয়না, কিন্তু হিন্দু রঙ্গমঞ্চে 
কক্ষ! বিভাগ ছিল সঞ্চরণশীল- নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের 
সহায়ক হিসেবে কক্ষারও পরিবর্তন হত। 
এই কঙ্ষা দ্বারা নাটকের বিভিন্ন স্থান ও দৃশ্যের কাল্পনিক বিভাগ বোঝাত, 
যেমন নগর, অরণ্য, পাহাড়, আশ্রম ইত্যার্দি। মঞ্চে এই কক্ষা বিভাগের 
কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না, এট! সম্পূর্ণই মঞ্চে অনুঠিত একটি নাট্যপ্রথা 
ছিল। কক্ষা বিভাগ দ্বার! যে সমস্ত স্থানগুলিতে তৎকালীন নাটকীয় ঘটনা 
ঘটিত হচ্ছে তারি অবস্থান বোঁঝাত, আবার এই কক্ষ! বিভাগ দ্বারাই 
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কাছে, দূরে, ভিতরে, বাইরে ইত্যাদি স্থানবাচক সমস্ত রকম সম্পর্কই 
বোঝানো হত। 

ভরত বলেছেন, প্রচলিত প্রথা অন্ৃযায়ী যার! মঞ্চে প্রথম প্রবেশ করবে 
তাদের ( অর্থাৎ সেই সমস্ত নাট্যচরিত্রকে ) ঘরের ভিতর বলে ধরতে হুবে। 
আর যার! পরে প্রবেশ করবে তাদের ঘরের বাইরে বলে ধর। হবে। 

নেপথ্যের দরজ! ও “কৃতপ” যার দিকে মুখ করে আছে সেটাই হবে 
যঞ্চের পূর্বদিক। অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখ রেখা পূর্বদিক, নেপথ্য হবে পশ্চিমে । 

কাউকে যদি ঘরের ভিতর থেকে বাইরে যেতে হয় তবে সেযে দরজা 
দিয়ে ঘরের কক্ষায় প্রবেশ করেছে সেই দরজ| দিয়ে বেরিয়েই বাইরে যাবে। 
অর্থাৎ “কুতপের' দক্ষিণদিকের দরজ| দিয়ে কেউ যদি প্রাসাদ অস্তুঃপুরে প্রবেশ 
করে তবে তার প্রাসাদ অস্তঃপুর থেকে বাইরে যেতে হলে দক্ষিণদিকের দরজ! 
দিয়েই বাইরে যেতে হবে। বামদিকে এগিয়ে গেলে সে নূতন কক্ষায়-_হয়তে। 
রাজোগ্ানে প্রবেশ করবে। অতএব বাম দিকের দরজ1 দিয়ে সে সোজাসুজি 
প্রাসাদ অন্তঃপুর থেকে প্রস্থান করতে পারে না--তাকে আর একট ভিন্ন 
কক্ষ! পার হতে হয়ঃ সেখানে হয়তে! তার যাওয়ার কথা নয়। যদি সেই 
ব্যক্তিকে আবার মঞ্চে ফিরে আসতে হয় তবে সর্বশেষ ব্যক্তিটি মঞ্চে যে 
দরজ! দিয়ে ঢুকেছিল, সেই দরজ| দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। অথবা 
যদি প্রয়োজন বশতঃ তাকে শেষ ব্যক্িটির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হয় তবে এ 
দ'জনার জন্য আলাদ! কক্ষ! নির্দিউ হবে; যাঁর সীমারেখ! তাদের পরিক্রম! 
দ্বারাই বোঝ। যাবে। প্রতিটি কক্ষার সীমা (রেখাই সেই কক্ষার চরিত্রদের 
পরিক্রম| বার! নির্দিষ্ট হয়। 

মঞ্চে অনুসৃত আরে! কতকগুলি প্রথা আছে যেমন--সম পর্যায়ের পোক 
হলে তার! মঞ্চে পাশাপাশি চলবে | আর যদি কেউ নিয়স্তরের লোকের 
সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করেন তবে তিনি তাদের দ্বার! পরিরৃত হয়ে আসবেন। 
যেমন রাজ! পারিষদর্দের দ্বার! পরিৰবত হয়ে প্রবেশ করবেন। আর 
পরিচারিকা ৰ1 তান্ধুল করক্ষবাহিনীর| প্রভু বা রাজার আগে আগে 
আসবে। 

আমরা রঙ্গমঞ্চখানা। এবার একবার কল্পনায় অঙ্কিত ঝরে নিতে পারি। 
মঞ্চের মূল অভিনয় ক্ষেত্র হল সম্মুখে রঙ্গপীঠ ও তারপরে রঙ্গশীর্ধ এবং ছপাশে 
মততবারণীর এলাকা । এই অভিনয় ক্ষেত্রের পশ্চাতে রয়েছে কৃতপ' এবং 
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ষড়দারুক বা! পশ্চাদদেয়াল। তার ছু'পাশে নেপথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত মঞ্চে 
প্রবেশ, প্রস্থানের ছুই দরজ! | পেছনের ছুই দরজায় নেপথ্যকে আবৃত করে 
রাখবার জন্ত হু'খানি “যবনিক1” ব্যবহৃত হত বলে উল্লেখ পাওয়| যায়, তাকে 
যবনিকা ন! বলে, “পর্দা” কিংবা “আবরক” বলাই উচিৎ। প্যবন” শব্দের 
সঙ্গে এর মিল খুঁজে নিয়ে--ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের উপর, গ্রীসের প্রভাব ইত্যাদি 
অনেকেই টেনে আনেন-কিন্তু এগুলি সমস্তই অমুলক। আলেক্জেন্নারের 
আগমনের সঙ্গে এদেশে যবনদের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিকই--কিন্তু গ্রীক 
রঙ্গমঞ্চের আলোচন। প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি সেকালে গ্রীক মঞ্চে যবনিকার 
কোনই উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল না। পরস্ত ভারতীয়রা একখান! 
বস্তাবরক বা পর্দ। বাবহারের মত উন্নত জাতি তখন অবশ্ঠই ছিল। এই 
আবরকের নাম যবনিকা যবনদের আগমনের পরেই হয়েছে মনে হয়। 
দু'পাশে দু'জন যবন কন্যা ধীড়িয়ে থাকত নাটক্ষীয় চরিত্রের প্রবেশ 
প্রন্থানের সময় পর্দাখানি ধরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য । যবন কন্াদ্ধের নাম 
থেকেই যবনিক। নাম হয়। 

যাই হোক, মঞ্চের পশ্চাদৃদ্দিকে কিছু পুস্তের বা দৃশ্ঠসজ্জার অবস্থিতি 
হয়তে! ছিল, কিন্তু এ মৃশ্যসজ্জা হত স্থির এবং সম্পূর্ণই “ইিতধর্মী" 
নাটকের স্থান এবং দৃশ্য যে অবাধগতিতে পরিবতিত হুচ্ছে তার সঙ্গে কোন 
মঞ্চ কৌশলেরই সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ রীতিতে ছন্দোরগ্ষণ করে চল! সম্ভবপর 
ছিল না। দৃশ্ট পরিবর্তনের এই প্রবাহমানতা মঞ্চে বজায় থাকত কক্ষা 
পরিবর্তনের অবাধ সুযোগের মধ্যে । যেমন "মৃচ্ছকটিকে” বসস্তসেনার গৃহ 
সম্মুখে এসে বিদৃূষক বলছে-_ 

বিদ্ব--( প্রবেশ ও অবলোকন )প্হি! হি] হি! 

ওগো, এই প্রথম মহলে চাঁদের যত, শাখের মত, ম্বণালের মত চকৃচকে, 
আর চুনকামকর! ধবধবে সারি--সারি প্রাসাদ দেখছি যে--আবার? নান! 
প্রকার রত্বে খচিত সোনার সি*ড়িঃ উপরে স্কটিকের গবাক্ষ-মনে হচ্ছে, 
যেন চাদ মুখ বের করে সমস্ত উজ্জরপ়িনী নগরটিকে দেখ ছে।” 

এখানে বসম্তসেনার প্রথম মহলের যে বর্ণনা! তার যথাযথ দৃশ্য ফুটিয়ে 
তুলতে এযুগেন্র কাকুবিদূরাও নিজেদের বিপন্ন বোধ করবেন। আর মঞ্চে 
যদি এই দৃশ্য পরিবেশ রচিতই থাকত তবে বিদূষকের এত বিস্তৃত বর্ণনারও 
কোন প্রয়োজন থাকে না। কবিকৃত এই বর্ণনাই সামাজিক সাধারণের 
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চিতে পরিবেশের ভ্রম জন্মে দিচ্ছে, মঞ্চ মায়ার সৃষ্টি করছে। দর্শকদের 
অতঃপর নাটকীয় সংলাপ অনুধাবন করতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। 
এর পরে বিদূষককে দাসী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, হু'জনে এক একটি কক্ষ 
পরিক্রমা করে আর একটি কক্ষাপ় ঢুকছে--অর্থাৎ একটি মহল পার হয়ে আর 
একটি মহলে প্রবেশ করছে। তাদের বর্ণনায় এবং কথোপকথনেই 
পরিষ্কারভাবে ভিন্ন ভিন্ন মহলের চিত্র অন্কিত হয়ে যাচ্ছে। দাসী বলছে-- 
"আসুন মহাশয়, এই দুয়ের মহলে ।” বিদুষকের কঠে তখন সেই মহলের 
চিত্রটি পেলাম। ছৃ'জনে পরিক্রম! করে এগিয়ে চলল | দাসী বলল-_-”আসুন 
মশায়, এই তিনের মহলে আসুন।” বুঝলাম আমরা, তারা নূতন কক্ষায় 
প্রবেশ করেছে ; আবার পেলাম তৃতীয় মহলের কবিদত্ত এক নিখুত স্বপ্রময় 
দৃশ্ত । এইভাবেই অবাধগতিতে অপূর্বশোভাময় আটটি মহল আমরা পার 
হয়ে এলাম। কক্ষা বিভাগ এবং অধিক সংখ্যক বার পরিক্রমায় বেশি দুরত্ব, 
কম বার পরিক্রমায় কম দুরত্ব ইত্যাদি প্রথা দর্শকদের পরিজ্ঞাত থাকার দরুন, 
কবি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নাটক এগিয়ে চলল, মঞ্চ প্রয়োগপদ্ধতিতে কোন বাধ! 
এল না। নাটকই আমাদের বারবার তার সমকালের মঞ্চের সম্তাবা 
উপন্থাপন! বীতিকে জানিয়ে এসেছে । 

রঙ্গালয় এবং রঙ্গমঞ্চ তৈরী শেষ হয়ে গেলে ভরত বলেছেন, মঞ্চের বিদ্ব- 
নাশনের জন্য জর্জরের পূজা করতে হবে। 

জর্জরের প্রথমভাগে এক টুকরে| সাদ] কাপড় বেঁধে দিতে হবে--এট] 
বক্ধার প্রতীক চিহ্ন। নীলকঠ রুদ্রের জন্ত দ্বিতীয় ভাগে বাধতে হবে নীল 
কাপড়, তৃতীয় পীতবসন বিষ্ণুর জন্য বাধতে হবে হলুদ কাপড়; চতুর্থ 
দেবসেনাপতি স্কন্দের জন্য বাধতে হবে ক্ষত্রিয়ের বণ লোহিত কাপড়, এবং 
পঞ্চমভাগে নাগদের জন্ম দিতে হবে বহ্বর্ণ রঞ্জিত কাপড় । 

এরপরে জর্জরকে মাল্য ইতাাদি ভূষিত করে ধূপধুনে৷, ফুলচন্দন দ্বারা 
সাজাতে হবে। তারপর তার পৃজায় ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করবেন- ত্রদ্মা আদি 
দেবত1 ও পন্নগগণের ব্রিভুবন বিজয়ী শক্তির তুমি আধার হও। যঞ্চকে 
বিদ্ষমুক্ত রাখো! ও রাজার যশ বর্ধন করো, ইত্যাদি। তারা মনে করতেন 
সমস্ত দেবতাদের শক্তি তখন রঙ্গালয় রক্ষার কাছে নিয়োজিত হুল। 

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার তৈরী, তার যা কিছু উপকরণাদি সংগ্রহ শেষ হয়ে 
গেল। এরপরে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হওয়ারই কথ।। কিন্তু বড় বড় 


ভারতবর্ষ ১৭৭ 


ওত্তাদদের জলসায় যেমন দীর্ঘসময় চলে যায় শুধু হাতুড়ি পিটিয়ে তবল! ঠিক 
করতে, এবং কানমুচংড়ে তানপুরার সুর বীধতে, হিন্দু রঙ্গমঞ্চের নাট)ারভটাও 
তেমনি নানান অনুষ্ঠান, আয়োজনের মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে এগোয়। 
এই নাট্য পূর্বেকার অনুষ্ঠানের নাম হল “পূর্বরঙ্গ* (2:51128787189) ( 
*পুর্বশ মানে আরম্ভ, এবং প্রঙ্গ” ম!শে মঞ্চ । মোট অর্থ হল মধ্ীয় অনুষ্ঠানের 
আরম্ভ। এই পূর্বরঙ্গের মধ্যে নয়টি বিভাগ রয়েছে_-১। প্রত্যাহার, 
২। অবতরণ, ৩। আরম্ভ, ৪। আশ্রাবণ1, & | বক্ত,পাণি, ৬। পরিঘট্না, 
৭। সংঘোটন, ৮। মার্গাসারিতঃ ৯। আসারিত। 

এই অনুষ্ঠান সূচীর মধ্য দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর! কুতপে এসে বসবেন, 
নান! রকম বাগযন্ত্রে সুর বীধবেন সঙ্গে স্তোত্র পাঠ হবে, গল! ঠিক কর! হবে 
ইত্যার্দি। এগুলি সকলি চলবে “সন্যুখ-্যবনিকান্* (61000 09251) 
অন্তরালে ।৮ 

এরপরে যবনিকা উত্তোলন হয়ে গেলে, ণৃতা, প্রশস্তি ও পৃজাপাঠ সুরু 
হবে--এর নাম হল প্নান্দী” | এই নান্দী অন্ষ্ঠাঞন্জে সবরকম বাছধস্ত্রগুলি 
বাজতে থাকবে এবং গান হতে থাকবে । নান্দীও নষ্ক প্রকার | 

১। উত্থাপন--যবনিকা উত্তোলন বা অনুষ্ঠান আঁরস্ত। 

২। পরিবর্তন-সৃত্রধার ও তার সহচরর! পৃর্জোপকরণ নিয়ে ঢুকবেন, 
এবং মঞ্চের দশদিক পরিক্রমা করে তার--অধিষ্ঠাতৃ 
দেবতাদের প্রশক্তি পাঠ করবেন । 

৩। নান্দী- ব্রহ্মার আশীর্বাদ কামন! এবং দ্বিজ ও রাজার প্রশস্তি। 

৪। শুস্কাপকৃষ্টা- মন্ত্রপাঠ করে তর্পণ করা। 

& | বঙ্গঘার-_নাট্যারভ্ত । কিছু কিছু কথা! ও দেহভঙ্গি এল। 

৬। চারি- শুঙ্গার রসাত্মক নাচ। 

৭ | মহাচারি--পায়ের বিশেষ ভঙ্গি ও তাল, ভয়ানক রসাত্মক। 

৮| ভ্রিগত--মঞ্চে তিনজন লোকের কথা। সুত্রধার, তার সহচর ব| 

পারিপার্খ্বক এবং বিদৃষক | 

৯। (কার্ষের) প্ররোচনা__এতে সুত্রধার নাটকের কার্ধের উত্থাপন! ও 

যৌক্তিকতা প্রয়োগ করবেন । 

এরপর দৈত্যদের তু্টি বিধানের জন্য প্বহির্গীত” বা দানব প্রশস্তি গীত 

হুবে। 
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নাম্দীর যে বিভিন্ন অংশের আলোচনা! হুল, এর মধ্যে “পরিবর্তনের” 
অঙ্গটাই বিস্তৃত এবং প্রধান। এইটি সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা 
প্রয়োজন । 

নান্দীর পরিবর্তন অংশে সৃত্রধারকে অগ্রবতাঁ করে তার ছ'জন পারিপান্থিক 
অথব! ভরত উক্ত "পারিপার্থ্বক” মঞ্চে ঢুকবেন। তারা মঞ্চের বিদ্বনাশের জন 
পৃজা-উপচার ও পুষ্প নিয়ে আসেন ও দশদিক পরিক্রমা করেন। তারা সাদা 
পোষাক পরিহিত ভবেন এবং সাদ! ফুল নিয়ে আসবেন । তাদের "অদ্ভুত 
মুড়ি" হবে এবং পবৈষ্কবস্থানে” (স্থান - দেহভঙ্গি ) দাড়াবে 

দু'জন পারিপার্খবকের হাতে স্বর্ণ ভূঙ্গার বা “কলমসী+ ও জর্জরদণ্ড থাকবে। 
সূত্রধার তাদের পাশে পাশে পাচ পা এগোবেন, এরপরে সৃত্রধার ব্রহ্ষামগ্ডলে 
বা! মঞ্চের মধ্যভাগে অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য দেবেন। এবং 
ব্রক্মামগ্ডল পরিবর্তন বা পরিক্রমা করবেন। এবার তিনি তার ভূঙ্গারধারী 
পারিপার্্বককে ডাকবেন, সে শঙে করে জল এনে দেবে। সৃত্রধার লেই 
জলে আচমন করে গায়ে জল ছিটোবেন। এবার তিনি সাবধানে বিস্বনাশক 
জর্জর স্থাপন করবেন, এবং ব্রন্মামণ্ুল ভ্রতলয়ে পরিক্রমা করে জর্জর তুলে 
নেবেন। জর্জর নিয়ে পরিক্রমা কালে তিনি মন্ত্র পাঠ করবেন তার পদক্ষেপও 
ভিন্ন তালের হবে। তিনি এগিয়ে যাবেন “কুতপ?' ব1 “অবৃকেন্ট্রা' যেখানে 
বসে আছে সেই দিকে । বাছ্যন্ত্রও দ্রুতলয়ে বাজবে। সৃত্রধার ও তার 
পাৰিপার্খ্বকর! এরপরে ভূমি স্পর্শ করে তিনবার প্রণাম করবেন ও নিজেদের 
গায়ে জল ছিটিয়ে দেবেন। 'ব্রাত' ধরনের মর্ধে। এই সব জল ছিটোনে] 
ইত্যাদি ব্যাপারগুলো! বিশদভাবে হবে না । এরপরে "পরিবর্তন প্রুব” সুরু 
হবে। এতে দেবতাদের প্রশস্তি গানের সঙ্গে মঞ্চপরিক্রমা৷ করে তার বিভিন্ন 

ংশের বিভিন্ন অধিষ্টাতৃদেবতার পূজা দেওয়! হবে। 

এবার মঞ্চে চতুর্থ ব্যক্তি ঢুকবেন হাতে ফুল নিয়ে। তিনি জর্জরকে পৃজা 
দেবেন, কুতপ ও বাগ্যন্ত্রদের পূজ| দেবেন, এবং সুত্রধারকে পুষ্প অর্থ্য দেবেন। 
তার পায়ের তালের সঙ্গে ড্রাম বাজবে। তারপর অর্থহীন শব্দে অসুর ও 
দৈতাদের স্তব হবে, এবং চতুর্থ ব্যক্তি চলে যাবেন। 

এইভাবেই নান্দী শেষ হলে হবে নাটকের প্রস্তাবনা | নাম্দীর শেষে স্থাপক 
চুকবেন, তিনি সৃত্রধারের সঙ্গে নাট্যের প্রন্তাবন! করবেন। স্থাপক এসে 
সৃত্রধার যে স্থান, লয় ও ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আছেন তার অনুসরণ করবেন। 
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এরপর স্থাপক দর্শকদের খুশী করে নাটক ও নাট্যকারের নাম ঘোষণ! 
করবেন ; নাটকের মুখবন্ধ বা প্রন্তাবনা করবেন এবং নাটকীয় বিষয়বন্ধ 
দর্শকদের জানাবেন । 
অলৌকিক চরিত্র নিয়ে কাহিনী বিরচিত হলে তিনি দেবতার নাম 
উল্লেখ করবেন, লৌকিক কাহিনী হলে করবেন কোন মানব চরিত্রের নাম 
উল্লেখ আর দেবতা ও মানবের কাহিনী হলে করবেন দেবত1 কিংবা! মানবের 
নাম উল্লেখ অর্থাৎ দেবত1 অথব] মান্বষ যাকে নিয়েই হক নাটকের নায়ক 
চরিত্রের নাম ঘোষণা করবেন। অনেক সময় “নটা' বা সূত্রধারের স্ত্রীই 
সংস্থাপকের কার্ধ করেন। তিনি নাটকের বীজস্থাপনা করে চলে যাবেন। 
যেমন শকুস্তলা নাটকের প্রত্তাবনায় দেখি জুত্রধারের সঙ্গে নটীর 
কথোপকথন প্রসঙ্গে সূত্রধার নাট্যকার নাটক ইত্যাদির পরিচয় দিচ্ছেন-_ 
সূত্রধার_আজ এই সভায় অনেক পণ্ডিমগ্ডল্লীর সমাগম হয়েছে, 
তা আজ কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকৃস্তল| নাগ্নক অভিনব নাটকটির 
অভিনয় করে এদের মনোরঞ্জন কর! যাঁক না কেন। দেখ আর্ধো, নাটকের 
প্রত্যেক পাত্র যাতে সুন্বররূপ অভিনয় করে, ততপ্রতি বিশেষ যত্ব কোরে! । 
নটী--আপনি তে! পূর্বেই বলেছিলেন, অভিজ্ঞার্নশকুস্তলা নামক একটি 
অপূর্ব নাটক আজ এইখানে অভিনয় কর! হবে। 
স্বত্রধার আর্ষো, ঠিক মনে করে দিয়েছ। আমি একেবারেই বিস্বৃত 
হয়েছিলেম। তার কারণ কি জান? 
কোথা ধায় চিত মম তব গীত সাথে 
ছুম্মস্ত যেমন ওই মৃগের পশ্চাতে ॥ 
--সকলের প্রস্থান । 
(শ্রীজ্যোতিরিন্ত্র নাথ ঠাকুর অনুবাদিত )। 
এখানেই নাটকের প্রস্তাবনা শেষ, মৃগের পশ্চাতে ছুদ্মন্তের আগমন 
ঘোষণায় বীজস্থাপনা হল। এরপর নাট্যারস্ত । স্বায়িভাব, সঞ্ধারিভাব ও 
সাত্বিকভাব ইত্যাদির সহায়তায় নাটাঁভিনয় এগিয়ে চলতে থাকে এবং 
নাটকও এগোয় প্রারস্ত, প্রযত্ব, ফলসম্ভব, নিয়তাফলপ্রাপ্তি এই সদ্ধিগুলি 
পার হয়ে ফলপ্রাপ্তির দিকে । অভিনয় কালে অভিনেত] বিভিন্ন প্রকার 
ভাব, তার হত্তের মুদ্রা, দাড়ানোর “স্থান? চক্ষু এবং ভ্রার বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
ইত্যাদির সাহাযো প্রকাশ করেন। 
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প্রাচীন ভারতীয় নাটাগৃছের সম্পর্কে যেটুকু এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় 
তা হল-_ইকেরিতে রাজ! ভেম্কটাপ্পা রুর্ভঁক রচিত একটি রঙ্গালয়। এই 
রঙ্গালয়টিতে হাতির দাতের এবং চন্দমনকাঠের কারুকার্ধ ছিল। নাটাগৃছের 
মধ্যে মূল্যবান পাথর বসান ছিল, চারদিক থিরে ছিল একটি বাগান। 

ভারতবর্ষে ক্লাসিকাল ধারার নাট্যানুষ্ঠান হত হয়তো! কোন বাগানের 
মধ্যে গৃহ নির্াণ করে অথবা কোন রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্ন কক্ষে। 
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকের ঘুগে কেবল মাত্র নাট্যাভিনয়ের জন্য 
আলাদা ভাবে স্থায়ী নাট্যশালা নিগ্নিত হয়েছিল বলে জানা যায় না-_ 
তাই এগুলি রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্রই হত। বিশেষজ্ঞদের মতে 
নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে রঙ্গক্ষেত্র ত্রিতুজাকৃতিরই হত। তারপরে 
হয়েছে বর্গাকার চতুস্রজ এবং সর্বশেষে এসেছে আয়তাকার রঙ্গালয় । ছোট 
আকারের রঙ্গগৃহে একক সংলাপের (০০০1986) অভিনয়ই বেশি হত। 

গুপ্তযুগেই ভারতে পাথরের স্থাপত্যকলা উন্নত শ্রেণীর শিল্পনিদর্শন হয়ে 
ওঠে। এর আগে প্রস্তর স্থাপত্য পর্বতের গুহাগুলির মধ্যেই দীমাবদ্ধ ছিল। 
গুপ্তযুগের প্রাচুর্য ও এ্রশ্বর্ষের দিনে গুহাগৃহের নিভূত সাধনা আর রইল না 
হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন সমস্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলিই উন্নত শিল্পন্মপ পেতে 
লাগল। আহুমানিক ত্রী্ীয় চতুর্থ শতকেই মধ্য ভারতে গপ্তযুগের 
মন্দিরশিল্প বিশেষ বিকাশ লাত করে। খ্রীঃ ষ্ঠ শতাব্দী থেকেই গুপুযুগের 
এই মন্দির শিল্পের ধার! দক্ষিণভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে 
প্রশ্তরের অভাব ছিল না-_সুতরাং চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকুট, চোল, পাণ্ডা, 
হয়সল ইত্যাদি রাজবংশ এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের অকু্ পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় প্রায় হাজার বছর ধরে দক্ষিণভারতের মন্দির স্বাপতা এবং 
ভাস্কর্য এক অনন্য শিল্পরূপ পায়। এই সব মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য 
এবং নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। মন্দির সংলগ্ন মণ্ডুপের উল্লেখ বহু 
স্থানেই পাওয়া যায়। নাট্যশাল! মূল মন্দির অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহের 
সঙ্গে সংলগ্ন থাকত ন।, অতএব বিদেশী আক্রমণে এবং কালের কবলে এই 
বহিরংশের ক্ষয়ক্ষতিই হয়েছে বেশি । 

এই মন্দিরের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে শদ্বেয় শ্রীযুক্ত অহীন্ত্র চৌধূরী মহাশয় 
বলেছেন-_-"আমাদের অনুমান মন্দির পবিক্রমার পর এইভাবে রৃত্তাকারে 
বসে নাটমন্দিরে দেবতার মাহাত্বা কীর্তন সূচক অভিনয় কূপে, যার! অনুষ্ঠিত 
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হত। সারদাতনয় (দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে) তার “ভাব প্রকাশনম্” 
নামক অলঙ্কার গ্রন্থে নাটমণ্ডপ বর্ণনা! করার সময় ত্রিবিধ মণ্ডপের বিষয় 
উল্লেখ করেন ।” 

ভাবপ্রকাশনমে উল্লিখিত তিন প্রকার নাটমণ্ডপ হুল চতুরতর, ব্রার এবং 
রৃভাকার । আমর! ইতিপূর্বে যে নাট্যক্ষেত্রের উল্লেখ পেয়েছি ত1 হুল বিক্ুষ্টঃ 
চতুরত ও ভ্রাম। ভাবপ্রকাশনমেই আমর] সর্বপ্রথম মন্দির শিল্পের ক্ষেত্রে 
নাট্যশান্ত্র বণিত বিকৃষ্টের পরিবর্তে বৃতাকার মণ্ডপের উল্লেখ দেখি । অতএব 
নাট্যশান্ত্রের কালে এরূপ বৃতাকার রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় হত বলে মনে হয় 
না। পরে-_অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের প্রারভে, সারদাতনয়ের সমসাময়িক কালে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমুক্নতশির মর্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমদির তৈরী 
হতে থাকে-এই নাটমণ্ডপগুলি সাধারণতঃ বৃত্তাকাঁরই হত। যেমন দেখা 
যায় ৯৫৪ শ্রী: নিমিত খাজুরাহোর “লক্ষণ মন্দিরে” । এই মন্দিরের নাটমণ্ডপটি 
চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষিত হলেও মণ্ডপের গঠন ছ্রিল সম্পূর্ণ বৃত্তাকার । 

সারদাতনয় *বিকুষ্” নাটমণ্ডপের পরিবর্তে কেন'যে বৃত্তাকার নাটমগ্ডপের 
কথা উল্লেখ করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলা যায় ৫ধ, বৃতাকার নাটমণ্ডুপই 
তিনি তখন দেখেছিলেন, “বিকৃষ্ট” শ্রেণীর নাটমণ্ডপ ইয়তে! তিনি দেখেননি । 
সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে "চতুরম' এবং কোন ফোন স্থানে নৃতা গীতাদির 
জন্য হয়তো বা ত্য মণ্ডপও বাধা হত, সারদাতনয় তা! প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
তাই এই ছুই শ্রেণীর নাটমগ্ডপের উল্লেখ তিনি করেছেন। সেই যুগে 
পবিকৃ্টের” ন্তায় শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ নির্মাণ করে অভিনয় নৃত্য, গীতানৃষ্ঠান করার 
মত আড়ম্বর লক্ষ্য করা যেত না। তখনকার সমস্ত নাট্যকলা! চর্চার 
আড়ম্বর এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মন্দিরের সীমানায় মধ্যে ;_তাই ক্রমশঃ 
মন্দিরে “দেবদাপী” রাখা হত, উচ্চাঙ্ের সঙ্গীত সমৃদ্ধ পালাগান, নৃত্যানুষ্ঠান 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। 

ংলা দেশে-তখনকার পৌগু,বর্ধনে কাতিকেয়র মন্দির নির্মিত হয়-_ 

সেই মন্দিরের নাটমণ্ডপ বৃতাকার ছিল, তাতে নৃত্য গীতানৃষ্ঠান হত। 

মন্দির থেকে দেবমৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হত, তারা নৃত্য গীতাদি 
সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করত। দেবতাকে নিয়ে এই যাত্রা! ভারতের 
নানাস্থানে প্রচলিত ছিল--আজে! কোথাও কোথাও আছে--যেমন জগন্নাথ- 
দেবের রথযাত্র] | 
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শোভাযাত্রাকারীর। প্রদক্ষিণাস্তে মন্দিরে ফিরে এসে দেবতাকে গর্ভগৃহে 
পুনরায় প্রতিঠিত করত-_তারপর নাটমণ্ডপে বৃততাকারে দর্শক পরিবেষ্টিত 
হয়ে তারা দেবতার মহিমাজ্ঞাপক পালাগান করত। ক্রমে এই পালাগানই 
নৃত্য গীতাভিনয় সহযোগে সুসংস্কৃত দ্ূপ ধারণ করল। তখনও কিন্তু তার 
নাম যাত্রাই রইল। প্রখ্যাত সংস্কত নাটকগুলির অভিনয় প্রধানত: 
রাজঘারেই হত মন্দিরে নয়। বৃত্তাকারে নাটমগ্ডপের চার পাশে দর্শকদের 
উপবিষউ হওয়ার রীতিই পরবর্তাকালে নগরে, গ্রামে, হাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, 
রাজগৃছে, জমিদার বাটাতে প্রচলিত ছিল, যেখানেই---কীর্তন, পাঁচালী, পালা- 
গানের অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানেই আসর হয়েছে কেন্দ্রে। যাত্রাভিনয়ের 
অনুষ্ঠানেও ক্রমশঃ এই ধারাই প্রবতিত হয়েছিল । 

দক্ষিণভারতে কেরালার অন্তর্গত কোচীন রাজো কয়েকটি মন্দির- 
নাটাশালা কালের কবল থেকে এখনে! ভগ্রদশায় টিকে আছে। এই 
ধরনেরই একটি নাটাশাল! রয়েছে ত্রিচড়ে। এই রঙ্গালয়ের বর্ণনায় পাওয়] 
যায় যে এটি ছিল "আয়তাকারের”, ভূমি থেকে নাট্যগৃহের উচ্চত৷ ছিল 
চার ফুট। কক্ষমধাটি গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরী কর! হয়েছিল । নাট্য- 
শালায় ছু'ট প্রবেশ পথ রয়েছে উত্তধে ও দক্ষিণে । পৃব-পশ্চিম দিকে পাথরের 
ভিতের উপরেই রয়েছে কাঠের গীথুনী। তার মধামাংশে রয়েছে একটি 
বেদী এবং তার পশ্চাতে নেপধ্য। নেপথ্য ও বেদীর মাঝধানে দু'টি দরজ] 
ও তাতে যবনিক1। মাঝের এই বেদীটিই প্রকৃত রঙ্গমঞ্চ__তাই তা সামান্য 
উচু। রঙ্গমঞ্চটি আকারে চতুষ্কোণ, উপরে একটি কারুকার্য খচিত সিলিং, 
তাকে আবার ধরে আছে অলংকৃত কয়েকটি স্তম্ত। গৃহাভ্যত্তরের বাকি 

ংশটি দর্শকদের বসবার জন্ব নির্দি। কারুকর্ম খোদিত স্তত্তশ্রেণী 

চারদিক ঘিরে ছাদকে ধরে বেখেছে। দক্ষিণ ভারতীয় থিয়েটারের আধুনিক 
বিশেষজ্ঞ কে. আর. পিশারোতির (৫, [২. 15181011) মতে মন্দির রঙ্গালয়ে 
কোথাও কোথাও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত-_কিস্তু তা বাইরের 
লোক জানতে পারত না। 

মুদলমান আগমনের পরে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যাভিনয়ে ক্রেমশঃ 
ছেদ পড়ে যায় এবং আরম্ত হয় এক নৃতন ইতিহাস 


॥ সুর প্রাচ্য ॥ 


সুদূর প্রাচোে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান ছাড়া অন্যান্য উপদ্বীপ ও 
স্বীপগুলিকে দ্ব'টি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম হল ইন্দো-চায়না বা দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়৷ থেকে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশের উপদ্বীপ অঞ্চল। 
এর মধ্যে রয়েছে ব্রন্ধ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), মালয় উপদ্বীপ, লাউস, 
কম্বোডিয়। কোচীন-চীন, আনাম, টোনকিন প্রভৃতি অঞ্চল। দ্বিতীয় অংশ 
ছল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আরম কৰে 
বঙ্গোপসাগর পর্যস্ত বিস্তৃত ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে 
রয়েছে বণিও, মালাকা! দ্বীপপুঞ্জ, পূর্বে নিউগিনি, উত্তয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 
এবং দক্ষিণে রয়েছে জাভা, সুমাত্র প্রভৃতি দ্বীপ। 

এশিয়ার এই উপদ্বীপ ও দ্বীপময় প্রাচ্য অঞ্চলকে শ্রচীন ভারতীয় হিঙ্ুরা 
বলতেন দসুবর্ণভূমি” (595৪117811)022) | প্রধানত ব্রহ্ম, শ্যাম ও মালয়কেই 
ব্ণদ্বীপ বলা হত। এই নামকরণ থেকে বোবা খায় যে প্রাচীন হিন্দুরা 
বিশ্বাস করতেন যে এই সকল দেশে প্রচুর ঘর্ণ বা অতি মূলাবান বাণিজা- 
দ্রব্য পাওয়। যায়__যার জন্য তার! বাণিজ্যতরী সজ্জিত করে ওদেশে যেতেন । 
পরবততাকালে আরবরাও স্বর্ণ প্রত্যাশায় সুবর্ণদীপে ধাত্র। করেছিলেন--ঘার 
ফলে এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পূর্ণ আধিপত্যের পরে 
আবির্ভাব ঘটেছিল মুললিম ধর্মের | 

ইন্দো-চীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত 
ছিল সেম্যাং, স্যাকাই প্রভৃতি আদিম উপজাতি অধ্যুষিত। এরা বেশির 
ভাগই বনে জঙ্গলে সম্পূর্ণ বন্য ও বর্বর জীবন যাপন করত। আবার তাদের 
কিছুট| অংশ উন্নত সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত না হলেও আদিম মানৃষের সহজ 
শিল্প ও বিজ্ঞান বুদ্ধির স্পর্শ পেয়েছিল । এই জাতিরাই ইন্দো-চীন উপদ্বীপে 
এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এখানে ভারতীয় উপনিবেশের সুচনা! হয় 
ীষ্টীয় যুগের প্রারস্তকালে। 

যেমন সর্ধদেশে সর্বকালে হয়ে থাকে--তেমনি সুবর্ণভূমির সম্পদ এবং 
সুখ-সভ্ভাবন। ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়িকদের সর্বপ্রথম অজানার অভিযাত্রায় 
উৎসাহিত করেছিল। এখানকার প্রধান মুল্যবান পণ্য ছিল “মশলা । 


১৮৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সমুগ্্র ও পাহাড় ছাঁডিয়ে এই কিংবদস্তীর দেশ; পূর্বসমুদ্রের সুবর্ণধীপে তারা! 
যাত্রা করলেন। নিঃসন্দেহে এই অভিযানে বণিকর! ছাডাও অন্যান শক্তির 
সমাগম ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ এর আগেই এশিয়ার বিভিন্ন অংশে 
ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এরপরে গুপুযুগে যখন ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের পুনরভূযুখান ঘটল 
তখন ব্রাহ্মণা ধর্ম প্রচারকরাও অভিযাব্রীদের সঙ্গী হলেন। অন্যদিকে দেশে 
জনসংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরিয় বাজপুরুষগণও দিগৃবিদিকে দিগৃবিজয়ে 
বেরিয়ে পড়লেন, তার! এসে হাত মেলালেন বণিকদের সঙ্গে । উডিস্া ও 
মাদ্রাজ উপকূল থেকে দলবদ্ধ নৌ-বহুর বেরিয়ে পডল পূর্ব-সমুদ্রের পথে । 

এই সমস্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সেই বিদেশভূমিতে স্বায়িভাবে 
বসবাস সুরু করলেন। ধর্মপ্রচারকর! সেখানে রয়ে গেলেন ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাকল্লে, আবার কেউ কেউ সেখানকার সমাজে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে 
লাগলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে 
লাগলেন। ফলে উন্নততর হিন্দুসভ্যতা এই স্বীপপুঞ্জে ক্রমান্বয় বিস্তৃত হয়ে 
চলল । ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং সামাঞ্জিক ধারণ! 
দেশেত্র বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দ্রিতে লাগলেন । ক্রমশঃ সেখানকার প্রাচীন 
অধিবাসীদের সঙ্গে এই আগন্তক হিন্দুজাতি নিবিডভাবে সংমিশ্রিত হয়ে 
এক নূতন হিন্দুজাঁতি সৃষ্টি করল-_তার মধ্য থেকে কে ছিল আর কে এসেছিল 
ত| বেছে নেওয়ার উপায় রইল না। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার অধিবাসীর। সংস্কৃত এবং পালিকে তাদের ভাষানধপে গ্রহণ 
করল। 

এইভাবেই ভারতীয় ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটল । অভিযাত্রীরা 
মূল মাতৃভূমির সঙ্গে তাষ! ও সংস্কতিগত অখণ্ড সম্পর্ক বক্ষ! করে চললেন। 
এর প্রমাণ পাওয়! যায় সমসাময়িক অনেক পর্যটকদের বিবরণীতে, অনেক 
গাথায় ও উপকথায়। যেমন পাওয়া! যায় প্তুয়েনৃ-সুইনের” (450-510) 
তৎকালীন বিবরণীতে । বৌদ্ধ জাতকের মধ্যেও রয়েছে বু সমুদ্রযাত্রার 
কথা। রয়েছে নির্বাসিত রাঙ্রপুত্রের বু কউভোগের পর ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন 
দৃিলাভের কাহিনী । আবার রয়েছে একদল ছুতোর মিস্ত্রির কাঠ কেটে 
জাহাজ তৈরী করে অজানা সমুদ্র পাডি দিয়ে বহর দ্বীপে পৌঁছনোর 
গল্প। আর সেই অন্ধ মহানাবিকের কথা, যে সপ্তসিন্ধু ঘুরে বেড়িয়েছে 
এবং অন্ধ হলেও বণিকদের দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত সুদুর দ্বীপের পথ। 


সুদূর প্রাচ্য ১৮৪ 


এই ধরনের ভারতীয় বণিকদের সুবর্ণঘ্থীপের উদ্দেশ্যে লমুদ্রযাত্রার কাহিপী 
'বৃহৎকথা' গ্রন্থেও বণিত হয়েছে । গ্রীষপূর্বেই এট গ্রন্থ বিরচিত হয়। 
এর মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য ছিল সাহুদাসের অভিযান কাহিনী । জাহাজ 
থেকে নেমে তাদের বহু বিচিত্র পথ অতিক্রম করতে হয়--যেমন, বেত্রপথ, 
ংশপথ, অজপথ, জানুপথ, শঙ্কুপথ বা হুকের দড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠা, 
চাব্রাপথ বা খাড়াই বেয়ে নামা ইত্যাদি | এই পথের বিবরণীতে পাওয়া 
যায় যে তাদের কত অনিশ্চিত বিপদের মধ্য দিম্ে বিদেশে যাত্রা করতে 
হয়েছে। 

তাঁরত পর্যটক ফা-ছিয়েনের বর্ণনার মধোও আমরা বণিকদের দল 
বেঁধে সমুন্যাত্রার উল্লেখ পাই। 

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি । ভারতের প্রাচীন কথাসাহিত্যের 
সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে সপ্তসিন্থৃতে বাণিজ্যিক অভিষাঁত্রার এতিহাসিক কথা- 
চিত্র । এই বিদেশষাত্রার প্রধান প্রধান বন্দর ছিল দ্তা্লিপ্ত (মেদিনীপুর ) 
প্যালুরী ( গোপালপুরের কাছে ) এবং মছ.লিপত্তমের' কাছে তিনটি বন্গর | 

এ ছাড়া বুদ্ধজন্মের বহুপূর্বে ই ব্রক্ষঃ আরাকান ও কম্বোজে, কপিলাবস্তব 
ও হন্দ্গ্রস্থের ক্ষত্রিয় রাজার] বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন ও সামাজা 
বিস্তার করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যাক । 

ভারতীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রধান কেন্রস্থল ছিল ১। মালয় 
উপদ্বীপ, ২। যবদ্ীপ--এ ভ্বীপ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এবং শস্- 
শ্যামল ভূ-খণ্ড। হিন্দুরা এখানে প্রায় &৬ ত্ীষটাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। 
৩। সুযাত্রা। ৪। বনিও_-এখানে অন্ততঃ গ্রীহীয় চতুর্থ শতকে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ আধিপতা বিস্তার লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এখানকার *কোমলেং” (6:০201608) গুহায় শিব, নন্দী, অগস্তা-- (আমাদের 
কিংবদস্তী-উক্ত অগন্তামুনির যে অগস্তা-যাত্র! তা এই পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
উদ্দেস্টেই হয়েছিল বলে মনে করা হয়), নঙ্গিশ্বর, ব্রহ্মা, দ্বন্দ, মহাকাল 
প্রভৃতি দেবতাদের মতি পাওয়া যায়। | বলিহ্বীপ-_এটা বৌদ্ধ ও হিন্ু 
ধাবলম্বীদের উপনিবেশ ছিল। ভারতের বাইরে একমাত্র এই বলিদ্বীপেই 
প্রাচীন হিন্দবধর্ম এখনো! অটুট রয়েছে। 

ুবর্ণঘ্বীপে হিন্দু সভাতার এই বিস্তার এবং মূল ভূ-খণ্ড ভারতবর্ষ বা 
জন্বৃতবীপের সঙ্গে তার সংযোগ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রীটশতক পর্যস্তও অটুট ছিল । 


১৮৬ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


এটা এক জাগতিক সতা যে কোন উন্নত সভাতার সংস্পর্শে যদি কোন 
অনুন্নত সভ্যতা আসে--তবে সেই অনুন্নত সভ্যাত! উন্নত সভাতার মাঝে 
ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। 

এই উপনিবেশ অঞ্চলে যে ব্রাঙ্ণ্য ধর্মের প্রচার হয় তা বৈদিক ধর্ম 
ছিল ন! | তা ছিল বেদ পরবরতাঁ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমসাময়িক নবজাগরিত 
্রাঙ্মণ্য ধর্ম। এ ধর্ষে অনেক দেবদেবী মানা হত এই নতুন ধর্ম বিশ্বাস 
থেকেই জন্ম হয়েছিল পপুরাণ” সাহিতোর এবং রামায়ণ, মহাভারত এই 
মহাকাবাদ্বয়ও এই সময়ে পুনঃপ্রচারিত হয়। লক্ষণীয় যে এই ওপনিবেশিক 
অভিযান আর্ধসভাতার মুল কেন্্ুস্থল উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে হয়নি, 
হয়েছিল বাংলা, উড়িস্তাঁ এবং প্রধানত:ই দক্ষিণ ভারতের সমুন্রোপকুল থেকে । 
ভারতের এই দক্ষিণাঞ্চলে বৈদিক সাহিতোর চাইতে রামায়ণ, মহাভারতের 
প্রভাবই ছিল বেশি-বিশেষ করেই ছ্বিল রামায়ণ অবলম্বনে নৃত্য গীত ও 
নান] কথা-কাহিনীর প্রচার । মহাভারতের যুদ্ধকেন্্র এবং মূল কাহিনীস্থল 
ছিল উত্তর ভারত, অন্যর্দিকে রামায়ণের যুদ্ধকেন্ত্র ছিল সিংহল পর্যস্ত বিস্তৃত 
দক্ষিণাঞ্চল । তাই এই রামায়ণ কাহিনীই উডিস্তা ও দক্ষিণভারতের মন. 
হরণ করেছিল অতি সহজে । 

দাক্ষিণাত্যর চোল, শৈলেন্ত্র প্রভৃতি রাজবংশগুলির সময়ে এই 
উপনিবেশগুলিতে বাণিজ্যবিস্তার ও সাআজাবিস্তার ঘটেছিল। তাদের 
কাছ থেকেই সুবর্ণঘীপে বিস্তার লাভ করেছিল রামায়ণের নৃত্যনাট্য ও 
ছায়ানাটক। 

-স্কৃতির দিক থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার উপরে গ্রীসের *ইলিয়ড” 

ও পঅভিসি* এই দ্বুই মহাকাব্োর প্রভাব সুবিস্তূত। তেমনি ভারতের দুই 
মহাকাব্যও প্রভাব বিস্তার করেছিল সমগ্র এশিয়া জুড়ে--বিশেষ করে দক্ষিণ 
এশিয়ায় | 

ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন এঁতিহাগত সাংস্কৃতিক প্রভাব--সেই খাটি 
ভারতীয় ধারা যা ভারত থেকে এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে তারে! অনেক 
নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ভারতের বাইরে-সিংহলে, ব্রঙ্ছদেশে, বলিঘীপে, 
জাভার উপকূল ভূডে, শ্টামদেশেঃ চীনেঃ মুখোশ পরিহিত জাপানের কাবুকি 
নৃতো। যা আজ ভারতবর্ষে বিস্ৃতির অতলে সেই খাটি ভারতীয় নৃত্যের 
নিদর্শন রয়েছে এই বৃহত্তর ভারতে । ভারতীয় শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ছিল 


সুদুর প্রা ১৮৭ 


বোদ্বধর্ম | বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মমতই প্রথম প্রচার লাভ করেছিল__ 
হিল্দুধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পরে। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই চীন, জাপান 
ও ব্রহ্গদেশে সিংহ-নৃতা প্রবতিত হয়েছিল । কখনে| এই নৃত্য শোভাযাত্রার 
সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় অতিনীত হয়েছে, আবার কখনো বা পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চের উচ্চতর ভূমিতে অভিনীত হয়েছে । এশিয়াতে সিংহের আবাসভূমি 
ভারতবর্ষেই, চীন, জাপান সিংহের গল্পই শুনেছে--সিংহ তাদের পশুরাজ 
ছিল না, এখন এই সিংহ-নৃত্য তার স্বদেশ ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্ত কিন্ত 
ভারতের বাইরে অটুট রয়েছে। 

আর্ধ-সভ্যতায় বৈদিক যুগের শেষে রামায়ণ মহাভারত ছুই ভারতীয় 
মহাকাব্যর সৃষ্টি হয়। এই দুই মহাকাব্য রচনাকালে নৃতা-নাঁট্য এবং 
গ্রতি-নাট্য প্রচলিত ছিল। কারণ তার উল্লেখ মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থানে 
পাই, পুরো রামায়ণ মহাকাব্যখানিই বীণাবাগ্য এব! নৃত্যসহযোগে লব, 
কৃশ দ্বারা গীত হয়েছিল । পরবতাকালে ভারতীয় নৃত্য ও নাটোর গঠন- 
তঙ্গিমা ও বিষয়বস্তু উতয়ক্ষেত্রেই মহাকাবাছয়ের প্রবল একাধিপতা স্থাপিত 
হয়। 

এখনও ভারতের নগরে ও গ্রামে যাত্রা, কথকতা, শিল্প, সাহিত্য ও 
নাট্যে হহাকাব্যের সমুজ্ঘল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে এই রামায়ণ ও মহাঁভারত-_নৃত্য-নাট্যের রূপ, ত্বস, কাহিনী, সংস্কার, 
বিশ্বাস সকলেরই উৎসম্বরূপ হয়ে রয়েছে | এই মহাকাব্যকাহিনী অবলম্বন 
করেই বাংলাদেশের “যাত্র1” উত্তর ভারতের প্রাম-লীলা” দক্ষিণভারতের 
সুপ্রসিদ্ধ "কথাকলি” নৃত্য-নাটা রূপ পেয়েছে । কোন আবৃত্তিকারঃ নৃত্য- 
নাট্যদল বা নাট্যকার দলই একই সময়ে কোন একটি যহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ 
অভিনয় দেখাতে পারেন না| সুতরাং কাহিনীর অংশবিশেষ বা সংক্ষিপ্ত 
ংশোধিত রূপই দেখান হয়। রামায়ণ-মহাভারতে, হইলিয়ড-অডিসির 
বহুবর্ণ রঞ্জিত রোমান্সের কাব্য্ূপ যেমন আছে--তেমনি বাইবেলের অনুপ 
নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাস রয়েছে_-তাই কেবল শিল্প, সাহিতোর 
ক্ষেত্রেই নয়--জাতির জীবনাদর্শ তার রয়েছে সুগভীর অবদান। 

মহাকাব্দ্বয় বহু-বিচিত্রক্ূপ পরিগ্রহ করেছে--সিংহলে এবং দক্ষিণ 
এশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় মহাভারতের নাম হল-পব্রাত-যুদ্ধ” বা “ভারত- 
যুদ্ধ” (9868. ৫১৪), কম্থোডিয়ায় রামায়ণের অন্য নামকরণ হলেও 


১৮৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


কাহিনী এবং চবিত্র মূলের অন্ুরূপই আছে। ব্রক্ষদেশে মুখোশ পরিছিত 
ভ্রামামাণদলকে রামায়ণ কাহিনী অভিনয় করতে দেখা যায়। থাইল্যাণ্ডে 
দেখি বাম বিরাটাকার বর্-বিনিমিত রাজমুকুট যাথায় দিয়ে আযারিণায় নৃতা 
করছেন । বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে দর্শকগণ এই রামচরিব্রকে “বুদ্ধ” এবং রাবণ- 
চবিত্রকে “দৈতা বা অপদেবতা” নাষে অভিহিত করলেও-_প্রক্কৃত কাহিনী 
সেই রামায়ণেব বলেই চেনা যায়। লাউসে রাবণই হচ্ছেন নায়ক এবং 
রাম একটি স্ায়ক চরিত্রমান্র। এই নাটকের একেবারে উপসংহারে মূল 
রামায়ণের অনুসরণেই রামচন্দ্র সীতাকে ফিরে পান, কিন্ত সীতা তখন 
রাবণকে ছেড়ে যাওয়ায় বেদনাবিদ্ব-_অশ্রুবিসর্জম করতে করতে গৃহে 
ফিরছেন। সিংহলে রামচরিক্ধের উপরে আরোই বেশি অবজ্ঞা এবং 
বিরূপতা। মহাকাব্য অনুসারে রাবণের বাসভূমি এই স্বর্ণলঙ্কাই ছিল-_ 
তাই তাদের প্রিয়চরিত্র রাবণ। এখানে একটি জনপ্রিয় নাট্যকাহিনী 
প্রচলিত আছে-_-তার নাম হল দ্রাম-হত্যা* এটা একটা “ইন্টারলুড* 
ধরনের নাটক। এর নাটকীয় কাহিনীতে আছে-রামচন্দ্র যখন তার 
অপহৃত পত্ী সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কান্ীপে এসে পৌছছলেন--তখন তিনি 
লঙ্কার ভাষা! ন| জান! থাকায় মহাঁবিপদে পড়ে গেলেন। লঙ্কার এক 
ব্যবসায়ী রামকে এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে এবং রাম কাঁপড় চুরি করেছে এই 
সন্দেছে তাকে প্রচণ্ড মার লাগায় তাতে কামের ্ষীপ প্রাণ বহির্গত হয়ে 
যাঁয়। তারপরে অত্যন্ত লঘু হাস্মরসের সৃষ্টি করে ব্যবসায়ী চীৎকার করে 
নিহত রামকে বলল--”“ওছে ওঠো, ওঠো, তোমার শ্বাশুড়ী এসে গেছে।” 
কিন্ত তাতেও লোৌকট! জীবন পেয়ে উঠল না, এদিকে দেবতারা রাম আগেই 
মরে গেলে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ হবে কি করে, কেই বা রাবণ হত্যা করবে-_- 
কিছুই ভেবে পাচ্ছেন ন!। তারা পরামর্শ করে রামকে জীবন দান করলেন । 
এই কাহিনীর মধ্যে হাস্রস যাই থাক মুল বক্তব্যটি পরিষ্কার । একমাত্র 
দেবান্ুকূলোই রাম রাবণকে হত্যা করতে পেরেছিলেন__-না হলে রামের 
রাবণের সঙ্গে প্রতিঘদ্বন্দিতা করবারই যোগ্াযত! দ্বিল না, কারণ সামান্য 
একজন বাবসায়ীর হাতে নিগৃহীত হয়েই রাম পরমগতি লাভ করলেন । 
মুসলমান অধিবাসীপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় এই হিন্দু মহাকাবা ধর্মীয় 
বহু বৈপরীত্য সত্তেও বিচিত্র উপায়ে টিকে রয়েছে । জাভার মুসলমান “জোগ- 
জাকারত!” (0০980902709) রাজসত! অথবা! “সোলোর* (১০1০) রাঁজসভায়ঃ 
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রাজসভার নৃত্যকারীর! গ্যামেলিন্রে ঘণ্টাধ্বনির যনোমুগ্ধকর' মধুর শব্দ প্রবাহ 
মধ্যে ধীর, মন্থর গতিতে হাজার হাজার বছর ধরে মহাভারতের অর্জুন ও 
সেমবোদ্রো (98০১১০০:০) বা! সুভদ্রার প্রণয়লীলা বা পাগুব-ক্ৌরবদের যুদ্ধ 
নৃত্য দেখিয়ে চলেছে । 

বিশেষ করে মালয়, থাইল]াণু, কম্বোডিয়া ও লাউসে রামায়ণের প্রভাবই 
বেশি--তবে ভাষাগত উচ্চারণ পার্থক্যের জন্য চরিত্রের নামগুলি স্থানে 
স্থানে কিধিৎ পরিবতিত হয়ে গেছে--এক প্লামকেই পরাম” প্লাম”, “রোম” 
ইত্যাদি বু নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যচীনের কোন কোন অপেরায় 
এখনো রামায়ণের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠে । 

হিন্দু যুগে ভারতীয় নাট্যজগতে রামায়ণ মহাভারতের লৌকিক রূপটাই 
কিন্ত সব ছিল না। তার আর একট! রাজজন সমাদৃত, সুধীজন প্রশংসিত 
সংস্কৃত সাহিত্য অন্তর্গত নাগরিক নাট্য ধার! ছিল। বলা যায় গ্রীষ্টীয় তৃতীয় 
শতক থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে সংস্কৃত ধারার [৪ই পূর্ণাঙ্গ নাটাকৃতি রূপ 
পায়--একে আমর! সংস্কৃত নাটকের সুবর্ণযুগ বলঁতৈ পারি। কালিদাস, 
ভাস, শৃদ্রক প্রভৃতি মহাকবি ও নাট্যকারের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ কর! 
যায়। 'শকুস্তলা”, “যুচ্ছকটিক"” মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি নাটক কেবল সংস্কৃত 
সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিতোর মণিকুট্টিমে রক্ষণীয় কধিকীতি। কিন্তু শকুস্তলা 
প্রভৃতি বেশিরভাগ সংস্কৃত নাটকেই আমর! দেখি যে তাদের কাহিনী বিরচিত 
হয়েছে মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে । নাটকের কাহিনী, চরিত্র, আদর্শ 
এবং সর্বশেষ “ভরতবাক্য' মহাকাব্যদ্বয়ের সঙ্গেই ধর্মীয় ও নৈতিক 
সুরসঙ্গতিতে বাধা । তবে সংস্কত নাটকের মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক বা 
সামাজিক ঘটনা অবলম্বনেও কাহিনী বিরচিত হতে দেখা! যায়--যেমশ ভাসের 
প্বপ্রবাসবদত|” শৃদ্রকের “স্বচ্ছকটিক”, বা বিশাখদতের লেখ “মুন্রারাক্ষ” 
ইত্যাদি। 

কালক্রমে সংস্কৃত আর কথা ভাষারূপে রইল না, হয়ে উঠল জ্ঞানী, গুণী, 
পণ্ডিত এবং পুরোহিতদের ভাষা । কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন প্রচারলাভ করে 
তখন তার ধর্মগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে প্রচলিত জনসমাজের কথ্যভাষার মিল 
ছিল-সেই জন্মই দেখি বৌদ্ধধর্ম অধুষিত দেশসমূহে জাতক ও বিভিন্ন 
কিংবদদস্তীর কাহিনী অবলম্বনে নৃতা-নাট্যই পূর্ণ প্রাণে প্রজ্ৰলিত। বৃহত্তর 
ভারতেও এই নৃত্য-নাট্যই সমধিক প্রচার লাভ করে, সংস্কৃত ভাষা ও 
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নাটক সেখানে গিয়ে পৌছলেও তা! প্রাণম্পর্শে উজ্জীবিত হয়নি। অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাটাসম্পদ যল্প 
শিক্ষিতদের বোধগম্য না হওয়ায়--তার অভিনয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং 
রঙ্গালয় থেকে নির্বাসিত হয়ে পড়ে । বৃহত্তর ভারতে সাহিত্য হিসেবে হিন্দু 
নাটকের কিছু প্রসার ঘটলেও-_হিচ্দু রঙ্গালয়ের স্থাঁপতা-রীতি এবং নেপথা- 
বিধির প্রচার ঘটার কোন নজির পাওয়া যায়নি । অতএব আমরা! বৃহত্তর 
ভারতের নাট্য প্রচেষ্টা খুঁজতে গেলে কোন ন! কোন প্রকার নৃত্যনাটা বা 
গীতিনাটাই পাই এবং রঙ্গমঞ্চ বলতে দেখা যায় সাদাসিধে চত্বর বা একটা 
সামিয়ান| ঢাঁকা প্লাটফর্ম মাত্র। 

্র্মা এবং ভরতমুনি প্রদশিত পথে ভারতীয় নাটকের রীতিনীতি, 
গঠনশৈলী, প্রয়োগকৌশল এবং ভাবাদর্শগত যে সূত্র নির্ধারিত হয়েছিল, 
তা হিরম্ময়যুগের সংস্কৃত নাটক যেমন প্রবল নিষ্ঠায় রক্ষা করেছে-_তেমনি 
তার আদর্শগত প্রভাব লৌকিক নৃতা ব! নাটাও এড়াতে পারেনি । তারি 
কতকগুলি মূল সূত্র ভারত ছাড়িয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিজয়ের কালে 
ছড়িয়ে পড়েছে সারা এশিয়া জুডে_ এখানেই নিবূপিত হয়েছে পশ্চিম 
জগতের সঙ্গে প্রাচ্য এশিয়ার নাট্যগঠনগত এবং মঞ্চশিল্পের মৌলিক 
ব্যবধান । তাই দেখি এশিয়ার নাটাধারার মধ্যে কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের 
এক বিচিত্র সমন্বয় । এদের অনুসরণ করেই আমরা এশিয়ার নাটকের মূল 
প্রতিপাগ্ভে পৌছতে পারি । 

নৃত্য, কাব্য, সঙ্গীত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রাচা ধারায় কাব্যই 
প্রধান, কাবাই সর্বজয়ী, কাব্যেই আচরণ, কাবোই উক্ভি-প্রতাুক্তি। কার্ধ- 
কারণ সম্পর্কের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে যাওয়! ইউরোপীয় নাটকের 
বাস্তবানুগ নাটারূপ এ নয়। গ্রীক নাট্যেও কাব্য ছিল, শেকৃসপীয়রেও কাবা 
আছে, কিন্তু কাব্য সেখানে ভাষা প্রয়োগের বিশিষ্ট রীতিমাত্র। প্রাচ্য 
কাব্য, কাব্যের জন্যই-__উপম1, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, বাঙ্গ--কথার বিচিত্র 
কারুকাজ নিয়ে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে | সংস্কৃত শান্ত্রকার নাঁটককে 
বলেছেন “দৃশ্যকাব্য*। অভিনেতাদের সমস্যাই এখানে কাব্যকে দৃশ্তরপ 
দেওয়ার--নাটককে নয়। তাই থাইল্যাণ্ডের জনপ্রিয় "লাইকে” (11089) 
অভিনেতাদের দেখি নাটকের যে কোন জায়গায় থেমে গিক্ে কবিতার 
বিচিত্র মুঙ্ছনা সৃষ্টি করতে ।' আবান্ন জাপানের কাবুকি নাটকও 
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ইউরোপীয়দের অধৈর্ধ করে তোলে কাব্যের অভিনব মারপ্টাচে। সংস্কৃত 
“শকুস্তলা” প্রভৃতি নাটকের কাবাও ভূবন বিখ্যাত। এই কাব্যের সঙ্গে 
গ্রধিত নৃত্যকেও সঙ্লীত ধারায় সিক্ত করে--বিলম্িত লয়ে একটি গল্প শুনিয়ে 
দেওয়াই প্রাচ্য নাটোর রীতি । অতএব সেক্ষেত্রে মধ্জও হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ 
বাস্তবান্ুগামিতা বঙ্জিত। কাবোর বূপায়ণে বাস্তব পরিবেশ সূষ্টির মাথা 
বাথা তাদের নেই। কাব্যকে সঙ্গীত, দেহভঙ্গি ও মুদ্রার সাহাব্যেই প্রকাশ 
কর! সহজ। তার! কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ধারা গ্রত্রবনে দর্শককে এই 
হঃখময় বাস্তব জীবন থেকে দূরে, বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। দর্শকের মানস 
মঞ্চে ফুটুক কাবোর কুসুম, উঠুক ভ্রমর নিন, কলাপবিস্তার করে নাচৃক ময়ূর- 
মযুরী_ দর্শক তুমি দেখ, শোন, রসিয়ে রসিয়ে অনুভব কর-তারপরে 
আবত্মত্বপ্রে নিমগ্ন হও। মঞ্চ কতটুকু পারে সেই স্বপ্ণলোকের পরিচয় দিতে, 
পরিবেশ সৃষ্টি করতে । তাই থাকুক সবকিছু পেছনে পড়ে_এসো এই 
ছন্দের, সুরের, কাব্যের স্িগ্ধ সলিল ধারায় অবগাহন ক্ষরি। 

প্রাচা নাটকে কাব্োর প্রাবলোর জন্যই অনেকসম্গয় স্থান, কাল, পাত্রে 
ইউরোপীয় বীতির অনুর্ধপ একত্ব রক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে স্থান ও 
কালের একত্ব (9105) প্রাচো যদৃচ্ছ ব্যাহত। অগ্ুদিকে নাটকীয় ক্রিয়ার 
গতিশীলতাও কাব্যপ্রাধান্তযের জন্ম খণ্ডিত। অভিনেষ্ঠাকে কাব্যের অগ্গতির 
মাঝে যে কোন জায়গায় থেমে নৃত্য, গীত, আচার-আচরণ বা কাব্যে 

ংকার বিস্তার করতে হয়, ফলে নাটকে সূষ্ি হয় স্থির পরিবেশ (5680০ 
03900) | মঞ্চের উপর গতির এই বিশ্রাম ইউরোপীয় ধারার সম্পূর্ণ 
পরিপন্থী । এই স্থির কারুকর্ম সৃজনে দর্শকদের ভাবাবেগের ধারাবাহিকতা! 
অবশ্তই খণ্ডিত হুয়। প্রাচ্য নাটকের এটাই বৈশিষ্টা--সে কেবল একটা 
গল্প বলতে চায় না, তাকে সুবিস্তৃত সুবণিত উপায়ে বলতে চায়। ভারতীয় 
মার্গ সঙ্গীতে যেমন শুনি দীর্ঘকাল রাগরাগিণীর বিচিত্র বিস্তারের মধ্যে 
রাজকুমারীর অনন্ত চলার পদধ্বনি--গায়ক এবং শ্োতা কেউই ব্যাকুল নয় 
কখন সে পৌঁছবে তা নিয়ে। প্রাচোর নাট্য-সাহিতোও তাই কাজের 
মানুষের ছুটে চল! নেই, ভ্রমণ বিলাসীর মত রয়ে সয়ে, রসিয়ে বসিয়ে, দেখতে 
দেখতে, আত্বাদন করতে করতে যাওয়]। 

এই জন্ত প্রাচ্য নাট্যের অভিনয়কালে কেবল অভিনেতাগোষ্ঠী থাকলেই 
চলে ন- চাই নৃত্য, গীত, যন্ত্রবিদ্যা পারদর্শী আর একশ্রেণীর লোক-যারা 


১৯২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সঙ্গীতধারার সাহাযো নাটকের কাব্যভার লাঘব করে গল্লাংশ শুনিয়ে দেবে 
এবং অভিনেতাদের সহায়ক হবে। প্রাচ্যে এই কথকতার প্রাধান্য ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান বা মহাকাব্যের আবৃত্তি কর! থেকে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ 
করেছে। ক্রমশঃ এই কথক আরতি ও সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির সংযোগ 
করতে লাগলেন, পরে সংলাপের জন্য আলাদ! অভিনেতাগোষ্ঠী এল। কিন্ত 
মূল কথকের ভূমিকা এখনও কীর্তন পাচালীতে টিকে আছে । 

সংস্কত নাটকে এই গল্পকারকে বল! হত পসৃত্রধার”, তিনিই কাহিনীর 
ভূমিক! জানাতেন, দৃশ্াৰস্ত করে বীজস্থাপন করতেন, নাটকের কাহিনী সূত্র 
রক্ষা করতেণ এবং চরিত্রের ব্যাখ্যা ও পরিচালন! করতেন । কাবুকি নাটকেও 
আমর! দেখি অভিনেতাদের পার্শ্ববত্তা স্থানে জোরুরি নামে গায়কর। থাকেন । 
তারাই সঙ্গীত ধারায় কাহিনী বিবৃত করে যান এবং অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি ও 
নৃতোর সাহায্যে তার ভাবাভিব্যক্ি ঘটান। কেবল সবচেয়ে সুন্দর ও 
আবেগপূর্ণ অংশগুলিই অভিনেতার] অভিনয় করে থাকেন। জাপানের 
পুতুল নাচে তো! একটি মাত্র গায়কই মকল চরিব্রগুলির বক্তব্য খলে যান। 
জাপানের “নে!” নাটকে একদল কোরাস সঙ্গীতকারী, এবং বাশি ও ড্রামসহ 
যন্ত্রবিদ্ূর| নাটকের প্রয়োঞ্জন|য় বহু অংশই বিবৃত ও ব্যাখ্যা করেন। 

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এই সব গল্পকারকর!] বিভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে । 
এখানে নৃত্য ও নাট্য একই ব্যাপার । যে সব নৃতাবিদু ব| অভিনেতারা 
বার্ধকা বশতঃ অভিনয় করতে পারেন ন1 তারাই অবৃকেন্ট্রায় কোরাস 
সঙ্গীতকারকদের সঙ্গে বসেন এবং কাহিনীটি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ 
করেন-__মঞ্চে তরুণ অভিনেতার] একান্ত বাধ্যতায় নীরবে, সুনিপুণ নৃত্যে 
তার আঙ্গিক অভিবাকি ঘটায়। আমর! রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদ।” 
“্যামা” প্রভৃতি নৃতা-নাট্যেও এই আঙ্গিকই দেখি-_গায়করা গানের 
সাহায্যে কাহিনী বিবৃত করছেন, নৃত্যশিল্পী নাচের মাধ্যমে মঞ্চে অভিনয় 
দেখাচ্ছেন। 

ইন্দোনেশিয়ায় দর্শকরা অনেক সময় প্দালাঙ.৮ (0815778) বা গল্প- 
কারককেই বেশি মনোযোগ বা সম্মান দেয়। তার! পরিতৃপ্ত অন্তরে ভাল 
আবৃত্তির জন্য গল্পকারকের প্রশংসাই আগে করে, ভাল অভিনয়ের জন্য 
নৃত্য শিল্পীর। বাহুব! পান পরে। জাভার ছায়-নাটকেও তেমনি রয়েছেন 
এক কাহিনী-বক্তা বা “জোরুরি*। আমাদের বাংলা দেশের যাত্রায়ও 


সুদুর প্রাচা ১৯৩ 


বৃদ্ধ গায়করাই প্ভুড়ির” কাজ করেন এবং তারাও আংশিকভাবে যাত্রাভিরযে 
কাহিনীর সহায়ত] করেন। 

এই কাব্য ও সঙ্গীতের প্রাবল্যের জন্যই প্রাচ্যের নাটক অনেক বেশি 
ভাববার্দী। এর ফলে সে আধুনিক জীবনের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে 
আসেনি | প্রাচীন এঁতিহ্ের মায়াময় স্বপ্রলোকে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
সুনিপুণ চেষ্টায় একের পর এক তার চড়িয়ে সেই অতি প্রাচীন, অতি মধুর 
সুর ঝংকার বংশ বংশ ধরে সুজন করে চলেছে । বর্তমান ইউরামেরিকার 
ভাবধারা, তার জ্বালাময় অস্থিরত!, দর্শকদের চিত্তে নিত্য নৃতনের জন্তু 
গোবি-সাহারার পিপাসা খাটি প্রাচ্য সংস্কৃতির রাজ্যে নেই । প্রাচ্য নাটক 
কাব্যভিত্তিক হওয়ায় আর একট! বিপদ ঘটেছে ভাষা প্রাচীন হয়ে যাওয়ার 
ফলে তার অর্থ দুর্বোধ হয়ে গেছে কিন্তু কাহিনী, আচল্সণ ও নৃত্যের এক 
সর্মানবিক আবেদন আছে তাই তা এ যুগেও উপভোগ্য। নাটকের অর্থ 
দর্শকদের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলার এদেশে প্রধান উপায় হুঙ্গ 
পপ্যান্টোমাইম্* (081)601010)6) বা মৃকাভিনয়ের প্রয়োগ | এ ছাড়াও প্রাচ্য 
নাটকে রয়েছে ভাড, বিদূষক প্রভৃতি লঘু হাস্যরস সৃজনকারী অভিনেতার । 
তার! সাধারণ দর্শকের কাছে নাটকের অর্থ বোধগম) করে তোলে এবং 
তাদের আনন্দ বিতরণ করে কৌতৃহলকে অটুট রাখে । সংস্কৃত নাটকে 
রাজার সখা হিসেবে বিদৃষক চরিত্রের উপস্থিতি আমাদেগ পরিজ্ঞাভ । 
তেমনি বলিছবীপেও দেখি_-নাটকের অভিজাত বা রাজচরিত্রের অভিনেতার 
সঙ্গে একটি ভাড চরিত্রও প্রবেশ করে, সে প্রধান চরিত্র যাকরেন তারি ব্যর্থ 
অন্বকরণ করে; য! বলেন, তাই গ্রাম্য ভাষায় অনুবৃত্তি করে। ফলে 
সাধারণ জনসমাজ যেমন কৌতুক উপভোগ করে, তেমনি রাজ অভিনয়ের 
তাৎপর্বও সহজে বুঝতে পারে । চীনদেশেও সম্রাট বা সেনানায়কদেব 
গান্তীর্ষপূর্ণ অভিনয়ের পরে একটা ছোট হাস্যরসাত্বক “ইন্টারলুড” থাকে 
তার ভাষাও হয় কথ্যবা গ্রায্য। এরই সাহায্যে প্রধান গল্পকে অনুধাবন 
কর। সহজ হয়। এই লঘুচরিত্রগুলির আবার শেকৃসপীয়রের নাটকের অনুক্ধপ 
অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনও আছে। গুরুগান্তীর্যের মধ্যে এই লঘুচরিক্র 
একটি সুন্দর অবকাশ ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। তাছাড়াও নাটকের প্রধান 
চরিব্রগুলির এবং নাটকীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা হিসেবেও তাদের স্থান 
অসামান্য । 


১৩ 


১৯৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


দৃক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নাটাকাহিনী ধর্মীয় ও নৈতিক হওয়ায় নাট্যব্ূপও 
কাব্যিক হয়ে উঠেছে, কারণ বাস্তবান্বগ কথোপকথনের প্রয়োজন বিশেষ থাকে 
ন1। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই নাটকের সুক্চ এবং এখনো জনসমাজে বিশ্বাস 
যে, দেখ অনুগ্রহে নাট্যের জম্ম এবং অভিনয় ক্ষেত্রে স্বয়ং দেবতার! উপস্থিত 
থাকেন। অতএব কাহিনীর যেখানে যাই ঘটুক পরিশেষে পুণোর জয় ও 
পাপের পরাজয় অবশ্ন্তাবী। ইউরোপের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগত নাট্যোৎসবে 
আমর! কিন্তু পৃণোর নিশ্চিত গুভ পরিণাম পাই ন| ; যেমন তাদের পপ্যাশান 
প্লে” বা পগুডক্রাইডের” দৃশ্যে অথবা প্ঘা রেজারেকৃশন্” (196 
[২6511160110) ) বা পুনরথানের দৃষ্ঠাবলীতে-_-এ ধরনের বিয়োগাস্ত ব)থা- 
করুণ সুর ভারতের ধর্মীয় উৎসবে ফুটে উঠতে পারে ন|। 

কাব্য স্বভাবতঃই ভাবাহ্গামী। এশিয়ার নৃত্যনাটাগুলি সঙ্গীতের ও 
কাবোর সপ্তপুর মিশ্রণে ইউরোপীয় বাস্তব সমস্য!সম্বলিত, বাস্তবান্থগ গঠন 
তঙ্গিমাযুক্ত নাট্যরূপ থেকে সংপূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে । সপ্তম 
শতাব্দীর ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় সংস্কৃত নাটকে আমরা সঙ্গীত প্রাচুর্ধের 
উল্লেখ পাই। চীনদেশের নাটক তারের যন্ত্র এবং বাশি সহযোগে অভিনীত 
হত। এর একএকটি সঙ্গীতদলে থাকত বারোটি স্ত্রী ও ৰারোটি পুরুষ, 
ক$, ছাব্বিশটি বাশি, ছ'টি বড় ড্রাম ও তিনটি ছোট ড্রাম। সংস্কৃত 
নাটকেও “কুতপ” নামে যন্ত্রশিল্লীদের নিদিষ্ট স্থান ছিল। এই সঙ্গীত 
দর্শকদের যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি ভাবাবেগের ধারাবাহিকতাও রক্ষ। 
করে। প্রাচা নাট্যে প্রবেশ, প্রস্থান, বিচ্ছেদ সবেতেই গান--মগ্ভাপও 
গাইছে, হৃদয়ের শাস্তিকামীও গাইছে--এবর| যেন কিন্নুর লোকের অধিবাসী । 
গানের ভাষাতেই কথা বলছে। ক্লাসিক ও অর্ধ-ক্লাসিক্‌ যুগের এই সঙ্গীত 
প্রাবল্য আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত নাটকও সম্পূর্ণ এড়াতে 
পারেনি । এখনে! এদেশে বিচিত্র ভাবাবেগের প্রকাশ সঙ্গীত ছাড় 
হয় না। প্রাচা মানুষের হৃদয়ের ভাষা, মুখের কথা সকলি অর্ধদুরময়। 
“গেয়ে গান নাচে বাউল--গান গেয়ে ধ্লাড় মাঝি টানে... “জাতীয় 
জীবনের অভিব্যক্তিই গানে গানে, সুরে সুরে-_এই সুকুমার বৃত্তির সর্বব্যাপক 
আশ্চর্য খেলা পাশ্চাত্য যানুষের কাছে এখনো বিল্ময়ের বস্তু । 

থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া; জাভা, বলি এই ত্বীপাবলী ছাড়। এশিয়ার আর 
কোন দেশের সঙ্গীতে কোরাস, অবৃকেন্ট্রা বা দ্বৈত সঙ্গীত ছিল না। এশিয়া 


সুদুর প্রাচা ১৯৪৫ 


প্হার্মনি”্র (635£07005) দেশ নয় “মেলোডি*র (1461909) দেশ--বেজে 
চলে সমবেত সুর নয় একটি একক সুরধ্বনি। পাশ্চাতোর অরুকেন্ট্রাী বা 
সম্মিলিত বাছাযন্ত্রের সুর-ঝংকারে--মেলোডির নিখুঁত সুর ও ছন্দের কান 
নট হয়ে যায় । প্রাচ্যের মার্গসঙ্গীতে তাই “হার্মনির” প্রবল ভাবাবেগের 
উচ্ছাস নেই, আছে অতি নিপুণ কারুকর্ম অতি দক্ষকান, মেলোডির দেশ 
প্রাচা তাই ড্রাম ও তবল] জাতীয় যন্ত্রই সম্গীতের সঙ্গে ব্যবহার করে নিখুঁত 
তাল, লয়, ছন্দ রক্ষা করার জন্ম--অন্মদিকে পাশ্চাত্য সুষ্টি করেছে 
বিভিন্ন স্তরে বাধ! বহু সংখ্যক “তান্থুরিণ' (110)5619)| এশিয়। কিন্তু বর্তমান 
যুগে এসে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ হয়ে ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করায় 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যতটা প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং উপভোগ করতে পারে 
পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যকে গ্রহণ করা আজে! ততটা সম্ভব নয়-_-তার চেয়ে 
নৃত্য ও নাট্য তাদের কাছে অনেক ষহজ গ্রহণীয়। 

কাব্য ও সঙ্গীতের চেয়ে নৃত্যের আবেদন অনেক সহজ রসগ্রহণযোগ্য 
বলে ভারতের সর্বপ্রকার নাটকের মধ্যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট হল নৃত্যের 
সর্বব্যাপক অধিকার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও তাই নৃত্যের করণ, প্রকরণ; 
মুদ্রা, স্থান, চক্ষু-কর্ম, ভ্র-কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত: ধর্ণন! রয়েছে । কিন্ত 
পাশ্চাত্য জগতে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের এমন মিশ্রিত রূপ নেই-_সেখানে 
নৃতা-_নৃত্য, নাট্য__নাট্য । ব্যতিক্রমের সীমারেখাও নিদিষ্ট, যেমন নৃত্য 
আংশিকভাবে কাহিনী বলছে “ব্যালে”্তে এবং সঙ্গীত কাহিনী বলছে 
“অপেরায়” । মধাযুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপর হীষধর্মের প্রবল 
প্রভাব বশতঃই দেহকে আনন্দ সৃষ্টি ও রস সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার 
নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে, নৃত্য শিল্পের উৎকর্ষ তাই তাদের জীবনের অতি ক্ষীণ 
অংশই অধিকার করে আছে। সেই জন্যই নৃত/ থেকে এদের নাট্য সম্পূর্ণ 
পৃূধক। কিন্তু ভারতবর্ষে তথা সমগ্র এশ্রিয়৷ মহাদেশে সূচনা থেকেই নৃতা ও 
নাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । নৃত্য এ দেশে ভঙ্গির সাহায্যে কাবোর 
সমুচ্চ ভাবব্যঞ্রন! ফুটিয়ে তোলে, যখন কাহিনীকার তার গল্প বলে যান-- 
তখন এই নৃত্যকারীরাই মঞ্চ আলোকিত করে রাখেন। অভিনেতারাও 
মঞ্চে এসে তখন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি ব1! মুকাভিনয়ে কাঞ্জ চালাতে পারেন 
না, তাদেরও নৃত্যের তালে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এইজন্তই এশিয়ার মঞ্চ 
অতি স্বাভাবিক কারণেই নৃত্য শিল্পের পাদপীঠ হিসেবে গঠিত হয়েছে । মঞ্চের 


১৯৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


বিভিন্ন সাজসজ্জা; “সেটের” বিচিত্র উপকরণ কিংবা বাস্তব দৃশ্যের অন্ুন্ধপ 
পরিবেশ সৃষ্টির দিকে তাদের নজর নেই। কাব্যের ও সঙ্গীতের বিচিত্র 
ধ্বনি-জাল এবং ভাবব্যঞ্জনাই এখানে পরিবেশ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে নৃত্যের 
আবর্তনে একই মঞ্চে বিভিন্ন কক্ষা পরিক্রমা দ্বার! স্বানের ব্যবধান ও দূরত্বের 
সৃষ্টি হয়। এই জন্যই প্রাচ্য মঞ্চে সেটের ব্যবহার ছাড়াই বিভিন্ন স্বান 
এবং দুরত্ব একই কত্রে এসে মিলিত হয়েছে এবং এই ভাবেই রক্ষিত হয়েছে 
স্থানের এঁক্য। 

নৃত্যুশিল্পীরা রাজসভায় সমাদরের সঙ্গে আহত হতেন। তার! 
নৃত্যপ্রদর্শন করতে রাজসভার মঞ্চে উঠতেন এবং চিস্তাকুল রাজন্ৃদয়ের 
বিনোদন করতেন । ক্রমশঃ এই নৃতোর সঙ্গেই কাহিনী ও অভিনয় যুক্ত 
হতে লাগল, মঞ্চে বিবাহানুষ্ঠান মানেই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান, একজন 
যুদ্ধনায়ক বীর যুদ্ধ-যাত্ার পূর্বে নেচে নিতেন, যখন তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হতেন 
তখনও নাচতেন | পায়ক-নায়িকা মিলনের প্রগল্ভ আনন্দেও উদ্বেল হয়ে 
নাচতেন, দেবতারা তাদের এঁশীশক্তি দেখাতে নাচতেন এবং নাট্যকাহিনী 
শেষ হয়ে গেলেও কোন একটি দেবতা বা! মানব চরিক্র শুধুমাত্র আনন্দ 
বিতরণের জন্তই নৃত্য করতেন। পাশ্চাতা মানুষের কাছে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে 
এরকম ধারাবাহিক নৃতা প্রদর্শন অকল্পনীয় । 

নাটকে যেখানে অঙ্ক পরিবর্তন, এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে 
আবর্তন ঘটে প্রাচো এ সব ক্ষেত্রে মঞ্চপটের বা সেটের পরিবর্তন ছাডাই 
অতিসহজ উপায় অবপম্বন কর] হয়। তা হল নাটাকাহিনীর দু'টি অংশের 
মাঝখানে একটি ম্বালাগ! নৃত্যানুষ্ঠানের সমাবেশ করা । নাটকের সঙ্গে 
একান্তভাবে সম্প্‌স্ত এশিয়ার এই নৃত্যশিল্প মানে কিন্তু ইউরোপের 
উদ্দেস্টহীন বিশেষ ছন্দে ও তালে ঘুরপাক খাওয়! “বল্-ডান্স* বা শারীরিক 
ক্রীডাকৌশল প্রদর্শনকারী নৃত্য মাত্র নয়। এশিয়ার নৃত্য অনেক বেশি 
ছন্দোময়, ভাববাঞ্ক, অতিশয় নাট্যগুণ সম্পন্ন--একে একমাত্র ইউরোপের 
ব্যালে অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা কব! চলে-_যেখানে নৃত্য গভীর উপলব্ধির 
ক্ষেত্রে গিয়ে পৌন্য় ভাবময় অন্তর্লোকের সিংহদ্বার খুলে দেয়, একটি কাহিনী 
সতাকে দুপ্রতিঠিত করে। শতশতাবদী ধরে এশিয়ার নাট্য ্গগতে যে বিবর্তন 
ও প্রগতি চলেছে, তাতে দেখা যায় নাটককে পেছনে রেখে নৃত্যই জনপ্রিয় ও 
সমুন্নত হয়ে উঠেছে। রবীন্রনাথের নৃত্য-নাট্যগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাপ। 


সুদূর প্রাচা « বর্ম ১৯৭ 


॥ ব্রন্মাদেশ ॥ 


পৃথিবীর সর্বদেশের আদিম সভ্যতার মতই ব্রহ্মদেশেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
এবং বিশ্বাস থেকেই নৃত্য-গীতের সূচনা হয়েছিল। ব্রঙ্গে সাংস্কৃতিক 
ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে ভারতীয় ও চৈনিক এই দ্বই ধারার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে । 
ধীঃ পৃঃ ৮০* অবেই ব্রন্ধে এই দুই সভ্যতার মিলন সুরু হয়। ব্রন্দে কিন্ত 
ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি জাঁতা, ইন্দোচীন ইত্যাদির মত প্রতাক্ষভাবে প্রচার 
লাভ করেনি। কারণ গ্রীষ্তীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে যখন হিন্দ রাজারা এই 
দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করতে যান এবং খাবঙসা-বাণিজ্যে সম্দ্ধ করে 
তোলেন, হিন্দু মহাকাব্য এবং সংস্কত কাবা ও নাটকের তখনি বহুল প্রচার 
ঘটে কিন্তু উর্ধব অংশে ব্রহ্ষদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকায় তার! ভারতীয় 
সংস্কৃতির ধারায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যায়নি। সেই জন্যই পূর্ব সীমান্তে 
একমাত্র ব্রদ্মেই ভারতীয় মহাকাবা উদ্ভূত যুদ্ধ নৃষ্তয নেই । বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার ব্র্মদেশে প্রথমেই ঘটেছিল এবং বৌদ্ধধর্মের মুলকেন্ত্র ভারতবর্ষ 
থেকে এই ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে গেলেও ব্র্মদেশে তা আগাগোডাই টিকে ছিল। 
এই জন্যুই হিন্দুসংস্কৃতির পূর্ণ বিস্তার সেখানে সম্ভবপর ছয়নি। 

বর্গের নাটকের ইতিহাসকে ৬ ভাগে ভাগ কর! যায়। ১। প্রথম 
দনিভাৎখিন্” (23151501717) যুগ এর সঙ্গে তুলনা! কর! যায় ইংরেজী 
সাহিত্যের “মিরাকৃল্‌" নাটকের । এই যুগের শেষ হয় প্রায় ১৭৫২ খ্রীঃ | 
২। দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রীঃ ১৭৫২-১৮১৯--এ হল “ইন্টারলুডের” (10519) 
যুগ এ ছাড়! তখন রাজসভার নাটক (০০0: 0:55) ও গড়ে ওঠে। 
৩। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮১৯-১৮৫৩ খ্রীঃ আমর নাট্যকার “উ-কীন-উ” কে 
(0 1510) পাই । ৪ চতুর্থ ভাগে ১৮৪৩-১৮৭৮ গঃ আমর! পাই কবি 
“উ-পোন-নিয়া” কে (0-2০7 5৪) | & | পঞ্চম অধ্যায় হল ১৮৭৮-১৮৮৬ 
খ্রীঃ একে বল! হয় “অবক্ষয়ের যুগ” (10809067006) ৬ যষ্ঠ অধ্যায় হল 
১৮৮৬ খ্রীঃ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত “আধুনিক যুগ”। 

্রহ্মদেশের নাটকের মুল উতৎসকে ছুই ধারায় ভাগ কর! যায়। প্রথম 
ধারা হুল বৌদ্ধধর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত, দ্বিতীয় ধার! বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত উৎসব সমগ্রদেশ জুড়েই হুত। এই সমস্ত 
উৎসবের আবার হৃ'টে। রূপ ছিল--১। এক হুল অন্নুকরণ (210710:5), 
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২। দুই হল ভণ্ভামী (8০91675)। অন্ৃকরণ অভিনয়ে গ্রাম্যলোকের! 
নানা রকম জন্ব-জ্জানোয়ারের মুখোশ পরে রাস্তায় নেচে বেডাত। এই 
মুখোশগুলি হত ঘোডা ও সিংহমুখ মিশ্রিত কিংবাদস্তীর জলদানবমৃত্তি 
(0:71০০৫77)1 সম্ভবতঃ মানুষের এই জন্তর যুকাভিনয় থেকেই এসেছে 
জন্তজানোয়ারের পুতুল খেল! । ব্রঙ্গের পুতুল খেল! আরম্ভ হওয়ার পূর্বে 
মঞ্চে বিভিন্ন জন্তর মুখোশ পর] পুতুল এসে এক একটি নাচ দেখিয়ে যেত। 
গ্রাম লোকের আর একটি উৎসবের ধারা ছিল কৌতুকময়। অপরের 
বাড়ি থেকে হাস্য উদ্রেককারী সামগ্রী চুরি করা, প্রতিবেশীর মাথায় জল 
ঢালা, মুখে কালি মেখে বাদর সাজিয়ে বীদর নাচ নাচ! ইত্যাদি । 

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রন্দের নিজস্ব ধর্ম চিল সর্বপ্রাণবাদী 
(/0108500), তারা নানা রকম জড়শক্তি এবং আত্মার পূজা করত-_এই 
শক্তিগুলিকে বলা! তত “নাটস্‌” (5৪), এদের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম দ্বিল 
মেয়েরা, তারা আত্মাকে তুষ্ট করতে নাঁচত এবং আত্মা তাদের উপর ভর 
করেছে বলে মনে করা হত। ভর করা শ্রক্তিরই ভূমিকা সে তখন গ্রহণ করত, 
এই সময়ে মেয়েটিকে উপযুক্ত পোষাক পরানো হত এবং সে যে নাচ নাচত 
মূলতঃ ত! কিন্তু অভিনয়ই দ্বিল। ব্রহ্মদেশের ধর্মমন্দির "প্যাগোডার” উদ্ভব 
এই পুরাতন নাটদের পৃজার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে হয়েছিল । 

বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করল জনসাধারণ তাদের গ্রামীপ 
আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে এই ধর্মকে জড়িয়ে ফেলল । গ্রামা কৃষকরা তাদের 
উৎসবকালে বুদ্ধের জীবন এবং তার জন্মকাহিনী নিয়ে দৃষ্ঠ রচনা করতে 
সুরু করল। 

কৃষকরা চাকাওয়াল1 গ্রামা-গাডিতে করে শোভাযাত্রার সঙ্গে নাটাদৃশ্ঠ 
রচন| করে বের হত। প্রথম দিকে বিভিন্ন গল্প অহৃসারে কয়েকটা 
গাড়িতে দৃশ্য রচন| করা হত, পরে দৃস্তের সংখ্যা বেভে গেল এবং একই 
কাহিনী অবলম্বন করে একাধিক দৃশ্য রচিত হয়ে গল্প দেখানে! হতে লাগল । 
পোষাকগুলি অতান্ত জ'াকজমকময় হত, দৃশ্ঠগুলিও অত্ন্ত আড়ম্বরপূর্ণ 
ছিল। ক্রমে একই গ্রাম ছুই বা তিন দলে ভাগ হয়ে এই শোভাযাত্র! বের 
করতে সুরু করল । তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা দিত, কখন 
কখন দাঙ্গা-হাজামাও হত। 

ব্রদ্মদেশের এই নিভাৎখিন অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমর! মধ্যযুগের ইংরেজী 
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'মিন্টি' এবং “মিবাঁকৃল্‌” নাটযাঁভিনয়ের তুলন| করতে পারি। এই গাড়িগুলি 
বাজারে অথবা গ্রামশ্প্রধানদের বাডর সম্মুখে থামত এবং প্যাগোডায় 
এসে শোভাধাত্রা শেষ হত | শোভাযাত্রা যখন চলত অভিনেতার! পুতুলের 
মত স্থির হয়ে তাদের চলমান মঞ্চে দীড়িয়ে ধাকত--আবার গাড়ি 
দাডালেই তার! অভিনয় সুরু করে দিত, এর জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর এবং 
কোথাও কোথাও তার প্রচলন এখনে রয়েছে । 

ক্রমশঃ এই ধর্মায় প্নিভাৎখিন” নাটকের মধ্যেও ব্রচ্ষের নিজয হাস্য- 
, পরিহাস মিশ্রিত হল--প্রধান নায়ক-নায়িকাঁদের সঙ্গী হিসেবে এক একটি 
বিদৃষক বা ক্লাউনের বহিঃচরিত্র এসে যুক্ত হল। জনসাধারণ একে এতই 
পছন্দ করত যে পরবাঁকালের নাট্যকারদের উন্নতধরনের সৃষ্টিতেও এই 
বিদূষকের ভূমিক| বাদ যেত না। মূল নাটকের মধ্যে কিস তার চরিত্র 
থাকত না, মঞ্চে এসে সে নিজেই নিজের ভূমিকা ঠিক করে নিত। 
নাটকের গতির সঙ্গে মিল রেখে সে তার কথোপকথন এবং পরিহাস 
চালিয়ে যেত। 

নিভাৎখিন শোভাযাত্রায় মূল নাটকে বিদূষকের অংশ ন! থাকলেও সে 
ব্লাউনের মত সকলকেই সমালোচনা! এবং পরিহাস করবার সুযোগ পেত। 
ক্রমশঃ নিভাৎখিনের সমস্ত চরিত্রই প্রহসন ব1 বার্লেস্কং ধরনের হয়ে উঠতে 
লাগল। এখানে আর ধর্মীয় চরিত্রের গান্ভীর্য এধং মাহাত্বা রইল না, 
সকলি হয়ে উঠল গ্রামা প্ফার্স*। এখানে উল্লেখযোগ্য যে “বোধি* 
লাভের পরে আর বুদ্ধ চরিত্র মঞ্চে দেখানো হত না। কারণ “অর্থৎ” ৰ 
সন্তের চরিত্র মঞ্চে আন! প্রথানৃষায়ী নিষিদ্ধ ছিল, অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
খুব উচুদরের অভিনেতারা সারাদিন সংযম ও উপবাসের পর স্বল্পকালের 
জন্যু বৃদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন। নইলে বুদ্ধের 'বোধি' লাভের 
পূর্বব্তা জীবনই দেখানো তত এবং সেখানে পরিহাপ-বিদ্রপের কোন বাধাই 
ছিল না। “নাদের” আত্মায় ভর করা] নাচিয়ের! ষভাবতঃই সমাজ থেকে 
বিচ্যুত থাকত; তারা মদ খেয়ে মাতাল হত এবং অশরীরী আত্মার 
প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হত সুতরাং সাধারণ লোক তাদের ভয়ের চোখে দেখত। 
পরবর্তীকালে এরাই নাচ গানকে পেশ! হিসেবে গ্রহণ করল, তাদের কাজই 
হল আনন্দ বিতরণ, তার! শীঘ্রই ইন্টারলুড অভিনেতার সমগোত্রীয় হয়ে 
উঠল। 
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সাধারণ লোক কেবল নাচগানে তুষ্ট থাকত না, অতএব এই নাচের 
ষাঝে একট! একাঙ্ক নাটক ধরনের কিছু কথোপকথনের অংশ থাকত। এতে 
পুরুষরা পুরুষ চরিত্রে এবং নারীর! নাবী চরিত্রে অভিনয় করত। এই 
ইন্টারলুঙগুলির দৃশ্য সবসময়ই হত অরণ্য। তাতে মঞ্চসর্জার কতকগুলি 
সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ এতে বেশিকিছু মঞ্চোপকরণ এবং দৃশ্ঠাবলীর দরকার 
হত না| গাছের একটি শাখাই এটা যে অরণা-দৃশ্ঠ তা বোঝানোর পক্ষে 
যথে্ট ছিল। দ্বিতীয়তঃ নাটক্রে স্থান অরণ্য হওয়ায় নাট্যগঠনের একট। 
মন্তবড সুবিধ! ছিল--নাটকার সেখানে অতি সহজে যত অলৌকিক ও 
তি প্রকৃত চবিত্র আনয়ন করতে পারতেন | পরী, দৈত্য, দেবতা, রাজপুত্র 
ও যে কোন সাধাবণ লোকেরই একই স্থানে সাক্ষাৎ হতে পারত। তাছ্াডা 
নানারকম আাডভেঞ্চার ঘটতেও সেখানে বাধ! ছিল না । এপথেই ব্রক্মদেশের 
ইন্টারলুভ বিকাশ লাভ করে। ব্রক্ষদেশের নাটক প্রধানতঃই ছিল নাচগান 
বল। য্দও দর্শকরা চাইত নাটকের পাত্রপাত্রীরা উচুসমাজের রাজ 
ব রাজপুত্র হোক--তাই নাটকে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীর| থাকলেও 
রাজপ্রাসাদের দৃশ্য থাকত ন1। বনানীই ছিল প্রধান, এছাড গ্রাম বা নগর 
নৃখ্যও দেখানে। হত। 

ব্রদ্ধে ক্ষমতাশালী এবং বিগ্যোৎসাহী রাঁজশক্তি দীর্ঘদিন ধরে টিকে 
ছিল। ১৭৮৩ থ্রী: রাজসভায় এক তরুণ পণ্ডিত ও উদীয়মান কবির দেখা 
মিলল যিনি এই গৌরবময় যুগের খাঁটি প্রতিভূষ্বরূপ ছিলেন। পরবর্াকালে 
তিনি মন্ত্রী “মিয়াওয়াদ্দি” ()4585501) নামে খ]াতি অর্জন করেন। তার 
পাণ্ডিতা গভীর থাকলেও তাঁর কাব্য ছিল সাবলীল, প্রাণবন্ত এবং সহজ 
ভাষায় রচিত) তাতে পাগ্ডিত্যের কাঠিন্ত এবং রাজসভার কৃত্রিমত। 
ছিল না। তিনি প্রথমে শ্যামদেশের রাম চরিত্রের অন্নসরণে লেখেন কিন্ত 
পরে ব্রঞ্ছদেশের রাজসভার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক রচন! করেন। তার 
রামায়ণের কাহিনীতে রাম আদর্শ নায়ক, রাবণ অহংকারী, সীতা! প্রাণহীন 
ক্রীড়নক কিন্তু পরবতা নাটক “ঈনাং” (5608068) এর নায়ক ভূল 
্ান্তিপূর্ণ এবং নারী চরিব্রগুলিও ছিল জীবস্ত। এখানে রাজ পরিবারের 
মেয়েদের দুঃখ বেদনার ইতিহাস সহাহৃভূতিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
রামায়প” এবং “ঈনাং” হু'খানিই বিশালাকার খ্রস্থ। এ বই লেখা হয়েছিল 
রাজসভায় কাবা হিসেবে পাঠের জন্যই ; তারি সঙ্গে তার কিছু কিছু অংশ 
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অভিনয় করে দেখানে! হত। এর পাঠ এবং অভিনয়ে দ্র'তিন দিন লেগে 
যেত কিন্তু রাজসভার কোন তাড়া ছিল না» তার! বেশ ধীরেসুস্থে রয়ে- 
সয়েই তা উপভোগ করত । 

এ কথা বল! যায় যে মিয়াওয়ান্দিই মৌলিক কাহিনী নিয়ে রচনাকা রী 
প্রথম নাট্যকার, তিনিই আগামী কালের “উ-কীন-উ” এবং “উ-পোন-নিয়াশ্র 
মত নাট্যকারদের পথিকৃৎ । সমসাময়িক কালেও মিয়াওয়াদ্দির অনুসরণকারী 
কম ছিলেন না, তার মধ্যে মহিলা কবিও ছিলেন | 

“আলাউনংপায়।” রাজবংশের চতুর্থ রাজা! “বোদাওপায়ার” সময় দেশে 
নাটকের কদর এতই বেড়ে গিয়েছিল যে রঙ্গমঞ্চের জন্য নৃতন মন্ত্রীপদ সুষ্টি 
করতে হল। এই মন্ত্রীর অধীনে ব্র্গদেশের পুতুলখেলার বহুল প্রচলন এবং 
উন্নয়ন হয়েছিল। বিভিন্ন রাজকর্মচাপীর] রাজসভার অনুকরণ করতে আরম্ত 
করায় সমগ্র দেশময় রাজসভার নাটক ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমশঃ শিক্ষিত 
পেশাদারী অভিনেতাদের ভ্রামামাণ দল তৈরী হতে লাগল। রাজসভা 
অভিনেতাদের স্বণার চোখে দেখলেও মাঝে মাঝে পুয্স্কত করত । 

রাজসভার বাইরে জনসাধারণের প্রথম নাটাকার ছিলেন “উ-তোয়ে” 
(0-7০5), তার রচিত রামায়ণ কাহিনীর প্রভা ম্লাজসভাতেও পড়েছিল । 
তিনি কাহিনীকে মহাকাবোর দৃষ্টিতে দেখেননি, দেখেছেন রোমানদের দৃষ্টিতে, 
তার নাটকের চরিত্র জাগতিক সুখ-দুঃখাধীন মান্নষ। সমগ্র দেশ রামায়ণের 
এই কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়ল। 

নিভাৎধিন নাটক; ব্রঙ্গের ইন্টারলুড ব| বিষ্কস্তক এবং রাজসভার নাটক 
এই তিনের সংমিশ্রণেই ব্রহ্মদেশের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ এই 
জাতীয় নাটাধারার বাস্তবমুখিনতাই রাজদরবারের কৃত্সিমতাকে সরিয়ে 
সর্বব্যাপক হয়ে উঠল । 

ব্রহ্ষদেশের নাটাাভিনয় ছ'টি মাধামে ন্ধপ পরিগ্রহ করেছিল-- 

১। জীবস্ত অভিনেতাদের দ্বারা] ২ পুতুলের দ্বার । 

ব্্মে অবক্ষয়ের যুগে অর্থাৎ ইউরোপীয় ধারার আগমনের পূর্বপর্যস্তও 
অভিনেতাদের কাছে উচু মঞ্চ ছিল অপরিজ্ঞাত। ব্রহ্ষদেশের বলমঞ্চ হত 
একট! খোল! জায়গায়, অনেকটা আমাদের যাত্রার মত। অর্কেন্ট্র! বৃতের 
মধ্যথানে হত অভিনয় স্থান, এর চারদিকে বসত দর্শকবৃন্দ। জমির 
উপর মাহুর পাত! থাকত, দর্শকর! তাদের প্রয়োজন মত তাতে বসত বা 
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্টাড়াত। কদাচিৎ দেখা যেত যে নীচু বাশের বেড়া দিয়ে নাটযাভিনয়ের 
নির্দিষ্ট স্থানকে ঘিরে রাখ! হয়েছে | কিন্ত রাজা ব! উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের 
গৃহে যে অভিনয় হত তার বাবস্থা ছিল অন্ুরকম। সেখানে একটি নির্দিউ 
স্বান সাধারণ জমির চাইতে ছু'তিন ফুট উচু করে রাখ] হত এবং সেখানে 
বসে উচ্চপদস্থ বাক্কিরা অভিনয় দেখতেন । তাদের সম্মুখে চলত অভিনয়, 
অভিনেতাদের পেছনে থাকত অর্কেন্ট্রার সঙ্গীতকারীর! এবং তার পেছনে 
বসত সাধারণ দর্শক। অভিনয় স্থানে কোন যবনিকা ছিল না, অভিনেতাদের 
কোন অপেক্ষাগৃহ (03060 চ২০০০০) বা সাজবর ছিল না। তারা তৈরী হয়ে 
এসে অবৃকেন্ট্রার মধো বসে তাদের অভিনয় কালের জন্য অপেক্ষা করতঃ 
তখন তারা দর্শকদের একেবারে খোলাখুলি চোখের দৃষ্টিতে পড়ত। 

মঞ্চের দৃষ্টাবলীর মধো থাকত অরণা বোঝানোর জন্য ইঙ্গিত স্ববূপ 
একটি গান্ছের ডাল । আর মঞ্চে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধো থাকত একটি 
বাঝ্স য! সিংহাসনের কাজ ক্লরত। মঞ্চের দৃশ্ঠাবলী ও সাজসব্জার অভাব 
পূরণ করত দর্শকদের সুদূর প্রসারী কল্পনা । নাটকের কাব্যিক ভাষা এবং 
সমবেত সঙ্গীত দর্শকদের কল্পনা প্রসারে সাহায্য করত। 

এই অভিনয়ে অব্কেন্ট্রার যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ছু'টো দৃশ্টের অস্তবত্তা সময়ে যন্ত্রশিল্পীরা দ্বিতীয় দৃশ্ঠের জন্য 
সুর-জাল বিস্তার করে পরিবেশ রচন! করতেন । বিভিন্ন দৃশ্যের ভাব 
পরিজ্ঞাপক বিভিন্ন সুর ছিল, যেমন সি"হাসন আরোহণের জন্ম রাজকীয় 
শোভাযাত্রার দৃশ্য, যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য অথব] বনভূমির দৃশ্য--এদের প্রত্যেকের 
জন্যই ভিন্ন ভিশন সুর ছিল এবং দর্শকরা ও মুহূর্তে তাদের চিনে নিতে পারত। 

কখন কখন মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত দৃশ্য মাঝখানেও বেজে উঠত, এগুলি 
বাজত তখনি যখন কোন উত্তেজনান্মক ক্রিয়াকৌশল মঞ্চের উপর দেখানো 
হত, যেমন নায়কের প্রাসাদ দেয়াল বেয়ে ওঠ1 ব! স্লাতার কেটে নদী পার 
হওয়! ইত্যাদি । 

অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদে জশাকজমক খুব বেশি থাকত ন] কিন্তু 
তা চিত্রঙুণ সম্পন্ন হত। তাদের পোষাকগুলি রাজসভার চরিত্র অনুযায়ী 
হত কিন্তু ত! মূল্যবান স্হ্কি হত না বা সোনা, হীরা, মণিমুক্ত| কোনটাই খাটি 
ছুত ন1"যা থাকত সকলি ঝুঁটামাল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দৈতাদানব' 
ব1 প্টপাখীর ভূমিকায় মুখোশ বারহৃত হত, অন্যত্র নয়। কখন কোন 
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রাক্ষসী বা দানবী হয়তো! মানবীর রূপ ধরত তখন সে মুখোশটা কপালের 
উপর তুলে দিয়ে স্বাভাবিক মুখে মানবীর অভিনয় করত । যদি কোন সৈন্যের 
হাতি বা! ঘোড়ার পীঠে মঞ্চে প্রবেশ দেখাতে হত তখন একজন অভিনেতা 
একটা হাতি ব1! ঘোড়ার মুখোশ পরে তারি অনুকূত রূপ ধরে আসত । 

যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেবতা সাঞ্জত তার প্রথানুষায়ী খুব 
উজ্জল পোষাক পরত । মনুষ্যচরিত্রের পোষাকগুলির নকশা রাঁজসভার 
পোষাঁক থেকে নেওয়া হছত। দেবতা এবং টৈৰিক ও আত্মিক চরিব্রগুলির 
অতুজ্জল পোষাকের নকশা প্যাগোডার পৃজ| বেদীতে প্রায় একাদশ শতকে 
রক্ষিত বহু প্রাচীনকালের দেবদেবীর পোষাকের অনুকরণে করা হত । 

এক একট| নাটকের দলের মধো থাকত চরিত্র অভিনেতৃগণ এবং 
অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতকারীর দল। মেয়ের! এই দলে সহঙ্ষেই অভিনেত্রী হিসেবে 
যোগদান করতে পারত, কিন্তু অর্কেন্ট্রার সমবেত সঙ্গীতকারীদের মধ্যে 
তাদের স্থান ছিল না--আইনগত বাধ! না থাকলেও প্রথাগত ভাবে তার! 
সেখানে বসতে পারত না। এই সঙ্গীতশিল্পীদের ধিনি প্রধান পরিচালক 
হতেন তিনিই হতেন দলেরও নেত|। পূর্বে আমরা প্রাচাদেশে সঙ্গীতের 
যে সর্ববাপী প্রাধান্ত দেখেছি তাতে অব্কেন্টরার প্রধানই সমগ্র নাটানৃষ্ঠানের 
পরিচালক হবেন এতে অভিনবত্ব কিছু নেই । তিনিই হতেন দলের মধো 
সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ । দলের সমগ্র দায়িত্ব এবং আথিক বণ্টনের 
ভার তার উপরেই থাকত । সাধারণতঃ: দল যখন গ্রামে ব| নগরে অভিনয় 
দেখাতো তখন জনসাধারণের টিকিটের ব] টাদ্ার টাকায়ই তাদের আথিক 
ব্যবস্থাপনা চলত । এই সমস্ত দল সাধারণতঃ পারিবারিক ভিভিতেই 
গড়ে উঠত । শিশুর] বয়স্কদের কাছ থেকে দীর্ঘকাল শিক্ষা পেত এবং 
পরিবারের জোন্ঠজনকে দলের নেত1 হিসেবে মেনে চলত | তাদের দারিদ্র্য 
ছিল, সামাজিক অসম্মান ছিল তবুও তাদের প্রাণের দোসর হয়েছিল 
শিল্প । 

অভিনেতাদের মঞ্চ সম্পর্কে কতকগুলি প্রচলিত প্রথা মেনে চলতে 
হত। কতকগুলি প্রথ! অভিনয়কারীর1 নিজেদের সুবিধার্থে গ্রহণ করেছিল, 
আবার কতকগুলি প্রথ| তার! দর্শকদের রুচি অনুযায়ী পালন করত। 

অভিনেতার! কোন সময়ই ভুলত ন! যে তারা আত্ম! বা ভূতাবিষট হয়ে 
নৃত্য করছে, তাই তার] প্রথমেই মাথায় লাল কাপড় বেঁধে তাদের ৩৭ জন 


২০৪ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


“ণাটস্‌* বা অধিদেবতাকে খাদ্য ও অন্যান্ত উপহার নৃত্যগীতের দ্বার! উৎসর্গ 
করত । 

তা ছাড। বুদ্ধ চরিত্রে অভিনয় সম্পর্কেও তাদের বহু বাধা নিষেধ ছিল । 
বোধি লাভের পর বুদ্ধ সম্পর্কে সামান্যতম পরিহানও সম্ভব ছিল না কিন্তু 
অন্যান্য সাধুসন্ত সম্পর্কে এবং ধর্ম সম্পর্কে যথেচ্ছ ব্যঙ্গঃ বিদ্রপ চলতে পারত। 
অভিনেতাবা রাজকীয় পোষাক পরলেও রাজার অনুরূপ ঘর্ণ পাছুকা মঞ্চে 
বাবহার করতে পারত না_-তাঁতে কেখল মিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
রাজকুমারদেগই অধিকার ছিল--এখনও ব্রহ্মদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথা অটুট 
রয়েছে । এই সমস্ত প্রথা ৬ঙ্গ করলে দৈব রোষের সম্ভাবনা তে। ছিলই, তাঁর 
উপরে জনসাধারণের কাছে ইট পাটকেল খাওয়] ব1 হাজতবাসেরও সম্ভাবনা 
ছিল। 

অবক্ষয়ের যুগে এসে মঞ্চ উচ্চ প্লাটফর্ষের উপরে স্থাপিত হল, বিস্তৃত 
দৃশ্ঠসজ্জ। এবং যবনিকারও প্রচলন হল। এগুলি এসেছিল ফরাসী এবং 
ইংরেজদের অনুকরণে | “মিনডোনদের” ()41074০2--১৮৪৩-৭৮) রাজত্বের 
শেষদিকে বহু ফরাসী পরিব্রাজকদল সুদূর প্রাচ্য পরিভ্রমণ করে বেড়ায়, 
তখন তারা ব্রদ্ষের রাজসভায় ইউরোপীয় রীতির নাটক দেখায় । ১৮৭ 
গ্ৰষ্টাকের কাছাকাছি কতকগুলি ইংরেজ অভিনয়কারীর দল রেংগুনে এসে 
অভিনয় করে। এই সব অভিনয়ের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন 
সম্পর্ক ছিল না, রাজ! এবং রাজসভার লোকেরাই তা দেখতেন | ফরাসী 
ভাষ! না জান! থাকায় ফরাসীদের অভিনয় তাদের কাছে বিরক্তিকরই হয়ে 
উঠত। 

রেংগুনে ইংরেজ অভিনেতার! যদিও তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতমূলক কমেডির 
অভিনয়ই চালাত, তবুও এট! দ্বিল ইউরোপীয়করণের যুগ-_তাই ব্রচ্ষের 
অভিনেতা-সমাজ ইউরোপীয় মঞ্চসজ্জার ধার! অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। 
রেংগুনে এই সময়ে স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হল যা ব্রন্মের ইতিহাসে নৃতন। 
এখানে ইউরোপীয় প্রথায় টিকিট কেটে ঢুকতে হত। অর্কেন্ট্রার 
পরিচালকের স্থানে এবার প্রধান অভিনেতাই দলের প্রধান হয়ে উঠলেন! 
পূর্বে অভিনয় হত সন্ধ্যাবেল! বা অপরাহ্ধে, এখন সারারাত ধরেই অভিনয় 
চলতে লাগল। 

যদিও অভিনেত! অভিনেত্রীরদল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তবুও জনসাধারণের 


সুদুর প্রাচ্য ঃ ব্রচ্গ ২০৫ 


কাছে তার! ভিখারীর চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করত ন1। কিন্তু প্রায় 
বিংশ শতাব্দীতে এনে অভিনেত!। ”পো-সেইন্‌্” (০. ৪617) হৃ'পাশে 
দুই রাইফেলধারী সৈম্য নিয়ে অভিনয়ে নামলেন এবং জনসাধারণের মনে 
শ্রদ্ধা ও সম্মান উদ্রেক করলেন। জীবিকার এই পথের প্রতি মানুষের 
যে কুৎসা ও বিরূপত] তা! ধুয়ে মুছে গেল। পো-সেইনের দয়া, দাক্ষিণ্য, 
নি্ধলংক চরিত্র অভিনেতাদের প্রতি হুনীতি ও ধর্মহীনতার অভিযোগ দূর 
করল। প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি “রেড-ক্রস” তহবিলে প্রচুর অর্থও দান 
করলেন । তার কর্ম ও চকিত্র নিষ্ঠার ফলে সরকারী খেতাব এল-_যা ব্রচ্মের 
অভিনেতাদের ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা । আর এ কথাও মানুষ 
জানল যে, পথ মান্ষকে নষ্ট করে না, মানুষই পথকে নষ করে। আশ্রম- 
নিবানী সাধুও লম্পট হতে পারে, আবার জোলার ছেলেও হতে পারেন সম্ত 
কবীর । 


॥ ব্রন্মের পুতুল নাচ ॥ 


ব্রক্ষের “পুতুপ নাচের” (77১6 007)655 ৮০6৮ 9১০৯) আলোচন! 
প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচ্যের নাট্য-প্রচেষ্টার একটি বৈশিষ্ট্াপূর্ণ দিকের কথা 
প্রথমেই প্মরণ করতে হয় ত1 হুল প্রাচাদেশে পুতুল নাচ ও ছায়৷ নাটকের 
প্রাধান্য । পণ্ডিতের অনেকেই মনে করেন ভারতবর্ষ থেকেই এই ধারা সুদূর 
প্রাচো ছড়িয়ে পড়ে । আমর! আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্রাচ্য নাট্যাভিনয়ে 
একমাত্র সংস্কৃত নাটক ছাড়! আর সর্বত্রই একজন কাহিনীকার এখং সঙ্গীত- 
শিল্পীর! প্রাধান্ত পেয়ে এসেছেন । কাহিনীর অগ্রগতির দায়িত্ব যেখানে 
অভিনয়কারী চরিত্রদের নেই, যেখানে তারা মূলতঃ কাহিনীকারের নির্দেশ 
দেহভঙ্গির সাহায্যে পালন করে, সেখানে তার! পুতুলেরই নামান্তর মাত্র। 
আবার সেই চরিত্রগুলি যখন জত্ব-জানোয়ারের মুখোশ পরিধান করে 
অভিনয়ে নামে, তখন তার! আরোই পুতুলের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে । প্রাচা- 
দেশের শিল্প ও নাট্যাভিনয়ে ইঙ্িতধম্িতাও তাঁদের মন্বয্যূপ পরিতাগে 
উৎসাহিত করেছে । তাই ব্রদ্ধে আমরা পুতুল নাচ পেয়েছি, জাপানেও 
দেখেছি মহান শিল্প হিসেবে পৃতুল নাচের প্রাধান্ঃ আবার জাভায় পেয়েছি 
“ছায়া-বৃত্য"__তাও পুতুল নাচেরই নামান্তর মাত্র। পর্দার যেদিকে ছায়। 


২০৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পড়ে সেদিকে ছায়! নাটক আর যেদিকে বসে দালাঙ. অভিনয় করেন 
সেদিকে তা পুতুল নাচই। 

ব্রঙ্মদেশে নাটকের উত্তব হওয়ার পূর্ব থেকেই পুতুল নাচের প্রচলন ছিল। 
কিন্তু তাব ঠিক এঁতিহাসিক ধাবা গড়ে ওঠে *বোদাওপায়ার” (90০08515855 
_-১৭৮২-১৮-৯ শী: ) রাজত্বকালে, যখন জাতীয় নাটকের উন্নয়নের জন্য 
একজন মন্ত্রীপদের সৃষ্টি হয়। এই নোতুন মন্ত্রী জনপ্রিয় পুতুল নাচকে সম্পূর্ণই 
দরকারী আয়ত্াধীনে আনবার চেষ্টা করলেন। ব্রদ্দের পুতুল নাচের 
অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন জন্তব সাজে সজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন পুতুল এসে আলাদ। 
আলাদাভাবে অর্কেন্ট্রার সুরে এক একটা নাচ দেখিয়ে যেত, তারপরে 
আসত “জাওগী* বা যোগী; সে ভারতীয় যোগসাধনা থেকে বিবতিত এক 
বসায়ণবিদ্‌ু চরিত্র--সে এসেও নাচ দেখাত এবং সর্বশেষে রাজপুত্র ও 
রাজকন্যার] এসে নাচ, গান ও প্রেমাঙভিনয় করত। 

পৃতুলগুলো আকারে ২২ ফুট থেকে ৩ ফুট পর্যস্ত উচু হত, মঞ্চে তাদের 
সুতো! নেডে নাচান হত। পুতুল নাচেব মঞ্চট! হত বেশ উচু, তার 
গভীরতা হত কম; এবং পেছন দিকে থাকত একটা কালো পর্দা। এই 
কালো যবনিকাটির পেছনে থাকত পুতুল-নাচিয়ে, মে সেখান থেকে সুতো! 
নেভে পুতুলদের নাচ দেখাত। পর্দার উপর দিকে লোকটির হাত দেখা 
যেত কিন্তু মঞ্চের উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট হওয়ায় দর্শকদের দৃষ্টি পুতুলগুলিকে 
ছাড়িয়ে হাতটাকে স্পট দেখতে পেত না। মঞ্চট! প্রায় ২০ ফুট লম্বা হত 
পুতুলরা মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক বেশ চলাফের! কগতে পাত। পর্দার 
সম্মুখে এই মঞ্চের গভীরতা হত মাত্র ৪' ফুট। 

নোতুন মন্ত্রী পৃতুলনাচকে সম্পূর্ণ ই সরকারী আয়তে নিয়ে এলেন। ফলে 
পুতুল নাচ সাধারণ নাট্যাভিনয়েরই সমতুল্য হয়ে দাডাল। কেবল রঙ্গমঞ্চে 
অভিনেত! হুল মান্বষের পরিবর্তে পুতুল। তার! পুরোপুরিই নাট্যাভিনয় 
করে দেখাত। অতএব নোতুন যুগে পুতুল নাচের মধ্যে হু'ট ধারার সৃষ্টি হল, 
একটি পুরানে| ধার! অনুযায়ী জস্তর1 এসে একটি করে নাচ দেখিয়ে যেত এবং 
দ্বিতীয়টি হত নবযুগেব সৃষ্ট পৃতুল-নাটক । মৃলতঃ এটাও নৃতন কিছু ছিল না 
গাজকুমার, রাজকুমারীর কাহিনীই আর একটু বিস্তৃতভাবে দেখানো! হত। 
ভারতবর্ধ, জাভা, বলি, সাম, তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি দেশে যেমন পুতুলের 
নিজন্ব নাটক আছে এবং কাহিনীর ধার! রয়েছে ত্রন্ধে ত| নয়। সেখানে 
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পুতুল নাচের নিজস্ব কোন নাটাপ্রবাহ ছিল না, তাকে সম্পূর্ণ ই মনুস্ত অভিনীত 
নাট্যপন্থা অনুসরণ করতে হত। নাট্যাভিনয়ের মন্ত্রী পুতুলনাচের উপরে 
দু'টি সর্ভ আরোপ করলেন, এক হুল পুতুলনাচের কাহিনী জাতক ব! জাতীয় 
কোন এঁতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত হবে, আর দ্বিতীয়তঃ পুতুল খেলার 
মঞ্চে যে সমস্ত রাজ! এবং রাজসভার দৃশ্ট দেখানে! হবে তা অতি নিত 
বাণ্তবানুগ হতে হবে। 
পৃতুল খেলার এই প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর নূতন পুতুলখেল৷ 
দেখানেওয়ালাও সৃষ্টি হল। তার! অভিনয়জীবীদের মধ্য থেকে এলেও 
তাদের কিছু দিনের জন্য এই নোতুন খিগ্ভার আঙ্গিক সম্পর্কে শিক্ষানবিশ 
করতে হত, এই সব পুতুল খেলানেওয়ালার| কিন্তু অভিনেতাদের চাইতে 
অনেক বেশি সম্মানিত হতেন। এরা প্রথা সম্পর্কে অন্ভ্ন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন । 
মন্ত্রীর মৃত্যুর পর এদের উপর থেকে ঘরকারী প্রভাব সরে গেলেও সরকারী 
নির্ধারিত প্রথা এব। কিছুই ত্যাগ করলেন না । 
অবক্ষয়ের পরে আবার দেশ জুড়ে যখন নব উদ্দীপন! দেখা গেল, তখন 
পৃতৃল খেল! জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু যার! খেলা দেখাতেন তাদের 
অত্যধিক নিয়মনিষ্ঠ! এবং গৌঁড়ামীই বাধা স্বন্ধপ হয়ে দাড়াল, তার! নৃতন 
কোন পরিবর্তন গ্রহণ করতে চাইলেন না, এমন কি তাদের গোড়ামীর ফলে 
পুরাতন শিল্পীদের জায়গায় নৃতন কোন শিল্পীও এল না-কারণ অত 
বাধাধরা পথে শিক্ষানবিশী কর! তাদের রুচির মোটেই অনুকূল ছিল না। 
এবং নবীন প্রাণের স্পর্শ না পেয়ে পুতুল নাচ ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে 
চলল। | 
পুতুল নাচ এবং ছায়ানাটকের প্রকৃত জন্মস্থান ভারতবর্ষ । ভারতীয় 
উপনিবেশ স্থাপনেগ যুগে মহাকাব্য এবং সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পুতুল নাচ 
“এবং ছায়া নাটকও ছড়িয়ে পড়েছিল। জাভায় এসে এট! একটা স্থায়ী আসন 
অধিকার করে বদল এবং তা আজে! জনপ্রিয়তার সমুচ্চ শিখরে অধিঠিত 
হয়ে রয়েছে, জাভা! থেকে এই ছায়! নাটক ছড়িয়ে পড়ে শ্যাম, ইন্দোচীন ও 
জাপানে, অন্দিকে ভারতবর্ধ থেকেই ছড়ায় নিকটপ্রাচ্যের--পারস্য, তুরস্ক 
এবং আরবে-_-এমন কি ইউরোপ পর্যন্ত। ব্রদ্ধে এই নাটকের ধার! ইন্দোচীন 
ঘুরে গিয়েছিল প্রতাক্ষভাবে ভারতবর্ষ থেকে ঘায়নি। 
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॥ শ্যামদেশ ॥ 


গ্্ীয় তৃতীয় শতকে ভাবতীয় উপনিবেশগুলিতে হিন্দু সভ্যতা এবং 
ংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এক এক দেশে তা এক এক 
রকম রূপ ধারণ করে-প্রকাশ পায়। যবন্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে 
হিম্দুসভ্যতা নিবিডভাবে শিকড বিস্তার করেছিল। শ্ঠামেও এই প্রভাব 
যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। শ্যামে এরপরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রবল হয়ে 
ওঠে। রাজসভা ধর্মেব দিক দিয়ে বৌদ্ধ হলেও হিন্দুসত্যতার প্রভাব তার! 
বরাববই অক্ষুন্ন রেখেছিল । যদিও রাজসভাঁর সাহিত্যে এবং জনসাধারণের 
মধ্যে বৌদ্ধ ধারার প্রভাবও যথেষউ ছিল। কিন্তু কম্বোডিয়া, বলিদ্বীপ, 
প্রভৃতি দেশে হিন্দুধারার অনুসরণ ছাডা1 আজে! কোন নিজস্ব সাহিত্যধারার 
সূষ্টি হয়নি । এমনকি তৎপরে সংদ্কত সাহিতোবও কোন উন্নত ধরলেব চর্চা 
সেখানে হয়নি । 
কম্বোডিয়াঁয় হিন্দুসভ্যতাব প্রভাব পড়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক এবং 
মূলতঃ তারি ফলে তাদের নিজস্ব কোন এঁতিহ্া গডে উঠবাবও সুযোগ 
পায়নি । সেখানে বর্তমানে একটি রাষ্ট্রীয় নাটাশালা স্থাপিত হয়েছে সেই 
নাট্যশালায় আজো রামায়ণ ব1 অন্যান্য কাহিনী অবলন্গনে যে নাটক 
অভিনীত হয়, তা হিন্দুবাজাদেরই প্রচাবিত সংস্কৃত সাহিত্যের ভগ্রাবশেষ 
মার। 
স্যামেরই অন্যতম নাম “থাইল্যাণ্ড৮»। প্থাই” সেখানকার অধিবাসীদের 
নাম-তা থেকেই সে দেশেব নাম “থাঈলাও্ড” (00511570) 1 থাইর। 
মঙ্গোলীয় উপজাতি-_তার! চীনের সঙ্গে সুদূর সম্পকিত। শ্রীষপূর্বাব্েই তার! 
স্টামে বসবাস করতে আলে । থাইব! প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বিষু 
ও শিবের মুতি নির্মাণ কবে উপাসনা করত, ত্রয়োদশ শতকে হিছ্দু রাজত্ব 
সেখানে পৃরণ প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৩৫০ খ্রীঃ রাজা “উলং” (00178) এক নুতন 
রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন “অযোধা1” (৯5০1)55) এবং নিজে 
“রামাধিপতি” (চ২৪17)801325901) উপাধি গ্রহণ করে বাজা হন। অযোধ্যার 
রাজ ক্রমশঃ ণলাওস* (50৪8) ও কম্বোডিয়া (002)5015) অধিকার করে 
নিলেন। কিন্তু বঙ্গের কাধে একেবারে পরাজিত হয়ে গেলেন। অযোধ্যা 
এবং "সুখোদয্লের*” (941১০83৪) রাজার] বৌদ্ধই ছিলেন এবং ১৫শ ও 
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১৬শ শতক পর্যন্তও তাদের লিখিত ভাষা ছিল পালি। কিন্তু তারা হিন্দুদের 
শল্প সাহিত্যও অকু£চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের 
উপর “কন্ুজা” ও “দঘ্বারবতীর” (5%528556) প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়েছে। 
তা এখানকার বৃদ্ধমুত্তি, ভূপ ও মন্বিরশিখরে পরিলক্ষিত হয়। 

শ্যামদেশের নাট্যানৃষ্ঠানে হিন্দুদের “রামায়ণের” কাহিনী নিদ্বিধায় গৃহীত 
হলেও তার উপর বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রভাব পড়েছিল। ভারতীয় রামায়ণ 
যেমন হিন্দুদেবতাদের ধারণার সঙ্গে জড়িত, শ্যামের রামায়ণ তেমনি 
বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধজাতকের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু হিন্ুদেবতাদের মত এই 
সমস্ত দৈবী শক্তি যবনিকার অন্তরালে বসে ঘটন! প্রবাহ পরিচালনা করছেন 
না, সোজাদুজিই জাতকচরিত্র নাটকীয় ভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন। রাক্ষস- 
রাজ! রাবণ সেখানে সীতার প্রেম নিয়ে রামের প্রতিতবন্্বী। মহাকাব্য অবলম্বী 
সংস্কিত নাটকে যেমন দর্শকদের কাহিনী জান! থাঁকায় কথোপকথনের দরকাৰ্রি 
সূত্র বজায় রেখে অগ্রসর হলেই চলত, শ্ঠামে তা লয় । শ্যামের রামায়ণ 
নাটকের কাহিনীতে যেমন রয়েছে অভিনবত্ব তেমনি নৃত্য বা “আযাকৃশনই” ছিল্ব 
প্রধান অতএব আমর! বলতে পারি, পেখানে নাট্যধর্মী আঙ্গিকের প্রয়োগই 
প্রবল। শ্যামের রামায়ণে উত্তরভারতের মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান রামলীলার 
মত সমগ্র ঘটনাই অভিনয় করে দেখান! হত-_“রামলীলার” মৃতি কাঠ ও 
কাগজে তৈরী হয়, কিন্তু শ্টামের রাবণ ছিলেন প্রকৃতই মানুষ, তার দশ মাথ। 
থাকলেও তিনি মানুষেরই আকৃতি প্রকৃতি এবং স্বভাব অবলম্বন করে চলতেন। 
শ্যামের নাটক কিন্ত শেষ হত অগ্নি-পরীক্ষার পরে সীতার সঙ্গে রামের 
পুনমিলনে । এক্ষেত্রে তার! সংস্কৃত নাটকেরই রীতি অনুসরণ করত । শ্যামের 
রাজসভায় সংস্কৃত এবং শ্যামীয় এই দু'ধরনের নাট্যসাহিতোরই প্রচলন ছিল, 
তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দ বিতরণ করা । এলিজাবেখীয় “মাস্ক 
নাট্যাভিনেতাদের মত, শ্ঠামের অভিনেতাদের পোষাকে খুব ওজ্ল্য এবং 
জাকজমক থাকত। অনেক অভিজাত বংশের নরনারীও নাট্যাভিনয়ে বা 
নৃত্য-নাটো অংশ গ্রহণ করতেন । 

নৃত্য, গীত, বাছ্য ইত্যাদি অভিনয়েরই অধণ্ড অংশ ছিল। রাজবংশীয় 
এবং অভিজাতবংশীয়্ তরুণ তরুণীর! ললিত-কল! হিসেবে এগুলির চর্চ! 
করতেন এবং অনেকেই বেশ পারদশিতা দেখাতেন। তাদের এই সমস্ত 
গুণাবলী উচ্চপ্রশংদিতই হুত। রাঁজসভার মধ্যে জনসমাবেশে তারা অ 

১৪ 
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প্রদর্শন করতেও কুঠিত হতেন না, এবং তাতে কোন প্রথাগত বাধাও 
ছিল ন। | 

এই সব নাট্যাভিনয়ে কোন দৃশ্য বা মঞ্চজ্জাও ছিল না এবং দৃশ্ঠ- 
পরিবর্তনও ঘটত ন1। এতে হয় চরিব্রগুলি অভিনয় শেষে মঞ্চ থেকে চলে 
যেত, অথব1 অরৃকেন্ট্রার সঙ্গীতের ফাকে মঞ্চের উপরেই পরিক্রমা কবে 
প্রবেশ প্রস্থানের ভান করত । এই নাটকীয় আঙিক শ্ঠামদেশীয়দের কাছ 
থেকেই ব্রহ্মবাসীর1 পায়। নাটকের ভাষ| হত অভিজাতমণ্ডলীর মুখের অর্থাৎ 
রাজসভার ভাষা, তদুপরি ত1 হত কাবাপ্রধান, অতএব ভাষার মধ্যে 
যথে্উই কৃত্রিমতা ছিল--তবুও সে ভাষা জনসাধারণের মোটের উপর 
বোধগম্যই হত। 

১৭৬৭ খ্রীঃ ব্রঙ্গদেশ যখন শ্যাম জয় করল তখন তার। তাদের রাজসভাব 
জন্ব শ্যামদেণীয় নাট্যারডিনয়রীতি গ্রহণ করল ।| এব সঙ্গে ব্রহ্মের জাতক 
কাহিনীর নাট্য-চরিত্র এবং বাঞ্সগ্ডার শোভ| ও পরিবেশ অনেক কিছুরই 
মিল ছিল, ত| ছাড়া ব্রন্মের রাজসভায় যে সমস্ত শ্যামদেশীয় অভিজাত! 
ছিলেন তার! তাদের নিজঘ আনন্দ উৎসবের ধারাকে সাদবেই গ্রহণ 
করলেন । 

ম্যামের প্রতিনিধি এবং বাজবন্দীর! তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী ব্রহ্গের 
রাজসভায় “রামায়ণের” নাট]াণুষ্ঠানে প্রথম অবস্থায় নিজেরাই অভিনয়ে 
অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু ব্রহ্মে অভিনেতাদের প্রতি সামাজিক বিরব্ূপত] 
ছিল, তার] ভিখাবীর অধিক সন্মান পেত না । এব ফলে সেখানে অভিনয় 
ব্যবসায়ীরাই অভিনয় করত, অভিজাতরা করতেন না! সুতরাং শ্যামদেশের 
অভিজাতদেরও অচিরকাল মধ্যে অভিনয় প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হল। ব্রহ্ে 
শ্্যামদেশীয় ধারায় গডে ওঠ! এই নূতন নাট্য-প্রচেষ্টার নাম হুল, “জাত” 
(29)-পণ্ডিতেরা মনে করেন এই শব্টি এসেছে “জাতক” থেকে। 
কিছুকাল পরে এর সঙ্গে নানান দেশীয় উপাদান মিশ্রিত হওয়ায় এর নৃতন 
নামকরণ হুল “পয়া জাত” (১১১-2০ যার অর্থ হল “দৃশ্য-কাব্য”-_-এই নামই 
প্রকৃত নাটকের অর্থ বহন করে। 

স্যামের এই নাটকে প্রকৃত নাটকীয় অভিব্যক্তির চাইতে দেহভঙ্গিই 
ছিল প্রধান এবং বর্গের রাজসঙাঁও তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করল। এই 
অঙ্গভঙ্গি বা! “মুদ্রা” সংস্কৃত নাটকেও অতিশয় গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং 
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নাটাশান্ত্রেও তার বিশদ ব্যাখ্য! আছে । এর হয়তো অন্যতম প্রধান কারণ 
যে তখন মঞ্চে আলোকের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, তাই কথা ছাড়া সুক্ষ 
অভিবাক্তি প্রকাশে অঙ্গাভিনয় এবং মুদ্রাই একমাত্র বলি মাধ্যম ছিল। 


॥ ছীপময় ভারত ॥ 


এতক্ষণ আমর! ইন্দো-চায়ন] অথব| ব্রক্ষ-শ্টাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিস্তৃত উপদ্বীপ অঞ্চলের নাট্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেছি | 
এখন আমরা ইন্দোনেশিয়া বা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে 
আলোচন|। করব । এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বণিও, মালাকা, ফিলিপাইন, 
নিউগিনি, জাভা, সুমাত্রাঃ প্রভৃতি বহু দ্বীপাবলীই রয়েছে । এই বিস্তৃত 
এলা কা জুড়ে রামায়ণ, মহাভারত এবং সেখানকার পুরাখ, ইতিহাস অবলম্বনে 
নৃঙ্য-নাটা এবং গীতি-নাট্ের প্রচলন রয়েছে । তাদের সকলের নৃত্য 
গীতানৃষ্ঠানের ব্যাপক আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে করা সম্ভব নয়, 
তাই আমর! এদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ যবদ্বীপের নৃত্া-নাট্যান্ুষ্ঠান এবং 
ছায়া-নাটকের আলোচন। করেই এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানব । 

যবদ্ীপে অভি প্রাচীনকালেই ভারতীয় সাহিত্য গিয়ে পৌছেছে, তারি 
পঠন-পাঠন এবং অনুশীলনের ফলে ওদেশে যে সাভিতোর সুষ্ি হয়েছে তা হল 
“ইন্ফো-জাভানীজ,* সাহিতা--ভারত ও জাভার সংমিশ্রণে এই ভাষার ও 
সাহিতোর সৃষ্টি। ১০০* থেকে ১৫০০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাভায় ভারতীয় 
ভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের যুগ । 

এরপরে এই দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান বিজেতাদের আগমনের ফলে ভারতীয় 
ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে বাধা পড়ল । 

জাভায় ভারতীয় সভ্যতা প্রচারের প্রথম যুগেই রামায়ণের সৃষি 
ইয়েছিল | এট! “ইন্দো-জাভানীজ,” সাহিত্যের এক প্রধান ও বিখ্যাত 
অবদান। এর বিষয়বন্ত সংস্কৃত রামায়ণের অনুন্ধপই। কিন্ত এতে সীতার 
অগ্রি-পৰীক্ষার পরে রাম ও সীতার মিলনেই কাব্য শেষ-_-এরপরে সীতার 
নির্বাসন বা পাতাল-প্রবেশের অধ্যায় নেই। 

পরবর্তীকালে *্ধর্ম” বংশের রাজত্বকালে মহাভাঁরতও গদ্চে অনুবাদ কর! 
হয়। এই অনুবাদ মোটামুটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুরূপই কর! হয়েছে, কিন্ত 
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তার সাহিত্যিক উৎকর্ধ যথেষ্ট ছিল ন1। এই হ্ইখানি মহাকাবা জাভাক়্ 
খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাভার শিল্প সাহিত্যের এক নিরস্তর উৎস 
হয়ে দড়ায়। এ ছাডাও পুরাণ, কালিদাসের রচনা, নীতিশাস্ত্র, পঞ্চতস্তর, 
হিতোপদেশ, চাণক্য-সূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ট সম্পদণ্ডলিও অনূদিত 
হয়েছিল। একদিকে ছিল শিক্ষিতদের মধ্যে নবসংস্কৃতির এই বিকাশ অন্যদিকে 
ছিল অভিজাতদের এবং গ্রামাজনগণের নৃত্য-গীতের প্রতি এক স্বতং্ফৃ 
আকর্ষণ। 

যবদ্ধীপ বা এই সুবর্ণদ্বীপের মেয়েদের একট! নিজস্ব ধরনের আনন্দ 
অনৃষ্টান ছিল। যখন আকাশ পৃণিমার জ্যোতস্ায় প্রীবিত হয়ে যায় তখন 
গ্রাম্য মেয়েরা ২০ বা ৩০ জনের একটি দল বেঁধে বেরোয় | প্রধান মেয়েটি 
গ্রামা গ্ীতির এক লাইন করে গাইবে এবং সে থেমে গেলে আর সকলে মিলে 
সমবেতভাৰে গাইবে । এইভাবে তার! দল বেঁধে তাদের আত্মীয় পরিজনের 
বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে অথবা ধনী বা অভিজাতদের গৃহে যাবে। 
সেখানে তাদের তামার পয়স! বা অন্যকিছু মূল্যবান বস্ত দিয়ে বিদায় করতে 
হবে। একে বল! হত “্টাদনী রাতের গান” । 

নৃতযগীত সুবর্ণদ্বীপের সর্বত্রই বিশেষভাবে অনুশীলন কর! হত, অভিজাত 
বংশীয়র1| এবং রাজপুরুষের তো! রাজসভার নৃত্যগীতানুষ্ঠানে যোগদান 
করতেনই এমন কি রাঁজকন্যারাও কখন কখন বিশেষ অনুষ্ঠানে বা রাজ- 
অতিথির সমাগমে নৃত্যপ্রদর্শন করতেন। রাজপুত্র এবং রাজকন্যার! 
নৃত্যশিল্প ষথেউ যত সঙ্গে শিক্ষা করতেন, পারদশিত। অর্জন করতেন এবং 
ত৷ প্রকাশ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখতেন। 

যবদ্ীপের নৃত্য-নাটয এবং ছায়! নাটক সম্পর্কে এই শতকেই প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিস্তৃত বিবরণ আমর! পাই শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
রচনায়। তিনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এই পূর্বভারতীয় স্বীপপুঞ্ 
পরিভ্রমণে যান তথন তার সঙ্গি ছিলেন। কবি বিংশ শতাব্দীতেও এই 
দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সংস্কৃতির যে চিহ্ৃগুলি দেখতে পান এবং তাদের দার্শনিক 
চিন্তায় ভারতীয়ত্বের যে সুস্পষ্ট ছাপ পাঁন তাতে অভিভূত হয়ে যবদ্ধীপ 
ও বলিছ্বীপ পরিভ্রমণের প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কবিতাবলীও রচন! করেন। এদের 
এই দীর্ঘ ভ্রমণকালের সুবিস্তৃত এঁতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ডাঃ 
সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায় তার “রবীন্্-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শাম দেশ” 
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শাক গ্রন্থে। তিনি কবির সঙ্গে যবদ্বীপের অন্ততম সামস্ত মন্ুনগরোর 
আতিথ্য গ্রহশ করেন। ভোজন পর্বের শেষে যবদ্বীপের রাজবাড়ির বিরাট 
বড় মণ্ডপে কবির সম্মানে যে যবদ্ীপীয় নৃত্যের আয়োজন করা হয় তার 
সুন্দর একটি বর্ণন! আমরা শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাই। 

যবদ্বীপের এই ঞ্রুপদী নাচের উপরে হিন্দুযুগের প্রভাব ছিল সুগভীর । 
বেশিরভাগ নাচই যুদ্ধনৃত্য, সুকুমার তন্ন অভিজাত বংশীয় তরুণরাই 
নচেন। তাদের পোষাকের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের বেশ 
মিল আছে, কিন্তু ওরি সঙ্গে আধুনিক রুচির কিছু কিছু উপকরণও যুক্ত 
হয়েছে, যেমন বাতিকের কাজ কর! ধুতির নীচে হাটু অব্দি আটে! পাজামা 
এবং তাদের গায়ের জামা | তাদের মাথায় সোনার ঝাজমুকুট, গলায় হার, 
কোমরে গুজরাটী পাটোল! কাপড়ের বর্ণ-বৈচিত্র্য--সব মিলিয়ে অতি মনোরম 
শ্য রচন| করেছিল । নাচের করণ, প্রকরণ, হাতের মুপ্তা সকলি শাস্ত্র নির্দিউ 
যদিও তা ভারতীয় নৃত্য মুদ্রা থেকে কিছুট! ভিন্ন শ্রেনীর হয়ে গিয়েছিল-_ 
তবৃও অভিজ্ঞ চোখে মিল খুজে পাওয়া দুঃস্ধ্য নয়। এক সঙ্গে হৃ'তিন 
জনের বেশি নট মঞ্চে দেখা যায় না। ফোবিয়ন বাওয়ার্সের (6৪/১107 
8০৬5৪) প্রদশিত একটি চিত্রে প্রেমাভিনয় নৃত্যে ধলাজপরিবারের তরুপ- 
তরুণীকে একই সঙ্গে দেখা যায়। এই সমস্ত নৃত্যের জগ্ত কোন দৃশ্যপটের 
ব্যবহার থাকত না, উজ্জ্বল আলোয় মওপের মার্বেল পাথরের মেঝেতেই 
নাচ হত। 

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সামন্তরাজ মন্কুনগরোর প্রাসাদে যে 
নৃত্যানুষ্ঠান দেখেন তাঁর একটি তালিকা দিয়েছেন । সেই তালিকা নিয়ে 
উল্লেখ করা হছল_-এই তালিকায়ই আমর! দেখতে পাব এর বিষয়বস্তর সঙ্গে 
ভারতীয় এ্রতিহোর কতখানি মিল-_ছুই সংস্কৃতির মাঝে আজে] সেই অন্তলান 
মোত বইছে । 

নাচের তালিকা 

1. ড175178  081)011 1)61760) (0:05 ৪৪)-- প্রাচীন যবছীপীয় 
ইতিহাসের আখ্যাপ্নিক] বণিত কোনও ঘটনার নৃত্যাভিনয়। 

2. ৬/1150৫ 25067 [717065116 ত811]22 ড/50818 [28170100810 
রামায়ণের ঘটনা-_রাজপুজ ইন্রজিৎ আর বানর হনুমানের যুদ্ধাভিনয় 

3, 61৪80) 3০16॥ _-একটি স্রীলোকের নৃত্য। 
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4. ড/1ো০5 5108) 1১০৪৫০:০--তীর ধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়-_ 
/১01)51)105 অভিমন্যুর সঙ্গে 9৪42০ শাম্বর পুর -/6 ০1098596720 


বর্ধকুসুম ব! রৃষকুসুমের যুদ্ধ । 
5, ৬1:60 006 ৬/60০০৭০:০ (5811181) 1075005 2৪:010510-- 


রাজপুত্র বকোদরের সঙ্গে প্রভু বা রাজ। প্রতীপ্রেয়ের যুদ্ধ । 

6. 79561151) 1.9161001 1০--11617210 10110680৫61) 12813)21 
৬/০৪1৭--প্দামার বৃলান্‌” নামক বিখ্যাত প্রাচীন যবদ্বীপীয় কথার ঘটন 
বিশেষ নিয়ে নৃত্যাঁতিনয় ; ছুই প্রতিপক্ষ মেনাকৃ-জিঙ্গে! ও দামার্‌ বুলানের 
যুদ্ধ । ূ 

গ্যামেলানের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাচ চলছিল । অভিজাত বংশীয় 
বাক্তির যখন রাজসভায় এই নৃত্য করেন, তখন তাদের সুশিক্ষিত তম্নতে 
স্বভাবতঃই এমন একটি সুষমা, সৌন্দর্য এবং মহিমা প্রকাশ পায় যে 
ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাকে “দেহের সঙ্গীত” আখ্যা দিতেও কুষঠিত হননি । 

যবদ্বীপের নৃত্য-নাট্য ভারতের ছুই মহাকাব্যের কথাবস্য অবলম্বনে 
রূপায়িত। ঘটোৎকচ তাদের অতি প্রিয় চরিত্র, সে একাধারে বীর এবং 
প্রেমিক। পূর্বে আমরা যে বিষয়সূচীর উল্লেখ করলাম তাতেই আমরা 
দেখতে পাই হিন্দুসভ্যতার প্রভাব সেখানে কত সুগভীর । যবদ্বীপে হিন্দু 
রাজাদের শাসনকাঁলের পরে এসেছিলেন মুসলমান বিজেতার! তখন যবদ্ধীপের 
প্রজা ও সামস্তর! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন । অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ 
শতকের মধ্যে এগুলি হয় ডাচদের উপনিবেশ | তবুও ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের 
ভাষায় তারা তাদের “জাত দেয়নি”__অর্থাৎ তার] তাদের হিন্দু সংস্কৃতি 
এবং দার্শনিক চিন্তা তাগ করেনি বরং সেখানেই অক্ষুম্ন রয়েছে তাদের 
অস্তিত্বের মৌলিক য্বাক্ষর | ডাচ. সত্যতার সংস্পর্শে এসেও তারা উন্নত 
ধরনের দৃশ্টা-সঙ্জ। বহুল ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ গ্রুপদী নৃত্য-নাট্যের জন্য গ্রহণ 
করেনি। রাঙ্গসভার মঞ্চ হত চারদিকে সমভাবে আলোকোজ্জ্বল একটি 
মগুডুপ। যার সঙ্গে রাজবাডির এশ্বর্ষ এবং জাকজমকের অংশ বাদ দিলে 
আমাদের যাত্রার অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণের রঙ্গভূমির স্থাপত্যগত বিশেষ প্রভেদ 
নেই। 

যবদ্বীপে অভিনয় ক্ষেত্রকে বলা হয় “পেগুপো” বা “মগ্ুপ”। রাজবাড়ির 
এই মণ্ডপ বহুত্তল্ত বিশিষ্ট এবং প্রশ্বর্ষময় | এই মণ্ডপটি দু'টি চাতালে বিভজ, 
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উপরের চত্বরে রাজ! এবং বিশিষ্ট অতিথির বসেন। এর এক ধাপ নীচে 
বারান্দার মত ছ্িতীয় চাতাল--রাজাঁসন রয়েছে যে মণ্ডপটিতে তার নাম-- 
“বেঙসাল কনচান|” (867252] [.61)118108) অর্থাৎ “কাঞ্চন-মগ্ডপ”। এর 
থামগুলো! উচু উচ্‌, ছাদের নীচে কাঠের কারুকার্য করা, চারদিকে রঙিন 
নিশান পৌতা, সাদ] মার্বেল পাথরে মেঝেটি আচ্ছাদিত । মণ্ডপের একদিকে 
মেঝেতে গায়ক এবং বাগ্ভকররা বসেন। আবহ্সঙ্গীতে ইউরোপীয় বাগ্য 
বাজলেও, গানের সঙ্গে গ্যামেলানের টুং টাং মধুর ধ্বনিই হুল প্রধান সঙ্গত। 
গায়কদের মধো নারী পুরুষ উভয়ই থাকে । গানের দুরে গ্রুপর্দী-চঙের 
প্রাধান্তই বেশি । 

রাজপরিবারের এবং অভিজাত পরিবারের পুরুষরাই যে কেবলমাত্র 
নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তা নয়, নারীরাও এবিষয়ে সমান পারদশিতার 
অধিকারিণী এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রদর্শনেও কৃঠিত নন। প্রাচীন ভারতে 
শাস্ত্রীয় বৃতাকল|। যে কতখানি পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছিল তা আমরা 
ভরতের নাটাশাস্ত্রের নৃত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচন! থেকে বুঝতে পারি। 
রাজপরিবারের তরুণ তরুণীরা আচার্ষের কাছে নৃতাগীত শিক্ষা করতেন 
তার বহুতর প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে | এসব নৃত্য রাজসকাশে প্রদশিত 
হত। এ ছাভড। দেববি্রছের সামনে নৃত্যগীত বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতে 
প্রচলিত ছিল। ভারতের মন্দিরগাত্রে নৃত্য-গীতপর] কিংবা বাছাবাদিনী 
ভাস্কর্যমৃত্তির কোন অভাব নেই। ভারতবর্ষ থেকে নানান কারণ বশত: 
নৃত্যগীত শিক্ষা অভিজাত সমাজ পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশ: তা নটনটী 
নামে ভিন্ন এক শ্রেণীর হাতে চলে যায়। ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু তা লুপ্ত 
হয়নি বিভিন্ন স্থানে অভিজাত তরুণ তরুণীর নৃতা-গীতানুষ্ঠটান সেই 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্তও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে 
প্রাচীন ভারতীয় নৃত্োর মুদ্রা এবং বিভিন্ন আজিকের প্রয়োগ দেখতে 
পাওয়। যায়। 

রাজপরিবারের সুদর্শন] কন্যারাও অনেক সময় বিশেষ অনুষ্ঠানে 
গ্যামেলানের মধুর ধ্বনির সঙ্গতে নৃত্য প্রদর্শন করেন। আট ন'জন মেয়ে 
একই সঙ্গে হয়তো মণ্ডপে আসেন | এই সমস্ত রাজ-অন্তঃপুরিকাদের সম্মানের 
জন্য আগে পিছে দাসীর আসে-_দাসীর] উঠে দাড়ায় না উবু হয়ে আসতে 
থাকে, তার! মণ্ডপের মধ্যভাগ পর্যস্ত কন্যাদের সঙ্গে থাকে তারপরে সবে 
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যায়। এই নর্তকীদেব পরিধানে থাকে খয়রি-রঙের ডুরে কাটা নকশাদার 
সারও. _এই সাবউ, লুঙ্গির মত বিশেষ এক পরিধেয়। সারঙের খানিকটা 
মাটিতে লুটিযে পডে। তাদের দেহের উর্ধবভাগে থাকে ঝকৃমকে উজ্জ্বল 
ৰর্ণেব মখমলের আউিয়।-দ্'কাধ থাকে অনারৃত। কোমরে নান] বর্ণের 
বেশমী পাটোল! কাপডেব কোমব-বন্ধ, দ'দিকে তার ছু'টো খু্ট ঝুলে পড়ে 
আবো শো! বাডায়। মাথাব খোপায় জুইফুলের মাল! মাঝে সোনার 
তাবেব ফুল লতাপাতা, প্রজাপতি বা! অন্য কোন অলংকাব। কানে 
জড়োয়াব হুল, হাতে সরু চু'ড বা বাল!, কনুইয়ের উপবে তাবেব কাজকরা 
গহন! | মাথায় সোনার মুকুট, আর গলা একগাছি হার। মুখে এবং 
দেহের অনাবৃত অংশে ও বাহুতে হল্দে রঙের গুডে! মাখান_তাতে দূর 
থেকে তাদের অনেকট! আমাদের দেবী প্রতিমার মত দেখায়। অস্তঃপুবের 
পথে মণ্ডপে যখন তাব৷ আসেন তাদের তন্ময় দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হয়েই 
ধাকে। সেই ভাবে তারা এগিয়ে আসেন সাধারণভাবে পাশাপাশি পা 
ফেলে নয়--এক পায়ের ঠিক সামনে আর এক পা ফেলে এগোন এবং 
এইভাবেই রাজসমীপে এসে নিজেদের পদতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রীভান। 

রাঞ্জকন্যাদ্েব এই নৃতা, তাদের পোষাক, অলংকার, অঙ্গসঙ্জ!, এমন 
'কি তাদের তনুত্রী, চোখেব দৃষ্টি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই এঁতিহাকে 
বহন করে চলেছে । 

রাজসভাব এই সমস্ত নৃত্য-নাট্য ছাভাও জনসাধারণের মধ্যেও 
নাট্যাহুষ্ঠ।নেব প্রচার ছিল। কোথাও কোথাও এই সাধারণ রঙ্গালয় 
রাজপৃষ্ঠপোষকতায় গভে উঠতে দেখা যায়। এর পেশাদার নটসম্প্রদায়ও 
রাজ অর্থেই পরিচালিত হয়। নাটকের মুখ্য কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত 
এবং যবদ্বীপেব প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বনে বয়ন করা হয়। আধুনিক 
ংস্কৃতির আকর্ধণেব মাঝেও জনসাধাবণ যাতে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে তাই এর উদ্দেশ্ঠ । নাট্যানৃষ্ঠান অভিনেত্রী 
ঝজিত, এবং কৌতুক প্রধান হয় এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাবেশ 
হয়। 

যবদ্ধীপের নাট্যানুষ্ঠানের আর একটি প্রধান অংশ হল তার ছায়া-নাটক। 
এর যবদ্বীগীয় নাম “ওআইয়া কুলিৎ” (ড/21508 [.০৫1/1) বা] পুতুলের 
ছায়া-নাটক। এটি একটি অপূর্ব শিল্প সম্ভার এবং অভিনবও বটে। এক 


সুদ্বর প্রাচ্য ঃ জাভা! ২১৭ 


পুতুলগুলি জাপানের কিংব! অন্যান্য পুতুল নাটকের পৃতুলগুলির মত সাধারণ 
ত্রিমাত্রিক পুতুল নয়। অভিনয়কারী পুতুলের মুতিগুলি তৈরী কর! ভয় 
মোষের চামড়া কেটে । 

ছায়-নাটকের মঞ্চে মন্তবড় একটি সাদা যবনিকা টাঙ্ান থাকে। 
যবনিকার যে দিকে প্রদর্শক তার পুতুল নিয়ে বসেন সেইদিকে মাথার উপর 
একটি উজ্জ্বল আলো থাকে, পুতুলগুলি থাকে এই আলো এবং পর্দার মাঝখানে, 
পর্দার উপরে তাদের ছায়াগুলি পড়ে। পর্দার ছ"দিকেই দর্শকরা বসেন, 
প্রচলিত প্রথ! অনুযায়ী পর্দার যে দিকে পুতুলের ছায়! দেখ! যায় সে দিকে 
বসেন স্ত্রীলোকের! এবং যেদিকে আলোর নীচে পুতুলগুলে৷ খেলানো হচ্ছে 
সেদিকে থাকেন পুরুষেরা । এই পদ্ধতির মধ্যে হু'টি বৈশিষ্ট্য পরিষ্ফুট 
ত| হল ছায়া-নাটকের আলোর দিকে বসে কখন দর্শকর] অনুষ্ঠান দেখেন 
না, তার! ছায়ার দিকেই বসেন কারণ সেদিক থেকেই প্রকত শিল্পপ্রী উপলব্ধি 
কর] যায় জাভায় এর ব্যতিক্রম রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ সর্বত্র এই পুতুল নাচে 
আমর! দেখতে পাই যে পুতুলগুলোকে উপর দিক থেকে সুতোর সাহায্যে 
নাড়ানে। হয় কিন্তু যবদ্ীপের পদ্ধতি ভিন্ন। সেখানে নীচের দিক থেকে ব! 
ছু'পাশ দিয়ে স্বচ্ছ লাঠির সাহায্যে পৃতুলগুলোকে চালানো হয়। এই 
পুতুলগুলোর হাত নাড়তে পার! যায়। একই চরিত্রের অভিনেত৷ বিভিন্ন 
ভাবজ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন পুতুল রয়েছে । স্বচ্ছ বস্ত দিয়ে এই পুতুলগুলির 
পোষাক বন্ছবর্ণে রঞ্জিত কর] হয়। তার ভিতর দিয়ে আলে! ঠিকরে 
গিয়ে অন্ধকার পর্দায় পড়ে এবং তাতে পুতুলের চেহারাগুলে! আশ্চর্য 
বর্ণোজ্ঘল দেখায়। মন্তবড় পর্দাটার মাঝখানে একটা কাল্পনিক ত্রাক্ষাকুঞ্জ 
রয়েছে, তাতে লতাপাত| জড়ানে!, তার উপরে উপবিষ্ট রয়েছে বার এবং 
পাখীরা_ আর নীচে হু'জন পাহারাদার দাড়িয়ে ধড়িয়ে দেখছে। নাটক 
সুরু হলে এই অভ্ভুতদর্শন ছায়া-বৃক্ষটি অধৃশ্ট হয়ে যায়। নাট প্রদর্শককে 
বলা হয় প্দালাউ,* (1081578), তিনি একটি মাদুরে বসে মুখে মুখে নাটকের 
ঘটনাবলী পাঠ করেন, সংলাপ থাকলে তাও অভিনয়ের ধরনে বলেন, তার 
পেছনে তার সহায়ক হিসেবে রয়েছে অর্কেন্ট্রার বাছ্যস্ত্রবিদূরা । যখনি 
কোন নূতন চরিত্র আসে অরৃকেন্ট্র! বেজে উঠে তার প্রবেশ জানিয়ে দেয়। 
অন্মকোন দেশের ছায়া নাটকে এই কাল্পনিক বৃক্ষটি নেই এবং অন্যকোথাও 
পৃতুলগুলির মুখও এতটা কিভুতকিমাকার ভাবে বিকৃত নয়। এ পুতুল- 


॥ চীন ॥ 


আমর] পাশ্চাত্য নাট্য আলোচিন! করতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে 
ন|ট্যশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবকে 
ভিত্তি করে। প্রাচ্যের ইতিহাসও তাই । ভারতবর্ষ, চীন, জাপান সর্বত্রই 
নাটকের অগ্রদূত ছিল দেবমন্দিরের নৃত্য, গীত ও পৃজানুষ্ঠান। প্রায় ২০৯৪ 
শর: পৃঃ থেকেই চীনদেশে দেবপূজায় অন্মন্ত্র, নৃত্য, গীত, ভূতপ্রেতের ওঝার 
ভরে" পাওয়। ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নাটকের প্রাথমিক উপাদানগুলি ছিল। 
এই উপাদানগুলির সঙ্গে রাজকীয় অনুষ্ঠান এসে এরপরে সংযুক্ত হল তখন 
এর সৌষ্ঠৰব ও পরিধি দুই-ই বেড়ে গেল এবং নানান শৈল্পিক ধারারও 
উৎপত্তি ঘটল, চীনের নাটকীয় ধারার আবির্ভাবও ঘটল তখন। 

চীনদেশীয় নাটকের প্রধানতম উৎসই হুল নৃত্য। প্রথমে এ ছিল 
দেববেদীর সম্মুখে পুরা বা ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে পৃজারীর নৃত্যানুষ্ঠান, 
ৰা পূর্বপুরুষের বীরকাহিনী নিয়ে যুদ্ধ-নৃত্য ও বিভিন্ন নৃত্যমূলক সামাজিক 
অনুষ্ঠান। পরে নৃত্যের মধো যখন জটিলতা এল তখন সেই সমবেত নৃত্য 
পরিচালনার জন্ত একটি প্রধান ভূমিকার সৃষ্টি হল, এলেন প্রথম অভিনেতা । 
ক্রমশ: পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের উত্তব হল, তারা ধর্মাহৃষ্ঠান ছাড়াও শুধুমাত্র 
আনন্দ বিতরণের জন্যই নৃত্য ও নৃতা-নাট্যের অনুষ্ঠান করতেন । আমরা 
প্চাওসরাজত্বে (07০৬--১১২২-৩১৪ শ্রীঃ পৃঃ) নৃত্য-নাট্যের বহু বিবরণ 
পাই। এই সময় রাজসভায় কৌতুক শিল্পীদেরও বিশেষ স্থান ছিল। পরবর্তা 
কালে চীনের নাটকে “ক্লাউন” একটি লক্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিল। “্হান্‌* 
রাজবংশে (২০৬ খ্রীঃ পৃঃ) পাখা নিয়ে নৃত্য কিংবা দেবতা বা পণ্তর পোষাক 
ও মুখোশ পরে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ নৃত্যানুষ্ঠান সমস্ত 
রকম গণ-অনুষ্ঠান এবং অর্থশালীদের ব্যক্তিগত উৎসবের অবিচ্ছেদ্ভ অংশ 
হয়ে উঠল । 

“থং* রাজত্বে (05108 0908815--৬১৮-৯০৭্ীঃ) সর্বশিল্পের) বিশেষ করে 
নাট্যশিল্পের সমুন্নতি ঘটেছিল । কারণ থং রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে চীনের সভ্যত| বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আরো বেশি উন্নত হয়ে 
ওঠে | এই সময়ে চীনে নাটক ধর্মানুষ্ঠান ও গণউৎসব মাত্রই আর রইল না, 
তা রাজানুগ্রছে পুষ্ট হওয়ার সুযোগ পেল এবং চীনদেশের ক্লাসিকাল নাটক 


চীন ২২১ 


ূর্ণায়ত রূপ পেল। রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল বলেই এই যুগে চীনদেশে 
নাটকের জন্ম নিয়ে একটি উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল । এই উপকথায় আছে 
যে অষ্টম শতকে থং সম্রাট "মিং হুয়াং” ()41708-55808) একবার চন্দ্রলোকে 
বেড়াতে গিয়ে চন্দ্ররাজের “জেড প্রাসাদে (0৪৭৩ £51406) একদল কুশলী 
নাট্যাভিনেতাকে অভিনয় করতে দেখে মুখ হন। পরে তিনি স্বরাজো ফিরে 
এসে একটি নাটকের দল সৃষ্টি করেন এবং তাদের অভিনয়ের জন্য তার 
-পেয়ার্‌ অরুচ্যার্ড৮ (66৪: ০০১90) বা নাশপাতি কুপ্ডে একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরী৷ 
করান। পরবতীকালে নাট্যাভিনয়ের ঝহুদলের সঙ্গেই পেয়ার্-উদ্যান ব। 
পেয়ার্‌ কুজের নাম যুক্ত হয়েছিল । এই জময়ে রাজসভায় নাটকের বিষয় হত 
বীরগাথা, পুরাণকাহিনী* কমেডি, এমনকি অপরাধীদের নিয়ে রঙ্গ তামাশ। ৷ 
ংদের পরে প্স্যুং” রাজত্বের (5818 097750/-৯৬০-১২৭৮ ঘ্রীঃ ) ৩০৪ 
খানি নাটক পাওয়া যায়। প্রকৃত নাট্যসাহিত্য কিন্তু রচিত হয় “ইয়াং” 
রাজত্বে (29৪0 4১7৪96--১২৮*-১৩৬৮ খ্রীঃ ) অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষভাগে । 
এ যুগে লিখিত ক্লাসিকাল ধারার নাটকই শ্রেষ্ঠ চীনা নাটক হিসেবে 
পরিগণিত হয় এবং এখনে] এ যুগের অনেক নাটকই ক্লাসিকাল চীন] রঙ্গমঞ্চ 
আধিপত্য বজায় রেখেছে । মঙ্গোল ব| ইয়াংদের রাজত্বকালের ৮১ খানি 
নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরপরে থিয়েটার এসে পৌঁছল 'মিং, 
(14118) যুগে । মিংদের ৬০* খান! নাটকের সন্ধান পাওয়! যায়। এই 
নাটকগুলি বড় বড় পত্ডিতবাকিরা রচনা করেছিলেন সুতরাং স্বতদ্ফুর্ত গুণে 
নয় তবে সাহিত্যিক উৎকর্ধে এ পূর্ব ইতিহাসকেও ছাড়িয়ে গেল এবং এক 
নৃতন এতিহোর সৃষ্টি করল। 
ইয়াং যুগের নাটকে তিন থেকে পাঁচটি অঙ্ক থাকত এবং মাত্র একটি 
চরিত্রই আগাগোড়া প্রাধান্য পেত। মিং যুগের নাটকের অঙ্ক সংখ্যা অনেক 
বেড়ে গিয়েছিল। দুই থেকে চার ডজন অঙ্ক এ যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। ্বতঃই 
এই নাটক অনাবশ্ঠক দীর্ঘ হয়ে পড়ত, সুতরাং এই নাটকের এক একট! 
অঙ্কের মধ্যেই নিজম্ব একট! সম্পূর্ণতা থাকত, ছোট গল্পের মত বিভিন্ন 
অঙ্কের বিভিন্ন কাহিনী গ্রথিত করেই একটি পূর্ণাঙ্গ উপকথ! বল! হত। এ 
যুগের এই নাটক দেখেই সাধারণ ইউরোপীয়দের ধারণ! হয়েছিল যে চীন- 
দেশের নাটক-_একারদিক্রমে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে । প্রকৃত পক্ষে 
এ যুগের সাহিত্যিক নাটক পুরোট! খুব কমই দেখানো! হত-_অভিনেতার/ 
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কয়েকটি দৃশ্ঠ বেছে নিয়ে অভিনয় দেখাতেন। এ সময়কার একটি প্রখ্যাত 
নাটক হল প্লুটু* (4)-এর কাহিনী । লুট্-এর গল্প হল, একটি ছেলে 
গ্রামে তার অনুরাগিণী বধৃকে রেখে সহরে পড়তে এসেছিল । সেখানে সে 
রাজকর্ষচাবীর পদ পায় ও সম্রাটের আদেশে এক অভিজাত নারীকে বিবাহ 
করে সরে বাস করতে বাধ্য হয়। এরপরের কাহিনী হল তার সেই বিশ্বস্ত 
গ্রাম্য বধূ কেমন করে তার তারের যন্ত্র 'লু'টিকে পরম যত্বে নিয়ে এল-- 
ছেলেটি তাকে চিনতে পারল ও তাদের মিলন হল। অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে এযুগের নাটকে প্রচুর চরিত্র এসে যাচ্ছে এবং জনপ্রিয়তাও বাড়ছে । 

মিং যুগের পরে চীনে মাধ রাজত্ব (১৬৪৪-_১৯১১ খ্রীঃ) স্থাপিত হল । এই 
বভিবাগতর1 এসে ড্রাগন সিংহাসন অধিকার করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি 
চীনদেশের সংস্কৃতি গ্রহণ করলেশ-_এদের রাজত্বকালেই চীনের শিল্প-ক্ষেত্রে 
শবজাগরণের যুগ এসেছিল। এ যুগের প্রায় ৮০* খানি নাটক পাওয়। 
যায়, তার মধ্যে সবপ্রধান অংশই হুল এঁতিহাসিক ট্র্যাজেডি । যেমন 
মি*দের পতন নিয়ে লেখা "রজ্াঙ্কিত পাখ!” কিংব1 থং-সম্রাট মিং হুয়াং ও 
তার বিশ্বাসঘাতিনী রক্ষিতার কাহিনী নিয়ে লেখ! "অনস্ত জীবনের প্রাসাদ”। 
এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল-বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নাট্যবূপ 
দান, যেমন--"তিন-সাআাজ)” ( সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটক ) ণজল 
গর্তের বীরের” (রবিন হুড জাতীয় কাহিনী ) প্লাল-গৃহের সপ্ন” (বিখ্যাত 
প্রেমের উপন্যাস নিয়ে রচিত )। 

এই মাঞ্চু রাজত্বেই চীনের রঙ্মমঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী “মিং' রাজত্ব পর্যন্ত নারীর চরিত্রে নারীরাই অভিনয় 
করতেন। কিন্তু মিং রাজত্বের শেষের দিকে অভিনেত্রীদের কেন্দ্র করে নানাণ 
সামাজিক বিকৃতি ঘটতে লাগল। রাজকুমারগণ এবং প্রধান রাজপুরুষগণ 
তাদের প্রাসাদে বহুসংখ্যক অভিনেত্রীকে রাখতেন--এর ফলে চূড়ান্ত রকম 
সামাজিক অধঃপতন ও লোকনিন্দার সৃষ্টি হয়েছিল মাঝু বংশীয় বিজেতাগণ 
নিজেদের শক্তি, সাহস অক্ষুন্ন রাখবার জন্ত ও অবনতি রোধ করবার জন্য 
মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। 

একথ! অনস্বীকার্য যে চীনদেশের নাটা-সাহিত্য সোফোক্রেস্‌, শেকৃসপীয়র 
বা! কালিদাসের রচপার মত পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে 
উঠতে পারেনি । অতএব সাহিত্য সামগ্রী হিসেবে সুধী সমাঁজে তার পঠনও 
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প্রচলিত নেই। বিশেষতঃ ট্র্যাজেডি বিলাসী পশ্চিমী মনের কাছে কাহিনীর 
অসংবদ্ধতা ও অগভীরতার জন্য তা! নিতাত্তই উচ্ছ্বাসপৃণণ যেলোদ্রামা মনে 
হওয়। স্বাভাবিক কিন্তু তার জন্য নাট্যকাররা তঙখানি দায়ী নন যতখানি 
দায়ী ছিল দর্শক সাধারণ । কারণ অভিনয় চলাকালে দর্শকর! অনবরতই 
যাওয়া-আস1 করত, তাদের অবস্থানটা হত সাময়িক, সুতরাং কাহিনীকে 
পুরোপুরি অনুধাবন কর] তাদের সাধ্যাতীত ছিল। হাটের পথে হচ্ছে, 
যে যতক্ষণ খুশী দাড়িয়ে, বসে দেখল। লোক আসছে, যাচ্ছে, চা খাচ্ছে, 
খানা-পিন! গল্প গুজব চলছে, এমন কি নাটকের অপেক্ষাকৃত হীন অংশে 
তাস-পাশাও খেলছে । সুতরাং পুরো নাটকের মধ্যে সঘন রসসংবদ্ধত| আশা 
করা সেখানে বাতুলতা। একটি ভাব বা বিশেষ ওৎসুক্যকে আগাগোড়া 
বাচিয়ে রেখে, টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই নাটকের এক একটি 
ছোট ছোট অস্কই নাটকীয় পূর্ণতা নিয়ে স্বপ্রধান হয়ে বিরাজ করত। চীনে 
নাটকের অভিনয় চলত সায়াহন থেকে প্রায় পরদিন প্রত্যুষ পর্যস্ত। 

এই দীর্ঘ সময়ে দেখানোর জন্য নাটকের সূচীপত্রেও একাধিক নাটক 
থাকত। একট! নাটকের অভিনেতার] যখন প্রস্থানের দরজা দিয়ে চলে 
যেতেন, তখন প্রবেশের দরজা দিয়ে ভিন্ন নাটকের অভিনেতার! মঞ্চে 
আসতেন । এই ভাবেই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে নাটক প্রবাহিত হয়ে চলত | আর 
তার সঙ্গে উচ্চ গ্রামে বেজে চলত সঙ্গীত। সবচেয়ে দীর্ঘ যে নাটক তাতে 
৩২ থেকে ৪৮টি পর্যন্ত অঙ্ক থাকত। কিন্তু ওরি মধো চীনের দর্শকগণ 
তাদের নাট্যানৃষ্ঠটানকে গভীর ভাবেই উপভোগ করত, যা আর কোন 
বহিরাগতের পক্ষেই সম্ভব ছিল ন]। 

চীনে নাটকের বিষয়বন্থ সব রকমই হতে পারত। ইউরোপীয় ধারার 
পূর্ণমাত্রার ট্র্যাজেডির দর্শন সেখানে না মিললেও তার মধ্যে বেদনাদায়ক 
পরিবেশ ও ছৃঃখাশ্রর সন্ধান পাওয়। যায়। এ ছাড়া বীরত্বপূর্ণ কার্য, 
ধতিহাসিক যুদ্ধবিজয়, পিতৃসত্য বা! ভ্রাতৃপ্রেম রঙ্গ! ইত্যাদি গুরুগম্ভীর 
রসের আশ্রয় রয়েছে ; অন্য দিকে আছে সর্বপ্রকার হাস্য পরিহাস । মৃদুল 
হাসি থেকে; মাথায় ডা মেরে রহ্ষ্য কর! পর্যস্ত । হাসি, তামাশা ছাড়! 
ফার্সকে ভিন্নশ্রেণীর নাটক বলে ধরা হত। 

গুরুগন্ভীর ধারার চীন! নাটক ছু'শ্রেণীর হত। এক হত এঁতিহাসিক, 
যার মধ্যে বীরত্ব গাথা» যুদ্ধজয় ও দেশতক্তিমূলক কাহিনী থাকত। অন্য 
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শ্রেণী ছিল সামাজিক নাটক। এগুলি বেশিরভাগই পারিবারিক নাটক 
হত, যাতে সুনীতির জয় ও দুর্নীতির পরাজয় দেখানে! হত-_এর একটা 
অংশে অপরাধমূলক নাটকও থাকত। 

চানদেশের নাটকের গঠন প্রকৃতি অনেকটাই তার চরিব্রগুলির উপরে 
নির্ভরশীল । নাটকীয় চরিব্রগুলি সবসময়েই কতকগুলি বাধাধরা ছাচে 
ঢালা হত। ব্যক্তিচরিত্রের চাইতে নাটকে “টাইপ” চরিত্রই প্রধান ছিল। 
চার ধরনের টাইপ চরিত্র এবং তার মধ্যে আবার নানান শ্রেণী বিভাগ 
দেখ! যায়। ১। এরমধ্যে প্রথম বিভাগ হল পুরুষ চরিত্র “ম্যেং” 
(51608) তার মধ্যে যারা রাজা, বীর বা সৈন্বাধ্ক্ষ তাদের চেহারা 
হত দাড়িওয়াল ভারিক্কি ধরনের । আর ছিল তরুণ বয়সের চরিত্র-- 
এর! হত নায়ক ব! প্রেমিক, হাতে এর] পাখা কিংবা পালক নিয়ে 
আসত। 

২। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল নারী চরিত্র “তান্‌” (777) তারমধ্যে থাকত 
জাগতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ মনোহারিণী নারী, থাকত যোদ্ধনারী। আর 
থাকত সৎ আদর্শস্থানীয় নারী চরিত্র। এই আদর্শ নারী চরিত্রই ছিল 
নানান ছুরধিগম্য পরিবেশ অতিক্রম করে আস! বাঞ্ছিত ফলভাগী নায়িকা 
চরিত্র। 

এই সমস্ত টাইপ চরিব্রগুলির পোষাক, বর্ণ, দূপ-সঙ্জ। এগুলিও 
সুনি্দি থাকত । চরিত্রটি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ 
দেখে অভিজ্ঞ দর্শক বলে দিতে পারত এটি কোন চবিব্র এবং এর আচরণগুলি 
কেমন হুবে। পূর্বেকার দু'শ্রেণীর পুরুষ ও নারী চরিত্র পশ্চিমী ধরনে মুখে 
রং-এর প্রলেপ লাগাত, তবে তাতে মুখের স্বাভাবিক রেখাগুলি ঢাক পড়ত 
ন|। অনেক সময় সুন্বগসী তরুণী নায়িকার] মুখে ঝকৃঝকে সাদ রংও 
লাগাত। বয়স্ক পুরুষ চরিত্র মুখে বয়সের কু্চন দেখাত এবং ধৃসরবর্ণের 
এলোমেলো চুল রাখত ও লম্বা নকল দাড়ি পরত। নায়িকা চরিত্রের 
নারী চোখকে আরে বড় এবং উজ্জ্বল দেখাবার জন্ত অনেক সময় হয়তো! 
চোখের মণিতে চীনা কালে! কালির ফৌট| লাগিয়ে দিত, তার! মাথায় 
পরচুলাও পরত | কারণ মাঞ্চু রাজত্ব থেকে পুরুষরাই নারী চরিত্রের 
অভিনয় করত। তরুণ নায়কদের আভিজাতা বাড়ানর জন্ম চোখ এবং ভর 
তির্ধকভাবে টেনে উপর দিকে তুলে দেওয়! হুত। 
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অগ্ান্য নারী চরিত্রের মধ্যে ছিলেন এক অভিজাত বয়স্কা-নারী চরিত্র, 
যিনি মায়ের ভুমিকায় অভিনয় করতেন । আর ছিল হাস্যরসের অভিনয়কারী 
নারী । যে সমস্ত পুরুষ অভিনেতার! নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন তারা! 
ছে'ট পা-ওয়াল| চীন! মেয়েদের চলার হুবহু অনুকরণ করতে শিখতেন। 
তাদের পদক্ষেপ হত তেমনি কম্পিত, শঙ্কিত। এজন্য তারা এক রকম 
কাঠের জুতে] ব্যবহার করতেন এবং ব্যালে নৃত্যশিল্পীদের মত কেবলমাত্র 
বুড়ো। আঙ্কুলে ভর দিয়ে হাটা অভ্যাস করতেন। 

৩। তৃতীয় ধরনের চরিত্র হল ক্লাউন ণছোউ” (0190) তার পোষাক 
পরিচ্ছদ ইচ্ছেমত কাল্পনিক হত। এই ক্লাউন চরিত্র মঞ্চের সর্বপ্রকার 
গতানুগতিক প্রথা! ভেঙ্গে যৃচ্ছ আচরণ করে বেডাতে পারত । তার ন্ষপ- 
সঙ্জ। ইউরোপীয় সার্কাসের ক্লাউন বা প]ান্টোমাইম্‌ অভিনেতার মত হত। 
মুখে সাদা রং মাখা, চিবুকট! লাল, কখন | নাঁকটায় বেশি পাউডার লাগিয়ে 
প্রাধান্য দেওয়া হত। সেনাচ গান করতঃ দেনন্দিন জীবনের অনুরূপ কথা 
কইত। মঞ্চ বা দর্শকদের কোন নিয়মই না মেনে জে সোজাসুজি হয়তো 
দর্শকদের সম্বোধন করে কথ! বলত। সে চটুল ছাস্য পরিহাস থেকে 
হে-হুল্লোড সকলি করে বেডাত। 

চীনদেশের অভিনেতাদের মধো কিছু নিজস্ব রীতিনীতি পুরুষান্ুক্রমে 
প্রচলিত ছিল। পেপিং-এর “হাতা গোতের” (79৫5 9016) বাইরে তাদের 
নিজম্ব এক মন্দির রয়েছে, তাতে তার্দের তিনজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতার বেদী 
আছে। এর মধো একজন হলেন “কুয়ান্‌ ইউ* (৩৪০ ০) বা যুদ্ধ দেবত1। 
দ্বিতীয় দেবত1 হলেন থং সম্রাট “মিং হুয়াং” (210 70518) ইনিই ছিলেন 
পেয়ার্‌ উদ্ভানের উপকথা জাত নাট্যাভিনয়ের সৃষ্টিকর্তা। কথিত আছে 
সম্রাট মিং হুয়াং নিজে ক্লাউনের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এই জন্যই 
চীনের রলমঞ্চে প্রথাগতভাবে ক্লাউন চবিত্র সর্ধাধিক সুবিধা ও স্বাধীনত! 
ভোগ করে। মেক্‌-আপের লোক সর্বপ্রথম তারি সাজপোষাক করাবে । 
এই ক্লাউন চরিত্র গ্রীনরূমে যে কোন বড় অভিনেতার আসনে গিয়েই 
বসতে পারত | অন্য দিকে দেখা যায় নগণ্য নাগী চরিত্রের যারা অভিনেত| 
তাদের নিজেদের আসন ছাড়! অন্যত্র বসবার অধিকার ছিল না। 
অভিনেতাদের তৃতীয় দেবতা হলেন, “লিন্‌ মিং-ু* (1412 ১:0৪-০) ইনি 


ছিলেন পেয়ার্‌ উদ্যানেরই এক বালক শিক্ষার্থী। 
১ 


২২৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গ্রীনর্বমে এই সমস্ত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের যে “আইকন্‌” বা বিগ্রহ 
প্রতিঠিত থাকে তার সম্মুখেও ক্লাউনেরই সর্বপ্রথম গন্ধবাহী আলো জালিয়ে 
দেওয়ার অধিকার রয়েছে । এই বিগ্রহের সম্মুখে এসে প্রতোক অভিনেতাকে 
অন্নষ্ঠানের সুরুতে ও শেষে প্রণাম জানাতে হত। 

৪। চতুর্থ শ্রেণীর চিত্র হল অফ্ষিত-মুখ চরিত্র “ছিন” (0:10), এদের 
মুখে এত পুরু করে রং যাথানে। হত যাতে তা মুখোশের মত দেখায়। 
এই শ্রেণীর প্রধান চরিত্র ছিল যোদ্ধার চরিত্র । তারা মঞ্চে যুদ্ধ এবং নানা 
রকম শারীরিক কসরত দেখাত। তাদের ঝকৃঝকে যুদ্ধ পোষাক এবং 
মোটা মেকৃ-আপের সঙ্গে একটি চমৎকার শিরন্ত্রাণ থাকত। তাদের 
প্রত্যেকটি আচরণ হত আভিজাত্যপুর্ণ ও প্রথাগত । উচু হিলের বুট দিয়ে 
তাদের উচ্চতাঁও বাড়ানে! হত এবং সঙ্গে থাকত পতাকা, অস্ত্র ইত্যাদি। 
সব কিছু মিলিয়ে তাদের যুদ্ধ ও শক্তির মৃ্তিমানরূপ বলে মনে হত। 

অঙ্কিত-মুখ চরিত্রের মধ্যে আরে ছৃ"শ্রেণীর চরিত্র ছিল “কালো রং করা 
মুখের” ভালো চরিত্র এবং “সাদা রং কর! মুখের” খারাপ চনিত্র। এ ছাড়া 
ছিল নানান শ্রেণীর ও কিংবদস্তীর চরিত্র যেমন দৈত্য, দানব, উপদেবতা, 
পণ্ড ও অর্ধমানব | 

চীনদেশী নাটকের এই সমস্ত টাইপ. চরিব্রগুলি যে সমস্ত বর্ণ, পোষাক ও 
মেক-আপ ব্যবহার করত তাও ছিল প্রথাগত । তাদের পোষাক ও মেকৃ- 
আপ দেখেই দর্শকর! বুঝতে পারত এরা কোন চরিত্র এবং এদের আচরণ 
কি হুবে। 

দুষ্ট বা “ভিলেন' চরিত্র পুরু করে যে মেকআপ লাগাতঃ সেই মেকৃ- 
আপের সাদা অংশের পরিমাণ দিয়ে সে কতখানি দুরৃত তার পরিমাপ হত। 
লাল রং-এর মেক্‌-আপে বোঝাত উন্নত চরিত্র এবং শ্বাজভক্তি। আর 
হালক] লালে এই গুণগুলিই কম পরিমাণে বোঝাত তা ছাড়া বার্ধকাও 
বোঝাত। কালো রং-এর মেক-আপ নিত যার! স্বপ্পবৃদ্ধি ও সোজাপথে 
এগিয়ে যেত । হুলুদ রং ব্যবহার করত তীক্ষু বৃদ্ধি ও কৌশলবান চরিত্র । 
সোনা ও রূপ! ছিল আভিজাত্যের রং--তা দেবতা! ও পরীরা মুখে ব্যবহার 
করতেন । সবুজ ছিল ছুষ্ট আত্মা ও শয়তানের বর্ণ। 

আমরা ইতালীয় “কম্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের” অভিনয়ে যেন দেখি 
কতকগুলি টাইপ, চরিত্রকেই ভিত্তি করে নাটক গড়ে উঠেছে, চীনের 
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ক্লাপিকাল নাটকের গঠন কৌশলও ছিল তেমনি | যদিও কম্মেদিয়া দেল্‌- 
আর্তের মত এর চগিভ্রগুলি ব্যঙ্গ-চবিত্র ছিল না৷ তবুও এরতিহাগতভাবে 
চরিত্রঃ পোষাক ও আচরণ থেকে দর্শকর! অনায়াসে বৃঝত যে তার কার! 
এবং ভাদের বক্তব্যই বা! কি হবে। 

এতক্ষণ পর্যস্ত আমর] চীনদেশের নাট্য-সাহিতা, তার গঠন-ভঙ্গি এবং 
চরিগ্র পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম, এবার আমাদের দেখতে হবে 
এই শিখিল-গ্রস্থি, বাস্তব বিমুখ, প্রথানৃগ, প্রায় শিশুর মনোরঞ্জনকারী 
নাটককে চীনদেশীয়র কি রকম মঞ্চে ব্ূপদান করতেন কি-ই ব ছিল তাদের 
মঞ্চোপকরণ আর কেমনই বা ছিল তাদের অভিনয় প্রথ! । 

ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির বা ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের গান্তীর্য ও গভীরতা! 
চীনদেশের নাটকে ছিল না। তাদের নাটক ছিল অপরিণত, মনোহারী-_- 
পরীর গাথার মত রডীন, কৌতুহলাবহ এবং কৌতুকাবহ। রূপকথা রাজ্যের 
এই ক্লাসিক নাট্য-শিল্প সর্বতোভাবেই প্রথার উপরে গদ্কে উঠেছিল। 

৬৭ ঘণ্টা থেকে কখন বা ১২ ঘণ্টা পর্যস্তও চীনাদের এই অসংবদ্ধ কাহিনীর 
যে নাটক দেখানো! হয় ত1 পাশ্চাত্য রুচির মানুষেক্র কাছে যেমন অদ্ভুত 
তেমনি বিরক্তিকর । কিন্তু তারাও যদ্দি সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্যসন্ধানী 
মন নিয়ে এই নাটাণভিনয় দেখেশ তবে অভিনয় শেষে কাব্যের এই জাদুদণ্ড 
এবং অতুযুজ্জল মঞ্চসজ্জা সত্যই তাদের মনকে সম্মোহিত করে তুলবে । 


॥ মঞ্চ ॥ 


চীনদেশের মঞ্চ এবং রঙ্গালয়কে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে-__ 
প্রথম শ্রেণী হুল চীনের ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদলের অস্থায়ী মঞ্চ: দ্বিতীয় 
শ্রেণী হল চীনের স্থায়ী ক্লাসিকাল রঙ্গালয় ; তৃতীয়ত: হল ইউরোপীয় ধারার 
নাটযাভিনয়ের জন্য সম্পূর্ণ পশ্চিমী ধরনের মঞ্চ এবং চতুর্থ শ্রেণী হল আধুনিক 
লাল চীনের নাট্য প্রচেষ্টাকে রূপ দেওয়ার জন্য “ইয়াংকে। থিয়েটার” 
(৪0100 10568 06) | 

চীনদেশের নাটা রচন। এবং অভিনয়ের প্রাথমিক ধার! আমাদের 
ইউরোপের মধাযুগের ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। চীনের প্রাথমিক 
রঙ্গমঞ্চ ছিল এখানকার দেবমন্দিরগুলির অঙ্গন, নাট্যাভিনয় ক্রমশঃ মন্দির 
পরিত্যাগ করে মনোরঞ্জনের উদ্দেস্টে হাটে, মাঠে, বাটে, গ্রামে ও নগরে 


২২৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রাম্যমাণ অভিনেতারদল অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের 
বাংলার যাত্রার মত জনসমাবেশ ক্ষেতগুলিতে অভিনয় দেখিয়ে আসছেন । 
এর] অস্থায়িভাবে যে রঙ্গমঞ্চটি গড়ে ভুলতেন তার প্রধান উপকরণই হুত বাশ 
ও মাদুর । এই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের নৌকে! গ্রামের ঘাটে এসে দড়াত, 
তার] যদি সেখানে কোন ফাকা মাঠ দীর্ঘদিন অভিনয়ের জন্ম পেতেন, তবে 
সে মাঠে মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে তাবুর মতই বাশ ও মাহুর দিয়ে একটি অস্থায়ী 
প্রেক্ষাগারও গড়ে তুলতেন। 





চীনঠ বাঁশ ও মাছুরে তৈরী অস্থায়ী রজালয়। 


একদিকে *বাশের মাচা বেঁধে একটি পাটাতন তৈরী করে রঙ্গমঞ্চ হত, 
ভার] হ'দিকে বাশের বেড়া এবং পেছনে সেই মাচারই একট! অংশ কেটে 
নিয়ে সাজঘর. তৈরী হত। মঞ্চের সম্মুখে থাকত একটি উন্ুুক্ত প্রাঙ্গণ_ 
এখানে দর্শকরা দাড়িয়ে অভিনয় দেখত। এই চত্বরের বাকি তিন দিক 
খিরেও থাকত বাশের পাটাতন এবং বাশের গালারী। কিন্তু অভিনয় যখন 
কোন রাস্তার পাশে ব! হাট বাজারে হত, তখন একট। ত্বাবুর মত খাটিয়ে 
কেবল অস্থায়ী একট! মঞ্চই কর] হত, তার সম্মুখে দর্শকরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
অভিনয় দেখত, কখন বা কিছু বেঞ্চ পেতে দেওয়া হত। এই সমস্ত দর্শকদেরও 
একটা প্রধান অংশ দছ্বিল অস্থায়ী, তারা ১২ ঘণ্টা ধরে অভিনয় দেখত না 
-অবকাশ মত হাট বাজারের পথে যেতে যেতে হয়তো দু'এক অঞ্ধ দাড়িয়ে 
পাড়িয়ে দেখত এবং চলে যেত আবার নৃতন দর্শক-শ্রেণী সে জাক্মগ! জুড়ে 
ফেলত। আর সেই সঞ্চরণণীল দর্শকদের মধো চলত গল্প, গুজব, চ1 ও ধৃষপান, 


চীন ২২৯ 


মারকাট কথন ব! তাঁগ-পাশ। পেটানে! | সাবা রাত ধরেই চলমান মানুষের 
চলার ক্ষণিক আনন্দ দিত এদের নাটযাভিনয় | এই ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের 
রঙ্গালয়্ বলতে বোঝাত অভিনয়ের জন্ব একট! বিশেষ ধরনের মঞ্চ 
(21500) বা অভিনয় ক্ষেত্র । এই মঞ্চের সম্মুখ অংশ একেবারেই উনুক্ত 
হত, কোন রকম যবনিকার বালাই-ই থাকত ন!। একটানা আলোয় যাত্রার 
আসরের মত সমগ্র মঞ্চট উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। মঞ্চে মঞ্চসজ্জার উপকরণ 
অর্থাৎ উইংস্‌, দৃশ্ঠপট বা কোন যান্ত্রিক কলা-কৌশল কিছুই থাকত না। এর 
নির্মাণ কৌশল ছিল একেবারেই সহজ, সরল এবং অভিনব, তবে এটা ষে 
রঙ্গমঞ্চ ত| বোঝ! যেত। মঞ্চের পেছনের দেয়ালে ছু'টে। দরজা থাকত, 
ব| দিকের দরজা দিয়ে অভিনেতারা এসে মঞ্চে প্রবেশ করতেন, আর ডান 
দিকের দরজ! দিয়ে তারা অপেক্ষা-গৃহে বা গ্রানরূমে চলে যেতেন । চীনে স্থায়ী 
রঙ্গালয়ের চেয়ে ভ্রাযামাণ অস্থায়ী রঙ্গালয়ের সংখ্যাই ছিল বেশি । তবে 
মঞ্চ_রঙ্সগৃহেই হোক ব| মুক্তাঙ্গনেই হোক, তার মধো. এক বিশেষ বৈশিষ্ট 
সর্বত্রই রক্ষিত হত-_তা হুল উপরের একট। ছাদ অবস্ঠ্যই দিতে হবে। এই 
আচ্ছাদনটা সাধারণতঃ মন্দিরের অনুরূপভাবে অঙগংকত হুত। রঙ্গালয় 
সর্বপ্রথম যে মন্দির প্রাঙ্গণেই গড়ে উঠেছিল এই আচ্ছাদন তারি স্মৃতি বহন 
করছে । 

মঞ্চ শুধুমাত্র একট! প্রাটফর্ধ হওয়ায় এবং তাতে উপকরণের বাহুলা 
একেবারেই ন। থাকায় সেখানে অভিনয় শিল্পের প্রাধান্তই ছিল সর্বাধিক। 
মঞ্চের দৈন্ব ঢেকে দিয়েছিল অমবেত সঙ্গীত, অভিনেতাদের শিক্ষিত কণ্ঠের 
উদাত্ত আবৃত্তি, তাদের নয়নগ্রাহী উজ্জ্বল পোষাক, বিভিন্ন অভিনয় উপকরণ 
এবং নাটকীয় কলাকৌশল | সবকিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য কাল্পনিক 
পরিবেশ গড়ে উঠত। সঙ্গীতশিল্পীর! মঞ্চের পেছন দিকে দুই দরজার 
মাঝখানে বসতেন। অভিনয়ে কথোপকথনের অংশ খুবই কম থাকত, 
বেশির ভাগই হুত কাব্য উদ্ধৃতি । অভিনয় কৌশলও ছিল সম্পূর্ণ নাটাধর্মী। 

এই ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ থেকেই কালক্রমে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল । 
চীনদেশে চা-পানের প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক দ্বিল এবং তার সামাজিক 
মূল্যও যথেষ্ট ছিল। চা-খানায় তাদের ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের আনন্দ- 
বিতরণের জন্য মঞ্চ তৈরী করে নাট্যাভিনয় হতে থাকে । প্রথমে চা-এব 
জন্যই পয়সা নেওয়া হত-_অভিনয়ের জন্য আলাদা প্রবেশমুল্য লাগত না। 


২৩৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ক্রমশঃ অভিনয়ই প্রধান হয়ে উঠল । চা-খাঁনাগুলিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী 
রঙ্গালয় গডে উঠতে লাগল--কারণ প্রধান প্রধান নগরগুলির চা-খানায় 
দর্শকদের ভিড সবদাই লেগে থাকত। তখন রঙ্গালয়ের নামই হুল প্চা-ঘর” 
চাএর দোকানগুলিতেই অভিনয়ের টিকিট বিক্রি হত। অভিনয় দেখতে 


দেখতেই দর্শকরা আয়েস করে চা পান করত । এই পূর্বানুগ প্রথ! এখনে! 
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চা-্ঘর থিয়েটারের নকশ!। 


চীনদেশের ক্লাসিকাল থিয়েটারের কেন্দ্রভূমিই ছিল পেপিং (51738) 
শহর, ধর্তমান শতকেও পেপিংকে থিয়েটারের প্রধান পীঠস্থান বলা যায় । 
স্থায়ী রঙালয় ছাড়াও এখানে মন্দিরে, রেষ্টুরেণ্টে নাট্যাভিনয় হয়--এবং 

খা ভ্রাম/মাণদলও রয়েছে । পেপিং"এর অভিনেতার! যথেষ্ট সামাজিক 
সম্মানও পেতেন | বর্তমান কালে চীনের বহু ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চই আপন 
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইউরোপীয় স্থাপত্য-শৈলীতে পুনর্গঠিত হয়েছে। সাংহাই, 


চীন ২৩১ 


টিয়েনসিন্ঃ ক্যানটন প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলিতেও বহু বঙ্গালয় গড়ে 
উঠেছিল, ত৷ ছাড়া চীনের অভাস্তরের ছোটখাট গ্রামে এবং জনস্থানেও 
রঙ্জালয়ের দর্শন মিলত। স্থায়ী ও অস্থায়ী এই অসংখ্য রঙ্গালয়ের অস্তিত্বই 
প্রমাণ করে চীনের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সম্পর্ক অতাস্ত 
নিবিড ছিল। 

চীন! রঙ্লালয়ে প্রবেশ করতে গেলেই দূর থেকে শোনা যাবে কর্তালের 
ঝন্ঝন্‌ ঝংকার এবং “হু-ছিন্‌” (77 04১10) বেহালার বিলদ্ষিত সুর | মাঝে 
মাঝে কাষ্ঠখণ্ডের সময় গ্যোতক ক্লাপ, ক্লাপ. শব আর তারিমধ্যে উচ্চগ্রামে 
সুর বাধা অভিনেতার কঠস্বর। দর্শকরা এই সুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে 
রঙ্গালয়ে প্রবেশ করত । ক্লাসিকাল রঙ্গালয়ের প্রবেশ দ্বারটিও কম 
আকর্ষণীয় হত ন|। প্রবেশ দ্বার ছিল উজ্্বল লাল এবং সবুজ রং করা-_ 
কাষ্ঠ নিমিত। তার উপরদিকে টাঙ্গানে। হত সোঁপার জলে লেখা নামের 
ফলক। পাশে সবুজ রং-এর পোষ্টারগুলিতে গ্রচুর পরিমাণে কালো! 
কালিতে আহ্থুল ডুবিয়ে সেদিনকার “প্রোগ্রাম এবং গ্ভিনেতা অতিনেত্রীদের 
নাম লেখা থাকত । এই প্রবেশ দ্বারের পরে রয়েছে থিয়েটারের “লবি” বা 
প্রবেশ কক্ষ । প্রবেশ কক্ষের চারদিকের দেয়াল চিত্রাঙ্কণ বজিত, অত্যন্ত 
সাদামাটা কাঠের তৈরী হত, কিন্তু তাতেও বর্ণসন্ভারের অভাব ছিল না--- 
গাঢ়লাল, পান্না-সবুজ, সাদা, কালে! ইত্যাদি শুভ ভাগাসূচক বর্ণ দেয়ালের 
গায়ে প্রলিপ্ত থাকত। এই পুরাতন এঁতিহ্যবাহী যে সমস্ত রঙ্গালয় এখনে! 
টিকে আছে--সংস্কারের অভাবে দীর্ঘ দিনের ছাপ ধরে তার এই বর্ণসভ্ভার 
ক্রমশঃ মলিন হয়ে উঠেছে । 

'লবি' পার হয়ে ঢুকতে হত মুল রঙ্গালয়ে। রঙ্গালয় আকারে খুব 
বেশি বড় হত না। মঞ্চের সন্মুখবতাঁ একতলার মেঝেতে এবং তার তিন 
দিকের ঘুরানো গ্যালারীতে সব শুদ্ধ ৬।৭ শত দর্শক বসতে পারত । অভিনয় 
সুরু হত অপ্াহন ৬টার সময় তারপরে চলত যতক্ষণ খুশী । 

চীনের ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চ হত আয়তাকৃতি, তার উচ্চত! হত &" ফুট। 
মঞ্চের প্রত্যেক দিকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ লাল রং-এর বামিশ লাগান স্তস্ত 
থাকত, তার উপরে থাকত চন্ত্রাতপঃ তার গায়ে তীর্বকভাবে লাগান থাকত 
একট! কালে। রং-এর ফলক, তার উপরে সোনার জলকর! অক্ষরে লেখ! 
থাকত কাবালিপি। মঞ্চের খোল! দিক নীচু রেলিং দিয়ে ঘের! থাকত + 


২৩২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


কিন্তু তা সত্বেও খুদে বিচ্ছু ছেলেরদল এই রেলিং-এর উপরে উঠে বসত 
এবং বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে অবহেল। ভরে কিনারায় পা দোলাত। 

রঙ্গালয়ের ছাদট1 দেৌ-চাল| ঘরের চালের মত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে 
ছুই দিকে বড বড ভারি বীমের উপর দিয়ে ঢালু হয়ে যেত। ছাদের এই 
দ্ু'অংশের মাঝখানে একসারি জানাল থাকত। দিনের বেল! এই জানাল! 
পথে আলো এসে প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত করত আর রাব্রিবেলা ৪টি বড বড 
বর্ণহীন উজ্জ্বল গ্যাসের আলো মঞ্চের উপরে ও সম্মুখে জেলে দেওয়া হত। 
মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহে টানা আলোই ব্যবহৃত হত কোন স্পটলাইট (9০০ 
[.181)0) কিংব! পাদপ্রদীপের আলোক থাকত না। 

মঞ্চের সম্মুখদিকে প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জমিই সমতল এবং ফাকা, এই 
জমিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে তার মাঝে চতুষ্কোণ টেবিল এবং তাকে 
ঘিরে চেয়ার সাজানো থাকত। এই আসনগুলিই ছিল প্রেক্ষাগৃহের সবচেয়ে 
দার্মী আসন, অভিজাত এবং বাবসায়ীর! সেখানে বসত | তার] সেখানে বসে 
অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে দেখতে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপচারী 
করতে করতে চা পান ও মিষ্টান্ন আহার করতে থাকত। এই চত্বরের 
পেছন দিকে কতকগুলি বেঞ্চ পাতা থাকত, সেই বেঞ্চের পেছনে চার্চের বই 
রাখার তাকের মত হেলানে| লহ্ব! তাক আটকানো! গাকত, সেখানে ষল্পবিত্ত 
দর্শকের জন্ম রাখ! হত চা-এর পাত্র এবং খাছ্বস্ত। সবচেয়ে সস্তা! দামের 
আসন ছিল মঞ্চের হু'পাশের সরু লম্বা! বেঞ্িগুলি। পেছনের গালারীগুলি 
আবার বক্সে বিভক্ত ছ্িল, অতীতে এখানে মহিলাদের আসন নির্দিষ্ট 
থাকত কিন্তু এখন আর আলাদা বিভাগ নেই | অভিজাতদের আসনগলিতে 
সাটিনের পোষাক পরিহিত ধনীরা বসত আর সাধারণ আসনগুলিতে নীল, 
কালো! বা ধূসর বর্ণের সঙ্গে সৈন্যদের পোষাকের খাঁকি রং দেখা যেত। 

মঞ্চ থেকে বহু রং-এর বর্ণচ্ছট বিচ্ছবুরিত হয়ে মনকে চকিত করে তোলে । 
মঞ্চের উপরে বিছানো থাকত গভীর নীল রং-এর *পিকিংরাগ.৮ | পেছনের 
দেয়াল ঢাকা থাকত উজ্জল বর্ণের সিল্কের পর্দা দিয়ে--এট পর্দার গায়ে 
এম্বয়ূডারী করা থাকত কখন পীচ,.ও পামের পুষ্পিত শাখ, কখন মেঘের 
গায়ে ফিনিকৃন পাখী । পেছনের দেয়ালে মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য যে 
ছু'টি দরজা তাতেও এই ধরনের নকশ| কাট! ছোট পর্ণ! ঝুলত | চারপাশের 
এই বর্ণবৈচিত্রযের মাঝে অভিনেতাদের পোষাকও হত অতি মুলাবান এবং 


চীন ২৩৩ 


বর্ণোজ্ৰল। এমনকি যারা হারে দরিপ্রের ভূমিকায় নামত তাদের দেহেও 
সিল্ক ও সাটিনের পোষাক থাকত । নাটক ও অভিনেত। যত উচ্চ শ্রেণীর 
হত এই পোষাকের সৌন্দর্য এবং ওজ্ৰলাও তত বাত | মঞ্চে যদিও কোন 
"সেট” বা দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন হত না কিন্ত যে চেয়ার টেবিলগুলিকে বিভিন্ন 
জিনিসের রূপক হিসেবে মঞ্চে ব্যবহার কর] হত তাতেও পর্দা, চন্্রাতপ ও 
পোষাকের সমতুল্য অপূর্ব মূল্যবান এম্বয্ডারীর কাজ কর1 আচ্ছাদন 
থাকত । 

চারদিকের এই অতুযুজ্ৰল বর্ণসম্ভারের মধ্যে অতন্ত পাঁনসে, বিবক্তিকর, 
দৈনন্দিন জীবনের পোষাক থাকত সঙ্গীতকারীদের | এই অর্কেন্ট্রার স্থান 
ছিল মঞ্চের বা! দিকে । 

যদিও দৃশ্ঠতঃ অর্কেন্ট্রার মধো কাউকেই প্রধান বল! যেত না, কিন্তু 
তাদের মধো যিনি কাঠের প্কাপাঁর্” (018256) বাজিয়ে সময়ের তাল 
রাখতেন তিনিই সঙ্গীত, আরতি এবং নৃতোর ছন্ব বজায় রাখতেন বলে 
স্বত:ঃই একটা প্রাঁধান্ত পেয়ে যেতেন । এই অবৃকেন্ট্রীর দলে বাঁঝর, কর্তাল, 
ডাম, গং, ট্রাম্পেট, ফ্রুট, বেহালা ইত্যাদি বন্ুপ্রকার বাগ্ঘযন্ত্রই থাকত। 
এরি মধ্যে আর একটি বৈচিত্র নিয়ে আসত একদল মানুষ যাদের দৈনন্দিন 
পোষাকে অতান্ত সংযতভাবে এবং নীরবে মঞ্চের পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখ! 
যেত। এব] ছিল পরিচারক | মঞ্চের স্তম্ভের পাশেই দর্শকদের চোখের 
সম্মুখে তুলোর আচ্ছাদনে একটি বিরাট চা-এর পাত্র রয়েছে, পরিচারকরা 
প্রয়োজন অনুসারে যন্্-চাঁলিতের মত তা থেকে চ| পরিবেশন করত। 
বিশেষ করে অভিনয়ের হালক! অংশে- অর্থাৎ যখন কমেডি বা হাস্যরসাত্বক 
ফার্সের অভিনয় চলতে থাকত তখন প্রেক্ষাগৃহে পরিচারকদের চা নিয়ে, 
খাবার নিয়ে, সুগন্ধী তোয়ালে নিয়ে চলত সর্বাধিক আনাগোন! । কিন্তু 
দর্শকদের কাছে এ এতই স্বাভাবিক যে তার! সামান্যতমও মনোযোগ 
দিত না ওদের অস্তিত্বের প্রতি। কেবল খুব ভাবগম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্ট্ে 
পরিচারকদের আনাগোন! সাময়িকভাবে বন্ধ হত, দর্শকরা নিঃশব্দে, 
একাগ্রচিত্তে তখন দেখত অভিনয় | 

কমেডির খেলো হাস্যরসের মধোও এক এক সময় দেখা যেত 
কৌতুহুলোদ্ীপক স্মরপযোগা কাহিনী-বিন্বাস | অভিনয়ও স্বাভাবিক গতি- 
পথে হয়ে উঠত অনেকট! লোকধর্মী দর্শকরাও একাগ্র হয়ে উঠত এই সমস্ত 


২৩৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


দৃশ্টে। এমনিই এক কাহিনী হল--এক সাধারণ বঙ্গালয়ের গায়িকাকে বন্দী 
করে বিচাবের জন্য নিয়ে আপা হয়েছে এক জাদরেল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার 
সভায়। ম্যাঞজিছ্রেট নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন এবং 
ছলনা ভবে নীতিবাক্য ব্যাখ্যা] করতে লাগলেন | কিন্তু বেচারি ম্যাজিস্ট্রেট 
ভুলেও ভাবতে পারেননি যে এই নগণ্য, সামান্য, অসহায় মেয়েটা বৃদ্ধির 
জ্বোরে তাকে এক হাটে বিক্রি, করে অন্য হাটে কিনে আনতে পারে। মেয়েট। 
এবার চোখের জলে বলতে সুরূ কবল তার জীবনের বেদনাময় কাহিনী-- 
কেমন করে এক শুরুণ যুবককে সে তার নারী হদয়েব সব বিশ্বাস আর 
ভালবাসা টেলে দিয়েছিল-কেমন করে সেই যুবক তার চোখের সম্মুখে 
ফুটিয়ে তুলেছিল কল্পশার ম্বগলোক+ আর কেমন করেই বা সে তার সমস্ত 
প্রতিজ্ঞাব জাল ছিন্ন কবে অসহায় মেয়েটিকে দর্বনাশের লোতে ভাসিয়ে 
দিয়েছিল। শুনতে গুনতে বিচাঁব সভার শ্রোতার! করুণায় ভরে উঠলেন, 
মাজিস্টরেটও হুংকার ছেডে বললেন--“কে সেই অসভ্য, ইতর, এখনি তাকে 
আগুনে পুড়িয়ে কিংবা ঢেলা ছুঁড়ে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।” মেয়েটি 
কোমল কঠে বলল, প্মহামান্য মহাশয়-এই বিচার সভাব অসংখ্য লোকের 
মধ্যেই সে উপস্থিত।* কর্তব্যপরায়ণ মাজিস্্রেট আবার গর্জন করে উঠলেন, 
"কই, কে সে, দেখাও তাকে ।” মেয়েটি তখন মৃদ্হাস্যে হাত তুলে দেখিয়ে 
দিল স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটেরই আসন । বিচারালয়ের অবস্থা! তখন অবর্ণনীয়। 
ফাাকাসে সাদামুখে ম্যাজিস্ট্রেট মাথ। নীচু করে বেরিয়ে গেলেন। মামলা 
এখানেই খতম। 

প্রাচীন কালে কিন্তু মঞ্চে মেয়েদের গ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল-_কেবল বর্তমান 
যুগে এসেই তাবা পুনরায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। অতএব আমরা ধরে 
নিতে পারি যে ওই সুন্বরী, কোমলাঙ্গী, মাধূর্ধময়ী নারীর ভূমিকায় একজন 
পুরুষ অভিনেতাই অভিনয় করতেন, কিন্ত তা পোষাকে, আচরণে, লাস্ে। 
ভাস্তে এতই নিপুণ ও নিখুঁত হত যে তাকে কেউ পুরুষ বলে ভাবতেই 
পারত না । অতি শিক্ষিত পারদর্শী অভিনেতারাই থাকতেন নারীর ভূমিকায়, 
নারী চরিত্রের কঠিন মুহূর্তগুলোও তার! অবলীলাক্রমে পার হয়ে যেতেন, 
সুতরাং সমগ্র দৃশ্টের মধো ছন্দপেতশের কোন আশঙ্কা! থাকত না। 


চীন ২৩৫, 


॥ মঞ্চোপকরণ ॥ 

চীনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় পদ্ধতি মুলতঃই ছিল নাটাধ্মী, অন্যদিকে তাদের 
মঞ্চের বিভিন্ন কলাকৌশল এবং উপকরণগুলি ছিল ইঙ্গিতধর্মী। কাহিনীর 
যে অংশ মধ্চে দেখানো হত না প্রথান্ুসাপে আমাদের সংঘৃতে নাটকের 
সুত্রধারের মত কোন এক চরিত্র এসে গল্পের সেই সূত্র আরতি করে 
দর্শকদের বলে যেতেন । মঞ্চের উপরে বসেই অভিনেতার] তাদের ছোট- 
খাটে। “মেক-আপ” ও পোষাকের পরিবর্তনগুলি করে নিতে পারতেন । এমন 
কি পরিচারকরা যখন চা-এর গরম্‌ পাত্র নিয়ে মঞ্চে এসে অভিনেতাদের পান 
করতে দিত এবং অভিনেতার! পান করতেন, তখনও দর্শকদের কোন আপত্তি 
হত না। সৈন্যাধাক্ষেরা যখন মুখে লাল সাদায় মেশানো একটা অমানবীয় 
মেক-আপ লাগিয়ে পিঠে কয়েকটা পতাকা গুজে উচু বুটের প্রচণ্ড শব্ধ তুলে 
মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক হ্ংকার তুলে, আস্ফালন রে যাতায়াত করতেন 
তখন তাকে প্রচলিত রীতি (নাটাধর্মী ) ভেবেই বিন! প্রতিবাদে মেনে 
নেওয়] হত। কিন্তু সৈম্তাধাক্ষের নানান দৈহিক কসরৎ ও বিশেষ আচরণগুলির 
মধোই ফুটে উঠত অপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিক বীরত্ব, আভিজাতা এবং 
ভয়ংকরত্ব । চীন দেশের চরিত্র, পোষাক, আচরণ সবকিছুই যেন হত বিশেষ 
গুণগুলি তুলে নিয়ে “স্টাইলাইজেশন্‌” (91১11581107) করে সৃষ্টি কর] । 

ছবির ফ্রেমের মত প্রোসীনিয়ামে বাঁধানে! ইউরোপীয় ধারার মঞ্চ চীনের 
ছিল না। কোন দৃশ্যাবলী রচন! দ্বার! বাস্তবের অনুরূপ পরিবেশ বা ভ্রান্তি 
সৃষ্টির প্রয়াস ক্লাসিকাল চীন করেনি । চীনের মঞ্চে স্থাপত্য জটিলতা বিশেষ 
কিছুই ছিল না। অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মতই নিরাভরণ হত। 
তবুও চীনদেশের ক্লাপিকাল নাটকের স্থান, কাল, পাত্র পরিবেশ রচনার এক 
নিজ ধার! ছিল। এজন্ম সেখানে বহৃরকম মঞ্চের উপকরণ ব| স্টেজ প্রপার্টিস্‌ 
(508৩ 19:006816155) যাকে মঞ্চের ভাষায় প্প্রপ-স্” (5:09) বলে, তার 
ব্যবহার ছিল। তাছাড়। প্রথাগত আচার, আচরণ ও অভিনয়-শিল্প তো 
ছিলই--এরই দ্বার! চীনের নাট্যশিল্পীরা দর্শকদের কল্পলোক উদ্বুদ্ধ করে 
তুলতেন এবং তাদের রসের তৃষ্ণা] পরিতৃপ্ত করতেন । মঞ্চের ঠিক পিছনে 
থাকত তাদের গ্রীনন্ধম। সেখানে মঞ্চের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বাঝ্স- 
পেটরা, পোষাক, পরিচ্ছদ, মেক্‌-আপের তেল রং (96555 5171), তুলি 
ইত্যাদি থাকত। 


২৩৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


মোটের উপর এটাই হুল বাস্তব সতা যে চীনদেশীয় নাটকের সার্থকতা 
দর্শকদের কল্পনাশক্তির উপরই নির্ভৰ্ীল ছিল। চীনদেশের মধ্শেপকরণের 
মধ্যে ছিল কয়েকখান] মূলাবান সিল্কের পর্দা, মেঝেতে পাতবার জন্য একখান৷ 
চিত্রিত রাগ কয়েকট! চেয়ার-টেবিল আর বাশের তৈরী ছোট-খাট জিনিস। 
এই নিয়েই চীনের অভিনেতার] এবং প্প্রপার্টিমান্” (21০26 ১৪0) হঠাৎ 
এক জাহুর খেলার মতই তৈরী করে ফেলত-_হয়তো পুষ্পভারাবনত চেরি- 
গাছের শাখা বা কোন হুদের বুকে নৌকে। ভেলে যাওয়ার এক কোমল, 
গ্রাম্য চিত্র । আর এগুলো এতই স্পট, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য হত 
যে বহু বৈজ্ঞানিক উপকরণ নিয়েও দক্ষ কোন মঞ্চশিল্পী এতখানি সুকুমার 
দৃষ্ট রচনা! করতে পারতেন না। ছোট ছোট করে কাটা সাদা কাগজের 
টুকরো যখন প্রপার্টিম্যান্‌ মুঠো মুঠে। তুলে উপর দিকে ছুড়ে দিত, তখন তা! 
সতাই মনে বরফ ঝডের ভ্রম জন্মাত। একটা বাশের ফ্রেমে পর্দা ঝুলিয়ে 
মঞ্চের মাঝখানে দাড় করিয়ে দর্শক নয়ন সম্মুখে মুহূর্ত মধো তৈরী করে ফেলা 
হত শয়নাগার, আর মঞ্চের সমস্তগুলি আলো থাক] সত্বেও সেই শয়নাগারের 
অলত্ভ মোমবাতিটি যখন নিবিয়ে ফেলা হত তখন দর্শকরা অনায়াসেই বুঝত 
যে রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে | মঞ্চে সৈন্যাধাক্ষ একাই তার অগগ্র 
বাহিনীট্টি কাধে বহন করে নিয়ে আসতেন । সৈন্যাধ্যক্ষের পেছনে একটি 
পতাক] গোৌঁজ৷ থাকলেই তাতে ১,০০৯ সৈন্যের উপস্থিতি বোঝাত। অতএব 
দর্শকর| ঘতঃপ্রবৃত্তভাবেই মনে মনে গুণে ফেলত ক'খান৷ পতাকা আসছে । 
বুঝতে কোন অসুবিধ! হত ন| কত হাজার সৈন্য অধ্যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা 
করেছে । হয়তে। কোন চরিত্র হাতে একখানা %ড় নিয়ে শূন্যে ছন্দোবদ্ধভাবে 
বাইতে বাইতে মঞ্চে আসত, তখন জলের উপর নৌকো বেয়ে যাওয়ার পূর্ণ, 
মধুর দৃষ্ঠধানি চোখের সম্মুখে সহজেই ফুটে উঠত। কখন কখন দৃস্টের 
উপকরণগুলি আর একটু বাস্তবান্গ হত। প্রপাটিম্যান্‌ এসে ছু'টে! বাশের 
খুঁটির উপরে আড়াআড়িভাবে বাশ বেঁধে, সিল্কের পর্দ। ঝুলিয়ে চমৎকার 
রাজসভ1 তৈরী করে ফেলত । কিংবা দেখা যেত মঞ্চের উপর অক্কিত ইটের, 
পাঁচ ফুট দেয়াল এবং সংলগ্ন তোরণ এনে দাঁড করিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
তারপর সৈন্মাধাক্ষ এসে বিস্তৃতভাবে অভিনয় করে গেলেন একটা নগরী 
অবরোধ করবার এবং তা অধিকার করবার । নগর দেয়ালের অভান্তরে 
দি সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখাতে হত তবে দর্শকদের চোখের সম্মুধেই একটি টেবিল; 


চীন ২৩৭ 


এনে দেয়ালের পেছনে রাখ! হত, তার উপরে বসানো হত একটি চেয়ার 
-এই চেয়ারে উঠে যখন সেনানায়ক বসতেন তখন দর্শকরা তাকে নগর 
অভাস্তরে দেখতে পেত। দৃশ্ঠ শেষ হলে প্রপার্টিমান্‌ মানচিত্রের মত 
দেয়ালটি গুটিয়ে নিয়ে যেত। এবার হয়তো টেবিলট!| মাঝখানে রেখে তার 
দু'পাশের চেয়ার এন্ব,য়ডারী কর! কাপড়ে ঢাকা! দিয়ে হয়ে গেল মন্ত্রণা-কক্ষ। 

নাটাপ্রথা অনুযায়ী চীন! ক্লাসিকাল মঞ্চের পাহাড় ও নদীর দৃশ্যও 
অনেকট] দেয়ালের দৃশ্টের মতই টুকরো! টুকরে! পর্দার গায়ে অঙ্ষিত থাকত। 
বাস্তবের অনুরূপ হিসেবে তারা মঞ্চে কখন পুরে! একটি সেট বা দৃশ্য 
রচনার প্রয়াস করতেন না--সামান্ব ইঙ্ছিতের সাহাঁযোই কাজ সারতেন। 
হয়তো পাহাড় অক্ষিত স্রীনটি কোন এক টেবিল বা চেয়ারের উপর প্রয়োজন 
মত তুলে দাড় করান হত--তাতেই বোঝা যেত অভিনয়-ক্ষেপ্ুটি কোন 
এক উচ্চভূষি। রথারূঢ কোন ৰাক্কি যখন মঞ্চে ঢুকত তখন তার সম্মুখে 
দু'জন প্রপার্টিম্যান্‌ থাকত, এদের হাতে থাকত ধর্গাকৃতি রথচক্র অঙ্কিত 
দু'খান! ছোট ছোট পতাকা--পতাকা ছ্ৃ'খানি ধরা থাকত ভূমির সমাস্তরাল- 
রেখায়, তাতেই বোঝ! যেত রথচক্র এগিয়ে চলেছে। 

মঞ্চে জলের ঢেউ এবং মাছ অঙ্কিত পতাকা ক্জানলে বোঝ! যেত সেটা! 
কোন সমুদ্র বা ঝড় নদীর দৃশ্য । যদি কোন নাটক্ষীয় চরিত্র ডুবে মরতে 
চাইত তবে সে ওই পতাকান্ধপী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। আর প্রপার্টি- 
ম্যান্রা তাকে তাড়াতাড়ি পতাক। দিয়ে ঘিরে দাড়াত তখন সব ক'জন 
মিলে খুব তাড়াতাড়ি মঞ্চ ত্যাগ করে যেত। যুদ্ধের শেষে যদি কেউ 
পরাজিত হত বা মৃত্যু বরণ করত তবে তার মঞ্চে পড়ে যাওয়ার প্রয়োজন 
হত না, সে দৌড়ে নিজেই প্রস্থান করত। বিজয়ী বীরও তার পশ্চাতে 
অস্ত্র আস্ফালন করে সদর্পে প্রস্থান করতেন। এদিকে কোরাস সঙ্গীতকারীর! 
তখন প্রচণ্ড শব্দে বাঝর ও ক্লাপার বাজিয়ে চলতেন। সমগ্র দৃশ্যটি আমাদের 
যানসচক্ষে যতখানি হাস্যকর মনে হচ্ছে চীনদেশীয় দর্শকদের কাছে তা 
মোটেই হাস্তকর ছিল না, তার! এ ধরনের দৃশ্যে বিসদৃশ কিছুই দেখত না। 

চীনের রঙ্গমঞ্চে একটি টেবিল এবং দু'টি চেয়ার ছিল একেবারেই অপরিহার্য 
অঙ্গ । মঞ্চের উপর মাত্র একটি চেয়ার বসিয়ে একটি কারাগারের দৃষ্থয 
রচন! করা যেত। চেয়ারটা ঘুরিয়ে মঞ্চে পাতা হত, চেয়ারের পেছন 
দিকৃকার হেলান দেওয়ার কাঠের ট্করোগুলি থাকত দর্শকদের দিকে, 
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বসবার অংশটা থাকত পেছনে, বন্দী চেয়ারে উল্টে বসে? কাঠের টুকরো! 
গুলোর কাকে ফাকে- গারদের ফাকে কয়েদির মত উকি মারত। আবার 
একটা চেয়ারকে একট! কুয়ো! বলেই হয়তো কল্পন! কর! হত। কোন 
অভিনেত! যদি গল্পাংশ অনুযায়ী এই চেয়ারের উপর লাফ দিয়ে উঠে 
সেই উচু থেকে তার অপর দিকের নীচুতে অনেক গভীরে লাফ দেওয়ার 
মত ভঙ্গি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত প্রস্থান করত, তাতে ধরে নেওয়! হত সে 
কুয়োর জলে লাফিয়ে পডে আত্মহত্যা করেছে। 

কোন নগরী শক্র পরিবৃত হয়েছে বোঝাতে হলে তার অধিবাসীরা মঞ্চে 
পরম্পর পরস্পরকে বিপরীত দিক থেকে পরিক্রমা করত । এদের পশ্চাদ্‌পট 
হিসেবে থাকত নগরপ্রাচীর । সেন্য বাহিনীর সংখ্যা বোঝ! যেত পরিচারক 
ক'খান! পতাক বহুন করছে তা থেকে । 

কালে! পতাক1 ছিল ঝড়ের বিজ্ঞাপক। চারজন অভিনেতা] অধথব৷ 
গ্রপার্টিম্যান্‌ যদি এই কালো পতাকা হাতে নিয়ে মঞ্চের এক দিক থেকে 
অন্য দিকে দৌড়ে পার হয়ে যেত, তবে দর্ণকর! বুঝত প্রবল ঝড বয়ে যাচ্ছে 
চীন দেশের ঘোড়। মঞ্চে আসত না, আসত কেবল তার চাবুকটা1। তিন 
ফুট লম্বা একটি চাবুক তার গায়ে সিক্ষের চারটি টযাসেল সমান দূরত্বে বাধ। 
থাকত; এই চাবুক মঞ্চে অনেক সময়ই দেখা যেত, এটিই ছিল ঘোডার 
প্রতীক। কোন অভিনেত! ডান হাতে এই চাবুক নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলে 
দর্শকরা অনায়াসে বুঝে ফেলত--সে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে । এই চাবুকের 
সঙ্গে অবিশ্ঠি তার দেহ-তঙ্গিও যুক্ত হত। পা তোল! এবং প| ফেল! থেকে 
বোঝা যেত সে ঘোড়ায় চেপে আছে, আবার যখন হাটু মুড়ে বসত তখন 
বোঝ যেত সে ঘোডা থেকে নামল। এরপরে অভিনেতা যখন চাবুকট। 
মঞ্চের উপরে ছুড়ে ফেলে দিত, তখন সে ঘোড়াটাকে চড়ে বেড়াতে ছেড়ে 
দিত। মঞ্চে তাদের নৌকোর প্রয়োজন হত না । একখান! দাড় দিয়েই 
মঞ্চে তার] নৌকো বাওয়ার সমস্ত আচরণগুলি দেখিয়ে যেতে পারত । 

হলুদ রং-এর ফ্রোল্‌ কর! কাগজে রাজ-আজ্ঞ! বোঝাত। হলুদ রং-এর 
সিক্ষে মোড়। একখান! কাঠের টুকরে! মানে ছিল রাজকীয় সীল। 

বস্ততঃ তাদের সমগ্র আচরপই ছিল নাট্যধর্মী । কোন চরিত্র ঘদি 
মরে যেত, তবে সে মুহূর্তের জন্য মঞ্চে পড়ে গিয়ে উঠে মঞ্চ থেকে ছুটে 
পালাত। একজন পরিচারক এরপরে একটি গোলাকুতি বৰস্ততে লাল 
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কাপড জড়িয়ে এনে সেই মৃত ব্যকির ছিন্ন মুণ্ডের বিকল্প হিসেবে মঞ্চে 
দেখাত। এ ছাড়াও পরিচারক হাতে অলভ্ভ মশাল নিয়ে নানান দেত্য, 
দানবের ক্কিয়াকলাপ দেখাত। 


॥ প্রপার্টিম্যান্‌ ও চীনদেশীয় অভিনয় রীতি ॥ 


চীনের রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় কৌশল সম্পর্কে এতক্ষণ যে বিশদ বর্ণনা 
দেওয়া! গেল তার মধ্যে অভিনবত্বে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ প্রপার্টিম্যানেব অস্তিহ্। 
চীন এবং চীনের প্রভাবে সৃষ্ট জাপানী রঙ্গমঞ্চের এক অত্যাম্চর্য অবদান 
এই প্রপার্টিম্যান। এক ব! একাধিক প্রপার্টিম্যান্‌ মঞ্চে সর্বদাই ঘুরে 
ফিরে বেডাচ্ছে-_মঞ্চের উপকরণগুলি সাজাচ্ছে' সরাচ্ছে, অভিনেতাদের 
সঙ্গে ছায়ার মত লেগে রয়েছে, কিন্তু এমনি অদ্ভুত যে *র্শকরা তাদের দেখতে 
পাচ্ছে না। এই প্রপার্টিম্যানেরা কালো! কিংবা গভীয় নীল রং-এর সর্বদেহ 
আচ্ছাদিত বোরখার মত একটা পোষাক পরত এবং প্রয়োজন মত মুখে 
মুখোশ লাগাত। ন্বপকের দিক থেকে ধরে নেওয়! হত যে দর্শকরা তাদের 
দেখতে পাচ্ছে না। অতি বাস্তবধর্মী আধুনিক নাটকেও আমরা অন্দেক 
সময় নাটাধমমীতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই-_নাটকের স্বগতোক্তিই তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন | যে স্বগতোক্তি প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শক শুনতে পাচ্ছে, 
মঞ্চের উপরের অভিনেতার পার্বতী একটি অবাঞ্চিত চরিত্রই হয়তো ত। 
সতনছে না। চীনের রঙ্গমঞ্চে *ফ্রট কােন্‌” বা সম্মুখ যবনিকার অস্তিত্ব না 
থাকায় মঞ্চের খু টি-নাটি দৃশ্ট পরিবর্তনও দর্শকদের চোখের আড়ালে করা যেত 
ন। অতএব মঞ্চের সাহায্যকারী এই (প্রপার্টিম্যান্য ও তা সহকারীদের 
দর্শকর! নাট্যধর্মী প্রথানুযায়ীই একেবারে দেখতে পেত না-_ এদের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে দর্শকদের কিছুমাত্রও উদ্বেগ ছিল না। প্রপার্টিম্যান এবং তার 
সহকারীরাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল মঞ্চের জাদুকর। তার! মুহূর্তমধ্যেই 
সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারত। তাই ্রুপদী যুগ থেকেই এদের 
উপস্থিতি বজায় রয়েছে । চীনের ভ্রামামাণ অস্থায়ী যঞ্চেও এই প্রপাটিম)ান্রা 
রয়েছে বলেই অতি স্বল্প উপকরণেও তারা অলৌকিক কাণ্ড করে ফেলতে 
পারে। এই প্রপার্টিম্যান্‌ হয়তো বাজী পুডিয়ে বুঝিয়ে দিত যে মঞ্চের 
পরবর্তা আগন্তক চরিত্র একজন হ্বর্গবাসী আত্মা । অথবা সে হয়তো! একটা 
চেয়ার পেতে বুঝিয়ে দিত একটা পাহাড়, যার উপর দিয়ে নায়ক বহু কষ্টে 
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বেয়ে উঠবাব অভিনয় দেখাত। কিন্তু দৃশ্য যেখানে সম্পূর্ণ কাবাক সুরে 
গাথা হত সেখানে প্রপার্টিমান্‌ কখনই মাথা গলাত না। 

অঙিনেতার! এই সামান্য উপকরণগুলির সঙ্গে এমনভাবেই একাত্ম হয়ে 
অংশ গ্রহণ করতেন যেন সেগুলি সকলই বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব । এমন কি 
কোন উপকরণ ন] থাকলেও তাদের নিখুত অভিনয়ে বক্তবাটি দর্শকের 
চোখের সম্মুখে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতেন। অভিনেত! একটার পর একটা পা 
মেঝে থেকে তুলে ওঠার ভঙ্গি করে, সিডি বেয়ে উপরে ওঠা বোঝাতেন। 
আবার মঞ্চের উপব কয়েকবার পাক খেয়ে তারা পিকিং থেকে তিব্বতের 
দূরত্ব অতিক্রম করতেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে মুখেও ঘোষণ! করে বলে দিতেন, 
এখন কোথায় এসে পৌছ্েছেন | তেমনই হয়তে! এক অলীক জলাশয়ে হাত 
ধুয়ে নিতেন, বাশের পুলটা ধীরে ধীরে পার ₹তেন কিংব! যাথাট। পিছন 
দিকে ঠেলে দিয়ে ফাসীকাঠে ঝুলে পডতেন। 

চীনদেশের মঞ্চের উপকরণগুলি নগণা তুচ্ছ হলেও, অভিনেতাদের অঙ্গের 
পোষাক এবং অভিনয় কৌশল মোটেই তুচ্ছ হত না। চৈনিক নাট-শিল্পেব 
বছিরাবরণের একট! অত্যুজ্জল দ্িকই ছিল তাদের পোষাক । তাদের একট৷ 
দলের পোষাক পরিচ্ছদের মূলা কোন পশ্চিমী অভিজাত দলের তুলনায় 
অনেক বেশি হত। একট] সামান্য চরিব্রও রাজকীয় পরিচ্ছদ পরত । একটা! 
ভিখারীর অঙ্গেও ধাকত সিক্ষের সজ্জা, আর উচুদরের চরিত্রের তে! কথাই 
নেই, তাদের জাকজমক ও চাকচিকা চোখ ঝলসান হত। একটি কন! 
বিলাসী রোমান্টিক পরিবেশের সাজ পোষাকে ও মেকৃ-আপে তারা বাস্তব বন্তর 
চমক লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু এখানেও তার! বাস্তবকে ছাড়িয়ে দর্শকের 
মনকে কল্পনা প্রয়াণীই করে তুলতেনঃ কারণ ভিখারীর মূল্যবান সিন্কের 
পোষাকট! বাস্তব উপকরণ হলেও, স্বয়ং ভিখাদী চরিত্রটি মোটেই বাস্তববাদী 
হয়ে উঠত না। 

চীনদেশের নাটক যেমন উন্নত ধরনের নাটকীয় ওণ-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি 
হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্ণোপকরণও ছিল নগণ্য-- 
চীনদেশের অভিনেতারাই তাদের নাটক এবং যঞ্চের সমস্ত দৈস্ঠ আবুত 
করে রাখতেন। এইজন্বই অভিন্তোদের সুধীর্ঘকাল ধরে অভিনয়-বিগ্ভার 
শিক্ষানবিশী করতে হুত। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করে অভিনেতারা 
এই বিদ্ত/ অধিগত করতেন। চীনের অভিনেতার ইউরোপীয় ধরনে মঞ্চের 
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উপর পড়ে সাময়িকভাবে মরে যাওয়ার বিদ্ভেট! শিখলেই কেবল চলত ন|। 
অভিনেতাকে এমনভাবেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হত যে তিনি যেমন পূর্ণ 
গাভীর্ষের সঙ্গে মঞ্চের উপর পড়ে মরতেন, তেমনি আশ্চর্য শৈল্লিক কৌশলে 
অবনত দেহে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন। তার প্রস্থান দেখে দর্শকদের 
এটাই শুধু প্রতীয়মান হত যে-_দেহট! বুঝি চারজন বাহক বহন করে নিয়ে 
গেল। অনেক সময় যুবকদের তাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির নারী চরিত্রে 
অভিনয় করতে হত--আর তখন তাদের ফুটিয়ে তুলতে হত নারীদেহের 
সুকোমলতা! ও সৌন্দর্ঘ। এমন কি চীন দেশীয় মেয়েদের পা ছোট করে 
বাখবার গীড়াদায়ক ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহ পাদুকা ব্যবহার করেও তাদের চ্ছন্দে 
চল! অভ্যাস করতে হুত। অষ্টাদশ শতকের এক আইনে অভিনেত্রীরা 
চীনের রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন | কারণ তখন এক সম্রাট স্বয়ংই 
এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করে ফেলেছিলেন। বলতে গেলে তারপর থেকে 
এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত পুরুষই নারী ভূমিকায় অভিনয় করে আসছে। 
চীনদেশের ঝকর্তমান শতকের প্রখ্যাত অভিনেতা “মেই-ল্যান্-ফং* (0৪1 
[.91) চ81)) এর প্রধান গৌরবই হল নারী চরিত্রে অত্যাশ্চর্য অভিনয় করা। 
ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যের ক্লাসিকাল অভিনয় শিল্পে জীবনের 
যথাযথ অনুকরণ ছিল না, অভিনেতার! দ্বিলেন আঙ্গিকে সুশিক্ষিত অষ্টা ও 
শিল্পী, তাই অতি স্বল্প উপকরণেই তারা দর্শকদের মনে প্রকৃত পরিবেশের ও 
বন্তর অনুভূতি টেনে আনতে পারতেন । 

ইউরোপীয় রঙ্গালয়ে যেমন একজন স্বাভাবিক ক্ষমতাশালী শৌখিন 
অভিনেতাও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে স্বচেষ্টায় সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন 
চীনের রঙ্গমঞ্জে তা সম্ভব নয়। সেখানে যতবড় প্রতিভাশালী শিল্পীই হোক 
তাঁকে সুদীর্ঘকাল মঞ্চে শিক্ষানবিসি করতেই হবে। এজন্য অবস্ঠ তাদের 
সুগঠিত নাটা শিক্ষালয় ছিল ন1 কিন্তু অল্প বয়সেই তাদের রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে 
আসতে হত এবং অন্ততঃ ছয় কি সাত বছর কোন বড় অভিজ্ঞ অভিনেতার 
বাঁছে শিক্ষানবিস হয়ে থেকে রঙ্গালয়ের সমস্ত নিয়ম, কানুন; প্রথা ও অভিনয় 
কল! শিখতে হত--তারপরে দীর্ঘকাল ধরে সাবলীল প্রকাশ কৌশল ধের্ষ 
ধরে অভ্যাস করতে হত । তাই মঞ্চে আসতে হত বালক বয়সে, শিক্ষাশেষে ! 
পরিণত বয়সে সুযোগ পেতেন অভিনয়ে বড় অংশ গ্রহণের । তাদের অভিনয় 
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অভিনেতার পক্ষে ষয়ং শিল্পী হয়ে ওঠ! অসম্ভব ছিল। মঞ্চে তাদের আঙ্গিক 
এবং বাচিক অভিনয়-পদ্ধতি প্রায় সমস্তই ছিল নিয়মের ছকে বাধা । যেমন 
মঞ্চে হাসির বিভাগই হল কুড়িটি--প্রতিটি হাসির অভিবাক্তি এবং তাৎপর্যও 
ছিল ভিন্ন ভিল্ন। কখন সুখের হাসি” কখন “ঠাণ্ডা হাসি” কখন হে হে 
করা পমোসাভেবি হাসি" কখন “অস্বস্তিকর ভাসি কখন বা "পাগলের হাসি” 
আবার যদি "্তয়ংকর হাসি” হাসতে হত অভিনেতা হৃ'হাত উর্ধে তুলে 
সজোরে তিনবার হেসে উঠতেন । 

এই জন্য যার! শিক্ষানবিস তাদের অভিনয় শিক্ষার সঙ্গে কবরের চর্চাও 
করতে হত--এছাড়া তাদের নৃত্য এবং নানান শারীরিক কসরৎ শিক্ষা করতে 
হত। বিশেষ করে তাদের শিখতে হত হাত, উর্ধববাছ, পা, দেহ, কোমর 
ইত্যাদির বিভিন্ন প্রকার সাবলীল সঙ্ালন। চীনের ক্লাসিকাল 
অভিনেতাদের জামার হাতাট! লম্বা এবং ঝোলানে! হত। এই জামার 
হাতা দ্দিয়ে তারা বুরকম অভিবাক্তি প্রকাশ করতেন । এক মেয়েদের 
জামার হাতাই পঞ্চাশ রকম নৃত্য ভঙ্গিতে ঘোরানো যেত, আর তার অর্থও 
হত ভিন্ন ভিন্ন। এই হাতার বিভিন্ন ভঙ্গির বিভিন্ন নামকরণও রয়েছে। 
অভিনয়কালে জামার হাঁতায় জলের ঢেউ-এর মত বিভিন্ন ভাব গ্যোতক 
তরঙ্ের সৃষ্টি হত। 

নাটকের খানিকটা অংশ তার] শুধু প্যান্টোমাইম্‌ বা নির্বাক দৈহিক 
ভঙ্গির সাহায্যেই অভিনয় করতেন । মঞ্চের উপর দিয়ে নৌকো! বেয়ে 
আস! ছিল একটি চমৎকার মুকাভিনয়ের দৃষ্ঠ | হয়তো কোন জেলে ছাতে 
দাত নিয়ে নৌকো বাওয়ার ভঙ্গিতে তা ফেলতে ফেলতে মঞ্চে এসে ঢুকল । 
তখন সত্যিই মনে হত, সে যেন নৌকো চড়েই আসছে। মঞ্চের মাঝখানে 
এসে সে দাড়ট! নামিয়ে মঞ্চের উপর রেখে নৌকে| থেকে লাফ দিয়ে তীরে 
নামল। তারপরে সে কল্পিত দড়ি টেনে নৌকোকে পাড়ে এগিয়ে নিয়ে 
এল এবং গাছের গু'ড়ির সঙ্গে ফাস দিয়ে তরীটি বেঁধে ফেলল। এরপর সে 
তার অভিনয় শেষ করে সেই কল্পনার নাও-এ করে যখন ফিরল-_-তখন 
নিখুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে নৌকায় উঠল এবং হাটু নীচু করে পাক করে 
অপূর্ব কৌশলে ভারসামা রক্ষা! করল, নীচু হয়ে তুলে নিল দীড়ট! কিংব! 
প্রপার্টিম্যাদ্ই এসে সেট! তুলে দিল তার হাতে-_-জেলে দীঁড় বাইতে 
বাইতে ফিরে গেল । 
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চীনে সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও ক্লাসিকাল যুগে মাধুর সম্রাট এবং 
অভিজাতদের প্রাসাদেও অভিনয় অনুষ্ঠান হত। পেপিং-এর মাধুঃ রাজ- 
প্রাসাদে উন্নতশ্রেণীর মঞ্চ-স্থাপত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। কোন কোন 
জায়গায় একটা মঞ্চের উপরে দোতালার মত আর একট! মঞ্চও গড়ে 
উঠেছিল। এই ধরনের মঞ্চে, নীচের অংশে মরণশীল মানুষরা অভিনয় 
করতেন, আর উপরের অংশে অভিনয় করতেন ছ্যুলোকের অধিবাসীর। | 
কখন হয়তে। মঞ্চে পরপর তিনতলা পর্যস্তও দেখা যেত। এর সব নিম্ন 
তলায় মাটির নীচে "পাতালপুরী” জগতের অভিনয় হত। 

সাধারণ রঙ্গালয়েও থং বংশের সমাট মিং হুয়াং-এর এতিহা বরাবর 
বক্ষিত হয়েছে। মঞ্চের যে অংশে অরৃকেন্ট্রাী বসে এখনে! তাঁকে বলা হয় 
“ন'টা ড্রাগনের প্রবেশ পথ” (17517015807 06006) এই নয় ড্রাগন, 
সমাট মিং হয়াং-এরই প্রতীক চিহ্ন । তিনি মঞ্চের যে অংশে বসে সঙ্গীত 
পরিচালনা করতেন সেই আসনের গায়ে নট ড্রাগন খোদিত থাকত। 
প্রত্যেক অভিনেত! অর্কেন্ট্রার পার্খববতাঁ ডান দিকের পথেই ঢুকতেন এবং 
মঞ্চে প্রবেশের পুর্বে মহামান্য সম্রাটের আসনের সাধনে থেমে তাকে প্রণতি 
জানাতেন। হয়তে! বা সেই সময় সআাটের কাছ থেকে ক্ষণিকের কৃপা 
লাভ করতেন। বর্তমান কালে যদিও অবৃকেন্ট্রা এই নিদিষ্ট স্থানে সর্বদাই 
বসে না, তবুও অভিনেতার! সর্বদাই এই পথে প্রবেশ করেন এবং ক্ষণকাল 
ঠাডিয়ে প্রণতি জানান | এই স্থির-ভঙ্গি প্রদর্শন অভিনেতাদের বিশেষ 
সহায়ক হয়েই উঠেছে_-কারণ দর্শকদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তখন তার উপর 
এসে পড়ে ফলে তার বিশেষ চরিত্র ও বাক্তিত্ব ফুটিয়ে তোল! সহজ 
তয়। 

চীনের ক্লাদিকাল রঙ্গমঞ্চে বর্তমান যুগের ব্যক্িস্বাতন্ত্র্ের কোন প্রতিষ্ঠা 
ছিল না। সেখানে ব্যক্তিচরিত্র ছিল সম্পূর্ণ অনাদ্ৃত, চরিব্রগুলি হত 
সামাজিক শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন নিদর্শন স্বরূপ । তার নির্ধারিত নীতি 
অনুসরণ করে চলত--দেবতা কিংব1] রাজকর্ষচারীরা গ্রীসের “দেউস্-একৃস্‌ 
মাখিনায়” চরিত্রের আবিভাাবের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সব সমস্যার 
সমাধান করে দিতেন । 

নাট্যশিল্প চিরকালই সমাজের প্রতিরূপ | চীনের মঞ্চে সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজের বিভিন্ন স্তর বিভাগ পাওয়া] যাস । আর তার সঙ্গে অনুবন্ধিত 
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রয়েছে দার্শনিক কনৃফুসিওর প্রবতিত জীবনাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল 
তত । তারা বিন! দ্বিধায় দেবত| কিংব! তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার 
আবির্ভাবে বিশ্বাস করত। তার! বিশ্বাস করত সম্রাটকে দৈব প্রতিভূ 
এবং সর্ধময় ক্ষমতার অধিকারী বলে। জীবনের এই বিশ্বাস-গণ্ডির 
মধ্যেই চীনের ক্লাসিকাল নাটক এক অতি উচ্চস্তরের শিল্পরূপ পরিগ্রহ 
করেছিল । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে চীনের এই সমাজ ও জীবন-বোধের আমূল 
পরিবর্তন ঘটেছে । হাল আমলের বুদ্ধিজীবী সমার্জতান্ত্রিক মানুষের কচিতে 
এটা শুধু এক প্রাচীন রীতি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই চীনের শিক্ষিত 
মানুষ নাটকের মধ্যে জীবনের প্রত্যক্ষ বূপায়ণ চেয়েছে । এইজন্য এযুগের 
সমাজতান্ত্রিক চীন ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে “ইয়াংকো।” ধারার নাটকের 
মাধ্যম গ্রহণ করেছে । এরই সাহাযো চলমান যুগের ভাবধারাকে তারা 
অনুসরণ করতে চেয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে চীনের ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চ কোথাও 
কোথাও নামে মাত্র টিকে থাকলেও, প্রকৃতই আজ্জ তা জাহৃঘবের সামস্ত্রীতে 
পরিণত হয়েছে । 


॥ ইউরোপীয়করণ ॥ 


বিংশ শতকের প্রথমার্ধে চীনের বহু ডাত্রই উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য 
জাপানে যেত। জাপান তখন ইউরোপীয় সভ/তাকে নিজেদের সর্বতোমুখী 
উন্নতির জন্য প্রবলভাবে অনুসরণ করে চলেছে, চীনের প্রবাসী ছাত্ররাও তার 
সংস্পর্শে আসে এবং সেখানেই তার ইউরোপীয় নাট্যশিল্প জানবার সুযোগ 
পায়। তার। স্বদেশে ফিরে এসে পিকিং শহরে স্প্রিং উইলো! ড্রামাটিকৃ 
সোসাইটি” (3011778 ৬৬:)1০৬ 10787228130 90০1615) নামে পশ্চিমী ধারার 
এক নাট্যসংস্থা৷ গঠন করে, ক্রমে এক নৃতন রঙ্গালয় স্থাপিত করে ইউরোপীয় 
তথ! আধুনিক দৃ্িভ্গিতে স্বদেশী নাটক প্রদর্শন করতে লাগল । 

এই ইউরোপীয় রীতির নাটক চীনের সাধারণ দর্শকমণ্ডলী গ্রহণ করল 
না কিন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্তালয়ের ছাত্রপা নূতন রীতি সাগ্রছে বরণ করে নিল। 
কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি শৌখিন সম্প্রদায় আধুনিক ধরনের রঙ্গালয় 
গড়ে তুলল এবং একে সামাজিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পঞ্থ! হিসেবে 
বেছে নিল। বুদ্ধিজীবী ছাত্রদল এই আধুনিক ভাবধার1 যত সহজে গ্রহণ 
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করল সাধারণ লোক ত! পারল না কিন্তু বিভিন্ন শৌখিন নাট্যসংস্থা টুপ 
করে রইল নাঃ তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল সাধারণের মধ্যেও এই নববীতি 
প্রচারের জন্য, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল নাটারচনার জন্ত সাধারণ কথ্য 
ভাষার প্রয়োগ এবং তার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক 
সমস্যাকে তুলে ধরার | চীনের ছাত্ররা তখন বিপ্লবের পথ অতিবাহিত করে 
চলেছে--তাই বড নাটক নয়ঃ জীবনের ছোট ছোট ঘটনা! অবলম্বনে স্কেচের 
মত ইউরোপীয় ধারায় নাটক রচন! করে তারা দেশের সর্বত্র দলে দলে তা 
অভিনয় করে বেডাতে লাগল। এধেন জীবন্ত সংবাদপত্র । তাদের এই 
ছোট ছোট নাটকগুলির বিষয় বন্ত থাকত হয়তো-_-আফিম খাওয়ার ভয়াবহ 
পরিণতি ? মেয়েদের পা-কে ছোট করে বেঁধে রাখা, সরকারি-কর্ষচারীর 
দর্নীতি অথবা বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জাগ্রত জাতীয়তাবোধ মুলক 
নাটক। আবার কখন ব! দেখানো হচ্ছিল জাপানী আক্রমণের ভয়াবহতা | 
এ দ্বাড| বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিদ্বজ্জনদের মধ্যে ইউরোপীক্স প্রথযাঁত নাট্যকারদের 
জনপ্রিয়তাও প্রচুর ছিল-_তাদের রচনার অনুবাদও হতে লাগল। বিশেষ 
করেই তার! গ্রহণ করল ইউরোপীয় নাট্যতত্ব এবং তার বহিরঙ্গের গঠন । 
এই নবপদ্ধতিকে তার] আনন্বমদানের উপায় ছিসেবে ন! ভেবে শিক্ষাদানের 
উপায় হিসেবেই ভেবেছিল । 
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আধুনিক চীনদেশীয় থিয়েটারের একটি সেট । 


২৪৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


॥ ইয়াংকো থিয়েটার ॥ 


চীনদেশের ইয়াংকো! থিয়েটারের ইতিহাসটা কিছু কৌতুহলপ্রদ ৷ 
ঈয়াংকো নাটকের সঙ্গে চীনের মূল ক্লাসিকাল নাট্যধারার কোন প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক নেই। ইয়াংকোর আদি উৎস ছিল লৌকিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ এবং 
সামাজিক অনৃষ্ঠান। পীত নদীতে ঘের] সিয়ান্সি প্রদেশ চীনের সুপ্রাচীন 
সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র ছিল। ক্লাসিকাল থিয়েটারের নাড়ীর স্পনানও 
সেখানেই প্রথম অনুভূত হয়- ইয়াংকোর আবির্ভাবও ঘটেছে এখান থেকেই। 
সিয়ান্সি প্রদেশেরই জনপ্রিয় সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল এই ইয়াংকো | এই গ্রাম্য 
গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান হত চাষ আবাদের সময়--য|! আমাদের গ্রীসের 
দিওনাপাসের উৎসবকে প্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষি ওউৎপাদনকে ভিত্তি 
করেই সূচন! হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের কালক্রমে তাই হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় 
বিশ্বাস। ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য গ্রামের তরুণ তরুণীর মিলিত 
গীতিমূলক নৃত্য ছিল এই ইয়াংকো। এক একটি নৃত্যদলে থাকত বিশ বা 
ত্রিশ জন তরুণ তরুণী। দলের যে প্রধান বা মূল গায়ক থাকত সে মাথার 
উপরে একটা কাগজের খোল! ছাতা বা ধাতবদণ্ড তুলে ধরত, তার অন্য 
হাতে থাকত একট! পাখা এই নিয়ে সে নৃত্যের তালে তালে নাটকের 
কাহিনী গেয়ে যেত। তার গান বেশির ভাগই হত প্রশ্নমূলক তারপরে 
কোরাস তার উত্তরাংশ আবৃতি করত। পুরুষ ও নারী নৃতাশিল্পীর! 
মুখোমুখী দুই সারিতে দীড়াত। যদিও পরবর্তাকালে ব্লাসিকাল নাটকের 
মতই এরও নারী চরিত্র বালকর! অভিনয় করত | সঙ্গীত এগিয়ে চলত 
এই নারী পুরুষদলের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে । কাহিনী বেশির ভাগই হত 
প্রশত্তি ও প্রেমমূলক। এই সঙ্গীতের সঙ্গেই চলত তাদের নৃত্যের পদক্ষেপ, 
দল বেঁধে তার এগিয়ে আসত, দোল! দিয়ে পাশে সরত ব| পিছিয়ে যেত। 
এ ছাড়াও ছিল নানান ছন্দ, ভঙ্গি এবং পদক্ষেপ। মুল গায়কের একক 
সঙ্গীতের মাঝে সমগ্র দলট| ছন্দোবদ্ধ নৃত্যে বিভিন্ন নকশার সৃ্টি করতে 
থাঁকত--আর তার সঙ্গে বেজে চলত ভড্রাম, গং এবং মাঝে মাঝে তাল 
পড়ত ঝাঁঝরের, এরই মধ্যে কোমল একটান! সুর বেজে চলত বেহালায়্। 
কখন কখন তার মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসত ক্লাউনের আবির্ভাব | 
। উত্তর-পশ্চিম চীনের এই লোকশিল্পই ১৯৩৮ সালের পর থেকে এক ভ্রুত 
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পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পথ এরপর সে 
মাত্র দশ বছরে পার হয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছয়। বর্তমান যুগের 
জটিলতম সমস্যা সম্বলিত কাহিনী নিয়ে এ এগিয়ে চলেছে, হয়ে উঠেছে 
উন্নত ও সুবিস্তৃত এক শিল্প মাধ্যম। বলা যায় গ্রামীণ শিল্প এসে উন্নীত 
হয়েছে বুদ্ধিজীবী মান্বষের নাগরিক শিল্পে । ১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে যখন কমিউনিস্টরা সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করছিলেন-__-তখন সিয়ান্সি 
প্রদেশের স্থানীয় কমিউনিস্টর] এই প্রাচীন এঁতিহাবাহী ইয়াংকোকে তাদের 
প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন । এই ইয়াংকোয় তারা নবসূ্টির 
প্রাণ প্রবাহ বইয়ে দিয়ে দলে দলে, গ্রামে গ্রামে ভডিয়ে পড়তে লাগলেন । 

নব ইয়াংকোয় তরুণদল প্রথমেই কতকগুলি পরিবর্তন নিয়ে এল। 
পূর্বে_ইয়াংকো দলের পরিচালকের হাতে ধরা থাকত একটা কাগজের 
ছাতা__নব ইয়াংকোয় প্রধান গায়ক উচু করে ধরলেন একট! রাইফেল কিংবা 
চাষ আবাদের প্রতীক কোন যন্ত্রপাতি । শিল্পীর! নরনারীর পূর্বরাগের 
প্রেমাভিনয় ছেড়ে দিলেন, তারা বিভিন্ন দলে কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ 
ছাত্র, কেউ পণ্ডিত, কেউ ব্যবসায়ী ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক 
সাজতে লাগলেন । সঙ্গীতের নব বিষয়বস্তু হল নানা রকম সামাজিক ও 
রাজনৈতিক সমস্য! । আর পূর্বে যে ক্লাউন সাজত, অত:পর সে বেচারীকেই 
জাপানী সেক্তে আসতে হত এবং নিঃসন্দেহে মার খেতে হত । ক্রমশঃ এই 
নব ইয়াংকে! কৃষকদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। 
কারণ প্রাচীন ইয়াংকোর তুলনায় এই নব ইয়াংকো জনকল্পনার অধিকতর 
খোরাক যোগাল। 

সায়াহ্ছে ইয়াংকে৷ গ্রামের এবং নগরের হাটে, মাঠে, স্কুল ময়দানে, বল! 
যায় গ্রামপঞ্চায়েতের সর্বত্রই অভিনীত হতে লাগল। ইয়াংকো ছিল 
মুক্তাঙ্গন নৃত্যানুষ্ঠান । গ্রীক *খোরাস” সঙ্গীতের “অর্খেক্ত্রা” ভূমির মতই 
একখণ্ড উন্মুক্ত বৃত্তাকার ভূমি তাদের মঞ্চ হত। প্রথমে লোক জড়ো করবার 
জন্য নব ইয়াংকো! প্রাচীন ইয়াংকোর মৌলিক সুরে নৃত্যের বাজন! বাজিয়ে 
চলত, অনেকটা আমাদের যাত্রাগান আরমের পূর্বে বেহালার সুরের মত। 
বাজনার শব্দে লোকের ভিড় বাড়তে থাকে, ক্রমশঃ এক বিরাট জনসমাবেশ 
হয়ে যায়ঃ তার! অপেরার দর্শকদের মত নৃত্যশিল্পীদের গোল হয়ে ঘিরে 
দাড়ায় । এরপরে যিনি মুলগায়ক তিনি একটি গাথার সাহাযো কাছিনীটি 


২৪৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শোনান, তার কোরাসর1 বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক মান্নষের পোষাক পরে 
এসে যোগ দেয়। তখন হইয়াংকোর যে মূল নৃত্যছন্দ তা সুরু হয়। 
তিনধাপ এগিয়ে এসে একট। পা-দোল। দিয়ে পাশ ঘুরে পেছনে যাওয়া। 
চারপাশে ঘিরে যে দর্শকরা দড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণের মধোই তারাও তাদের 
এই চিরপরিচিত সুরের আকর্ষণে সম্মিলিত নৃত্যে অংশ গ্রহণ ন! করে পারে 
ন]। ইয়াংকোর মাঠে তখন এক আনন্দের হাট বসে যায়, তরুণ-যুবকর! 
তে! আছেই এমন কি বেতে| শরীর নিয়ে বৃদ্ধরাও ক্ষণকালের জন্য নিজেদের 
সামাজিক মর্যাদার কথ! ভুলে গিয়ে, তিন পা! এগিয়ে এক পা পিছিয়ে ঘুরে 
দুরে ন| নেচে পারেন না। এ যে তাদের আজন্মের চেনা সুরঃ ও সুর বেজে 
উঠলে রক্তে তাদের দোল! লাগবেই এমন কি বড় বড় নেতা, সরকারি 
কর্মচারী বা জাপ.বিরোধী সৈন্যাধ্যক্ষও বাদ €যতেন না, তাদেরও টেনে 
এনে নাচে নামানো হত। কেউ কেউ সুট্-বুট সহ নিজেরাই লাফিয়ে 
আসতেন। * 

এরপরে সঙ্গীত তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠত। তখন দর্শকদের সেই 
বৃতের মধ্যে মূল পরিচালক ও তার সহকারীর! একটা! ছোট্ট নাটক গানে, 
কাবো, নাচে ও সংলাপে মিশিয়ে অভিনয় করতেন । এ ধরনের নাটকের 
পরিসমাপ্ডি আনন্দমধুরই হত। 

নাটকের শেষে সবাই হৈ-হুল্লোড় সুরু করে দিত, আবার বাজন!1 বেজে 
উঠত, কোরাস আবার ঘুরে ঘুরে নাচত, দর্শকরাও তাতে যোগ দিত। 
অনেক সময় ছোট ছোট কাছিনী নিয়ে একাধিক নাটকও একই সান্ধ্য উৎসবে 
অভিনীত ভত। 

ক্রমশঃ নব ইয়াংকে! আরে] জটিল হয়ে উঠতে লাগল, যে সব বুদ্ধিজীবীরা 
এর সামস্ততান্ত্রিক গ্রামা উৎসের জন্য এতদিন মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তারাও 
এর শক্তি বুঝতে পাধলেন এবং এসে যুক্ত হতে লাগলেন | বর্তমানে এ 
চার পাচ খণ্ট| ব্যাপী পূর্ণাঙ্গ নাঁটক হয়ে দাড়িয়েছে, এখন এর মধ্যে চীনের 
ক্লাসিকাল নাটক এবং ইউরোপীয় নাটক সবকিছুরই সম্মিলন ঘটেছে-_সঙ্গে 
সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে তার অভিনয় ক্ষেত্রের । পরিবধিত ইয়াংকো কেবল 
যে মুক্তাঙ্গনেই অভিনীত হচ্ছে তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রঙ্গ মঞ্চেও 
শ্থেত-কেশ-নারীর* মত অতি বিখ্যাত ও প্রথম শ্রেণীর নাটকও নব 
ইয়াংকো গোঠী বু রজনী অভিনয় করেছেন। 


চীন ২৪৯ 


নব ইয়াংকো এখন এক অদ্ভুত প্রাণশক্তি সম্পন্ন চীনের জাতীয় শিল্প। 
চীন ও পশ্চিমের সর্বপ্রকার আধুনিক কাছিনীই এই পদ্ধতিতে অভিনীত 
হয়ে থাকে। হইয়ান্সি এলাকা ছেড়ে নবচীনের সর্বা্রই ছড়িয়ে পড়েছে এই 
ইয়াংকো। কোন কোন গ্রামে প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত ভাবে ইয়াংকোর 
অভিনয় হুয়। বৃষ্টি ধারার মত গ্রামে খ্বামে আনন্দের ধারা ছড়িয়ে দেয় এই 





বর্তমান কালের চীনদেশীয় মঞ্চ ও রঙ্গালয়ের একটি নকশা । 


ইয়াংকো। কল্পিত কোন রাজা-রাণী, দৈত্য, দানব নয় তাদেরই জীবনের 
ছোটখাট সুখহবঃখ, হাসি কান্নার কথা তারা ব্যগ্র ব্যাকুল নয়নে দেখে 
আর শোনে। জীবনের প্রধান কথাই হল চির চাঞ্চলা_-গতি-_সেই 
গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে চীনের নব-ইয়াংকে। | 


॥ জাপান ॥ 


জাপানের উন্নত শ্রেণীর নাটককে দোজামুজিই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম ধারার নাটক হুল জাপানের প্রাচীনতম বনেদী ক্লাসিকাল “নো' (১০৮) 
নাটক--যা| অভিজাতদের মনোরঞ্রনের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল | আর দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল জনসাধারণের জন্য--তা হল “কাবুকি' (78১91) 
নাটক। অভিজাতদের নো নাটক ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, বাধাধর! নিয়মে আবদ্ধ, 
আর জনসাধারণের নাটকের বাধন ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল কিন্তু প্রাণ- 
শক্তিপূর্ণ। এই দু'ধরনের নাটকের প্রয়োগবিধির মধোই অতান্ত নিপুণ, হৃদয় 
মনোগ্রাহী সাজসজ্জা ও মৌলিক উপকরণের পারিপাটা দেখা যায়। | 
জাপানীদের জাতিগত চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনযাব্রার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমপ্তিত। 

জাপানে অভিজাতদের নাটক হুল “নো” নাটক। বর্তমান পৃথিবীতে 
আদিম ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভুত নাটকের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন-- 
য| গ্রখনে! অভিনীত হচ্ছে এবং তার প্রাচীন প্রয়োগবিধিকে নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করে চলেছে । নো নাটকের অভিনয়ে বর্তমান যুগের মানুষ তার 
নিধু'ত সৌন্দর্য বিন্যাসেই আকৃষ্ট হয় । এক ত্বপ্নলোকের মাঝে নিমজ্জিত 
হয়ে যায়। সেখানে গল্পাংশ বা প্লটের প্রাধান্য নেই, অথবা! মানবিক 
আবেগের গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে নি। নো নাটক শ্রোতহীন, উত্তাপহীন 
মনোরম একটি বদ্ধ হ্রদের মত প্রথা ও নিয়মের উপকূলে বাধা । এর জন্ম 
মন্দিরের পূজ! অনুষ্ঠান থেকে এবং তারি সঙ্গে এসে মিশেছে জাপানীদের 
স্বাভাবিক শিল্পবোধ-জাত সুকোমল, সমুজ্জল রূপবিভা। এট! ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের নৃত্য, গীত, ঘটন] ও কথা থেকে ক্রমে জন্ম লাভ করেছে বলেই 
এতে প্রথাগত নীতি নিয়মের বাধন এত কঠিন। 

জাপানীদের প্রাচীন নৃতাগীতের উপরে চীনদেশের নৃতাগীত ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশি ছিল তা ক্রমবিবর্ভনের পথেই জাপানের নিজস্ব 
হয়ে গেছে। বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান থেকে জাপানী নাটকের উদ্ভব ও তার 
ক্রমবিবর্তনের একটি ছক পরপৃষ্ঠায় দেওয়! হছল। এতে জাপানের উপকাহিনী 
জাত সূর্য-বৃত্য থেকে বিংশ শতকের ভাউদেভিল্লে তাকারাজুকা পর্যন্ত উল্লেখ 
কর! হয়েছে-তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রুপদী ণাটাকীর্তি হল নো, কাবুকি ও 
বুনরাকু পুতুল নাচ। 


জাপান ২৫১ 


জাপানী থিষ্েটারের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস । 
পনৃত্য-রূপ” (0308 08249) 
পৌরাণিক যুগ 


দূর্ধদেবীর সম্মুখে উদ্ভুমে নৃত্য (02400518 1990006 7610 
খ 0১5 54:0-0990659) 
দেববেদী সম্মুখে কাগুর। হৃত্য (185019 91)11176 1021005) 


“এশিয়া থেকে আগত ধারা” 
গিগাকু মুখোশ নৃতা (0185910 11851 1221)05--গুম শতক ) 
খ 


বৃগাকু দরবারী নৃত্য (98210 (০816 1021)08৪--সপ্তম শতক ) 


"জাপানের দেশজধা র।” “নাট্য-আলিক* 


ডেনগাকু মেঠোনৃত্য (9678210 চ161 সারুগাকু মুকাভিনয় 
[)810০5৪--দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক ) -__-৯ (558:098810 211)65- দ্বাদশ 
“নৃত্য এবং নাটকের মিশ্রিতরূপ” + ++ থেকে চতুর্দশ শতক) 


"নো" গীতি-নাট «-_-_-__ কিয়োগেন হাস্ুরসাত্বক বিষ্কম্তক 
(০01) 1,910 [01910798-৮ | (509562 (5010)10 11065100065--- 
পঞ্চদশ শতক ) পঞ্চদশ শতক ) 
গীতিমুলক কাহিনীকথন ও __-৯ বুনরাকু পুতুল নাচ (9400810 
আরৃতি [00066 0006206-- ষোড়শ শতক ) 
€ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক ) $ 


“কাবুকি” সাধারণ থিক্সেটার 
(190911 000018:11076505--সপ্তদশ শতক ) 


ক + শিম্পা নিউ স্কুল থিয়েটার 

1 (51১17) 136৬-5০1১০০1 16৪06 
“পশ্চিম থেকে আগত” $+ উনবিংশ শতক) 
ভাউদেভিয্লে তাকারাছ্ুকা | "আধুনিক থিকস্সেটার” 


(৬৪৫৭০৪৬1115 188:951388 ৪৫০.-বিংশ শতক ) (উনবিংশ শতক ) 


২৪২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রাচীনতম পদ্ধতির জাপানী নৃতা ছিল “কাগুরা” (7৪89:৪), এই নৃত্য 
সুর্ধদেবীর কাহিনীর সঙ্গে সংগ্লিষ্ট ধর্মীয় নৃত্য ছিল। সপ্ত শতকে চীনদেশ 
থেকে জাপানে নৃতন নৃত্য পদ্ধতির আগমন হয় তার নাম ছিল গিগাকু" 
(70918) এই নৃতোো মুখোশ ব্যবহৃত হত--এই নৃত্যাহুষ্ঠানের প্রধান 
উদ্দেত্য ছিল বুদ্ধদেবের নির্দেশাবঙ্গীর প্রচার। এরপরে আর একশ্রেণীর 
নৃতা এল তার নাম “বুগাকু” (848৪1:5) যা ছিল বিভিন্ন ধারার চীনা, হিন্দু 
এবং করিয়ার নৃত্য পদ্ধতির এক সমস্থিত ব্ূপ। এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল 
অভিজাতদের মনোরঞ্জন করা। অভিজাত মহলে বুগাকুর প্রচলন জাপানে 
এখনো! আছে। বুগাকুর সর্বাধিক উন্নতি হয়েছিল হেইয়ান্যুগে । এরপরে 
প্রধান স্থান অধিকার করে নিল “ডেনগাকু" (08855) নৃত্য । এটা ছিল 
জনসাধারণের মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান-সহজ ধরনের এবং শারীরিক কসরৎ 
যুক্ত। এই সময়েই জাপানে আর একটি নৃত্য পদ্ধতি এল তার নাম 
“সারগাকু” (94198810) এতে একদিকে ছিল হাস্যরস অন্যদিকে ছিল 
গাভীর্ধপূর্ণ মৃকাভিনয়। এই সারুগাকুই আরো! সংস্কৃত এবং সূক্ষ্ম মাজিতরূপ 
পরিগ্রহ করে পরবিকালের জাপানী নো নাটকের ভিতিভূমি হয়ে 
উঠেছিল। 


॥ “নো” নাটক ॥ 


"নো” নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত উপকথায় রয়েছে যে-_এ 
নাট্যোৎপত্তির আদিনৃত্যের সুচনা করেন দেবতার|। জাপানে দেবতাদের 
মধ্যে সর্বাধিক প্রধান! ছিলেন সূর্ধদেবী। তিনি একবার দীর্ঘকালের জন্য 
স্র্গের এক পর্বতগুহায় লুকিয়েছিলেন | সূর্ধদেবী না থাকায় বিশ্বব্রক্গা্ 
অন্ধকারে ডুবে গেল। দেবতারা কিছুতেই দেবীকে গুহার আড়াল থেকে 
বাইরে আনতে ন| পেরে তাকে ভুলিয়ে আনবার জন্য এক নাচ আবিষ্কার 
করলেন। তাদের মধ্যে একজন গুহা মুখে একটা ফাকা গামলাকে উলটে 
নিয়ে তার উপরে নৃত্য সুরু করলেন। সূর্যদেবী নৃত্যশিল্পীর পদাঘাতের 
ফাকা আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে দেখতে এলেন কি 
ব্যাপার । সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্ধাণ্ড আলোকিত হয়ে উঠল। নো! নাটকের মঞ্চে 
এখনো টিকে রয়েছে এই বৃতাকৌশল। তার কাঠের ফাগা মেঝেতে 
শিল্পীর! নৃত্যকালে এই বিশেষ ধরনের পদ্দাধাতের শব্ধ করে থাকেন। 
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সুর্য উপাসনার এই নৃত্যতঙ্গির সঙ্গে ক্রমশঃ নাটকীয় উপাদান মিশতে 
লাগল। 

নে! নাটক পূর্ণাঙ্গ বূপ গ্রহণ করে বৌদ্ধ পুরোহিত কওয়ানামি (%৪" 
08001--১৩৩৩-৮৪ খ্রীঃ: ) ও তার ঘুযোগা পুত্র জেয়ামির (2280)1--১৩৬৩- 
১৪৪৪ এ্ীঃ) প্রচেষ্টায় । এই চতুর্দশ শতকেই নে! নাটক রাজসভার আনুকুল্য 
পেল। তারপর থেকেই প্রতিভাসম্পন্ন কবি এবং বিশেষ নাট্যগোষ্ঠী 
নির্ধারিত নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এবং অতি সূক্ষ্ম, সুমাঞ্িত উপায়ে নো নাটকের 
অভিনয় করে যেতে লাগলেন, এ ছিল অভিজাত মহুলের একাস্ত সংরক্ষিত 
ধন। তবুও এই নো নাটকের পূর্ণ বিকাশই পরৰতাঁ “কাবুকি' নাটকের 
সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে ভুলেছিল। নে! শবের ভাষাগত অর্থ ছিল 
কোন কাজে “নৈপুণা”-যোগ্যতা বা দক্ষতা । ক্রমে যে কোন শিল্প ব! 
অনুষ্ঠানকে বল] হুত “নোগাকু” (০1,885) যার প্রকৃত অর্থ ছিল নিপুণ- 
সঙ্গীত। এই নোগাকু থেকেই সংক্ষেপে ঞ্রুপদী নাট্যাভিনয়ের নাম হল 
“নে।” 0০১) । 

নে! নাটকগুলি আকারে ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যবজ্জিত। প্রায় আড়াইশ 
মত প্রাচীন নো! নাটকের সংগ্রহ বর্মানকালের হাতে এসে পৌছেছে। এর 
প্রতোক শবই ছিল ইঙ্গিতধ্মী। শবের যা ্বাভাবিক অর্থ তার চেয়ে 
অনেক বেশি ভাবার্থ বা বাঙ্গ্যার্থ তার বহন করত, বহু শতাব্দীর পুরাতন 
সংস্কার ও পুরুষান্ুক্রমিক কাব্যময় প্রয়োগবিধি শব্দার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
তাকে অনেক সুবিস্তৃত করে তুলত। -কখন বা দ্বৈত অর্থ বোঝাত, কখন 
বা অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। শব্দের এই অর্থমূল্য আরে! অনেক 
বেড়ে যেত সঙ্গীতময় এবং কাব্যিক প্রকাশ ভঙ্গিতে । অন্যদিকে অভিনেতা 
এবং নৃত্যশিল্পীদের আচরণ, গতি ও দেহতঙ্গিও ছিল ইনঙ্গিতধর্মী--রূপক ও 
অলীক কল্পনার সৃজনকারী । 

নে! নাটকের কাহিনীতে মৌলিক উপাদান খুব কমই আছে, অন্যান্য 
বছধারার সংমিশ্রণে এর কাহিনীর সূষ্টি। তার মধ্যে জনপ্রিয় এতিহাসিক 
ঘটন! নিয়ে রচিত নাটকও দেখতে পাই, যেমন “হেইকু মোনোগাতারি* 
(786৩ 24070880911) আবার “গেঞ্জি মোনোগাতারির” € 9350] 
2001089011) মত দেবালয় ও দেবদেবীর উপাখ্যান ব! প্রশস্তি সম্ঘলিত 
কাব্যময় গাথাও ছিল। চিন্তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশের জন্ত প্রাচীন সুভাষিতাবলী 
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এবং কাব্যময় উক্তি বাবহার করা হত এবং দর্শকদের মনের উপয় ছাপ 
ফেলবার জন্য তাকে সম্ভবমত--সহজবোধ্য করে তোলা হত। নো 
নাটকের কথোপকথনের কতকট! অংশ হয়তো! অভিনীত হত গগ্ে বা 
“কোতোবাশয় (8০০৮৪) আবার তার অংশ বিশেষ হত পদে বা “উতাই"য়ে 
(0181) সঙ্গে কোরাসেরদল গাইত সমবেত সঙ্গীত । নো নাটকের ভাষা 
অতি প্রাচীন--এর কারণই প্রচলিত প্রথার প্রতি তাদের একনিষ্ঠ অন্রক্তি। 
আজকের নে] নাটকেও চতুর্দশ শতকের অভিজাতদের ভাষা এবং পরিমাজিত 
প্রকাশ ভঙ্গিরই অনুবৃত্তি দেখা যাঁয়। নাটকের কাব্যাংশ শ্লেষ ও অলংকার 
দ্বার! সুসমৃদ্ধ। 

জাপানী নাটক তার মূল উৎস সঙ্গীত ও নৃত্োর এতিহাকে সযত্বে সংরক্ষণ 
করে চলেছে । আধুনিক যুগেও বাস্তবের আকর্ষণকে অস্বীকার করে সে তার 
ক্লাসিকাল মর্ধাদাকে অক্কুপ্ণ রেখেছে | 

নে! নাটকে অভিনেতার] তাদের ভূমিকা অভিনয় করতেন অনেকটা 
সঙ্গীতমূলক আবৃত্তির ঢঙ্গেঃ আর তার সঙ্গে সঙ্গত ধরত কোরাসেরদল | 
তার! আসন নিত মঞ্চের পাশেই । অভিনেতারা যখন তাদের সংলাপ শেষ 
করে নৃত্য সুরু করতেন তখন কোরাসদল গান গাইত এবং নাটকীয় ঘটনাবলী 
বিবৃত করত। মঞ্চের পশ্চাতে বসত অরূকেন্ট্রা ব| বাদক দল (ভারতীয় 
হিচ্দু নাটকে কুতপ বা অরৃকেন্ট্র। বসবার স্থানও এখানেই )। এই স্থানকে 
বল! হত “্হায়াসি* (83851) 1 বহু প্রকার ড্রাম, বাশি, ফ্রুট ইত্যাদি 
অরুকেন্ট্রায় স্থান পেত। এই হায়াঁসির সঙ্গীতের যন্ত্রপাতিই ছিল নো 
নাটকের পশ্চাৎপট, এরই সম্মুখে নৃতা, গীত, আবৃতি ইত্যাদি হত। এই 
যন্ত্রসঙ্গীতের সুর এবং তালই অভিনেতার গতি পরিচালন করত । অভিনয় 
যখন আরম্ভ হত, যখন অভিনয় সর্বোচ্চ গ্রামে উঠত, অথব! যখন সমাপ্তির 
দিকে এগিয়ে যেত তখন ফ্লুটের উচ্চ তীক্ষসুর বেজে উঠত । 

নে! নাটক আকারে অত্যন্ত ছোট-_এমন কি ইংরেজী একাঙ্ক নাটকের 
চেয়েও ছোট হয় এবং পডতে গেলে একে আরে] ছোট মনে হবে। এর মধ্যে 
রয়েছে একটা গভীর গীতিকাব্যের সুর কিন্তু নাটকীয় সংঘাত এবং উপাদানের 
স্বরত| বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। আসল কথা স্বল্প উপাদান এবং কাব্যিক 
প্রকাশ-ভঙ্গির সাছায্যে কেবল কাহিনীর মোটা কাঠামোটা গড়া থাকে। 
কিত্ত নাটকের যে নাটকীয়তা অর্থাৎ তার যে অনিশ্চয়তা, কৌতুহল, 
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যে সংঘাত, তা আপনা থেকেই রচিত হয় সুশিক্ষিত অভিনেতাদের 
প্রথাগত বিশিষ্ট পরিবেশনায় । প্রকৃতপক্ষে জাপানী দর্শকর! ইউরো পীয়দের 
চোখে নাটক দেখেনা, তারা চায় আমুষ্ঠানিকতাঁবে বহিবাঁবরণের নিথুত 
উপস্থাপনা । 

নো নাটকের একটি অনুষ্ঠান সূচীতে একাধিক নাটক এক সঙ্গে 
দেখানোই প্রচলিত প্রথ!। দর্শকদের কাছে সেই নাটকগুলি এককভাবে 
বিচারের চাইতে সমগ্র অনুষ্ঠান সূচীটি কিভাবে সাজানো হল তাই ছিল 
প্রধান বিচার্য বিষয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতই সূচীপত্রে সামান্গ ক্রটি-বিচ্যাতিও 
তারা সহা করত না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হত একটি ধর্মীয় গাথা । 
এর বিভিন্ন অংশের সমাবেশ কর! হুত পুরে! অনুষ্ঠানটির এক্য বিচার করে | 
সব কিছুই একটা সুনিপুশ নকশার মত গ্রথিত ছত। এর মধ্যে পশ্চিমী 
কাঠামোর প্রস্ততি, উর্ধবগতি, সর্বোর্ধগতি এবং নিয়গতি ইতাদির কিছুট। 
সন্ধান মিললেও, আবেগের ধারাবাহিকত! মিলষে না। এর প্রকৃতিই হল 
কাব্য, কল্পনায়, রূপসজ্জায়। মনোহরণ করা। নে! নাটকের প্রধান 
উদ্দেশ্ই হল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়। নয়- দর্শকের 
চোখের সম্মুখে একটি ভাবমূতি ফুটিয়ে তোল! । 

সাধারণতঃ নো নাটকের বিষয়সূচী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হত। 
প্রাচীনকালে কখন হয়তো! এই বিভাগ সাত ভাগ বা তারে বেশি হত; 
বর্তমানে এই বিভাগ হয় তিনটি। নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী বিশেষ অনুষ্ঠান 
এবং খাতুর দ্রিকে লক্ষ্য রেখে প্রোগ্রাম তৈরী হয়। নে! নাটকের এক 
একটি অঙ্ক এক একটি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন নাটকে তৈরী। এই ক্ষুত্্ 
নাটকগুলি দের্ধ্যে ২০।২& মিনিটের বেশি সময় নেয় না। প্রথম যুগের পর্চাঙ্ক 
নাটকে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকত-_সেই পাঁচটি অংশের নাম ছিল, “শিন” 
(51১87) প্ন্যাম” (ও) জো” (0০) “কিও* ৫১০) এবং “কি” (1)। 
প্রথম শিন নাটকের মধ প্রধান থাকতেন একটি দেবচরিত্র, এই চরিক্রটি 
প্রথম দৃশ্টে ছদ্মবেশে আসতেন এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বরূপে ব্যক্ত হতেন। 
দ্বিতীয় ন্তাম নাটকে ঘটত একটি মৃত সৈনিকের আত্মার আবির্ভাব । যিনি 
প্রথমে সাধারণ মান্বষ সেজে আসতেন, তারপর তার প্রকৃত রূপ ধরে বিগত 
দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের করুণ গাথা গাইতেন। জে! নাটকটি হত নারী 
চরিত্র মূলক। মঞ্চে এই নারী চরিত্রের অবস্থাই পরচুল! পরতে হত। এই 
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নারী কখন হতেন একজন সুন্দরী তরুণী, কখন ব! হতেন একজন বৃদ্ধা । 
মঞ্চে এই চরিত্রটি অভিজাত ভঙ্গিতে নৃত্য করতেন। জে! নাটকের 
প্রধান বিশেষত্বই ছিল এর গীতিকাব্যময়ত1 | কিও নাটকে হত মততার 
অভিনয়। আপন সন্তানকে বা প্রেমিককে হারিয়ে ফেলা এক নারী এই 
ধরনের নাটকে প্রবল ভাবাবেগ ও প্রতিশোধ দ্পৃহ! নিয়ে প্রচণ্ডভাবে নৃত্য 
করত। কি নাটকে থাকত অতিপ্রাকত দৈতা, দানবদের নিয়ে রচিত 
কাহিনী । এই দানবরা ভয়াবহ শক্তির অধিকারী ছিল--ইচ্ছা হলে তারা 
নদী কিংবা পাহাডও-নাড়িয়ে দিতে পারত । 

নে! নাটকের মধ্যে আর এক শ্রেণীর নাটক আছে যেগুলো সম্পূর্ণ 
পাধিব জগতের নাটক। এই নাটকের প্রথম দৃশ্টের নাম “ম্যায়” (2186) 
তাতে প্রধান অতিনেত1 মিথ্যে পরিচয়ে মঞ্চে ঢুকতেন, দ্বিতীয় দৃশ্টের নাষ 
"নোতি” (০) এখানে তিনি আত্ম-পরিচয় ব্যক্ত করতেন, চরিত্রের পরিবর্তন 
বোঝাতে এসময়ে তারা পোষাক পরিচ্ছদও পাল্টাতেন। পরিচয়ের এই 
দ্বিতীয় পর্বে খন সমবেত সঙ্গীত চলত কিংবা নাটকের প্রকৃত কাহিনী 
ব্যক্ত হত, তখন প্রধান অভিনেতার নাচ চলত এবং যখন সমবেত সঙ্গীত 
থামত তখন কেবল বাদ্যযন্ত্রগুলি বেজে চলত । 

নো নাটকে পকিওগেন” (০৪০০) নাযে আর এক শ্রেণীর হাস্য- 
রসাত্মক গাথ! ছিল। এই নাটক সম্পূর্ণই কৌতুকপূর্ণ কথোপকথনে এগিয়ে 
চলত, এর সঙ্গে সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক থাকত না। আর এর অভিনেতারাও 
মূল নে! নাটকের অভিনেত|। হতেন ন1, তার! সংখ্যায় হতেন দুই বা তিন- 
জন। এই নাটকের শেষে একজনের পশ্চাদ্ধাবন করে অন্তজন বেরিয়ে 
যেতেন। এদের গতির পি্দিউ সময় দ্বিল। যেমন তারা কৌতুকপূর্ণ 
কথোপকথনে মাতিয়ে রাখতেন, তেমনি আবার নানান অঙ্গভঙ্গিসহ 
মুকাভিনয়েও দর্শকদের হাসাতেন। এট! ছিল নো! নাটকের গুরুগভীর 
অনুষ্ঠান সূচীর পর একটু হাস্মরসাত্মক অবকাশ । যখন বিশ্রামের জন্য 
কোরাস এবং সঙ্গীতকারীরাও মঞ্চ থেকে উঠে চলে যেত তখন সার্কাসের 
ক্লাউনের মত আসতেন এর] | ক্রমশঃ এরা অনেকেই কাবুকি মঞ্চের দিকে 
আকৃষ্ট হয়ে গেলেন এবং উনবিংশ শতকে এসে এগুলি অতি লঘু ধরনের 
নৃত্য, গীত ও হাষ্যপরিহাসপূর্ণ নাটক হয়ে দাড়াল । 

পাশ্চাত্য নাটকের ষ৷ প্রধান উপজীব্য নাটকীয় ঘাত, প্রতিঘাত বা ক্রিয়া 


জাপান ২৪৭. 


প্রতিক্রিয়া নো নাটকের উদ্দেস্থ বা গতিবেগ তা ছিল না--সে চাইত শুধু 
একটা কাব্যময় পরিবেশ রচন| করতে | এর অভিনেতাদের নাটকের গতি 
পরিচালনার কোন ক্ষমতা ছিল নাঃ তারা ছিলেন বিগত দিনের শ্বতির 
হাতের ক্রোড়নক। এ নাটকে মানবিক আবেগ ছিল গৌণ--প্রধান ছিল 
অপাধিব জগতের প্রকাশ । বন ছিল না, ছিল বস্তর ভাব নির্যাস, নিখুহ্ভ 
সৌন্দর্ধ ও গাভীর্ধেভরা অলৌকিক এক পরিবেশ। 
নো নাটকের প্রধান বৈশিষ্টা হল সংলাপ ও সঙ্গীতসহ নাচ। 
অভিনেতার সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও চলত, কারণ মঞ্চপার্থখে কোরাসদলই 
প্রয়োজনীয় গান গাইত, কিন্তু অভিনেতাকে অবশ্যই পারদর্শী নৃত্যশিল্পী 
হতে হত। কাবা ও সঙ্গীত এখানে নৃত্যের পরিবেশ রচনা করত ; নৃতাই 
হল আঙ্গিক অভিনয় যা বক্তব্যকে পরিষ্ফুট করে তুলত | নাটকের নৃত্য 
এবং অঙ্গাভিনয় কোনটাই বাস্তবের কিছুমাত্রও অনুকৃতি ছিল না । প্রাচীন 
প্রথার অনুসরণ করতে গিয়ে এর! বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরে 
গিয়েছিলেন । বরং বলা যায় নো নাটকের সমস্ত অঙ্গাভিনয়ই ইঙ্গি তধ্মী 
ছিল। যেমন নাটকে “কান্পা' বোঝাতে কোন বাস্তব অঙ্গতঙ্গিরই প্রয়োজন 
হত না। কেবল জামার হাত.দিয়ে চোখ স্পর্শ করলেই দর্শকর| বুঝে নিত। 
নো নাটকের নৃত্য-শিল্পীরা মধ্যের একটি সন্বল রেখায় দীড়িয়ে 
দেহকে ডাইনে বীয়ে, সামনে পেছনে আবতিত করে নৃত্য করেন। 
অভিনেতারা নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিকে সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্ত 
সবসময়েই হাতে একখান। সুদৃষ্ঠট পাখ! রাখেন। এই পাখাখান। কিন্তু 
কেবলমাত্র নৃতোর সহায়কই নয়, পাখাটিকে নৃত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন 
বস্তুর প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়| হয়। পাঁখাখানাকেই হয়তো! স্বর্গ বা কোন 
নৈর্ব্যক্তিক বন্ত বলে ভাবা হল, আবার হয়তো! সেই পাখাখানাই হয়ে গেল 
অতি বাস্তব জিনিস যেমন একপাত্র সুর] (সাকে )ৰা একখান! তরবারি । 
তাজ কর! পাখাখানা নৃত্যশিল্পী সম্মুখে এমনভাবে ধরে রাখতেন যেন সেট! 
হ'চোখের মধ্যবর্তী রেখা থেকে সরে না যায়। পোষাকের টিলে হাতাটাও 
বুরকম ভাবের প্রতীক হিসেবেই বাবন্ৃত হত। হাতাট! দিয়ে মাথা ঢেকে 
ফেললে বোঝাত কোন সুদুর গভীরে দুটি হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন বৃত্যভঙ্গির 
বিভিন্ন নাম রয়েছে । নৃত্যভঙ্গির একটি বিশিষ্ট ধার! হল পশুর অভিনয় । 
যিনি প্রধান চিত্রে অভিনয় করতেন তার নাম হত “শিতে” (516) 
১৭ 
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একং যিনি দ্বিতীয় শ্ভরের চরিত্রের অভিনেত্তা তার নাম ছিল “ওয়াকি* 
(/511) উভয়েরই আবার সহকারী অভিনেতার। রয়েছে । প্রধান অভিনেত। 
যখন নৃতাসহ নাটকের মূল অংশ অভিনয় করেন, তখন দ্বিতীয় অভিনেতা 
কোনই অংশ গ্রহণ ন! করে চুপচাপ মঞ্চের একপাশে দাড়িয়ে থাকেন। 
কোরাস প্রধান অভিনেতার বক্তবা গেয়ে সাহাধা করতে থাকে, আবার 
দ্বিতীয় অভিনেতার কালেও তাদের গান সমানই চলে। নো নাটকে 
নেক দময় বাল্যকাল দেখাতে বা নারীচরিত্রে-_শিশু অভিনেতার! অভিনয় 
করত কিত্ত কোন অভিনেত্রী মঞ্চে আসতে পারতেন না। 

নো নাটকে মুখোশের প্রচলন যথেষ্উই ছিল, কিন্তু তারে! মধ্যে 
একটু বৈশিষ্ট্য ছিল তা হুল কেবল প্রধান অভিনেত1 এবং তার সহায়ক 
অভিনেতারাই মুখোশ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অভিনেতার, তাঁর সহায়ক বা অপ্রধান শ্রেণীর অভিনেতার! মুখোশ ব্যবহারে 
অধিকারী ছিলেন না। নাটকের মুখোশগুলে! তৈরী হত বিশেষ ধরনের 
পাতলা কাঠের উপরে চিত্রাঙ্ণণ করে । অনেক সময়ে এগুলি হয়তো শতবর্ষ 
ধরেও পুরুষাহুক্রমে ব্যবহৃত হত | নিজস্ব গণ এবং বেশিষ্টো এগুলি উন্নত 
শ্রেণীর শিল্প হয়ে উঠেছিল। এই মুখোশগুলি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ছিল। 
কিন্ত কখনই এগুলে৷ চরিত্রের জীবস্তত্বরূপ হয়ে উঠত না1। এতে অঙ্কিত থাকত 
যন্ষ্যভাবের নির্যাস-যেমন একটি শান্ত সুমধুর সুন্দরী তরুণী, কিংবা সুগভীর 
বেদনাহত এক বৃদ্ধানারী, অথব! ভয়ংকর-দর্শন কোন দানব, দেবদেবী ব। 
স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। এছাড়! বিশেষ ধরনের কতকগুলি মুখোশ ছিল তা 
কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হত। 

জাপানে মুখোশ পরে অভিনয় করার পদ্ধতি অভিনেতাদের দীর্ঘদিন ধরে 
শিক্ষা করে আয়ত্ত করতে হত; কারণ এই মুখোশ পরলে অভিনেতাদের 
সখ সম্পূর্ণভাবেই ঢাক! পড়ে যেত। মুখোশে কেবল চোখের জন্য ছোট দু'টি 
কাক থাকত, অতএব এই মুখোশ নিয়ে নৃত্য কর! এবং এর মধ্য দিয়ে কঠদ্বর 
পরিবেশন কর! হু'টোই অত্যন্ত হূরূহ ছিল; তহ্‌পরি নিশ্চিত্র কাঠের মুখোশে 
লাগত অসহ্: গরম। কাঠের মুখোশটাকে বাঁকিয়ে মুখের অনুক্বপ করে গড়ে 
তোলার শিল্পাকৌশল বর্তমানে প্রায় হারিয়ে গেছে । আটশ থেকে তিন 
চারশ বছর পূর্বে পর্যস্তও জাপানে উন্নতধরনের মুখোশ তৈরীর শিল্লোগ্োগ 
ছিল। 


জাপান ২৪৯ 


নো নাটকের পোষাক হত প্রাচীন ধরনের আনুষ্ঠানিক পোষাক, যদিও 
বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে তাকে কিছুটা অদল বদল করে নেওয়! হত। 
এই পোষাকগুলি হত যথেষ্ট টিলেঢালা, বিরাট পদ্মিধি এবং আড়ম্বরযুক্ত, 
ফলে মঞ্চের উপর অভিনেতার চেহারাট! অনেক বড় দেখাত। পোষাকগুলো 
যেমন হত মূল্যবান, তেমনি হত বর্ণবছল এবং কারুকার্ধময় | মুখোশের মত 
এই পোষাকগুলিও পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হত। পোষাকের শ্রেণী 
বিস্তাসও হত বহুপ্রকার। অন্তর্বাস, বহির্বাস, নিয়াঙগের ট্রাউজার, উর্ধবাঙ্গের 
বেশ__তাছাড়া বহু প্রকার শিরোভূষণ। এই পোষাকগুলি বহুমুল্যবান 
হলেও বিভিন্ন লাটকে একই পোষাক ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল--অতএব 
সেখানে কিছুটা আথিক সাশ্রয় ঘটত। কাবুকির মত নে! নাটকের 
'অভিনেতাও মঞ্চে কোন পাত্বকা ব্যাবহার করতে পারতেন না । জাপানীদের 
গৃহের মেঝেটি খড়ের উপর মাত্র মোড়া থাকে, ঘরেক্প একপাশে কিছু ফুল ও 
ধতু অনুযায়ী একটি ক্রোল-চিত্র টাঙ্গানে! থাকে-ঘরের আর কোথাও 
কোন আসবাবপত্র তার! ব্যবহার করে না। এই পরিচ্ছন্ন গৃহে প্রবেশের 
সময় তারা জুতো পরিত্যাগ করে মোজা পরে নেয়_স্জাপানীদের এই মোজার 
নাম “ত্যাবি” (181) 1 এ প্রথা জাপানে সুপ্রাচীন কালের, নে! এবং 
কাবৃকির অভিনেতারাও এই ত্যাবি পরেই মঞ্চে অভিনয় এবং নৃত্য করেন। 
কিন্তু জাপানের সমাজ জীবনে বারাঙ্গনারা এই ত্যাবি ব্যবহারে অধিকারী 
নয় মঞ্চেও বারাঙ্গন। চরিত্র ত্যাবি ব্যাবছার করতে পারে ন]। 

নো নাটকের পোষাক ও শিরোভূষপের গভীর প্রভাব রয়েছে কাবৃকি 
থিয়েটারে । নো-এর অভিনেতার্দের মধ্যে রূপসজ্জ। প্রায় ছিলনাই বলা 
যায়। কিন্তু নো-তে যার! মুখোশ পরত তার! অবিশ্তিই পরচুলা বাবহার 
করত। কাবুকিতে কিন্তু এই পরচুলার ব্যাপকতর এবং বৈচিত্র্যময় প্রকাশ 
দেখা যায়ঃ সেখানে যার] মুখোশ ব্যবহার করত না| তারাও পরটুলা পরত। 
নারীচরিত্রের জন্য ছিল অপক্ষপ কবরী, টৈত্য বা দানবদের ছিল দীর্ঘ বিস্তৃত 
ভাসমান কেশরের মত পরচুলা। উভয় মঞ্চেই এগুলোর বাবহার যথেষ্ট 
ছিল। 

এবার আমর! একটি জাপানী নাটকের উল্লেখ করব যে নাটকটি মূলতঃ 
ছিল নো! নাটক কিন্তু পরে কিঞিৎ পরিবতিতরূপে কাবৃকি মঞ্চেও বহু 
অভিনীত হয়েছে। এই নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সামনে রাখলেই 


২৬ বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 


আমরা! বুঝতে পারব জাপানী নাটকের সুকুমার কাব্যময়তাই বা কোথায় 
এবং মঞ্চে তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যই বা কি? 

এই নাটকটির নাঁম, প্া মন্স্ট্রাস্‌ স্পাইভার্” (0776 210080088 
55195) এটি নো থেকে গৃহীত একটি নৃত্য-নাটা--ওনোয় পরিবারের 
সংগ্রহের অন্যতম | 

নাটকের মধো মোট চরিত্র সংখ্যা ৮টি, কিস মঞ্চে একই সময়ে ছুই বা! 
তিনের অধিক চরিক্রের প্রবেশ দেখা! যায় না। নিয়ে নাটকটির কিছু অংশের 

ংল! ভাবানুবাদ দেওয়া গেল-- 


॥ নাটকীয় চরিত্র" ॥ 


পুরোহিত “চিচু” (প্রকৃতপক্ষে দানবাক্ৃতি মাকড়স] ) 
রাইকো- 
ইয়াসুমাস! (রাইকোর পরিচারক ) 
ওয়াতানাবে নো ৎসুন! (রাইকোর অনুচর ) 
সাকাতা নো কিনতোকি (এ) 
উরাবে নে সুয়েতাকে (এ) 
উদ্ুই নে! সাদামিৎসু (এ) 
কোচো (পরিচারিকা ) 
মঞ্চে প্রথমে একা "্ইয়াসুমাল।” (১৪9022889) প্রবেশ করল, নাটকের 
মুখবন্ধে সে--“আমি হিরাই ইয়াসুমাসা, প্রভু রাইকোর একজন পরিচারকণ*** 
১******ই্ত্যাদ্দি বলে আত্মপরিচয় এবং প্রভু রাইকোর পরিচয় জ্ঞাপন 
করল। তার কথাতেই আমর! জানলাম যে রাইকে। দীর্ঘকাল ধরেই 
রোগভোগ করছেন এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য বুদ্ধের মন্দিরে পৃজাপাঠ 
চলছে। 
পরিচয় জ্ঞাপনের পর ইয়াসুমাসা আসনগ্রহণ করল। এরপরে সমবেত 
কঠে কোরাস সঙ্গীত-প্রধান কাব্যে রাইকোর চবিত্রটি চিত্রণ করল এবং 
গল্পটি বলে যেতে লাগল-- 
কোরান সঙ্গীত । “মন্দ পবনে ভেসে ভেসে যায় 
লাদ! সাদ! মেঘ আকাশের গায় । 
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& আসছেন আমাদের প্রভু রাইকো, 
দীর্ঘ রোগভোগের পর 
সান্ধা পরিমলে সতেজ হবেন ভেবে ।” 
এরপরে বাইকো! উদ্ভানে ভ্রমণ করতে করতে তার অন্ুচর ইয়াপুমাসার 
সঙ্গে কথ! বলতে লাগলেন । উগ্যানের সুন্দর ফুলগুলি রাইকোর মন হরণ 
করে নিয়েছে" ইত্যাদি । 
কোরাপ-সঙ্গীত রান্রির গভীরতা তার অপূর্ব কাব্যে প্রকাশ করল। 
একটি ছবির মত সমগ্র পরিবেশটি ফুটে উঠল দর্শকদের চোখে-_-কোরাস 
গান গাইছে-_ 
, অঙ্গীত।  প্যখন দীর্ঘ শরতরাত্রি হল অবসান 
বিকশিল প্রভাত আলোক । 
আমর1-- 
আমি আর প্রিয়তম! মোর 
নিয়েছি বিদায়, 
বেদনায় ভর! দু'টি চোখ ।***" 
আর আমি যখন বেরিয়ে এলাগ্ন শীতল হাওয়ায়”-_ 
পার্শ্ববর্তী কোরাসের এই অসমাপ্ত গীতিকাব্যেরই পাদপৃরণ করে যেন 
মঞ্চে রাইকে! বলে উঠলেন-_ - 
রাইকো। “আমার শীত লাগল, আমি অসুস্থ বোধ করলাম ।” 
পূর্বের মনোরম পরিবেশটির সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈপরীত্য । 
ইয়াসুমাস1!।  প্আপনার পরিচারকর! তাদের ষথাসাধা করছে ।” 
সঙ্গীত তখন নিলিপ্তভাবে কাহিনীর অপূর্ণতা 
পূরণ করে চলেছে-_শুধু মাত্র বিবরণ দান। 
সঙ্গীত। “মহামান্য সা করুণাপরবশ হয়ে 
পাঠিয়েছিলেন প্রধান ওঁষধপ্রস্ততকারীকে 
তার জন্য প্রস্তত করতে ওষুধ ।” 
আর কিছুটা সংলাপের পর ইয়াসুমাস! বিদায় নিল। 
কোরাস সে সংবাদটি জানিয়ে বলল। 
সঙগীত। “এই রকম বলে-_ 
ইয়াসুমাস! পাশের কক্ষে চলে গেল ।” 
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কোরাস এবার তার কাব্যমণ্ডিত ভাষায় পরবর্তী চরিত্রটির পরিচয় 
দিয়ে আগমন বার্তা জানাল । 
সঙ্গীত | চন্দ্র যখন লুকোচুরি খেলে 
মেঘের গায়ে-_ 
শাস্তভাবে লাবশ্যের তরঙ্গ তুলে 
এগিয়ে এল কোচেো, 
সুন্দরী পরিচারিক! 
তার প্রভূ রাইকোর দিকে 1৮***১১১০ 
*কোচো” (০০১০) পরাইকোর” (2৯1৮০) আনন্দ বিধানের জন্য নৃত্য 
সুর করল। এই নৃত্যের সঙ্গে প্রন্কৃতির এক অপূর্ব গীতিবর্ণনা দিয়ে চলল 
কোরাস সঙ্গীতকারীরদল | পাহাডেব বুকে ম্যাপেল বনানীতে জেগেছে 
ঝর! পাতার কান | 
সঙ্গীত। তাকাও পাহাঁভের নাম ছিল, তার ম্যাপেল বৃক্ষের তরে, 
শরতের রং ধর! সেই গাছ। 
ওগুরা পাহাডের চুডা এখন আলোকিত 
অন্ত সূর্যের এশ্বর্য আভায়। 
আরাশিয়ামার হলুদ পত্রপল্লৰ 
ঝড়ের দোলায় হুল প্রকম্পিত। 
ওই (9) নদী, ওই-_ 
ভেসে যাক়; ভেলে যায় ঝরা পাতা কত" 
হলুদ ও লালঃ আব লাল ও হলুদ ।” 
নৃত্য শেষে কোচে! চলে গেল, রাইকে] অরের উত্তাপে কেঁপে উঠলেন। 
কোরাঁস জীবনের সুগভীর দার্শনিকত! ব্যাখ্যা করে চলল এবং তার সঙ্গে 
পুরোহিত প্চিচু” বা ছন্পবেশী মাকড়সার (010১8 ০৫ 035 80106) হঠাৎ 
প্রবেশের কথ! প্রচার করল, দর্শকদের জানিয়ে দিল ভবিষ্যৎ অশুভ ঘটনার 
ইছিত। 
সঙ্গীত। “মেঘ আর কুয়াশার গ্রাসে ঢাক! পড়ে চাদ, 
যে আলোক এতই উজ্জ্বল, এখন তা অন্ধকারময় |” 
সঙ্গীত। “হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক পুরোহিত, জপমাল! হাতে 
এরপরে পুরোহিত চিচু খন রাইকোর সঙ্গে কখোপকথন প্রসঙ্গে 


জাপান ২৬৩ 


আত্মপরিচয় দিচ্ছে, তখন কোরাসও বলে চলেছে চিটুর পরিচয়। আবার 
কখনে রাইকোর অভিশপ্ত জীবনের বেদনা! কোরাস সঙ্গীতে উৎসারিত 
হয়ে উঠেছে। 
সঙ্গীত। “এই পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য 
কালো ধর্মীয় পোষাক আমি পরেছি। 
একদিন আমি সুদুর উত্তরের সমুদ্র সৈকতে একাকী ঘুরে বেডাই, 
আর তার পরদিনই আমি পরিদর্শনে যাই 
বহদৃরবী কিউগুর উপকূল ।” 
পুরোহিত চিচু বয়ং বলছে, 
চিছু। “লোকেরা! বসন্তের পুষ্প এবং শরতের 
াদেরই প্রশংসা করে |” 
প্রত্যুত্তরে কোরাস তখন চিচুর বক্তবা বলে যাচ্ছে, 
সঙ্গীত। ্কিস্ত আমার জন্য এই বিশ্বজগৎ খোলা, 
কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে না, কোন কিছুতেই 
আমার কৌতুহল নেই । 
অনেক তপশ্চর্যা আমি করেছি, 
হেঁটে পার হয়েছি অশান্ত নদী, 
পার হয়েছি বন্ধ প্রাস্তর |” 
তারপরে পুরোহিত-বেশী দানব মাকড়সা বলল, আমি তোমাকে সারিয়ে 
দিচ্ছি। কিন্তু তাঁর আচরণ দেখে রাইকোর পরিচাঁরক বালকটি সংশয়ান্িত 
হয়ে উঠল। কোরাস সঙ্গীত তখন আর চরিব্রগুলির প্রতাক্ষ মুখপাত্র নয়। 
সে নৈর্যক্তিকভাবে নাটকের কাহিনী এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির উদ্দেশ ও 
আচরণ বর্ণনা! করে যাচ্ছে । অভিনেতারা কোরাস বণিত কাহিনীর আঙ্গিক 
অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চে সামান্য কিছু সংলাপ বলছে । 
সঙ্গীত।  প্প্রভু রাইকোর দিকে এগিয়ে এল 
সেই পুরোহিত বেশী 
হাতে নিয়ে তার জপমালা। 
দেখে কেমন সন্দেহ জাগে মনে 
“বালক ভূতা বাধা দিল তাকে ।” 
বালক ভূত্য। সতর্ক হন, প্রভু সতর্ক হন-_” 


৬৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


রাইকো। প্তুমিকি বলঙ্ছ 1” 
বালক ভূত্য। প্প্রভৃ, এই পুরোহিতকে বডই অদ্ভূত 
লাগছে দেখতে |” 
সঙ্গীত। আশ্চর্য হয়ে রাইকে! ফিরে তাকালেন, 
হঠাৎ নিভল সব আলো”__ 
রাইকে!।  এ্নিশ্চয়ই এ কোন দানবীয় শক্তির কাঁজ-- 
এই অন্ধকার হয়ে যাওয়া । কই, কোথাও তো 
হাঁওয়] নেই, তবে প্রদীপ নিভল কেন ?* 
চিটু। “এমন ঘটনা কি তুমি এই প্রথম দেখলে 1” 
রাইকো। “তোমার চেহারাট] কুৎসিত মাকড়সার মত।” 
সঙ্গীত। এবং সেই বিরাট আকার মাকডসার মত 
সেই দানবের চেহার! 
রাইকোর দিকে এগিয়ে চলল 
আর তার চারপাশে বুনতে লাগল জাল। 
রাইকো! তাঁর তরবারি তুলে নিলেন 
আঘাত করলেন সেই দানবকে। 
মাকড়স| মরিয়। হয়ে পালাতে লাগল 
এবং অনৃষ্ঠ হয়ে গেল।” 


( ইয়াসুমাসার ভ্রুত প্রবেশ ) 
ইয়াপুমাসা। “আমি ছুটে এলাম প্রভু, আপনার কগম্বরে 
চকিত হুয়ে।” 
সঙ্গীত। “ইয়াসুমাস।-_প্রভূর আদেশ পেয়ে, 
প্রচণ্ড উদ্দামতায় ছুটে বেরিয়ে গেল। 


প্রভু রাইকে। অস্তঃপুরের দিকে গেলেন, 
সঙ্গে নিয়ে বালক-ভূত)।” 
মূল নাটক এখানেই শেষ। নায়ক, প্রতিনায়ক এবং তাদের সহকারী রা 
সকলেই মঞ্চ থেকে প্রস্থান করল। এরপরে মঞ্চে একটি “কৌতুক নাটিকা' 
বৃতো পরিবেশিত হল। এই কৌতুক নাটিকাটি ছিল অর্থহীন হাস্ুরসাত্্ক। 
এই নাটিকাটির শেষে সবুজ কাপড়ে আবৃত একটি বেদী এনে যঞ্চে রাখ! হল। 
এটিই সেই দানব-মাকড়সার আবাস-স্থল | সে রাইকোর গৃহ থেকে বিতাড়িত 


জাপান চু, 


হয়ে এখানেই এসে আত্মগোপন করেছে । এখানে সবুজ রংটি ইঙ্গিতপূর্ণ। 
শেকৃসপীয়রের “ওধেলো'তেও আমরা পেয়েছি “সবুজ চক্ষু দানব” (01667 
760 2028661) | 
এরপর ইয়াদুমাসা এবং তার আর চারজন সঙ্গী দানবটিকে তার কবর 
ভেঙ্গে হতা। করবার জন্ত মঞ্চের মধা দিয়ে এগিয়ে চলল । যে পথে মাকড়স! 
এসেছিল সেই পথেই তার! এগিয়ে চলল । 
ইয়াসুমাসা। “এসো তোমর1 এসো । আমর] এই কবরবেদীটা 
ভেঙ্গে ফেলি। তোমাকে এবার মরতেই হবে দানব । 
যত অলৌকিক শক্তিই তোমার থাক ন| কেন 
তাতে কিছুই এসে যায় না।” 
অন্য চারজন। এসো আমরা আক্রমণ কত্সি।” 
সঙ্গীত। “তারা সেই কবরবেদী ধ্বংল করতে সুরু করল। 
কিন্তু বিষাক্ত বাতাসে তান্বা ফিরে এল 
পশ্চাদ্‌-দিকে। 
মাটি কম্পিত হল, পৃথিবী ঘড়ে উঠল, 
ঝলসে উঠল আগুনের শিখা। 
মাকড়সার জাল থেকে 
উচ্ছলিত হয়ে পড়ল জলের ধার! । 
কিন্ত এই সমস্ত ভয়ংকর দৃশ্যে 
তারা কণামাত্রও হতাশ ন1 হয়ে 
সেই কবরবেদী ভেঙ্গে ফেলল। 
তখন বেরিয়ে এল সেই দানব মাকড়সা, 
বিরাট, ভয়ংকর তার আকার ।” 
এবার ছু'দলের যুদ্ধ আরস্ভ হল। মাকড়স! তার রূপালী জাল বিস্তার 
করে যোদ্ধাদের বন্দী করে ফেলল । তার! বহু কণ্টে মুক্তি পেয়ে সেই 
মাকড়সাকে আক্রমণ করল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইয়াসুমাসার এক চরম 
আঘাতে তার মৃত্যু হল। কোরাস তখন গেয়ে উঠল-_- 
সঙ্গীত। “আর তারপরে এই অদ্ভুত অভিযানের কাহিনী 
বল] হতে লাগল বংশ বংশ ধরে।” 
পা মন্ট্ট্রাস্‌ স্পাইডাব্‌* নাটকটির বিস্তৃত আলোচনা থেকে জাপানী 


২৬৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নাটকে কোরাস লঙ্গীতের বৈশিষ্টাময় ভূমিকা আমাদের কাছে পরিশ্ফুট 
হয়েছে । . মঞ্চে যতক্ষণ অভিনয় চলত অভিনেতাদের বাম পার্থ, নিজেদের 
নির্দিষ্ট স্থানটিতে ৬ বা ততোধিক বাক্তির কোরাসদলটি বসে থাকত, এরা 
অভিনয়ের ফাকে ফাকে গীতিকাব্য আবৃত্তি করে চলত। নো নাটকে 
কোরাসের ভূষিক! প্রায় গ্রাক নাটকের কোরাসের অন্বরূপই ছিল। তারা 
গ্রীক কোরাসের মতই আগামী ঘটনার সম্ভাবনা উদঘাটিত করত, প্রধান 
চরিঝগুলির কার্ধের সমালোচনা! করত এবং দর্শকদের ভালমন্দ নির্দেশ 
দিত। 

পুরুষরাই হত প্রধান অভিনেতা, তার! সংখ্যায় থাকত ছুই, তিন বা 
চারজন। তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে ধীর গতিতে ঢুকত এবং তাদের সমস্ত 
অঙ্গভঙ্গি, অনুভূতি ও চিন্তাই প্রচলিত নিয়ম দ্বার] সুনিয়ন্ত্রিত হত । একমাত্র 
যুবক চরিব্র ছাড়া অন্য সমস্ত মুখা চরিব্রই মুখোশ ব্যবহার করত । যাদের 
মুখোশ থাকত না তারা মুখে পুরু প্রলেপ লাগিয়ে এমন অঙ্কিত মেকৃ- 
আপ ব্যবহার করত, যা! মুখোশেরই অনুরূপ ছিল বলা যায়। ফলে 
অভিনয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঢাক! পড়ে যেত। মুখোশগুলি সুন্বরভাবে 
বাকানে! এবং প্রথান্থযায়ী হলেও তা! মোটেই বান্তবান্গ ছিল ন1। মুখোশগুলি 
কতকগুলি নিজয্ব ধরনের চারিব্রিক অভিব]ক্তিই প্রকাশ করত ) অভিনেতাদের 
পোষাক পরিচ্ছদও হত অত্যন্ত মূল্যবান এবং ঝকৃঝকে | অন্যদিকে জাপানের 
মঞ্চট হত বাহুল্যবঞ্জিত, সাদামাটা--এই মঞ্চে অভিনেতাদের অতুযুজ্জল 
বেশভূষা এক অদ্ভুত বৈচিত্রা ও সংঘাত সৃষ্টি করত। যখন নে! নাটক 
মন্দিরের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পক্ত ছিল তখন কেবল 
অভিনেতারাই নয় দর্শকরাও আসত উৎসব দিনের ঝকৃঝকে পোষাক পরে। 


॥ “নো” নাটকের মঞ্চ ও মধ্োপকরণ ॥ 


নে! নাটকের অভিনয়কালে মঞ্চে খুব সল্প সংখাক জিনিসপত্র (8688৪, 
৪10 1321) 0:০8) ব্যবহৃত হত এবং সেই উপকরণগুলিও পুরোপুরিই 
নাট্যধর্মী প্রথায় অভিনয়কালে কাজে লাগান হত। মঞ্চে ব্যবহারের জন্য 
অতিশয় সহজ, সরল, কিন্তু অত্যধিক প্রয়োজনীয় উপকরণটি হল একখানি 
ুদৃশ্ত পাখা । অভিনেতার! এ ছাড়াও অনেক লময় ঢাল, ওলোয়ার, বর্শ। 


জাপান হণ 


প্রভৃতি যুদ্ধান্ত্র হাতে নিয়ে মঞ্চে টুকতেন। মঞ্চ উপকরণের মধ্যে প্রধান ছিল 
একটা কাঠের তৈরী চৌকি ; একে বল! হত “ইচিজে। দাই” (01110 1081) 
এই চৌকিটি হত--৬” ফুট লম্বা, ৩+ফুট চওড়া, ১” ফুট উচু । মঞ্চে এটিকে 
অনেক সময়ই অনেক কিছুর প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হত। কখনে! বা 
একে মনে কর! হত পর্বতের সাহৃদেশ' আবার কখনে] বা ধরে নেওয়া হত 
তাকে শয়ন কক্ষ হিসেবে | মঞ্চে যে নৌকো! দেখ! যেত তা. হত হালকা! বাঁশের 
তৈরী নৌকোর একটা বহির্গঠন। এই নৌকোখান। নিয়ে মঞ্চে ঢুকত 
নেৌঁকোর মাবিনূপী অভিনেত।। আর একটি উপকরণের বাবহার নে মঞ্চে 
প্রায়শঃই দেখা যেত, তা ছল কালো! বানিশ কর! পিপের মত চোঙ্গাকৃতি 
একটা বসবার আসন । এর নাম ছিল “কোশিওকৈ” (8.০9১1০/6) এটা 
বসবার আসন, ব1 রাজসিংহাসনের এক হাস্যকর অনুকৃতি হিসেবে গীত- 
সমন্বিত কাহিনীতে বাবহৃত হত | অনেক সময় মদ্যপাত্রের জন্য একটা ঢাকনা 
ব্যবহার কর! হত, মগ্তপাত্র হিসেবে সেট! আকারে গ্বনেক বড় হলেও মঞ্চের 
বৃহৎ পরিবেশে সেটা! বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। 
নো নাটকের গঠনশৈলীতে পাশ্চাত্য নাটকের [মত খাত প্রতিঘাতের 
প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রের আ্যাকৃশন এবং বৃদ্ধিদীপ্ত ক্র্মপরিবর্তন নেই, নেই 
কোন দার্শনিক তত্বময় জীবনব্যাখ্যা । নো নাটকেত্র পথ ভিন্ন--তার যাত্র! 
সৌন্দর্ধষয় কল্পলোকে | নাটকে নৃত্যগীতই মুল উপাদান, সংঘাত এবং 
ংলাপ নয়। তাইনে নাটকের মধ্চোপকরণগুলিও বাহুল্য বঞ্জিত এবং 
ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ নো নাটক পরিবেশনায়ও বাস্তবের 
প্রতিবিহ্ব কখনে] হয়ে উঠতে চায়নি । নো নাটকের মঞ্চও তেমনি নৃত্য ও 
চিত্রের প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ--নাটকে যেমন জীবনানগ গতিশীলতা নেই, 
মঞ্চেও তেমনি নেই কোন প্রয়োজনানুগ ক্রমবিকাশ--প্রুপদী শিল্পের সুনিদদিষট 
সীমারেখার মধ্যেই সে এখলে৷ আবদ্ধ, বিধৃত । 
রীতি অনুযায়ী নে! নাটকের মুল মঞ্চ হুল বর্গান্কতি। এই মঞ্চটি 
তৈরী হত আয়নার মত প্রতিবিদ্িত হয়.এমন ঝাকৃঝকে পালিশ লাগান 
সাইপ্রেস বৃক্ষের কাঠ দিয়ে। মঞ্চের নিয়টা হত ফীপা, যাতে নৃত্যকালের 
প্রতিটি পদাঘাত অন্নুরণিত হতে থাকে। কাজেই নিভূর্লভাবেই বলা যায় 
যে নাট্যাভিনয় নয় নৃত্যনাট্যকে উদ্ষেস্ঠ করেই গড়ে উঠেছ্ছিল মঞ্চ পরিকল্পনা । 
সাইপ্রেস কাঠ অত্যন্ত হালকা, নরম এবং তার আশগুলি বড় বড় হওয়া 
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তাঁকে খুব পাতলাভাবে চেরা যায় এবং মসৃণ হয় সুতরাং নৃত্য মঞ্চের জন্য 
এই বিশেষ কাঠটি বাছাই করা যথেই যুক্তিসঙ্গত। বর্গাকৃতি মঞ্চটর মাপ 
হত ১৯ ফুটবর্গ--অর্থাৎ ১৯ফুট লম্বা! এবং ১৯+ফুট চওড়া । মঞ্চটি সামনের 
দিকে সামান্য একটু ঢালু হয়ে আসত | মঞ্চের প্রত্যেক কোণাতে থাকত 
এক একটি অলংকৃত স্তন্ত যা উপরের ছাদটিকে ধারণ করে রাখত। নে] 
অঞ্চের এই ছাদটি হয়তো আদিযুগের মন্দির প্রাঙ্গপে অভিনয়কালে মন্দিরের 
ছাদই ছিল। পরে যখন তা বহিরঙ্গনে চলে এল তখন মঞ্চের 'উপর 
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নো! রঙ্গমঞ্চ । 


' আচ্ছাদনবূপে তাই একটা সুষ্ঠু শৈল্লিকরূপ পেল, কিন্তু এরপরই প্রথার নিগড়ে 
আবদ্ধ হয়ে ছাদটি মঞ্চের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল। বর্তমান কালে যখন 
রঙ্গালয়ের অভ্যান্তরেও মঞ্চ তৈরী হয় তখন একাস্ত অপ্রয়োজনীয় হলেও 
মঞ্চের উপর একটি অলংকৃত অংশ হিসেবে এই ছ্বাদটি শোভা পেতে থাকে । 
মুক্তাঙ্গনৈ অভিনয় কাল থেকেই এই ছাদটি নে! মঞ্চের অপরিহার্য অংশ 
হয়ে রয়েছে । নে! মঞ্চ-স্থাপত্যের এই রীতি কাবুকি মঞ্চও প্রথম থেকেই 
গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তা কালেও টিকিয়ে রেখেছিল । কিন্তু বর্তমান 
শতাব্দীতে এসে এই রীতি জাপানী মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। 

বিভিন্ন কোণায় যে স্তত্তগুলি রয়েছে, তাদের নামও বিভিন্নতর | মঞ্চে 
ঢুকধার মুখেই যে শুট! তার নাম--১ 1 “শিতে বাশিরাদ (9৮:66 ৮৪৪1১109) 


জাপান ২৬৯ 


তারপরেরটার নাম ২। পমেৎসুকে বাশিরা* ()465016 8817116), 
তৃতীয়টির নাম ছিল ৩। দওয়াকি বাশির!” (৬/৪1। ৮৪8১118) এবং 
সর্বশেষটির নাম ৪। প্ফুয়ে বাশির” (506 08801) এই স্তম্তগুলি নৃত্য 
কিকি পথে আবণ্ডিত হবে তার নির্দেশক বিন্দু দ্বিল। আমর] জানি হিচ্কৃ 
রঙ্গালয়ে মত্তবারণীরও অন্যতম কাজ ছিল পরিক্রমাঁকালে অভিনেতাদের 
গতিপথ নির্দেশ কর]। 

মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তা বিশ্রাম গৃহের যে দেয়াল তাতে প্রথাহ্যায়ী সর্বদাই 
একটি পাইনগাছ অস্ষিত থাঁকত। পণ্ডিতদের মতে এই অঙ্কিত পাইন গাছের 
প্রথা এসেছিল “নারার” (1515) প্কাঁসুগা” মন্দিরে অদ্কিত একটি পাইন 
গাছের স্কেচ, থেকে । এই পশ্চা্দ-দেয়ালের বাম দিকে একট! “সবস্ত দরজ।” 
(5110108 0০০?) থাকত তার নাম ছিল “কিরিদো* (71:1০) এই দরজ। 
দিয়ে কোরাস এবং মঞ্চ-সঙ্জার সহায়ক ব্যক্তির! যাওয়া আসা করত । 
তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তত্ভের পরে অর্থাৎ দর্শকদের ডানদিকে মঞ্চের খানিকটা 
বাড়তি অংশ রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকত। বর্গাকৃতি মূল মঞ্চের বাইরের 
এই বাড়তি অংশটায় কোরাসর! আসন গ্রহণ ক্করত। অবৃকেন্ট্া বসত 
মঞ্চের পশ্চার্দ-দেয়ালে যে পাইন গাছটা অঙ্কিত থাঁকত ঠিক তার নীচে, এই 
স্বানটির নাম ছিল “আতোজা” (/১:০2৪)| হিন্দু রঙ্গমঞ্চে এই অংশটিকে 
বল! হত “কৃতপ”, এখানে যন্ত্রশিল্লীর! বসতেন । প্রধান রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ 
দিয়ে কয়েকটি সি*ড়ির ধাপ প্রেক্ষাগুহ পর্ধস্ত নেমে আসত । বর্তমান কালে 
এটা সম্পূর্ণই -আলংকারিক ভাবে টিকে রয়েছে। কিন্তু এই সি ডিটি সংযুক্ত 
হয়েছে সেই যুগে যখন কোন অভিনেতাকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথ! 
বলবার জন্ত ডাক! হুত--অভিনেতা এই সিড়ি দিয়েই প্রেক্ষাগৃছে নেমে 
আলতেন। অভিনেতার! দর্শকদের বাম পার্শস্থ যে পথ দিয়ে মঞ্চে ঢুকতেন 
তাকে বল! হত প্হাসিগাকারি” (75510185181), এই পথটি উপরে আচ্ছাদন 
দেওয়! এবং রেলিং ঘেরা থাকত । পথটি সোজ1 চলে যেত মঞ্চ থেকে 
গ্রীনর্মের দিকে । এই পথটির দৈর্ঘ্য কতট! হবে তার কোন নিদিষ্ট মাপ 
ছিল না। পথটির দৈর্ঘ্য মঞ্চ থেকে গ্রানরূম বা সাজঘরের দূরত্বের উপরই 
নির্ভর করত। পথটি মঞ্চের যে কোণের সঙ্গে সুংলগ্ন থাকত সেখানে মঞ্চটা 
ক্রমশঃ ঢালু হয়ে পথের সঙ্গে মিশে যেত'। হাঁশিগাকারির পাশে তিনটি 
জাপানী পদ্ধতিতে ছোট করে রাখ! পাইন গাছ লাগানে! ধাকত। এই 
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গাছগুলি বসানে। হত হাশিগাকারির কিনারা ঘেঁষে নুড়ি বাধানো একটি 
পথের উপর, এই পথটি সমগ্র মঞ্চকেই ঘুরে আসত । হাশিগাকারির প্রবেশ 
মুখ একটি পর্ণ! দ্বার আবৃত থাকত, এই পর্দাটির নাম ছিল "আগেমাকু* 
(485005%5), এর গায়ে লম্বা লম্বা রেখ! দ্বার! ট্রাইপ কেটে নকশ! করা 
থাকত। তাতে সবৃজ; গাঢ় হলুদ, রক্কিম, গভীর লাল, কমলা প্রভৃতি নানা 
বর্ণের সমারোহ দেখা যেত । তার সঙ্গে কমল] রং-এর লম্বা, মোট! সুতোর 
ট্যাসেল দিয়ে প্রতোক মাথায় ফাস লাগান থাকত। পর্দার নীচের দু'টি 
ংশ ভূমি পর্যন্ত নেমে আপত, দু'জন লোক দুই দিক থেকে নিয়ের ছুই প্রান্ত 
ধরে থাকত এবং যখন কোন অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ ব৷ প্রস্থান করতেন 
তখন তড়িৎগতিকে পর্দাটি উপর দিকে তুলে দিত। এইপর্দার পশ্চাতে 
একটি ক্ষুত্র কক্ষ থাকত তার নাম ছিল পকাগামিনোমা” (09850010078), 
অথব| আরশি বসানো ঘর । এই নাম হওয়ার কারণ ছিল এই যে, এই ক্ষ 
একটি মন্ত বড় আরশি আটকানে৷ থাকত, তার সম্মুখে দাড়িয়ে অভিনেতার! 
মঞ্চে প্রবেশের পূর্বক্ষণে তাদের পোষাক, পরচুলা, মুখোশ প্রভৃতি ঠিক করে 
নিতে পারতেন । 
নো মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহের এক পাশে মাঝখান দিয়ে তৈরী হত। মূল মঞ্চ 
প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এগিয়ে আসত এবং তার তিন দ্িকই অনাবৃত থাকত, ফলে 
দর্শক সমাজ মঞ্চের দু'পাশে এবং সন্মুখে তিন দিকেই বসতে পারত । আবার 
মঞ্চ ও হাশিগাকারি ঘিরে নুড়ি বিছ্বানে! পথ থাকায় দর্শকদের একটু দুরত্বও 
বজায় রাখতে হত | কিন্তু নাট্যাভিনয় ইউরোপীয়দের মত ফ্রেমে বাধানো 
একখানি চিত্রের মত হত ন!। মঞ্চ ও দর্শকদের মাঝে সামান্য পথের ব্যবধান 
ছাড়া আর কোন ব্যবধানই ছিল না, সুতরাং নাট্যানুষ্ঠানটি দর্শকদের একটি 
অবিচ্ছেন্ত অংশ হয়ে উঠত। কাবৃকি মঞ্চশিল্পীরা কিন্ত গত্রি-মাত্রিক” চিত্রগুণ 
ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টায় ছিলেন। তাই তার! হাশিগাকারি বা সাজঘরে 
যাওয়ার পথকে মঞ্চ স্থাপত্যের অখণ্ড অংশ করে তুললেন। পরবতাঁকালে 
এই পথই বিবতিত হয়ে নবন্ূপে দেখা দিল প্হানামিচি” (79735001011) বা 
পুষ্পপথ রূপে । এই পুষ্পপথকে বল! যায় মঞ্চের এক অভিনব আঙ্গিক। 
কাবুকি অভিনেতার এই পথের সহায়তায় দর্শকদের মাঝখানে দাড়িয়ে 
নাট্যাভিনয়ের এক নিজস্ব রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
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॥ কাবুকি ॥ 

জাপানে নো নাটক ছিল প্রাচীনতম এঁতিহা ও প্রধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ইতিহাস পূর্বকালে উদ্ভূত গ্ুপদী নাটক। আর “কাবুকি” নাটকের আবির্ভাৰ 
ঘটেছিল “তোকুগাওয়া” (09/98৬৪--১৪৪২-১৬১৭ হ্রীঃ) বা! “ইয়েদো” 
(5৫০) যুগে এবং তার পূর্ণপরিণতি ও বিস্তার হয়েছিল “গেন্রোকু* 
(9670/0--১৬৭৩-১৭৩৪ হ্রীঃ) যুগে। জাপানে এ ছিল শাস্তি ও সমৃদ্ধির 
যুগ। এযুগে বু রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। 
সুতরাং কাবৃকি নাটক সমুল্পত স্তরের খ্রপর্দী নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। 
তার মধ্যে ঘটেছে নবনবজীবনায়ন | সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনের 
প্রভাব তাই প্রকাশ পেয়েছে কাবুকির চিন্তায়, চরিত্রে এবং উপস্থাপনায়। 

এই প্রভাবকে বুঝতে হলে আমাদের তৎকালীন জাপানের প্রচলিত 
আচার, আচরণ এবং সামাজিক-রীতিনীতির সামান্য কিছু আলোচন! করে 
নেওয়া প্রয়োজন । ইয়েদো যুগে জাপানের দমাজে সর্বোচ্চ স্তরের লোক 
ছিলেন *সামুরাই* (58270181) বা যোদ্ধশ্রেণীর লোকেরা । এরাই ছিলেন 
অভিজাত এবং রাষ্ট্রের পরিচালক । এই যোস্কাশ্রেণী নিজেদের বৈশিষ্ট 
স্বরূপ ছ্র'খান! তরবারি ধারণ করতে পারতেন, এ জ্বধিকার অন্য কোন শ্রেণীর 
ছিল না। এই তরবারি যে কেবলমাব্র যুদ্ধের আল্ই ছিল ত| নয়--এ ছিল 

ংশ পরম্পরাগত এঁতিহা এবং পারিবারিক সম্মানের চিহ্ত। অতএব একে 

তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করতেন। কাবুকি মঞ্চে এই তরবারির 
প্রভাব ছিল খুব বেশি। কারণ কাহিনীর মধ্যে প্রায়ই এই তরবারি নিয়ে 
একট! কিছু গোলযোগ দেখ! দিত--হয় এট] চুরি গেছে, না হয় হারিয়েছে 
এবং পারিবারিক সম্মানের প্রশ্ন এসে ছাড়িয়েছে । এই যোদ্ধারা হু'খানা 
তরবারিই কাছে রাখতেন, এছাডা একখান] পাখাও তাদের সঙ্গে সর্বদা 
বাধা থাকত | তার! তাদের মাথার সামনের দিক কামাতেন, এবং পেছন- 
দিকের দীর্ঘকেশ প্রতিদিনই পরিচর্যা! করে বেঁধে রাখতেন। স্নান তারা 
প্রতিদিনই করতেন। অত্যন্ত অভিজাত এবং গাল্তীর্ময় ডিল তাদের 
চলাফেরা এবং অবস্থান । 

ইয়েদে। যুগের দীর্ঘশাস্তির কালে এর! ক্রমশঃ বিলাসে নিমগ্ন হয়ে সম্পত্তি 
ও যুদ্ধক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। তাই এষুগে অর্থ ও প্রতিপদ্বিতে 
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প্রবল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় আর এক শ্রেণী ভার! হলেন “চোনিন্‌* (04১0712) 
ব! ব্যবসায়ীরা! চোনিন্র! অনেক চট্‌পটে এবং পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, তারা 
নির্গাকভাবে শাসকশ্রেণীর সমালোচনা করতেন এবং “শিভাল্রি' দেখিয়ে 
ছূর্বলকে সাহাযা করতেন। সমাজের এই সমস্ত শ্রেণাগত চরিব্রগুলি 
কাবৃকি নাটককে ও মঞ্চকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। এইভাবেই 
কাবৃকি জাপানের সমাজ জীবনে অধিষ্ঠিত হল এবং জাপানের আবাল- 
বৃদ্ধ-বণিতার এক সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে পরিগণিত হল। 

কাঁবুকির উপরে জাপানের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের প্রভাবও 
যথেষ্ট পড়েছিল । যেমন ছিল “মাৎসুরি* (2468014) বা জাপানীদের ধ্ষায় 
আহার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান দিনে সকলেই ইচ্ছামত নৃত্য, গ্ীতে যোগ 
দিত। এ ছাড়া ছিল জাপানীদের জনপ্রিয় “সুমো” (547০) ব| কুত্তিলড়াই- 
এর অনুষ্ঠান । এই সব বিজেতান্বা কাবৃকি মঞ্চে উঠে আসতেন । আর ছিল 
“তোবি' (00৮1) বা অগ্নিনির্বাপক দল। জাপান ভূমিকম্পের দেশ বলে 
বাড়িগুলি প্রধানতঃই কাঠ ও কাগজে তৈরী হত, সুতরাং অগ্নিকাণ্ডট! ছিল 
নিতাদিনের ঘটনা১--অগ্নিনির্বাপকদলও তাই জাপান সমাজের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় অংশ । এর! এদের উত্তেজিত মেজাজ এবং চটুপটে কাজকর্ম 
নিয়েও মঞ্চে দেখ! দিতে লাগল । 

এছাড়! কাবুকিতে আর এক ধরনের চরিত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল-_তার] হলেন নগরের বারাঙ্গনার! । বহু কাবৃকি নাটকেই একটি 
বারাঙ্গন। চরিত্র দেখা! যায়। পাধারণ সমাজ জীবনে বারাঙ্গন! চরিত্রের প্রতি 
আমাদের যে বিন্মপতা আছে, এদের উপর ত। আরোপ করা অযৌক্তিক 
হবে| বর্তমান কালের প্রতি নগরীর যার! রাত্রির সঙ্গিনী, এদের এককথায় 
সে শ্রেণীভুক্ত কর! যায় না । 

সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে জাপানের পারিবারিক জীবনে কোন রকম রোমান্সে 
সম্ভাবনাই ছিল না অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে ভাললাগা, মন্দলাগার কোন 
প্রশ্নই উঠত না। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্বাচন ছাড় অন্ত সম্পর্ক 
কেবল যে অবৈধ ছিল তা নয়, ছিল গুরুতর শাস্তিমূলক অপরাধ-_সেখানে 
প্রধান কথাই ছিল বংশধারা রক্ষা করা। সুতরাং তরুণ সমাজ শাসনতন্ত্রের 
স্বৈরাচার, পারিবারিক কর্তব্যের একঘেয়েমি ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই 
পেতে চুটত এই বারাঙ্গনাদের কাছে। এবং এক্ষেত্রে কোন সামাজিক 
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নিষেধও দ্বিল না। এখানে তার! পেত মুক্তি, পেত আনন্দ, উত্তেজনা 
ক্ষেত্র এবং রোমানদের স্বাদ। 

যিনি প্রধান বারাঞ্গন। হতেন এঁতিহোর দিক দিয়ে তিনি কিস্ত কেন 
দৈহিক সৌন্দর্য এবং জৈবিক আকর্ষণের বস্ত হয়েই থাকতেন না । তাকে 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহু প্রকার বিছ্ভাশিক্ষ। করতে হত। তিনি সঙ্গীত এবং 
বিবিধ শিল্পে পারদশিনী হতেন। তাকে তাক্ষবুদ্ধি, সুরসিকা এবং 
কথোপকথনে পারঙ্গম! হুতে হতঃ জানতে হত রাজসভার এবং অভিজাত- 
মহলের প্রচলিত আচার আচরণ।১ তাদের দর্শনপ্রাধিদেরও হতে হত 
সুরুচি সম্পন্ন । এ*রাই ছিলেন চোনিন্‌ সম্প্রদ্ধায়ের “মানসী”। বছরের কোদ 
এক সময়ে এর সুসজ্জিত ভাবে শোভাযাত্রা করে সাধারণের মনোরঞ্জনেনর 
জন্য বেরোতেন । এমন কি তার! যখন একক ভাবেও চলতেন তখনও 
তাদের সর্বপ্রকার অভিজাত বিলাস ও আড়ম্বর থাকত । এই বারাঙ্গনাদেন 
চরিত্র এবং তাদের মাজিত আভিজাত্যপূণ আচরণের প্রকাশ আমর! কাবুকি 
নাটকের সর্বত্রই পাই। এরাই ছিলেন জাপানের সুবিখ্যাত “গেইশ।” 
চরিত্র । 

সুগস্ভীর, সৌন্দর্ধময়ী বু কল। পারদশিনী হতেন প্রধান বারাঙ্গনা, অতএৰ 
তার চারদিকে এসে ভিড় করতেন দেশের যত জ্ঞানী, গুণী, কবি ও শিল্পীর 
দল-তারাই ছিলেন সমাজের বিশিষ্উ সন্মানিত ব্যক্তি। সুতরাং এই 
বারাঙ্গনারাই হতেন দেশের শিক্ষ।, সংস্কৃতি, শিল্প ও সমাজজীবনের মধ্যমণি । 
এই সমাবেশে ব্যবসায়িশ্রেণীরই ছিল অগ্রাধিকার, কারণ যোদ্ধৃশ্রেণীর যুদ্ধবি্ 
ছাড়া আর সবকিছুই নিষিদ্ধ ছিল। এবার আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে 
নাযে কিভাবে এরা কাবুকি নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন! 
এদের চারপাশে এমনিতেই মঞ্চের অনুরূপ দর্শকর] ঘিরে থাকত এধং এদের 
সৌন্দর্য ও কোমলতায় মুগ্ধ হত। 

অবশ্য মঞ্চদৃশ্তে ঘামীর ছায়াসবরূপিনী জাপানী সতীসাধ্বী কুলবধূর চরিত্র 
যে একেবারে বাদ পড়ত তা! নয়। 

এছাড়। জাপানীদের জীরনযাত্রার কতকগুলি নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাদের 
ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা ইত্যাদির প্রভাবও পড়েছে কাঁবুকি মঞ্চে! জাপানীদের 
জীবন যাত্রায় কতকগুলি এমন অদ্ভুত নিজযতা! রয়েছে যা পৃথিবীর অন্তর 
একান্ত দুর্লভ, তাদের গৃহ্নির্মাণ ফৌশল, পোষাকপরিচ্ছদ, গৃহের আসবা- 
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পত্র, সবকিছুই হত আশ্চর্ষজনকভাবে সরল, ব্য়ধাহুলাহীন; অথচ সুন্দর 
আলংকারিক। তাদের জীবনযাত্রার এই সরলতা ও সৌন্দর্যের সমন্বয় দেখা 
যায় কাবুকি মঞ্চের সেটে, পোষাকে এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে | 

জাপানের বাভি ঘরগুলি পুরোপুরিই কাঠ ও প্লাষ্টারে তৈরী হত, 
উপকরণগুলি অত্যন্ত হালকা হলেও তাতে কাচ থাকত না। বাড়ির 
জানলাগুলো| অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরী হত, তাতে থাকত বিভিন্ন ঘনত্ব 
বিশিষ্ট কাগজের পরদা এবং দ্বই ঘরের মধ্যকার সরস্ত দরজাও এই 
কাগজের আবরণে তৈরী হত। এদের ঘরের মেঝেতে বিছানে। থাকত 
খড়ের উপর নিপুণ হাতে বোন! মাহুর। মেঝের মাপও মাহুরের সংখ্যা 
দিয়ে হিসেব কর! হত। একটি মাতুর ৬ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়1, এবং 
ধড়ের উচ্চত1 হত ২" ইঞ্চি। এই মাত্রের নাম ছিল পতাতামি” (] 5071) 
তাদের গ্হসজ্জার যা প্রধান উপকরণ ছিল, তা ধনী দরিদ্র সকলের ঘরেই 
দেখা যেত। 

জাপানীদের গৃহের এক প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকত এই স্থানটির 
নাম হত “তোকোনোম।” (০0002028), সেখানে টাঙ্গানো থাকত একটি 
নিপুণ হাতে আকা “ক্রোল” (১০০11) ছবি আর থাকত একগুচ্ছ ফুপ--এ 
ছু'টোই খতু অনুযায়ী নির্বাচন কর! হত । ঘরের কাঠের কারুকার্ষের উপর 
কোন উজ্জ্বল রং দেওয়া হত না, স্বাভাবিক রং-এর সঙ্গে মানিয়ে সামান্য 
একটু পালিশের ছোঁয়। লাগান হত । ঘরে পশ্চিমী ধরনের কোন আপসবাব- 
পঞ্জই ব্যবহৃত হত না- আগন্তকর] বসত মেঝের মাদুরে সেখানে থাকত 
সিক্কের কুশন । তাদের রাত্রের শয়নও হত এই মাহুরের উপরেই একটা 
গদীর মত আচ্ছাদন পেতে সেগুলো।ও দিনের বেলা! সরিয়ে ফেল! হত। 

হুয়তে] খুব রুচিসশ্মত নকশায় তৈরী আলোকদান, নীট জলচৌকি, কিংব! 
দ্রয়ারওয়াল! ছোট আলমারী-_-এইমাত্র থাকত তাদের গৃহের আসবাবপত্র | 
অতএব ঘরের ভেতরট| হত খোলামেল| ঝকৃঝকে, তকৃতকে-_শাস্ত, কোমল 
প্লি। জাপানীরা যখন ঘরের ভিতর চুকত, তখন বাইরে জুতো! পরিত্যাগ 
করে “ত্যাবি* (795।) নামে এক রকম মোজা পরে ঢুকত। ঘর গরম 
রাখবার জণ্ড কাঠকয়লার একট! চুল্লি থাকত, আর ধাকত একটা কাঠের 
হাত! আগুন তুলে পাইপ জালবার জন্ম । ঘরে জালানো৷ হত মোমবাতি 
বা তৈলপ্রদীপ--এর আধারগুলি হত কারুকাজ কর! সুসঙ্িত। ঘরের 
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উপরের আচ্ছাদন গ্রামের দিকে হত খড়ের, আর শহরে হুত ধৃসরবর্ণের 
টালিব। এতক্ষণ ধরে জাপানীদের গৃহসজ্জার যুল বৈশিষ্টাগুলি তুলে ধরবার 
চে্টা করলাম, কারণ গৃহনির্মাণের এই শিল্প সৌষ্টব বিশেষভাবেই “কাবুকি* 
মঞ্চের সেটকে প্রভাবিত করেছে । কাবৃকি মঞ্চ গৃহনির্মাণের আলংকারিক 
চিত্ররূপটি যথেউট পরিমাণে কাজে লাগাত। 

এরপরে আসে তাদের দৈনম্ঘিন জীবনের পোষাক পরিচ্ছদ । তাদের 
পরিচ্ছদ তৈরী হত সুতো, লিনেন এবং সিল্কের দ্বারা, তাতে নানা ধরনের 
সুচী শিল্প ছিল এবং নানান শ্রেণী বিভাগ ছিল। বিভিন্ন সামাজিক স্তরের 
মান্ষ_-বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, অথবা খতুতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পোষাক পরত 
তাই এই পোষাকেই তাদের শ্রেণীগত বৈচিত্রা প্রকাশ পেত। কাবৃকি 
মঞ্চেও তাই দেখতে পাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ধরনের পোষাক 
পবছে। এ ছাড়া নারী, পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বহ্প্রকার কেশবিন্যাসের 
প্রথা প্রচলিত ছিল--তাও কিন্তু সামাজিক স্তর ঘন্ৃযায়ী বিভিন্ন হত, 
সুতরাং কাবুকির প্রতীক অভিনয়ে এই পোষাক, কেশ বিশ্তাস এবং পরচুলা 
অত্স্ত লক্ষনীয় বিষয় ছিল। 

জাপানীদের পোষাকের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল “ত্যাৰি” বা! মোজা, 
কি্ত এই ত্যাবির ব্যবহার বারাঙগনাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। মঞ্চের অন্তান্য 
অভিনেতাদের পক্ষে ত্যাবি ব্যবহারিক দিক দিয়েই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ ছিল কারণ জাপানী অভিনেতার প্রধানত:ই হতেন নৃত্যশিল্পী এবং 
ত্যাবি ছাড়া মঞ্চে তার! নিখুঁতভাবে নাচতে পারতেন না| সুতরাং 
প্রয়োজনকে সরিয়ে রেখে সামাজিক প্রথা! অনুযায়ী বারাঙ্গনা যখন খালি 
পায়ে আসতেন, তখন তাকে আর চিনে নিতে কোন অসুবিধা! হত না। 

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পোষাক, বাসস্থান, আহার ইত্যাদির যথেষ্ট 
মূল্যগত পার্থকা থাকলেও সব কিছু ছাপিয়ে জেগে থাকত সামগ্রিক জীবন- 
যাত্রায় একটা সৃষ্্ম চি এবং সহজ সুর । মঞ্চের সেটে এবং অভিনয়ে এই 
রুচিগত এঁক্য বিশেষভাবেই রক্ষিত হত। 

সাকে (586) নামক মগ তার! ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবার উত্তেজক পানীয় 
কিসেবে, এই ছু” কারণেই পান করত । কাবুকি মঞ্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
অনেক সময়েই এই মগ্ধপানের অভিনয় চলত । 

জাঁপানীদের প্রাত্যহিক জীবন্যাত্রাই ছিল প্রথানৃসারে গ্রথিত। মধা- 
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যুগের জাপানে তাদের পোষাকপরিচ্ছদ, খাওয়া, থাকা, চলা, বলা সবকিছুর 
মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধান এবং বাক্তি বিশেষের মর্যাদা স্থিরীকৃণ্ 
থাকত। তাদের জীবনে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য এবং নিয়মবন্ধতার প্রভাব ছিল 
প্রচণ্ড। আমর! যাকে বলি “এটিকেট্‌' ত! তার! কিছুতেই ত্যাগ করতে 
পারত ন!। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের মত তাদের হালচাল ছিল একান্ত 
রীতিসিদ্ধ। 

অতএব কাবুকি মঞ্চে যখন এর অন্ুন্ধপ জীবনের অভিনয় হত; তখন তা 
একট! বিচিত্র রূপ ধারণ করত, গভীর ভাবাবেগের সময়ও এদের সীমিত, 
স্বল্প এবং নিয়মবদ্ধ চালচলন পশ্চিমী রুচির কাছে নিতান্ত ছুর্বোধ ঠেকত। 
কারণ আমরা স্বাভাবিক জীবনে যে ভাবের আশ্রয়ে যে রকম আচরণ কবে 
থাকি,-এদের সামাজিক শিক্ষা এবং বিধি অনুযায়ী তা করবার উপায় 
ছিল না। 

কাবুকি নাটকে প্রধান উদ্দেশ্ঠই ছিল দর্শকদের চোখের সন্মুখে সুনিপুণ 
তুলির টানে এক একটি চিত্র অক্কিত কর! এবং সে চিত্রের প্রতিটি রেখাই হত 
ইঙ্গিতধর্মী | মঞ্চে যে চলমান চিত্ররূপ ফুটে উঠত তা জীবনের কোন গভীর 
তাত্বিক ব্যাখ্যাময় ছিল না । সেই জন্যেই বুদ্ধি, যুক্তি বাস্তবতা--সব কিছুর 
অবমাননা! করে কাল্পনিক সৌন্দর্ষের ক্ষেত্রে এ বিচরণ করতে পারত। 
হ্' একটা বলিষ্ঠ রেখায় হয়তো] মানবচরিত্র ফুটে উঠত, কিন্ত তা বিশেষ 
সমাজের বিশেষ পরিবেশের অলিখিত নিয়মাবলী ছাঁডিয়ে যেতে পারত ন]। 
মানব প্রকৃতির যা চিরস্তন সতা, য| রক্তমাংসের মানুষকে হাসায়, কাদায়, 
মাতায়, কাবুকি তাকে তার গণ্ডির বাইরে বলে কোনদিন ধরতে চায়নি, 
সে চেয়েছে নয়নকে মুগ্ধ করে মনকে ভূলিয়ে নিতে স্বপ্রলোকের পথ দেখাতে, 
নানান কলাকৌশলে সৃষ্ট একটি মনোরম পরিবেশে দর্শকের মনকে আবিষ্ট 
করে রাখতে । তাই কোমলতা য়, সৌন্দর্যে এবং কল্পনাবিলাসে এর আনন্দ 
দ্বায়িনী শক্তি ছিল অত্ড়ুত আর এরই মধ্যে অজ্তঃসলিলা ফন্তুর মত 
প্রবাহিত হত জাপানীদের কিংবাস্তী, ধর্ম, প্রথা, ঘ্বণাঃ ভালবাসার কাহিনী, 
কিন্ত তা সমাকভাবে জানা ন| থাকলে এ নাটকের রস পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করা সম্ভব ছিল ন1। 

প্রাচ্যের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারার তুলনায় কাবুকি অনেক অর্বাচীন 
শিল্প প্রচেষ্টা । কাবৃকি নাটকের প্রারভ্িক ভূমিকায় আমরা এক 
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পতত্ময়ী নারীকে দেখতে পাই। বিশ্ব-রলগমঞ্চের ইতিহাসে কোন ধারার 
ম দি অফ্টা হিসেবে এক নারীর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব । কাবুকির 
গণ্মদাত্রী এই নারীর নাম ছিল “ও-কুনি” (০-৮901) | ও-কুনি দেব মন্দিরের 
নওকী ছিলেন, যাকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় দ্েবদাসী বল! যায়। 
কত আছে ও-কুনি অতি সুন্দপী ছিলেন আর ছিলেন বহুগুণে বিভূষিতা | 
তিনি নৃতা, গীত, চিত্রাঙ্কণ, কাব্যরচনা তে] জানতেনই, এমন কি তৎকালীন 
প্রচলিত প্রথা (অনুযায়ী হস্তলিপিকেও শিল্প হিসেবে আয়ত্ত করেছিলেন । 
ঠিনি ছিলেন কোমল, অনুভূতিপ্রবণ মনের- মু হতেন আকাশের চাদের 
দিকে তাকিয়ে? ভালবাসতেন ফুলের সুকুমার শোভ!। হয়তো বা কোন 
এক বরফ পড| সন্ধ্যায় অথব| ম্যাপেল গাছের উপবনে যখন পট পরিবর্তন 
কবত শবৎ খাতু, তখন ও-কুনি প্রাণের আবেগে কাব্য রচনা! করে যেতেন । 
এমনিই কোন এক আবেগময় মুহূর্তে ও-কুনি “কিওজে।” (1১০1০) গ্রদেশের 
"কোমো” (89০9০) নদীর শুষ্ক বেলাভূমিতে প্রথম ক্লাবৃকি নৃত্য করেন। 
এই অনুষ্ঠান হয়েছিল “কেইচো” (6:০০) যুগে সপ্তদশ শতকের একেবারে 
প্রাবস্তে (১৬৯৬-১৬১৪ খ্রীঃ মধ্যে ) এই নৃত্যের মৃন্ব বিষয় ছিল বৌদ্ধ- 
ধর্মোৎসব কিন্তু দেবদাসীর স্বতঃস্ফুর্ত নৃত্যে এটি এক নিজস্ব বৈশিষ্টো 
রপ্ু হয়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ এই অনুষ্ঠান সুচীকে তিনি নানাভাবে 
মুসংবদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। এই নাটকের মধ্যে নো নাটক 
বহি্গত অনেক মাধারণ রুচির বিষয় এসে পড়তে লাগল | নৃত্যের সঙ্গে 
বাশি ও ড্রাম এল। এছাড়। ও-কুনি তার প্রেমিক “নাগোইয়! 
সান্রাবুরো”কেও (285০58& 98%17191:০) পেলেন সহায় হিসেবে । 

অতি অল্পকাল মধ্যেই ও-কুনির চারপাশে শিক্ষার্থী নারী পুরুষের ভিড় 
হতে লাগল এবং একট! পূর্ণাঙ্গদল গডে উঠল । পুরাতন নো নাটকের 
ইাচে ঢালাই করে একটি মঞ্চ বাঁধা হল, নো-র মতই সর্বসাধারণের আকর্ধণের 
ঈন্য বহিরঙ্গে আহুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় রীতি বজায় রাখতে হল। কিন্ত 
তার সঙ্গে সংযোজিত হুল নবধারার নৃত্যকল1 | এই নবজাতক থিয়েটারের 
নামই হল ও-কুনির থিয়েটার, জনসাধারণ একে এঁকান্তিকভাবে সম্বধিত 
কৰল এবং এই ধারাই প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছল বর্তমান মুগের 
কাবৃকিতে | , 

“কাবৃকি” (৫42৬৮ ) নাষটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থময়। কাবুকি 
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নামের উত্তব হয়েছিল ১৬শ শতকে জাপানে প্রচলিত একটি চীনা যুগ শব্দ 
থেকে--তা হল “কাবু” (৫8109), “কা” অর্থ “সলীত” এবং “বু” অর্থ হল 
প্নৃতয”। জাপানীর! এর সঙ্গে একটি সমাপ্তি পদ যুক্ত করল তা হল "সু 
(5) যার অর্থ “কিছু করা”। সুতরাং “কাবুসু" শব্দের অর্থ হল নৃত্য-গীত 
করা। পসু*এর চলিত গ্রাম উচ্চারণ ছিল “কু” (৩) অতএব কাবুসুর 
প্রচলিত নাম হয়ে গেল “কাবৃকু”। “কু* হল “করা” অর্থাৎ ক্রিয়াপদ-_তা 
যখন বিশেষ্তপদ ধারণ করে অনুষ্ঠানের নাম হল, তখন হুল *কি*। এই 
*কি”-র আবার অন্য একটি অর্থও ছিল তা হল “নিপুণতা” বা “কৌশল*__ 
এই অর্থটাও অভিনয়ের ক্ষেত্রে খেটে গেল-_সুতরাং নৃতা-গীতবহুল এট 
অভিনয়ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ অভিধা হল “কাবুকি”। এর কি-তে কিছুটা গ্রামাত। 
থাকলেও ভাষাজ্ঞ পর্ডিতের! এ নাম গ্রহণ করলেন। তাই কালক্রমে 
ও-কুনির থিয়েটারের কাবুকি নামই প্রচলিত হয়ে গেল। 

কাবুকি শব্দটি টিলেঢালাভাবে প্রথমে সমস্ত জনপ্রিয় নাট্যাভিনয়ের 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার কর! হয়েছে-এ জন্মলাভ করেছিল প্তাইহেইকি” 
(0511১6114) নামে জনসাধারণের আবৃত্তি থেকে । এগুলিই ক্রমোন্নত হয়ে 
নাট্যক্ূপ পরিগ্রহ করল যখন একজন অভিনেত! তিনটি তার সমন্থিত 
গিটারের সুর-সঙ্গত এবং একটি পাখা দিয়ে তাল রেখে গাথাকাহিনী 
আবৃতি করতে লাগলেন। 

সপ্তদশ শতকের প্রারন্তে প্রথম খাঁটি কাবুকি থিয়েটার আবিভূ্তি হল 
যখন ও-কুনি-_যিনি প্রথমে ছিলেন কেবলমাত্র একজন ধর্মত্যাগিনী 
পৃূজারিণী, এক নাটকের দলে কয়েকটি নৃতাশীলা তরুণীকে একত্রিত করেন 
এবং তাদের দিয়ে সাধারণ অনুষ্ঠান করান। কালক্রমে এতে সাধারণ 
জীবনের কাহিনী সংযুক্ত হল, এল সেই সবকাহিণী যা কিংবদস্ভী থেকে 
নেওয়া হয়েছিল এবং নাটক ক্রমশঃ তার মেলোড্রামা সুলভ রীতি পেতে 
লাগল-_ক্রেমে এ দৈর্ঘ্যে গণ-অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়ে উঠল। কখন ব 
৮ ঘণ্টা সময় ধরে অনুষ্ঠান হত, প্রত্যুষ থেকে সায়াহন পর্যস্ত-_আবার 
কতকগুলি নাটক হত খুবই ছোট। 

ও-কুনি থিয়েটারের স্থায়ী দল গড়ে কাবৃকি অভিনয় দেখিয়ে যেতে 
লাগলেন এবং তার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে অনুরূপ আমারো অনেক 
কাবুকি দল গড়ে উঠতে লাগল । সে সব দলেও বারাঙগন! শ্রেণীর নারীদেরই 
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প্রাধান্য হল বেশি। ও-কুনির মৃত্যুর পর তার দলের নাম হুল “ওনা- 
কাবৃকি* বা নারী পরিচালিত কাবুকি। নারীপ্রাধান্যুক্ত এই কাবুকি 
ক্রমশঃ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল যে শহরবাসীদের মধ্যে কাবুকি 
নাট্যাভিনয় দেখতে ছোটাটা একট ফ্যাসান হয়ে দাড়াল। কিন্তু ১৬২৯ খ্রীঃ 
জাপানে এক সরকারি আইন জারি করে রঙ্গমঞ্জে নারীদের অতিনয় 
নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। কারণ তাদের অভিমত ছিল যে এই অভিনেত্রীদের 
প্রভাব জনসাধারণের উপর অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এই আইনের 
ফলে জাপানী মঞ্চে বহুবর্ধের মধ্যে আর অভিনেত্রী ভিসেবে নারীরা প্রবেশ 
লাভ করতে পারল না। কাঁবুকির প্রথম অধ্যায়--নারীদের কাবুকি 
শেষ হল। 

নারীদের কাবুকি অন্তর্ধান হওয়ার পরে তার স্থানে এল “ওয়াকাণ্ড 
(৬/5%591১5) কাবুকি বা যুবকদের কাবুকি-সুরু হল কাবুকির দ্বিতীয় 
অধ্যায়। নারীদের কাবুকিতেও সহকারী হিসেনে সুদর্শন যুবকদের দেখ! 
যেত, এখন তারাই সর্ধময় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুকাল মধ্যে কর্তৃপক্ষেত্ব 
আবারও মনে হল এই সব সুদর্শন তরুণদের সুকোমল অভিনয়ও সমাজের 
নৈতিক চরিত্রকে অধঃপতিত করছে । সুতরাং ১৬৫২ ত্বীঃ এক আইন 
জারির ফলে তরুণদের কাবুকি বন্ধ হয়ে গেল। তার] তাদের কেশ ও 
দেহের সুকুমীর পরিচর্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ছোট বড় নানারকম 
সরকারি বিধিনিষেধ থাক! সত্বেও কাবৃকি নাটক কিন্তু কোন না কোন এক 
রূপ নিয়েটিকে রইল। 

তরুণদের কাবুকি নিষিদ্ধ হওয়ার পর প্রায় বছর হ'য়ে আর কোন 
কাবুকি রইল না। তারপর গড়ে উঠল কাবুকির তৃতীয় পর্যায় “ইয়ারো” 
(১৪০) কাবুকি । এই তৃতীয় পর্যায়ের কাবুকিই হল পরিণত খাটি কাবুক। 
“ইয়ারে” মানে হল পূর্ণ বয়স্ক বীরত্বব্যঞ্ক চেহারার পুরুষ। এ নাটকেও 
নারী পুরুষ উভয় চরিত্রেই পুরুষরা অভিনয় করত-_সুতরাং তাদের দর্শক 
সাধারণকে তৃপ্ত করতে হত অভিনয় দক্ষতা এবং পারদশিতা দিয়ে 
সেখানে দৈহিক সুকুমার সৌন্দর্ষের কোন স্থান ছিল না। এই পূর্ণবয়স্কদের 
কাবুকিই ছিল প্রকৃত খাঁটি কাবুকি। জন্মকালের পর থেকেই “ইয়ারো” 
কাবুকির বিজয়যাত্র! সুরু হল। ক্রমোন্নতির পথে নাট্যরচনার বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হতে লাগল এবং এল মঞ্চের নানান কলা কৌশল। 
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একদিকে হতে লাগল কাবুকির জন্ত পূর্ণাঙ্গ নাট্ারচনা অন্যদিকে এল সঙ্গীত, 
পোষাক, রূপসজ্জা, মঞ্চ স্থাপত্য এবং সেটিং। অষ্টাদশ শতকের প্রারভ্তেই 
কাঁবুকি একটা পরিণত, সমুন্নত শিল্প হয়ে উঠল-_কাবুকি হল জনগণের 
নাটা-সংস্থা অতি ভ্রুতলয়ে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যা ছিল কেবল 
যনোরগ্রনকারী অনুষ্ঠানমাত্র তাই--কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্প 
হয়ে দাড়াল । ?ঠেন্রোকু” (991015) কালকে, জাপানের শিল্পা, সংস্কৃতি 
ও সামাজিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কাবৃকিও এই যুগেই পূর্ণ পর্ধিণতি 
লাভ করে এবং ভবিস্তৎ অগ্রগতিগ সম্ভাধনায় উজ্ল হয়ে ওঠে ।, 

ইয়ারে! কাবুকিকে তাই “গেন্রোকু কাবৃকি* নামেও অভিহিত করা হুয়। 
কাবুকি নাটকেএ এই ক্রমোন্নতির পথে জাপানে আর একটি নৃতন ধারার 
অগ্রগতি সুরু হয় এবং তার প্রভাব বিশেষভাবেই কাবুকির উপর এসে পড়ে, 
এই নুতন ধারাটি হল “নিনগিও-শিবাই” (17859 811021) বা পুতুলের 
খেলা! প্রদর্শন । যদিও এ হু'টি ছিল ছুই ভিন্ন ধারার অনুষ্ঠান তবুও এদের 
আবভাত্তরীণ সংযোগ ছিল সুগভীর । জাপানে পুতুল খেলার প্রদর্শন ও-কুনির 
কাবৃকিরও বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এসে 
কাবুকির যখন উন্নতির যুগ ভ্রাম্যমাণ পুতুলখেলা স্থায়ী নিজস্ব ধরনের মঞ্চে 
অভিনয় প্রদর্শন সুরু করল এবং পুতুল তৈরীর প্রক্রিয়াও পাণ্টে গেল। 
প্রাথমিক যুগে পুতুল তৈরী হত মাটি দিয়ে-নোতুন ধারায় কাঠের তৈরী 
পুভুলের আমদানী হতে লাগল । এই পুতুল খেল! এত উন্নততর হয়ে উঠল 
যে, জনসাধারণকে এ কাবুকির চেয়েও বেশি আকর্ষণ করতে লাগল। 
যর্দিও অনতিবিলম্বে পুতুলের খেলাকে মানুষের খেলা আবার হারিয়ে দিল, 
কিন্তু পুতুলখেল! কাবুকিকে এত প্রভাবিত করল যে তার মধ্যে পুতুল 
খেপার আঙ্গিক অভিনয় এবং মঞ্চ বূপায়ণ পদ্ধতি ত্রমে ক্রমে বুল পরিমাণে 
সংযুক্ত হতে লাগল । পুতুলখেলার বড় বড় পুতুলগুলির আচার আচরণ যাতে 
ক্রষশঃই মাহুষের মত জীবন্ত হয়ে ওঠে তার কলাকৌশল আরভ্ত হতে 
লাগল, আবার কাঁবৃকির মানুষ অভিনেতার] নাট)াণিনয়কালে পুতুলের 
মতই চালচলন ও হঙ্গভঙ্গির শয়োগ করতে লাগলেন। এমনকি পুতুল- 
খেলার জন্য লিখিত নাটকও কাবৃকি মঞ্চে অভিনীত হতে লাগল, যার ফলে; 
পুডুলখেলার একট! স্থায়ী ছাপ রয়ে গেল কাবুকির অন্দে । এক নোতুন 
ইতিহাসের সৃজন হুল কাবুকির মঞ্চ পরিকল্পনা য়--পুতুলখেলান্ব কান্ধ থেকে 
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কাবৃকি পেল এক স্বপ্রময় পরিবেশ । প্রতিযোগিতায় পুতৃলখেল! হেরে গেল, 
কাবুকি টোকিওর জনচিত্ত জয় করে নিল। কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত শ্রষ্টা 
শিল্পীরা আসতে লাগলেন জনসাধারণ তাঁদের দেখবার জন্য উন্মতের মত 
ছুটতে লাগল। এই কাবুকি অভিনেতাদের মজুরী ছিল অত্যধিক এবং তারা 
বিলাপব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন ফলে প্রদর্শনীর প্রবেশ মুল্য ছিল 
প্রচণ্ড তবুও রঙ্গালয়ে তিলধারণের স্থান থাকত না। আমাদের বর্তমান 
চলচ্চিত্র জগতের মতই ইয়ারে! কাবুকির নারী ভূমিকার পুরুষ অভিনেতারাই 
হয়ে দাডাল জাপানী মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও স্টাইলের প্রবর্তন কর্তা । 
সরকার বিরূপ হয়ে উঠলেও এক্ষেত্রে কিছুই করবার সুযোগ পেল না। 

উনবিংশ শতকে এসে দর্শকমণ্ডলী কাবৃকির মধো নৃতনত্ব এবং বাস্তবতার 
অভাব অনুভব করতে লাগল । সরকারি বিরূপতা1 তে! ছিলই, তার মে 
কতকগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অগ্নিকাণ্ড কাবুকিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে চলল। কিন্তু তবুও কাবৃকি ধ্বংস পেল না। ১৮৬৮ হ্ীঃ “মেইজি” 
(৫৩111) যুগে কাবুকি আবার নবীন প্রাণের আলোকে উত্তাসিত হয়ে উঠল । 
কাবুকির মধ্যে দেখা দিল এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন। সৃষ্টি হতে লাগল যুগের 
দাবি নিয়ে শ্রেষ্ঠ নাটাকীতি এবং শ্রেষ্ঠ নাটকই পণ্থ করে দিল অন্যান্য মঞ্চ 
আঙ্গিকের । কাবুকিতে ু"ক্ধন যুগান্তকারী প্রতিভাশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত 
অভিনেত| নাট্যকারের আবির্ভাব হল। তাদের একজনের নাম হল 
"ইচিকাওয়া দানজুরো নবম” (10171085/5 19821000150 এবং অন্জন 
তার বন্ধু ও প্রতিঘন্্বী “ওনোয়ে কিকুগোরে| পঞ্চম” (০০০০৫ %04০:০ ৬)। 
দানজুরো! কাবুকিতে এক নৃতন ধরনের নাটকের প্রবর্তন করলেন ত৷ হুল 
এঁতিহাসিক ঘটন| নিয়ে খাটি তথ্যবহুল জীবন্ত ইতিহাস স্ব্বপ মাটক। আর 
কিকুগোরোর ক্ষেত্র ছিল পারিবারিক জীবন। সাধারণ মানুষের পারিবারিক 
জীবনের বান্তব রূপের রূপায়ণই ছিল তার আদর্শ । দু'জনই গভীর নিষ্ঠা 
সহকারে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এগিয়ে চললেন এবং কাবুকির 
প্রাচীন ধারায় এক নবতম এতিহ্যর সৃষ্টি করলেন | জনসাধারণ এ*দের 
সসম্মানে গ্রহণ করল, এদের মৃত্যুতে শোকাহত জাপান হারাল হু'জন 
বৃদ্ধিজীবী শ্রষ্টাকে। 

এরপরে কাবৃকির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত সেটা তার পতনেরই ইতিহাস। 
জাপানে ১৯২৩ ধীঃ ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তারি ফলে শিল্প, সংস্কৃতির অগ্রগতি 
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সাময়িকভাবে বাধ! পেল, এবং এই পরিবর্তনের মুখেই কাবুকি একচেটিয়া! 
ব্যবসায়ীদের হাতে এসে পড়ল । এই নৃতন অবস্থাতেও কাবৃকি কিন্তু তার 
জনপ্রিয়তা হারাল না। জাপানের শিল্প প্রতিভূ হিসেবে কাবুকি তার 
পুরাতন এতিহা বাচিয়ে রাখল। কাবুকি আর একবার ধ্বংসের সম্মুখীন 
হুল দ্বিতীয় মহাসমরকালে, টোকিওতে বোমা বর্ষণের ফলে । বর্তমানে 
কাবুকি পুরাতনের পুনরাবৃত্ির মাঝেই নিজের অস্তিত্ব কোনক্রমে টিকিয়ে 
রেখেছে । জাপানের একাংশ কিন্তু এখনো! কাবৃকির অনুরাগী । বর্তমান 
কালে জাপানের জীবনযাত্রায়ও আমূল পরিবর্তন এসে গেছে, কিন্তু কাবৃকির 
মধ্যে যে জীবন, যে সমাজচিত্র বূপায়িত তা বিগত দ্িনের--অতএব এ আজ 
জাদুঘরের সামগ্রী । নাট্যশিল্প শিক্ষার্থীর পক্ষে কাবৃকি জান] অপরিহার্ধ কিন্ত 
বর্তমান কালের জাপানী জনসাধারণের কাছে এটা একটা ব্যয় বহুল বিলাস 
মাত্র। 


॥ কাবুকি মঞ্চ ॥ 


ও কুশির কাবৃকির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্তও সাধারণ লোকের 
মনোরঞ্জনের উপায় ছিল পুতুল নাচ এবং বিভিন্ন ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান । এরা 
ছিল ভ্রামামাণ দল, এক এক খতুতে এক এক জায়গায় এসে খেল! দেখাত, 
অতএব এদের কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। কিন্তু ও-কুনির অনুষ্ঠান সাধারণ 
লোক এমন আগ্রহে গ্রহণ করল যে অচিরকাল মধ্যে কাবুকির জন্য নিজ 
স্থায়ী মঞ্চ গডে তুলতে হুল এবং খুব স্বাভাবিক পরিণতি িসেবেই 
প্রথমাবস্থায় কাবুকি মঞ্চের গঠন ভঙ্গির উপর এতিহাপূর্ণ নো মঞ্চের প্রতাক্ষ 
প্রভাব এসে পডল। এখান থেকেই যাত্র! সুরু হল কাবৃকি রঙগমধ্চের | 
এরপরে দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে কাবুকি রঙ্গমঞ্চ 
এমন এক নিজস্ব ধারায় বূপায়িত হয়ে উঠল, যে তার সঙ্গে পুরাতন নো 
মঞ্চের এখন আর কোন মিল খুজে পাওয়া যায় না। নো-কে সে সম্পুর্ণ 
আত্মসাৎ করে নিয়েছে, নে! মঞ্চের কিন্ত আর কোন নবতর পরিবর্তন ঘটেনি, 
পুরাতন আমলে সে য| ছিল এখনে! তাই আছে কেবল সে ছিল মুজাঙ্গনে 
এখন হয়েছে গৃহবাশী। 

প্রথমাবস্থায় কাবুকি মঞ্চেও নো-এর অনুন্ধপ ভাবেই সাজঘর ও প্রেক্ষা- 
গুছের উপনত্ে কোন আবরণ ছিল না, ছাদ ছিল কেবল মঞ্চের উপরে । 
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কিছুকাল পরে কাবুকি রঙ্গালয়ে দর্শকদের বসবার আসনগুলি আড়াআড়ি 
বুনানির বাশের বেড়া দিয়ে কয়েকটা ভাগে ধিরে দেওয়া হল। নাটাশালার 
সস্মুথ থাকত একটা সমুচ্চ প্রবেশ পথ তার 'নাম ছিল "ইয়াগুরা” (৬৪015) 
এই প্রবেশপথের উচ্চশীর্ধে একজন ড্রাম বাদক সজোরে ড্রাম বাজিয়ে 
সেদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা! ও সমাপ্তি ঘোষণা! করত। প্ররেক্ষাগুহের বাইরে 
ড্রাম বাজিয়ে দর্শকদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা কাবুকির এক 
বিশেষ বৈশিষ্ট ছ্বিল। এই ইয়াগুর! প্রবেশ পথটি একখানা মঞ্চের 
অভিজ্ঞান অঙ্কিত, কারুকার্য খচিত পর্দ! দ্দিয়ে ঢাকা থাকত | পথটির উচ্চ 
চুড়ার উপরে নহবৎধানার মত স্থানটিতে বসত ভ্রাম বাদকদল, তার নীচের 
দিকে একট! ছোট্ট অপ্রশত্ত প্রবেশ মুখ থাকত যার নাম ছিল প্নেজুমি- 
কিদে!” (26550); ৮1৭০) যার বঙ্গার্থ হল প্ররহুরের পথ” এই পথেই মাথা 
নুইয়ে দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করত । 

নো মঞ্চ হত বর্গাকৃতি, কাবুকিতে কিন্ত প্রেক্ষাগৃহ যতখানি প্রস্থ, মঞ্চের 
প্রোসীনিয়ম্‌ মুখও ততখানি বিস্তৃত হত। এই মঞ্চুখের দৈর্ঘ্যের তুলনায় 
উচ্চতা খুব কমই হত দৈর্ধ্ের মাত্র এক চতুর্থাংশ হত উচ্চতা । বলা যায় অঞ্চ 
মুখটি হত অনেকট। বর্তমান চলচ্চিত্রের “সিনেমাক্কোপের" (05106735-501006) 
মত মঞ্চ মুখ এতটা! প্রশস্ত হওয়ায় কাবুফ্ষি অভিনয়ে একটি বিচিত্র 
ব্যাপার ঘটল, এখানে আর নো মঞ্চের মত পার্থে আলাদা কোরাসের 
স্থান রইল না। দৃশ্যানযায়ী সেট তৈরী হত এবং অভিনেতৃদল, নৃত্য ও 
সঙ্গীত শিল্পীর! সকলেই এক সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারতেন । 

নে! মঞ্চের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল অভিনেতাদের প্রবেশ ও 
প্রস্থানের পথ হাশিগাকারি | কাবুকি প্রথমাবস্থায় একে নো-এর অন্ুব্ধপ 
ভাবেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তা বিবতিত হুয়ে মঞ্চের পেছনদিকের 
কিনারা ছেড়ে সম্মুখে এসে পড়ল। প্রধান মঞ্চের লম্মুখ ভাগে লন্ব 
রেখার মত ছৃ'দ্দিকে সমকোণ রচনা করে-এই পথটি প্রেক্ষাগৃহে 
মাঝখান দিয়ে চলে যেত পশ্চাতের দেয়াল পর্যস্ত। কখন আবার 
আড়াআড়িভাবে আর একটি পথও প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়ে চলে যেত । এই 
পথের উপর দিয়ে অভিনেতাদের হঠাৎ করে প্রবেশ প্রস্থান দর্শকদের কাছে 
অত্যন্ত কৌতৃহলাঁবহ হয়ে উঠত। এই পথের উপর দর্শকদের মাঝখানে 
দাড়িয়ে অনেক সময় অভিনয় এবং নৃত্যানৃষ্ঠানও হুত। 


২৮৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এইভাবে নাটকের চরিত্র মঞ্চের ফ্রেমে বাঁধা হয়ে দর্শকদের কাছ থেকে 
দুরে সরেই থাকত না-_নাটকীয় ঘটন| দর্শকদের মাঝখানে এসে যেন 
তাদেরই একট! অংশ হয়ে উঠত। কাবৃকি মঞ্চের এই পথের নাম হল 
ানামিচি” (11917811021) বা পুষ্পপথ | অনেকে মনে করেন “পুষ্পপথ” 
এই বিশেষ নামটি এসেছে প্রাচীন আমলে দর্শকর! এই পথে অভিনেতাদের 
ফুলের উপহার দিতে এগিয়ে আসত বলে। এই পুষ্পপথ বর্তমানকালে 
ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রিভিউ” থিয়েটারে কোথাও কোথাও 
পত্বীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হচ্ছে। কলকাতায় লিটল থিয়েটার গুপও 
এর প্রয়োগ করেছে “ঠিতাস একটি নদীর নাম” নাটকে | মঞ্চের মেঝেতে 
যেমন, এই হানামিচির বুকেও তেমনি গুপ্ত দরজা থাকায় (75 45%1০6৪) 
অভিনেতাদের ইচ্ছামত আরবর্ভাব, তিরোভাব দিয়ে দর্শকদের চমক লাগিয়ে 
দেওয়]! যেত। মঞ্চে যে ছু'টো! হাণামিচি থাকত তার বাঁদিক দিয়ে যে প্রধান 
হানামিচিটি চলে যেত তার নাম ছিল “হোন্‌” (5101) এবং ডানদিকে 
সাময়িকভাবে যে হানামিচিটি তৈরী হত তার ছিল 'কারি' (81) 
দ্বিতীম্ন পথটি, প্রথমটির চেয়ে প্রস্থে ছোট হত। ১৭৬০ খ্রীঃ নাগাদ প্রায় 
সর্বত্রই ছু'টি পুষ্পপথ দেখ! যেতে লাগল । এর আগে প্রধান পুষ্পপথটির 
মাঝখানে দর্শকদেরই মধ্যে একটি প্লাটফর্ম তৈরী কর! হত, এটির নাম ছিল 
“নানোরি দাই” (8071 1951) এখানে দাড়িয়ে অভিনেতার! নাটকের 
বিশেষ বিশেষ অংশগুলি আবৃত্তি করতেন। এই ভাবেই কাবুকি দর্শকদের 
সঙ্গে অভিনেতাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হত | 

চীনদেশীয় অভিনেতার অন্যান্ব বহুবিধ গুপ ও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে একটি 
অবশ্য প্রয়োজনীয় ও৭ থাঁকতেই হত, তা হল মনোরম সঙ্গীতের ক& এৰং 
সঙ্গীতে দুশিক্ষা। কিন্তু নো এবং কাবুকি মঞ্চে অভিনেতাদের সঙ্গীত বিদ্বাটা 
অপরিহার্য ছিল ন! তবে তাদের নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী হতে হত। 
নাটকের কাহিনীকে দেহভঙ্গিতে প্রকাশ করা কাবুকি নাটকের একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য, কোন কোন নাটকে সোজা নৃত্যাংশই প্রদশিত হত- কোথাও অন্যান্ত 
ঘটনার সহায়ক হিসেবে নৃত্য ও দেহভঙ্গি আমত। কাবৃকি নাটকে 
অভিনেতার পর পর কতকগুলি ক্লাইম্যাকসের পথে অগ্রগতির কালে 
সঙ্জীতকারীদের সহায়তা গ্রহণ করেন। এই ক্লাইম্যাকৃসের মুহূর্ত গুলিতে 
মঞ্চে অভিনয়ের চেয়েও চিত্রগণ প্রকাশ পায় বেশি। প্রত্যেক নাটকেই 


জাপান ২৮৫, 


এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন মঞ্চের প্রত্যেক অভিনেতাই মৃকাভিনয়ে 
(7 8০1899) অংশ গ্রহণ করেন এবং “জোরুরি* (]0:311) ব! সঙ্গীতকারীর! 
তখন থাকেন কাহিনী বক্তা। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এটাই হল সাধারণ 
প্ররিশেষ। এমন কি অত্যন্ত বাস্তবান্গ নাটকেও এই রীতির ব্যতিক্রম 
নেই। কাবুকির কথোপকথন কখন হত প্রাচীন বাগৃতঙ্কিতে কখন হত অতি 
প্রচলিত কথাভাষায়। একটাতে থাকত সঙ্গীতময় ছন্দোবদ্ধতা, অন্যটাতে 
উচ্চশ্রেণীর *স্টাইলাইজ,ড* পদ্ধতি তারি সঙ্গে যুক্ত হত দৃশ্টের চিন্রক্নপ এবং 
দেহভঙ্গি। ফলে এক কাল্পনিক ভাব-বিলাসময় শিল্পের সৃষ্টি হত। 

কাবুকি নাটকের মূল শ্রেণী বিভাগ ছিল তিনটি ১। প্রথমটা কোন 
এতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত নাটক যার নম ছিল প্জিদাইমোনো” 
(11051070090) ২। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল পারিবারিক জীবন নিয়ে রচিত 
নাটক “সেওয়ামোনো” (96৬৪)০৪০) এর মধ্যে মানবচরিত্রের সব রকম 
সম্তাব্যর্ূপই পাওয়া যায়। এই সেওয়ামোনোর আর একটা অংশ ছিল 
“কিজেওয়ামোনো” (8125৬8707০) তাতে থাকত পাতালের কাণ্কারখান। 
এবং চোর, ভুয়ারী, দুঃসাহসিক ডাকাতদের ক্ীতিকলাপ। ৩। আর 
তৃতীয় শ্রেণী ছিল *শোসাগোতো।* (51,০588০০) এতে থাকত শুধু মাত্র 
নৃতানাটয। ্‌ 

ক্রমশঃ কাবৃকির সংখা] বেড়ে যেতে লাগল । থিয়েটার সম্পর্কে একটা 
শব্দের ব্যবহার সর্বত্র হতে লাগল, ত| হল ণজ1” (22) ভাষাগত ভাবে এর 
অর্থ ছিল বসবার আসন বা সভাস্থল এই থেকেই অভিনেত! ও নৃতাশিলীদের 
সংগঠনের নাম হতে লাগল “জা”। অর্থের বিস্তৃতি আর একটু ঘটল-_তাগা 
এসে যে থিয়েটার দলগুলি খুলে বসতে লাগলেন অতঃপর তাদেরই বল! 
হত জ1। 

ভোর হয়ে আসার আগেই কাবুকি জা-র সম্মুখে দলে দলে দর্শক 
সাধারণের ভিড় হতে থাকত, আর তার! অধীর আগ্রহে অপেক্ষ! করত, কখন 
প্রবেশ দ্বারে প্রারভ্ভিক ড্রাম বেজে উঠবে। অভিনয় খতুগুলি সাধারণ 
জীবনে এক প্রাণময় উজ্জীবন ও চাঞ্চল্য এনে দিত। রাস্তায়, পথে, ঘাটে 
উত্সববিহারী মানুষের দল জলোচ্ছাসের মত বাড়তে থাকত। 

এই সব রঙ্গালয়গুলি ছোট ছোট চা-ঘরে ঘেরা থাকত, এগুলিকে বল৷ 
হত “চায়!” (01১2১9) বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষের জন্য এই চ1-ঘরগুলিও 


২৮৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ভিন্ন ভিন্ন চার শ্রেণীর ছিল। এই চা-ঘরগুলিয় দাহায্যেই উচ্চ শ্রেণীর 
লোকের! অভিনয়ের টিকিট ক্রয় করত, তাছাড়া! এখানেই তার] বিশ্রামকালে 
বা ফিরবার সময় আসত এবং গল্পগুজব করত । তখনকার দিনে লোকে 
অতি প্রত্যুষে থিয়েটার দেখতে আসত এবং যখন সায়াহ্ছের অন্ধকার 
নামত তখন পর্যন্তও অভিনয় দেখত। অভিনয় দেখার কালটা তাদের 
বেশ দীর্ঘই ছিল, সুতরাং মাঝের বিশ্রামের সময়টাও বেশি দিতে হত, কিন্তু 
এ সময়ে রঙ্গালয়ের পক্ষ থেকে দর্শকদের জন্য কোন সুযে'গ সুবিধা বা 
উপভোগের ব্যবস্থা থাকত ন! বলে সে ভার সানন্দে গ্রহণ করেছিল এই 
সমত্ত চা-ঘরগুলি। ফলে এগুলিরও ধনে জনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। এই 
চা-ঘরগুলি অচ্ছেগ্ঘভাবেই জড়িত ছিল কাবুকি রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে । 
অভিনেতাদের এক বিরাট গোষ্ঠীই আসত এই চা-ঘরের মালিকদের পরিবার 
পরিজন থেকে । বর্তমান কালে কাবুকি রঙ্জালয়গুলি এ সমস্ত এলাক! থেকে 
সরে এসেছে, ভেঙ্গে গেছে চা চক্রের যেলা। তবু কিন্ত আলাদা! অস্তিত্ব 
নিয়ে টিকে আছে এই চা-ঘরগুলি এবং এখনে] এর] বহুভাবে জনসাধারণের 
সেবা ও আনন্দ বিতরণ করে চলেছে । 

থিয়েটারের খতু ছিল নভেম্বর মাস-_-অর্থাৎ ীতকাল। শীতের সুরুতেই 
থিয়েটার পাড়াট! প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। রঙ্গালয়, চা-ঘরগুলি এবং 
কাছাকাছি অন্যান্র বাড়িগুলিও উৎসব সঙ্জায় সজ্জিত হত। এই থিয়েটার 
এলাকাটাই নানান বর্ণের কাগজে আচ্ছাদিত এবং আলোকমালায় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠত, প্রচ্ছুটিত কৃত্রিম পুষ্পসাজে ভরা! বৃক্ষ শাখায় গৃহগুলি সজ্জিত হত। 
রঙ্গালয়গুলির সম্মুখে টাঙ্গানো হত অভিনেতাদের চিত্রাঞ্কিত সাইন বোর্ড, 
এই ধার! বর্তমান যুগের কাবুকিতেও চলে আসছে। এ ছাড়া রঙ্গালয়ের 
সম্মুখে আর একটি বোর্ড থাকত তাতে ছোট বড় হিসেবে লেখা থাকত 
অভিনেতাদের নাম এবং তার সঙ্গে সাজানে! থাকত অভিনেতাদের পাওয়া 
উপহার, বেশির ভাগই তা হত কারুকার্ধমগ্ডিত সাকে বা মদের পেয়াল|, 
রঙ্গালয়ের সন্যুখে এখানে সেখানে সাজানে। থাকত লাল ও সাদা রং-এর 
পাখী অথবা পতাকা । দর্শক সাধারণকে স্বাগত জানাবার ভার নিত 
গেইশারা। সমগ্র পরিবেশটির মধ্যেই এক হালকা উৎসব উপভোগের 
হাওয়া বইতে থাকত। 

কিন্তু কালের হস্তক্ষেপ বারে বাঁরেই কাবুকির এঁতিহাকে নিঃশেষে অবলুপ্ত 


জাপান ২৮৭ 


করে দিতে চেয়েছে। কাবুকির পুরানে। পাড়া। এক প্রচণ্ড অগিকাণ্ডে ধ্বংসন্তৃগে 
পরিপত হুল। তবৃও প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রাবল্যে কাবুকি আবার জেগে 
উঠল। “নাকামুবা জা” (22821770759 29) “ইচিমুরা জ]” (10181770015 29) 
এবং “মোরিতা! জা” (4০:10. 29) এই তিনটি রঙ্গালয় নিয়ে কাবুকির নূতন 
পাড়া গড়ে উঠল। এরপরে ১৮৬৮ খ্রীঃ জাপানের মেইজি রেস্টোরেশন্‌ 
যুগে (45111 2656০1511০0) কাবুকি মঞ্চ তার বিশেষ এলাক! ত্যাগ করে 
শহরে এসে স্থায়ী হল, কিন্তু ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে টোকিও শহরের 
এই রঙ্গালয়গুলিও ধ্বংস হয়ে গেল, নবযুগের কাবুকি আবার আর একবার 
দ্বিতীয় মহাসমর কালে আঘাতের সম্মুখীন হল। এরপর ১৯৫০ থেকে 
১৯৬১ সালের মধ্যে পুরাতন কাবুকির আর একবার নবতর অভ্যুথান 
' ঘটল । টোকিও শহরে এখনে! যে কাবুকির এতিহাবাহী রঙ্গালয় টিকে 
আছে তার নাম “কাবুকি জা” ব| কাবৃকিদল । এখানে সারা বছর ধরেই 
অভিনয় চলতে থাকে-_ এখানকার মোট আসন সংখ্যা ২,০*০ মত। 

যুদ্ধের পরে কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে তার একটি প্রধান 
বৈশিষ্টা হল পুরাতন মঞ্চের ছৃ'দফা হানামিচি এখন আর টিকে নেই। 
দর্শকদের বসবার আসন সংখ্যা বাডাবার জন্য এবং আংশিকভাবে খরচ 
কমাবার জন্মই এই ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়েছে । এরপরে পশ্চিমী প্রভাবে 
যখন ইম্পেরিয়াল থিয়েটারে (00)019611 €) ক্লাসিকাল কাবুকির 
অভিনয় হল তখন আর তাতে একটিও হানামিচি রইল ন|। কেবল 
কয়েক ফুট লম্বা পুলের মত একটি পথ পার্বর্তা প্রস্থান পথের সঙ্গে সংযুক্ত 
করে রাখা হয়েছে । টোকিও শহরের বাইরেও কিছু কিছু কাবুকির অভিনয় 
এখনে! হয়। কিন্তু কাবুকি তার বিপুল প্রাণশক্তি, ধার বলে সে শত বাধা 
অতিক্রম করে এসেছিল তা এখন সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছে । কাবুকির 
যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখতে বর্তমান কালের মানুষ ছোটে, তা কৌতুহলী 
মানুষের ইতিহাস বিশ্রুত স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্য কীতি দেখতে ছোটার মতই, 
-_কারণ কাবুকি এখন পুরাতনের ভগ্রাবশেষ মাত্র । 

কাবুকি নাটকের ক্রমোন্নতির যুগে মঞ্চ আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হতে 
থাকে। ১৬৪৪ সালে ইচিমুর! জা সর্বপ্রথম দুই ভিন্ন প্রকার পর্দার ব্যবহার 
করে। তার একটা হুল ”হিকিমাকু” (03101779103) এট! ছিল সম্মুখ ষবনিকা, 
--মঞ্চের উপর দিক থেকে ঝুলত এবং অভিনয় কালে আড়াআড়িভাবে 


২৮৮ বিশ্বরঙ্গালয্ন ও নাটক 


টেনে সরিয়ে দেওয়! হত--আবার অভিনয় শেষে তাকে হাত দিয়ে 
টেনে বন্ধ কুরে দেওয়া! হত। এ পর্দা পশ্চিমী ধরনে নীচ থেকে উপরে উঠত 
নাঁ_দু'পাশে সরে যেত। দ্বিতীয় যবনিকাটির নাম ছিল “কিরিওতোশি* 
(/1106981) এট] হত সাহায্যকারী পর্দা। কোন বিশ্মপনজনক দৃষ্টাকে মঞ্চে 
আকণ্মিকভাবে দেখানোর জন্ত মঞ্চের মাঝে এটা টাঙ্গানো থাকত এবং 
পার্খববর্তা দড়ির বিনুনি ধরে টেনে হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়! হত। 


॥ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ॥ 


অঞ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাবুকি মঞ্চে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন 
এসে গিয়েছিল । ১৭৫৭ শ্রীঃ দ্ঘুর্ণায়মান মঞ্চ” বা মাওয়ারি বৃতাই” 
(2৪871 ১90৪) জাপানের পুতুল নাচের মঞ্চ থেকে উন্নততর ব্ধপ ধারণ 
করে কাবুকিতে এসে প্রবেশ লাভ করল। একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে 
পারি যে, পশ্চিম যখন চিন্তাও করেনি--প্রাচোর জাপানে তখন ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মঞ্চপদ্ধতি প্রথম জন্মমুহূর্তের অসংস্কৃত অবস্থা থেকেই 
পুতুল অতিনেতার্দের এবং পরে সংস্কৃত অবস্থায় মান্বষ অভিনেতাদের এক 
প্রধান সহায়ক হিসেবেই ৮লে আসছে । ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রধান বৈশিষ্টাই 
হুল এতে দর্শকদের চোখের সম্মুখেই মঞ্চের সমগ্র দৃশ্যটি পরিবতিত হয়ে 
দৃশ্টাস্বর এসে পৌছয়। এরই সাহাযো নাটকের স্থান, কাল, পাত্র, 
পরিবেশ সবকিছুরই স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিবর্তন কর! চলে এবং কোন রকম 
বাধার সৃষ্টি না করে কাহিনীকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়া যায়। আবার 
তেমনি বিগত ঘটনার যে দৃশ্য দর্শকর1 ঠিক যে ভাবে ছেড়ে এসেছে মঞ্চের 
ঘূর্ণনের 'সঙ্গে তার! সেই পেছন দিকের দৃষ্টে ফিরে গিয়ে কাহিনীর ছিন্ন সূত্র 
গ্রথিত করে নিতে পারে । এই সঞ্চরণশীলতার ফলেই নাটকে বোধগম্যতার 
দিক থেকে এবং নাটকের কার্ষের (৪০0০০) দিক থেকে তৃতীয় আর 
এক মাত্রার সৃষ্টি হয়--এবং কল্পনাকে বাস্তব অনুভূতির দিকে অনেকখানি 
এগিয়ে নিয়ে যায়। 

এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের যান্ত্রিক কৌশল হল একট! টেবিলকে তার 
অক্ষদণ্ডের চারপাশে ঘুরিয়ে দেওয়ার অহুন্নপ। এখানে মঞ্চটি এক বিরাট 
গোল টেবিলের মত যাকে তার মধ্যবর্তা দণ্ডের উপরে ডাইনে বায়ে 
ঘোরালে। যায়| সমগ্র মঞ্চের ঘে ব্যাস নেওয়া হবে তারি উপরে এর 


হি ২৮৯ 


এক একটি দৃশ্যতাগের পরিমাপ কত হবে ত! নির্ভরশীল । কখন পুনে! 
মঞ্চের অর্ধাংশ, কখন এক চতুর্থাংশ কখন ব| এক তৃতীয়াংশ নিয়ে 
প্রয়োজনান্ৃব্ূপ আলাদ1 আলাদ। দৃশ্ঠ রচন!] কর]! হয়ে থাকে । টোকিওর 
“কাবুকি জার” (৪৮৩) 2৭) ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যাস ছিল ৬*" ফুট আবার 
*মেইজি জার” (26101 29) ব্যাস ছিল ৪২” ফুট। বর্তমান কালে এই 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চ চালান হয় বিছ্যুৎ শভিতে, বিদ্যুতের সাহাযো মাঝের মন্তবন 
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জাপানের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। 


দণ্ডটি ধীরে ধীরে মঞ্চকে ঘুরিয়ে দেয়। জাপানের পুরানে! কাবুকি মঞ্চকে 
ধীরে ধীরে সঞ্চালন করা হত মুনুষ্যশক্তির সাহায্যে । তখন মঞ্চটিকে 
ঘুরানে! হত মঞ্চের ছু'দিকে হ্রটি চাকার সঙ্গে কপিকলে দভি বেঁধে_ 
এগুলিকে ভাইনে বায়ে টেনে অক্ষদণ্ডের উপরে মঞ্চকে ঘুরানো হত। এই 
দড়ি টেনে মঞ্চকে ঘুরানোর জন্য শবশ্ঠাই একসঙ্গে বহু সংখ্যক মানুষের 
প্রয়োজন হৃত। 

কাবুকি থিয়েটারে প্রধান মঞ্চের নিগ্নভাগকে বল। হত “নারাকু” 
(ই19/4) এটি একটি বৌদ্ধধর্মশান্ত্রের শব্€*ৎ এর অর্থ হল অন্তহীন গহ্বর, 
যেখানে মানবজীবনের বহু কর্ম এবং চেষ্টা বিনা প্রতিদানে অজানিতভাবে 
হারিয়ে গেছে। এই ইঙ্গিতটি প্রয়োগ কর! হত যে সব মঞ্চকর্মীর1 পশ্চাতের 
গভীর অন্ধকারে নিজেদের ঢেকে রাখতেন তাদের প্রতি। তারা 

১৯ 
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অভিনেতাদের মত দর্শকদের চোখের সম্মুখে কখনই আসতেন ন1-ত্তাবা 
ছিলেন জীবনের সেই সব হারিয়ে যাওয়া কর্মপ্রচেষ্টার মতই কিন্তু তাদেরই 
শিল্প নৈপুণ্য সমগ্র নাটকটিকে উজ্জীবিত করে রাখত এবং দর্শকদের কাছে 
অনেক ক্ষেত্রেই পেত অকু£্ প্রশংসা; করতালি এবং হর্যধ্বনি | 

মাওয়ান্ধি বৃতাই বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বিবতিত হয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন 
এল তখন এর নাম হল পজানোমে বৃতাই” (58170095351) এতে ঘুণায়মাঁন 
মঞ্চের ঘু'টো ভাগ ছিল--এর ফলে মঞ্চের অভ্যত্তরভাগ অর্থাৎ সেটের 
পশ্চাদংশ বহির্ভাগের ঠিক বিপরীত মুখে ঘুরত | জানোমৈ বলতে বোঝা 
“জানোমেন্‌ গাস।” (08100920961) 945) নামে এক ধরনের কাগজের তৈরী 
ছাতা; এই ছাতাটি হুত সম্পূর্ণ গোলাকৃতি, এর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের 
অতি নিকটতম সাদৃশ্য ছিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের এই নূতন পরিকল্পনার ফণে 
মঞ্চে অনেক কল! কৌশল সৃষ্টি করা চলত-_-যেমন মঞ্চে দেখানে! চলত 
একটি সাকোর নীচ দিয়ে জলজোতে নৌকে! ভেসে যাওয়ার দৃশ্য । 
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8, হই. 





কাবুকির যাল্ত্রি পদ্ধতি £ গুপ্ত দরজ]| দিয়ে অভিনেতার প্রবেশ । 


ুর্ণায়মান মঞ্চের সঙ্গে সে আর যে সবযাম্ত্িক পদ্ধতির আমদানী 
হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল পসেরিয়াগেশ (58986) এবং.“সেরিসাগে' 
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($808986) নাষে মঞ্চে উপস্থিত ছুট গুপ্ত দরজা! | এই গপ্তদরজার নীচে 
থাকত মনুষ্যশক্তি চালিত চাকা লাগানো! ছৃ'টি ছোট প্লাটফর্ম, এর সাহায্যে 
অভিনেতার! ধীরে ধীন্ষে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে ব! হারিয়ে ঘেতে 
পারতেন। ভানামিচির উপরও তানুক্সপ একটি দরজ। থাকত তার নাম 
ছিল প্সুগ্োন” (5409০92)। এই দরঞ্জাটি বিশেষ যত্বু সহকারে তৈরী 
করাহত কারণ এখান থেকে ঘটত ভূত ঝ| আত্মার আবির্ভাব। এই 
দরজাগুলোও আগে পরানে| হত হাত দিয়ে এখন সেখানে বিদ্যুৎ শক্তির 
সাহায্য নেওয়া হয়| 

কাবুকি মঞ্চের ছাদটি হত পুরাতন নো মঞ্চের মত ত্রিকোণ বিশিষ্ট । 
কাবুকির বঙ্গালয়টি হত আয়তাকার | মুল রঙ্গালয়টি তৈরী হত সামান্য 
পালিশ লাগানো সাদামাটা কাঠে। যঞ্চ বিস্তৃত হত প্রেক্ষাগৃহ যতখানি 
প্রন্থে ততথানি, কিন্তু তা প্লাটফর্ম স্টেজের মত দর্শকদের এলাকায় খানিকটা 
এগিয়ে আসত। 

প্রেক্ষাগৃহে ছু'টো! হানামিচির অস্তর্বতাঁ স্থানকে বলত “হিরাদদোম।” 
(715500209) ক্রমশঃ প্রেক্ষাগুৃহের মধো একটি মতন ধরনের বিশেষত্ব দেখা 
দ্রিতে লাগল--ত! হল দর্শকদের এলাকাটি কয়েকটি চতুফ্ষোপ খোপে ভাগ 
করে অতাস্ত সরু কাঠের বিডালপথ দিয়ে গাকে ধিরে দেওয়া হত। 
এই খোপগুলির মধ্যেই দর্শকরা বসত। ্রক্ষাগুহের মেঝেটাও হত 
জাপানীদের গৃহসজ্জার অন্ৃরূপ--এই চতুক্কোণ এলাকাগুলিতে খড় বিছিয়ে 
ঢেকে দেওয়া! হত-_দর্শকর] তারি উপরে আসন গ্রহণ করত। প্রধান 
হানামিচির পাশে থাকত এ রকম ছৃ'শ্রেণীর ঘের! জায়গ! এবং সহায়ক 
হানামিচির পাশে ধাকত একশ্রেণী আসন। এই এক একটা ঘের! জায়গার 
মধ্যে ছয় থেকে সাতজন দর্শক বসতে পারত। বসবার এই ঘেরাও জায়গাগুলি 
অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন নামে চিহ্কিত হত। মঞ্চের আকৃতি ব! পরিমাপের 
উপরে এই বসবার আসনগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা হত। এই ঘেরা জায়গা- 
গুলিকে বল! হত *দোম1” (10০0:8) | দোমা শ্রেণীর পেছনে “সাঞ্জিকি” 
(58161) নামে একশ্রেণীর গ্যালারী থাকত--এই পশ্চাদ্‌-গ্যালারীর প্রথম 
ধাপটির উচ্চতা হত হানামিচির সমান | প্রেক্ষাগৃহের পার্্ববতাঁ আসনগুলিও 
এমনি গযালান্ীর মতই থাকে থাকে উঠে যেত | 

এই যে পাশাপাশি আসনে গাগ্সে গায়ে দর্শকশ্রেণী বপে বয়েছেন-.. 
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জাপানের এই দর্শকখ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেণীরই সম্মিলিত রূপ দেখা যেত। 
সেখানে থাকতেন দাতে কালে! মিশিলাগানো৷ বিবাহিত1 মহিলার।, আবার 
থাকতেন প্রকৃত সমালোচক রদিকজনঃ থাকতেন তরুণ ও যুবকদল, আবার 
তার পাশেই বসতেন নৃত্যগীত পারদশিনী গেইশ! আর তারি অন্যপাশে 
হয়তো] বসতেন দোকানদাররা, বসতেন রাজ কর্মচারীরা । এর! প্রত্যেকেই 
তাদের ভিন্ন ভিম্ন ধরনের কেশসজ্জ! করে এবং সামাজিক পোষাক পরে 
আসতেন সুতরাং সহজেই তাদের শ্রেণী পার্থক্য বোবা! যেত, তারা হয়তো 
উচ্চ হাসিতে ভেঙ্গে পড়তেন, হত পারস্পরিক দৃ্টি বিনিময়, কিংবা ডুবে 
যেতেন নাটকের অতল তলে, আর হয়তো তখনি চ1-ঘর থেকে এসে হাজির 
হত চা বা বেন্টো৷ জাতীয় পানীয় কিংবা মাছ, ভাত প্রভৃতি ছিপ্রাহরিক 
আহার্য। এই রীতি কিন্তু আজো পর্যন্ত জাপানীদের জীবনে অটুট 
রয়েছে। 

প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই বিচিতরশ্রেণীর দর্শকর] কেউই কিন্তু 
অবজ্ঞার বস্ত ছিলেন না। খর! ছিলেন প্রকৃত নাট্যরসিক তার! হতেন স্বল্প 
বিস্ত মানুষ, সুতরাং সন্মুখের শ্রেষ্ঠ আসনগুলিতে তাদের স্থান হত না, 
সেখানে বসতেন সৌভাগ্যশালী দর্শকশ্রেণী। এই বিভ্তহীন সমালোচক, 
রসিক-সুজনর! বসতেন পেছনের সারিগুলিতে এবং গ্যালারীতে, তারাই 
ছিলেন প্রকৃত রসিক সম/লোচকদল, তাই বিচারবোধণ্রীল শিল্পী অভিনেতার 
সন্মুখের বিভশালীদের তুলনায় তাদের সামান্যও হীন মর্যাদার মনে করতেন 
না। বরং অভিনেতাদের প্রধান লক্ষ্যই হত পেছনের গ্যালারীর দর্শকর! 
কারণ ভার! অভিনয় হীনমানের হলেই এবং সুযোগ পেলেই হাসি, বিন্রপ 
করতেন, হে-হুল্লোড় বাধিয়ে দিতেন । অভিনেতাদের প্রকৃত - দক্ষতার 
কফ্টিপাথর ছিল এখানেই--এ+দের মুখ বন্ধ করে দিতে পারলেই হত তাদের 
বিজয়। 

ইয়ারে! কাবুকি মঞ্চের লম্মুখ ভাগে হ'দিকে হু'টো স্তম্ভ নো মঞ্চের 
স্মৃতি বহন করছিল। মঞ্চে দর্শকদের ডান দিকে একটি কালো পাথরের 
ফলক আটকানে! থাকত, এর উপরে যে দর্শকদের অতি সত্বর বাইরে 
যাওয়ার জন্য ডাক পড়েছে--তার্দের নাম লেখা থাকত । কোন দর্শককে 
বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে থেকে ডাকতে এলে সর্ব প্রথম তার নাম মঞ্চ থেকে 
তিনবার ঘোষণ! করা হত--এমনকি নাটক চলতে ধাকলেও নাম বনগা হত, 
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কিস্ত তাতেও সাড়া না পাওয়া গেলে ফলকে নাম লিখে দেওয়াই রীতি 
ছিল। বর্তমানকালে মাইক্রোফোন থাকায় দর্শকদের বাইরে ডাকার 
অসুবিধ! নেই, একালে কিন্তু মাইক্রোফোন চলে শুধু বিশ্রাম কালেই। 

মঞ্চের উপর দিয়ে ঝুলতে! বিখ্যাত ণজোশিকিমাকুষ্চ (0081১112081) 
পর্দ। | এর গায়ে সবুজ, কালো প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের রেখ! টানা থাকত। 
এর সারল্য ও বর্ণসম্ভার একদিকে যেমন মনকে আকৃষ্ট করত, অন্যদিকে 
তেমনি কাবৃকি মঞ্চের এক বিশেষ পরিবেশ রচন! করত। কাবুকি মঞ্চের 
বিজ্ঞাপন বা! মঞ্চ সম্পকিত কোন প্রচার কার্ধে এই বিচিত্র বর্ণ যথেষ্টই 
ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। কোন কোন নাটকে দেখা যেত যে মঞ্চের পশ্চাদৃবর্তা সেটের 
দেয়াল এবং তৎসংলগ্ন সরস্ত দরজা__গভীর নীল, হুলুদ, সাদা এবং পার্সিমন, 
মিশ্রিত নকশায় সুসজ্জিত কর! হত, এই নকশাকে বল! হত “মানজিৎসুনাগি* 
(49100150088) মঞ্চসজ্জার এই রীতিটি নেওয়1 হয়েছিল বৌদ্ধ প্রতীকধমিতা 
থেকে। একটি প্রাচীন ধর্মীয় প্রতীকচিহই যঞ্চসজ্জার আঙ্গিকে এসে একটি 
সুসজ্জিত নকশার সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালে এর সঙ্গে-সবৃজ, কালো» 
হালক]1 নীল ইত্যাদ্দি বর্ণের রেখাও অলংকরণে ব্যবহৃত হতে থাকে। 

কাবৃকি মঞ্চে প্রথানুযায়ী সম্মুখ যবনিকার একাংশ মঞ্চের ডান দ্রিকে 
অর্থাৎ দর্শকের বামে টাঙ্গিয়ে রাখা হত এবং ভার ভারসাম্য রক্ষা করে 
বিপরীত দিকে আর একটি পর্দা টাঙ্গানো৷ থাকত, এটিকেই টেনে সামনে 
আনা ব| গুটিয়ে নেওয়া হত। এই পর্দার রং সাধারণতঃ হত নীল বর্ণের 
তার উপরে সাদ! দিয়ে মঞ্চের অভিজ্ঞান ছাপ] থাকত । 

মঞ্চের পেছনে থাকত সাজঘর-_-এটি হত তিন তলা । একতলার 
প্রথমে থাকত উরাকিদে” (0:8119০) বা! প্রবেশদ্বার তার পেছনে থাকত 
অভিনেতাদের জন্য বাথরূম, বাজিয়েদের কক্ষ; নাটাকারদের কক্ষ এবং 
ছোটখাটে! জিনিসপত্র রাখবার ঘর | দ্বিতীয় তলায় থাকত “ওনাগাত।” 
(907758968) ব1 নারী-চরিত্র অভিনেত্রীদের কক্ষ। তৃতীয় তলায় দলের 
প্রধান অভিনেতাদের, পরিচালক এবং অন্যান্য অভিনেতাদের আলাদা কক্ষ 
থাকত। এছাড়া পালিশ লাগান বড বড় তক্ত! পাতা একটা মস্ত কক্ষ 
থাকত--যেখানে দলের সকলে এককব্রিত হয়ে বিহার্সাল দিত। কিন্ত 
বর্তমান কাবৃকিতে পেঞনের এই তিনতল! সাজঘরে নানান পরিবর্তন এসে 
গেছে। 
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হানামিচি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে প্রেক্ষাগৃহের পম্চাদুবর্তী একটি 
কষদ্র কক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকত, এই কক্ষটি নো মঞ্চের আরশিশ্যরের মতই 


হত, কাবুকিতে এই কক্ষটির নাম ছিল “তোয়া” (০১5) এই কক্ষের সন্দুখে। 
থাকত মঞ্চের স্মারক চিহ অঙ্কিত একখানি পর্দা, এই পথেই অভিনেতার! 
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আটটি 





কাবুকি থিয়েটার £ সপুদরশ শতক । 


হানামিচিতে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে মঞ্চে আসতে পারতেন, 
যদিও মঞ্চে প্রবেশের জন্য কাবৃকিতে সেটের সংলগ্ন আলাদ! দরজ! 
থাকত । 

কাবুকিতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, সেট এবং মঞ্চোপকরণ হত অনেকটা 
বাস্তবান্থগ। কিন্তু তাদের নৃতনত্বের স্পৃহা ছিল অদম্য, একদিকে তারা 
যেমন নে! এবং পুতুলখেলার মঞ্চের বৈশিষ্টাগুলি গ্রহণ করেছিল, অগ্দিকে 
তেমনি চীনদেশের অদ্ভুত কাল্পনিক “অৃশ্য* মানুষ প্রপারটিক্যান্কেও তার! 
মঞ্চে নিয়ে এল। কাবুকি জনসাধারণের নাটক এবং স্বাভাবিকতার 
পক্ষপাতী হলেও-_জাপানীদের দৈনদ্দিন জীবনষাত্রাই আদবকায়দা এবং 
প্রথার কঠিন নিগড়ে বাধা ছিল বলে, কাবুকি নাট্যান্ুষ্ঠানকে অনেকাংশেই 
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অবাস্তব ও ধর্মাহুষ্ঠানের মত মনে হত। মূলত: কাবৃকির বাস্তব! 
ইউরোপীয় বাস্তববাদের ধারা বহির্গতই ছ্িল। যেমন কোন অভিনেতা 
তার স্বত্ দৃষ্টে যখন বিলাপ করেন কিংবা দুঃখ গাথা গাইতে থাকেন তখন 
তা বাস্তবের এবং ধারা ওই প্রথার সঙ্গে আজন্ম পরিচিত নন তাদের 
উদ্ভয়েরই হত্যাকারী হয়ে ওঠে। কুড়ি মিনিট ধরেই প্রবল রক্তক্ষরণের 
মধ্যেও সে বিলাপ চলতেই থাকত । 

কাবুকি অভিনয়ের বাস্তব ভাবনার উপর কেবলমাত্র জাপানের 
সামাজিক প্রথার প্রভাবই যে পড়েছিল তা নয়, তার উপর প্রতাক্ষ প্রভাৰ 
পড়েছিল নো মঞ্চের প্রথ্যন্নগ অভিনয়ের এবং পুতুলখেলার স্থির দেহ ভঙ্গির। 
কাবুকি অভিনয়ে অনেক সময় দেখা যেত মঞ্চের সম্মুখে যবনিকা যখন ধীরে 
ধীবে সরে গেল অভিনেতারা তখন স্থির হয়ে চিত্রবৎ বিশিষ্ট ভন্বিতে আপন 
জায়গায় দাড়িয়ে আছেন, এই অভিব্যক্িহীন পুতুল মাহুষগুলি সঙ্গীতের 
হঠাৎ ইঙ্গিত পেয়ে লাফিয়ে উঠতেন এবং অভিনয় সুক্কু করতেন। এট! ছিল 
সম্পূর্ণই পুতুলখেলার প্রভাবে গডে ওঠ| প্রথা । আঁবার কখন হয়তো তারা 
ঘাভাবিক ভাবেই দ্রুত ও বীরত্বপূর্ণ লয়ে পুষ্পপথের উপর অভিনয় করতেন। 
আনেক সময় নায়কের হাতে বিরাট আকারের এক ছাত! থাকত বা পাখা 
থাকত, মুক্ত তরবারির ব্যবহার মঞ্চে তে! ঘটতই। কার্যত: কাবুকিন্ব 
আঙ্গিক অভিনয় ছিল নৃত্যধর্মী তাই তা বাস্তবান্গ হতে চাইলেও হয়ে উঠত 
ভাবানুগ ও ইঙ্গিতময়। 

কাবুকি মঞ্চে মুখোশের বাবহার যথেউ থাকলেও সকল অভিনেতাই 
মুখোশ বাবহার করতেন ন] কিন্তু তারা মুখের উপর যে রূপ-সজ্জ| বা মেকৃ- 
আপ গ্রহণ করতেন তা অনেক সময়ই মুখোশের পরিপূরক হয়ে উঠত। ব্ূপ- 
সঙ্জার সাহায্যে অভিনেতার বাক্তিগত চরিত্র ঢাকা দিয়ে এক বিশেষ 
ধরনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোল! হত । মুখের মাংস পেশীর অবস্থান 
টাক! দিয়ে পুরু সাদা এক প্রলেপ মাখিয়ে নেওয়! হত, তার উপরে লাল ও 
কালো রেখ! টেনে কখনো! বাছুড় কখন প্রজাপতির রূপ ফুটিয়ে তোলা হত। এই 
পদ্ধতির প্রথম জন্মদাতা! ছিল চীন সেখান থেকেই কাবৃকিতে এসে পৌঁছেছে 
প্রতোক কাবৃকি অভিনেতাই মাথার উপর কপাল ঢেকে একট! শক্ত টুপি 
পরতেন এবং তার উপরে আটকাতেন পরচুলা। 

মঞ্চে বিবাহিত এবং বয়স্ক! নানীর! সব সময় দাতগুলে! কালো করে 
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রাখত। এ ছাড়া জাপানী মেয়েদের মধ্যে আর একটি প্রথ প্রচলিত ছিল 
তা হল ভ্র কামিয়ে ফেলা-মঞ্চ একেও গ্রহণ করেছিল। ভ্রা কামিয়ে 
প্রথমে তার উপর সাদ] প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর খয়েরি ও কালে! মিশিয়ে 
ভ্র-র কোমল ও সৃক্ষ রেখা ফুটিয়ে তোল! হত। 

কাবৃকি মঞ্চের বিভিন্ন ধরনের উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে কৌতৃহলোদ্বীপক 
এবং উল্লেখযোগ্য ছ্বিল--ভেলভেটের তৈরী ঘোড়া । এই ঘোড়ার আকৃতি 
নিখুঁতভাবে বাস্তব ঘোডার মতই তৈরী করা হত। তার ফুলানে! কেশর, 
লহ্ব/। লেজ, লাগাম, পাদানী, জিন সব কিছুই খাটি ঘোড়ার মতই হত। 
কাঠের ফ্রেমের উপর ভেলভেট মুড়ে এই ঘোড়ার অবয়ব গডা হত-_ছৃ'জন 
অভিনেতা এই ঘোড়া সাজত । একজন হত ঘোড়ার সামনের ছুই পা, 
অন্ন হত পিছনের প1 ছ্'টি। এই অভিনেতাদের নিজেদের পায়ের 
উপরেই আটে। ভেলভেটের আস্তরণ এবং কালো খুরের মত জুতো! থাকত। 
কাবুকি মঞ্চের এই নকল ঘোড়াকে দর্শকরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 
গান্ভীর্ষের সঙ্গেই গ্রহণ করত । এখনে! কাবুকি মঞ্চে দর্শকদের আনন্দ 
বিধানের জন্ম এই ঘোড়ার ব্যবহার টিকে রয়েছে । লক্ষণীয় যে চীনদেশের 
মঞ্চে এই ঘোড়ার অভাব কেবলমাত্র একটি চাবুকেই মিটে যেত। চীন 
দেশের অভিনয় কৌশল ও মঞ্চরীতি ছিল সম্পূর্ণই ইঙ্গিতধ্মী, নকল ঘোড়া 
তৈরীর ক্ষেত্রে তাই কাবৃকি ছিল অনেক বেশি বাস্তবপন্থী। 

আবে! অনেক রকম জীবই কাবুকি মঞ্চের জন্য তৈরী কর] হত যেমন__ 
হাতি, বাঘ, শেয়াল, বাঁদর, কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, সাপ, ব্যাঙ ইঁদুর 
প্রভৃতি । এর মধো কতকগুলি ঘোড়ার মত সম্পূর্ণই বাস্তবান্বগ হত, 
আবার কতকগুলি গড়ে উঠত কল্পনার সংমিশ্রণে । এই সমস্ত শিল্পগুলি 
কারুশিল্পীর] বংশানৃক্রমিক ধারায়ই শিক্ষা করত এবং প্রয়োগ করত। 

কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হত তার নাম ছিল “কোদোও 
(৫০৭০৪৪)। কোদোও ছুই শ্রেণীর হত। ১। “দেদোশু” (7১০৫০৪০) 
২। “মোচিদোও” (04০০1০০৪০) | এর মধ্যে সেটের অংশ হিসেবে 
মঞ্চে যে সমস্ত উপকরণগুলি থাকত সেগুলিকেই বল! হত দেদোগু, আর 
যে সমস্ত উপকরণ অভিনেতা স্বয়ং বহুন করে আনতেন যেমন তরবারি, পাখা, 
ছাতা ইত্যাদি তাদের ৰলা হত মোচিদোগড এ ছাড়া সেটের উপকরণ 
হিসেবে মঞ্চে থাকত খর, বাড়ি, পুল ইত্যাদি-_- এগুলির অবস্কানের জঙ্ত 


জাপান ২৪৭ 


মঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্দিউ থাকত। এগুলি তৈরী করা, রক্ষা করা এবং 
প্রয়োজন মত যোগানোর জন্য মঞ্চের পশ্চাতে থাকত একদল অক্লান্ত 
পরিশ্রমী কুশলী মানুষ । তারাই মৃতি গভত, ছবি আকত, মুখোশ বানাত 
তাদেরি কল্পলোকে ধর! দিত দৈত্য, দানব এবং নান! পশু পাখীর বূপ। 

কাবুকি মঞ্চে সেটকে বল! হত ৭ওদোও* (0৫০৫৮), এই সেট তৈরী 
হত কাঠের তৈরী ফ্রেমের উপরে আঠা! দ্বিয়ে নানান ধরনের কাগজ 
আটকিয়ে। এই কাজের জন্গ ছু" শ্রেণীর কুশলী লোকের দরকার হত-_- 
এক যার! কাঠের ফ্রেম গডে তার গায়ে কাগজ আটকা'ত এবং দ্বিতীয় দল 
যাবা তার গায়ে চিত্রাঙ্কণের সাহাযো অলংকরণ করত। অঙ্কন শিল্পীদের 
একদলের কাজ ছিল সেটের উপরের ছাদ, মঞ্চের বেড়া ও পুরো মঞ্চ দৃশ্যের 
পরিপ্রেক্ষিত গডে তোলা, অন্য দল প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ্ধপাল। ইত্যাদি 
মঞ্চোপযোগী ফ্রেমের গায়ে অঙ্কন করত। এছাড়া কাঠমিস্ত্রীরা তৈরী করত 
মঞ্চ বেদী | 

কাবৃকি মঞ্চ সব সময়ই চেষ্টা করত নাটকে বণিত স্থান ও 
পরিবেশের অন্ুন্ূপই সেট তৈরী করতে, তাই কাবুকি সেট কখন হত 
অভিজাতদের প্রাসাদ, কখন দরিদ্র কুটীর, কখন বা চ|-খানা। 
কখন এই সেট দোজামুজিই মঞ্চের উপর তৈরী কর! হত, কখন আবার 
মঞ্চের পশ্চার্দদিকে কিঞ্চিৎ উচু একটা প্লাটফর্মের উপর তৈরী করা 
হত। এই উচু বেদীটি মঞ্চের সঙ্গে তিনটি সিডির ধাপ দিয়ে 
সংযুক্ত থাকত। কাবুকি সেটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটা 
দৃষ্ট্যের পশ্চাৎপটের মত মঞ্চের পেছনের অংশ জুডেই থাকত-_সম্মুখ দিকটা 
খোল! থাকত--এবং এই অংশেই মূল অভিনয় চলত। সম্ভবতঃ নাটকে 
নৃত্যাংশ বেশি থাকার জন্মই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কাবুকি সেট নির্মাণের 
জন্ম একটি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত ছিল তা হল সেটের মধ্যভাগে থাকত 
প্রধান গৃহ, তার সম্মুধ-মঞ্চের দিকে থাকত বাইরের প্রবেশ পথ, প্রধান 
গৃছের দেয়ালের সঙ্গে থাকত সরন্ত দরজ।, তাতে অভিনেতারা স্বচ্ছন্দ পিছন 
দিকে সেটের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারতেন । এই মধ্য কক্ষ মঞ্চ বাম দিকের সঙ্গে 
€ দর্শকদের দক্ষিণ) একটি ছোট দরজ! দ্বারা যুক্ত থাকত এদ্িককার 
সন্যুখভাগে দর্শকদের মুখোমুখি থাকত কাগজে আচ্ছাদিত একটি বদ্ধ 
জানাল, আর যঞ্চের দক্ষিণ দিকে থাকত বাইরের সঙ্গে সংযোগকারী প্রধান 


২৯৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রবেশ পথ-_হানামিচির সঙ্গে এটি যুজ হত। এই সংযোগ স্থলে "কিঘো” 
(81৫০) নামে একটি দরজ! সেটের অংশকে বাইবের পথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন 
করে রাখত । এই কিদোঁও নানান শ্রেণীর হত এবং তাদের ভিন্ন ভিক্ন 
গঠনশৈলী ছিল । 

জাপানী নো এবং কাবুকি নাটক কোনটাকেই হয়তো! ইউরোপীয় 
নাট্যতত্ব অনুষায়ী নাটকই বলা! যায় না । পাশ্চাতা চায় বিভিন্ন মানবিক 
ভাবাবেগের খেলা, চায় বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্রম | এটা ঠিকই যে মানুষের 
ভাবাবেগের অনুকরণে আমাদের পরিজ্ঞাভ শ্রেণীর নাটক গড়ে উঠেছে--. 
তথাপি নাটক হিসাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রথান্ুগ নৃত্যগীত মূলক 
জীবনান্বকৃতিও কোন অংশেই হেয় নয়। কারণ বল! যায় এখান থেকেই 
সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর নাটকের আরম্ভ-_-তারপর যে যার আপন আপন 
বৈশিষ্ট্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে । বৈচিত্র্যের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য, আছে 
কল্পনার বিস্তার, আছে কাবালোকের ভাবমৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ। প্রাচ্য 
রঙে, রূপে, সুরে, ছন্দে গতিতে মানুষকে চেয়েছে ভুলিয়ে দিতে, সজাগ 
ইন্ড্রিয়কে চেয়েছে ঘুম পাড়িয়ে দিতে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য অর্থেভরা, জীবনের 
ব্যাখ্যাময় দার্শনিক তত্বকে প্রকাশ করেছে তার নাটকে--পঞ্চেন্ত্রিয়কে আরো 
ভীক্ষ, শিক্ষিত, জাগ্রত করে তুলে যাকে গ্রহণ করতে হয়। তবু কিছু কিছু 
ইউরোপীয় শিল্পী বর্তমান কালে প্রাচ্যের এই শিল্পকে এবং দর্শনকে আম্মত 
করবার চেষ্টা করছেন-_কারণ তাঁদের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবপন্থার জয্মই 
শেষ কথা নয়--(11)6 0010070868% ০01 7651197 19 1001 06 ৬/1১016 10810015 
0 01১5 06206) | 

আজো জাপানে কাবুকির অভিনয় হয়-__আজো মঞ্চের নীচে এবং 
পন্চাতে সেই অদ্ভুত শ্রেণীর কারুশিল্পীরা কাস করে-_কাবুকিই যাদের 
বিশ্বসংসার। তারা আত্মতৃপ্ত, সমাহিত, একটিই তাদের মুল অনুপ্রেরণ! 
এবং উদ্দেশ্য-যথ। নিদিষ্ট সময়ে মঞ্চের যবনিকাটি প্রপারটিম্যান্‌ ছুটে এসে 
সরিয়ে দিল কি না, দর্শকরা পরিতৃপ্ত হল কি না। প্রাচীনকালে সেই 
যবনিকার অপর প্রান্তে যে দর্শকর1 বসে থাকত মঞ্চের মানুষদের সঙ্গে 
ছিল তাদের অন্তরের যোগ-_সেকালের দর্শকদের কাছে কাবুকিই ছিল 
সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তবিনোদনের পন্থ/। বর্তমান কালের মঞ্চে নানান বৈজ্ঞানিক 
সম্ভাক এসে গেছে-_এসেছে বিদ্বাতের শক্তি, মঞ্চকর্ষীদের মধোও এসেছে 


জাপান ২৯৯ 


গতান্বগতিকতার হতাশ! , দর্শকদের মধ্যেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন-_-তারা 
হল বর্তমান কালের সিনেমার দর্শক--কাবুকি থেকে তারা আনন্দ পায় বটে 
তবে প্রাণের যোগ হারিয়ে গেছে। 

তবুও কাবৃকি থিয়েটার সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে- আজকের 
জগতে স্বল্প সংখ্যক জীবন্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলির এটি অন্যতম। সমস্ত রকম 
নাটকীয় উত্তেজনাই সেখানে আছে। বিরাট প্রশস্ত প্রোসীনিয়ম্‌, বিস্তার 
তার সত্তর ফুট, মঞ্চ অতুযজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত এবং ত৷ পরিপূর্ণ হয়ে 
আছে বু সংখ্যক ত্রি-মান্রিক দৃশ্যপটে আছে চেরী গাছ, সাকো, অঙ্কিত 
ঢেউ-এর উপরে ভাসমান তরণী? চারদিকে উদ্যান পরিবৰৃত গৃহ | গৃহখানি 
মেঝেতে খড়ের মাহুর পেতে এবং কাগজের সরস্ভদেয়াল দিয়ে লজ্জিত করা 
হয়েছে । এর বেশিরভাগ অংশই দর্শকদের চোখের সম্মুখে বিরাট ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চের উপর অপসারিত ছয় । 

প্রেক্ষাগুহের বাম দিক পার হয়ে চলে গিয়েছে ছানামিচি অথব পুষ্পপথ, 
এ যেন একটা কাষ্ঠ বেদী যা মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগুছের সর্বশেষ দেয়াল পর্যস্ত 
চলে গিয়েছে,__এটার ব্যবছার হয় যখন নাটকেক্প মধ্যে কোন বিস্ময়কর 
আবির্ভাৰ বা তিরোভাব দেখানে। হয়। 

নাটকগুলি হল কমেডি, মেলোড্রামা এবং নৃত্যনাট্য, এগুলি বিদেশীদের 
কাছে এতই দৃষ্টি সুখকর যে তারা অচিরকাল মধ্যে ভাষার বাধ। ভুলে 
যায় এবং তার! য| দেখন্ধে এবং শুনছে তারি প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে 


আত্মবিশ্যৃত হয়ে পড়ে । 


॥ বুনরাকু-পুতুল নাট্যাভিনয় ॥ 

জাপানে “হেইয়ান্‌ যুগে” (36197) ৩:৪--৭৮১-১১৮৫ শ্রীঃ) পুতুলের 
খেলাকে আমর! প্রারভ্ভিক অবস্থায় রাস্তায়, পথে-ঘাটে মানুষের মনোরঞ্জন 
করতে দেখতে পাই। কিন্তু ঘোড়শ শতকের শেষের দিকে এ পূর্ণ পরিণত 
রূপ ধারণ করল; ক্রমশ: তা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে কাবৃকি 
ধিয়েটারকেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করল। 

পৃতুল অভিনয়ের মৌলিক উপকরণ ছিল গান। জনপ্রিয় গাথা এবং 
বৌদ্ধ কিংবদস্তী অবলম্বনে তারের যন্ত্র সহযোগে শিল্পীরা এই সঙ্গীতময় 
কাব্য নিধি লু্টি করত | এই গাখার বিখ্যাত যোদ্ধা নায়ক “ইয়োশিৎসুনের” 


২৩৩০ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


(০81168006) প্রেমিকার নামানুসারে এই গানের নাম হল ণ্জোরুরি* 
(10:071)। 

প্রথমে পুতুলের কেবল মাথাই থাকত এবং তা! পরিচালনা করত একজন 
মাত্র শিল্পী | ক্রমশঃ পুতুলগুলি আর মাটির রইল না হাত-পা-ওয়াল! কাঠের 
পুতুল তৈরী হতে লাগল অতএব তখন এক একটি পুতুল পরিচালনার জন্য 
তিনজন মানুষের দরকার হল। ধীরে ধীরে পুতুলগুলি নানা গুণেরও 
অধিকারী হয়ে উঠল-_তারা পা ফেলে ফেলে নাচতে শিখল, তাদের যান্ত্রিক 
কৌশল এমন হল যে অক্ষিমণ্ডল ঘোরাতে পারত-_-এবং কিছুকাল মধ্যেই 
তাদের দেভটাও বিভিন্নভাবে আবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেল। পুতুলের 
দেহবিজ্ঞানই যে কেবল উন্নত হল তা নয় তাদের মুখভঙ্গিও ভাবব্যগ্তক 
হল, চোখের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের জর-ও খেলা করতে সুর করল । এত সৰ 
জটিলতার ফলে পুতুলগুলো! পূর্বের তুলনায় আকারে ছিগুণ ঝড় হয়ে দাড়াল 
মান্ষের আকার এবং আচরণ অহ্থসরণ করাই যেনে পুতুল জগতের প্রধান 
লক্ষা হয়ে উঠল। 

অষ্টাদশ শতকে ( ১৭১৫ খ্রীঃ) পুতুলের জন্য সঞ্চরণশীল মঞ্চ এবং 
দৃশ্তাবলীর সৃষ্টি হল। প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ এবং স্থাপত্য কলাকৌশল দেখা 
দিল-_মঞ্চ-অলংকরণ বাস্তবানগ হয়ে উঠল। 

পৃতৃুল নাটকের “জোরুরি* সঙ্গীতকারীরা মঞ্চের সম্মুখভাগে দর্শকদের 
দক্ষিণ দিকে বসতেন। ক্রমে ধীরা পুতুল খেলাতেন এবং ধার। গান 
গাইতেন সবাইকেই দর্শক সম্মুখে দেখ! যেতে লাগল--এবং এই নাট্যাভিনয়ের 
জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলল । 

কাবৃকির ক্রমোন্নতির সঙ্গে পুতুল খেলার ভিড আপাততঃ ভেঙ্গে গেল 
কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই আবার এদের পুনর্জাগরণ ঘটালেন “উয়েমার! বুনরাকু 
কিন্‌” (0670805 9017800 81)1 তিনি এর সঙ্গীত এবং পুতুল 
পরিচালন! শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং একটা সংঘ গঠন করলেন | আদিতে 
যে পৃতুল খেলার নাম ছিল “নিন্গিও শিবাই” (13/7890 81,৮৪1) বৃনরাকুর 
প্রভাবে সেই পুতুল খেলারই নব নামকরণ হুল “বুনরাকু”। বুনরাঁকু সংঘের 
সদস্য সংখ্য! দেশ জুড়ে অনেক ছিল । বছরে তার! ছু'বার টোকিওতে আসত 
খেলা দেখাতে । অতিথির! নিমন্ত্রণ চিঠি পেতেন। এতে যথেষ্ট ভিড় হলেও 
কাবুকি এবং সিনেমার প্রতিযোগিতায় ক্রমেই বুনরাকু হেরে যেতে লাগল। 
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রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আজ প্রাচ্য তথা সমগ্র পৃথিবীর একটি 
শ্রেষ্ঠ লোকশিল্প বিলুণ্ত হতে চলেছে। বুনরাকুর নিপুণ শিল্পীরা আজ 
সকলেই হতশ্রী-র্দ্ধ। তারা হয়তো এর শিক্ষা এমন কোন উত্তরপুরুষের 
হাতে দিয়ে যাবে যাদের কাছে এই মঞ্চই হুচ্ছে জীবন ও জগৎ, তারা৷ প্রকৃত 
শিল্পী তাই একে আ্বাকড়ে থাকবে এবং এরই স্বত্যুতে নিজেরাও মৃত্যুর পথে 
ছুটে যাবে। এরি জন্ত প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সহায়তার যাতে এই বিদ্যার 
উপযুক্ত শিক্ষা! হয় এবং সমগ্র জাপান ও পৃথিবীর অঙ্গনে এর নিমন্ত্রণ লিপি 
ছড়িয়ে পড়ে। 

যার! পুতুলের নাচ দেখায় সেই সব শিল্পীর শিক্ষানবিসির কাল অতি 
দীর্ঘ । অন্ততঃ ত্রিশ বছর ধরে প্রতাহ অভ্যাস ছাড়] এই বিদ্যায় পারদ শিত। 
লাভ হয় না অতএব তখন মধ্যবয়স উত্তীর্ণ। সুতরাং এজন্য চাই 
আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য এবং সহিষ্ুতা । মঞ্চে উঠে তারা পুতুলের সাহায্যে 
জীবস্ত পুরুষ ও নারী চরিত্রের অভিনয় দেখাত। তারা বিশ্বাস করত ষে 
তাদের এই পুতুলগুলো৷ সজীব এবং তাদের আত্মা আছে। তাই তারা 
পৃতুলগুলির সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করত ৷ একই সঙ্গে তারা ঘুমোত এবং 
জাগত। পুতুলের জগতে ছিল সেই গম্ভীর সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতকারীরা, 
আর সেই শিল্পীরা যারা অখ্যাত, অবজ্ঞাত-_তবু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সুদীর্ঘ 
বছর ধরে তৈরী করত এইসব জীবন্ত পুতুল। এই যন্ত্রবিদ্ূদের বল! হত 
"চোবো” (0১০১০) তারা পুতুলের চলাফের1, তাদের স্থান, কাল, সময় 
সকলেরই নির্দেশ দিত। 

পুতুলগুলো চরিত্র অনুযায়ী ৩-ফুট থেকে ৪” ফুটের মধ্যে লম্বা হত। 
বিভিন্ন চরিত্রের পুতুলের অঙ্গবিন্যাসও বিভিন্ন প্রকার হত। নারী চরিত্রের 
পুতুলের পা থাকত না, তাদের ঝুলানো! পোষাকের বা কিমোনোর 
কিনারাটা এমন কৌশলে হাতের আঙ্ুল দিয়ে নাডানে! হত যে পায়ের 
অভাব ঢাকা পড়ে যেত। পুতুলের চোখ, মাথা, জর ইত্যাদির মধো এমন 
সব যাম্ত্িক কলাকৌশল থাকত যে সুতোর একটি টানে সুন্দরী নারীর মুখ 
ভীষণাকতি ডাইনীর মুখে রূপাস্তরিত হয়ে ঘষতে পারত। মুখগডলোকে অভভুত 
উপায়ে বাকিয়ে আকৃতি দেওয়া হত ; মাথায় সত্যিকার চুল পরিয়ে দেওয়া 
হয় এবং পোষাক পরিচ্ছদও হত চরিব্রানুষায়ী। মঞ্চের পেছনে একজন 
€লাক এদের দ্বপসজ্জা, অঙ্গসজ্জা এবং পোষাক পরানোয় সর্বদাই ৰান্ত থাকত। 


৩৪২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পৃতুলগুলোর হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙগগুলি সাইপ্রেস কাঠে তৈরী করা 
হত। এদের ঘুরানো এবং চালানোর সুবিধার জন্য কাধ, কল্ুই এবং 
টুর কাছে আলাদা কাঠের টুকরে! ব! চামড়া দিয়ে সেগুলো কজার মত 
লাগানে! থাকত । 

পৃতৃলখেলার মঞ্চ উচ্চতার তুলনায় লম্বায় অনেক বড় হত। সাধারণতঃ 
মঞ্চটা প্রস্থের দিকে পেছনের দেয়ালের সঙ্গে তিনটি স্তরে ভাগ কর৷ থাকত। 
এতে পুতুল এবং তার পরিচালকরা প্রয়োজন মত চল! ফের! করতে পারত। 
মঞ্চে নাটকান্ুগ যে সেট হত তা একটি কাল্পনিক, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি 
করত। দর্শকদের চোখের সম্মুখেই দৃশ্যাবলী পাণ্টে যেত, কারণ সেটগুলি 
একটার পেছনে আর একট!--পরপর সাজানো ধাকত। নৃতন একটা সেট 
যখন এগিয়ে আসত তখন পুরানে। বা অপ্রয়োজনীয় সেটট!| ডাইনে কিংব 
বায়ে সরে যষেত। পুতুলখেলার মঞ্চে এক বিশেষ ধরনের সেটের বাবহার 
দেখা যায়-.এগুলি ঘূর্ণায়মান চাকার উপরে উঠে আসে এবং খুব ধীরে ধীরে 
মঞ্চের উপর দিয়ে তাদের টেনে নেওয়া হয়। এতে স্থির হয়ে এক জায়গায় 
ঈীড়িয়ে থাকলেও পুতুলগু'ল দৃশ্যতঃ সঞ্চবণশীল হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে 
আমরা যে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দেখি জাপানের পুতুলখেপায় এভাবেই হল তার 
সুচন1। 

বুনরাকু পুতুলখেলা যখন আরম্ভ হত তখন সমন্মুখের পর্দা উঠে গেলে 
একজন খোষক মঞ্চের উপর উঠে আসত। সে আপাদমস্তক কালো! পোষাকে 
আর্ত হয়ে আসত এবং মুখ ও মাথার উপরে একটা ঢাকনা! পরত | দেখতে 
কতকট! মুসলমান মেয়েদের বোরখার মত | এই পোষাকই মঞ্চের সাধারণ 
পোষাক ছিল--যার খেল! দেখাত এবং যার! পরিচালনা করত সকলকেই 
এই পোষাক পরতে হত। ঘোষকের হাতে ছু'টো ওক কাঠের লাঠি মত 
ক্লাপার থাকত, সে এই দ্ব'টোকে একত্রে বাজাত এবং চিৎকার করে 
সন্তিবচন বলত--তোজাই, তোজাই, তোক্জাই। তারপর সে নাটকের 
নাম, গায়ক ও নৃত্যপরিচালকদের নাম ঘোষণা করত। তিনজন নৃত্য- 
পরিচালকের মধ্যে যিনি প্রধান হতেন তাকেও মঞ্চ নিয়মানুযায়ী পোষাক 
পরতে হত, কিন্ত তার উচ্চ পদের জঙ্ঠ মুখটা অনারৃত থাকত । এদের এই 
মাধার চাকনাটা ইচ্ছে মত সরানো যেত। এই ধরনের পোষাক এরা 
পেয়েছিল চীনের প্রপার্টিম্যানের কাছ থেকে ; ক্াবৃকি মঞ্চের অনুষ্ঠানেও 
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কথিবৃন্দ এই পোষাকই ব্যবহার করত। যিনি সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানের 
পরিচালক তিনি মঞ্চের পশ্চাদদিকে একটি কক্ষে থাকেন? এবং সেখান 
থেকেই তিনি সবকিছু পরিদর্শন করেন--এই ধারা কাবুকিতেও প্রচলিত 
রয়েছে । 

পৃতুলগুলির চলাফেরারও কতকগুলি বাধাধরা নিয়ম রয়েছে-_-যেমন 
একটি পুরুষ পুতুল এগোতে হলে ব! প1 প্রথম বাড়িয়ে দেবে আর একটি স্ত্রী 
পুতুল বাড়াবে ডান পা। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ যখন দড়াবে তখন সে 
পশ্চাদদিকে তাকাবে ; অন্য পুতুল পেছনে তাকাবে কেবল যখন তার! মঞ্চ 
ত্যাগ করে যাচ্ছে। ভয় পেলে পুতুল ব! থেকে ডাইনে মুখ নাড়বে, অনুরোধ 
জানাতে হলে এগোবে ফিরিয়ে দিতে হলে পিছিয়ে যাবে। বারাঙ্গন! 
চোখের জল মুছবে কাগজের রুমালে আর নায়ক হাত দিয়ে। পুরুষচরির্র 
যখন হাসবে তখন কাধ নড়বে, মেয়েরা হাসবে নীচু হয়ে ঝুকে সামনে 
জামার হাতা তুলে ধরে। হাতে পাখা বা তরৰারি ধরবারও বিশিষ রীতি 
আছে-_ভ্রা-ভঙ্গি হয় বহু প্রকার। বছরের যে খতুই হক নাপাখা তারা 
ভুলবে না। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিই হবে নিখুত। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকুই তারা অঙ্গ সঞ্চালন করবে । 

জাপানের এই বুনরাকু পুতুল নাচের এটাই হুল প্রধান কথা, যে পুতুল 
নাচাতে হলে নিজেকেও পুতুলের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হবে। নিজের 
গভীর অনুভূতি হাতের পুতুলের মধ্যে সুতোর মু? টানে ফুটিয়ে তুলতে হবে। 
পুতুল শিল্পীর! ত1 জানতেন এবং পারতেন। 


॥ মধ্যযুগ ॥ 


ইউরোপ 


গ্রাস এবং রোমের ক্লাসিকাল অধ্যায় শেষ হুওয়ার পরে ইউরোপের 
শিল্প, সাহিত্য এবং সমাজ জীবনে নেমে এল এক অন্ধকারময় যুগ। প্রাচীন 
ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রম-ক্ষীয়মাণ পরিশেষ--প্বর্বর” বা বিদেশীদের 
আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বর্বরদের মধ্যে নাটক এবং শিল্প 
সম্পর্কে কোন শিক্ষা ছিল না। তবুও দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যস্তও 
জমিদারদের দুরগপ্রাসাদে এবং গ্রামীণ অনুষ্ঠান ও প্রথার মধ্যে দক্ষিণ ইটালির 
ক্লাসিকাল যুগের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত | জমিদারদের প্রাসাদে 
বীণা (576) সহযোগে চারণদের গান হত | আবার মাইমস্‌ ও ফার্সেব 
দলছাড! অভিনেতারা হাটে মাঠে শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে এবং মুকাভিনয় 
করে ছ'পয়সা উপায় করত। অবিশ্তঠি পরবর্তীকালে চার্চের হাতে নাটক 
যদি পুনরুজ্জীবিত না হয়ে উঠত তবুও আমরা হয়তে! অচিরকাল মধ্যে এট 
পথেই এক পূর্ণাঙ্গ তন্ত্র শ্রেণীর নাটক দেখতে পেতাম 1১ 

খীষটধর্ষ এবং প্রাচীন ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রথমাবস্থায় নাটকের প্রবলতম 
শক্র হয়ে উঠেছিল, কারপ প্রাচীন গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল “পেগান্‌ 
দিওন্যুসাসের” (9880 [3197)518) পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। চার্ট 
একদিকে এই পৌত্তলিকত! অন্যদিকে সহজ উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবল বিরোধী 
হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে চার্চ এক মহাসত্য উপলব্ধি করতে 
পারল তা হল, নাটকের প্রচারকার্ধ ও জনশিক্ষার ক্ষমতা । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
চার্চের জন"সমাঁবেশে প্রার্থনা সঙ্গীত ও বাইবেলের সুসমাচার গাওয়া হত। 
"কয়ার” (0912) সঙ্গীতের মধোই গানের সাহাযো উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়ার 
রীতি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বাইবেলের “তিনজন মেরীর' (071)755 2151169) 
কাহিনীতে এসেই আমর! চার্চের অভ্যন্তরে একটা নির্দিউ নাট্যরূপ পাই। 

মধ্যযুগের থিয়েটারে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্টা হুল যে, এর আবির্ভাব 
ঘটেছিল চার্চের মধ্যে শ্ীষ্টের ভোজ সংক্রান্ত উৎনবে এবং সমাপ্তি হয়েছিল 
সাধারণ উৎসবে । 

“বর্বরতার” নতুন বন্যার উদ্বেল তরঙ্গ থেকে ধর্মের সহায়তায় বেরিয়ে এসে 
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মানবত1] আর একবার খুজে পেয়েছিল নাটকের মধ্যে সাধারণ বাস্তবতা ও 
উচ্চাশা! প্রকাশের শক্তিশালী অন্ত্র। ঈশ্বরই ছিলেন মধ্যযুগীয় নাটকগুলির দৃস্যঠয 
এবং অদৃষ্য নায়ক । এর থেকেই মধাযুগে জন্ম নিয়েছিল শ্রদ্ধ! ও আনন্দের 
এবং বন্ধন ও মুক্তির সংমিশ্রণ-_ তাঁকেই নাটকের আত্ম! বল! যায়। 

দশম শতক থেকেই চার্চের অধীনে এই নুতন ধারার আবির্ভাব হয়। 
এগুলে। বাইবেলের কাহিনী নিয়ে গঠিত, অতি ক্ষুদ্র হয়তো বা চার লাইনের 
নাটিকা হত। যেমন “মার্কের” (2511) “সুসমাচারের” (0০৪61) অংশ- 
বিশেষ নাটকাকারে দেখতে পাই। বাইবেলে বণিত আছে, **** এবং 
তিনি কবরবেদীতে প্রবেশ করেছেন। *"'সেখানে তোমর] তাকে দেখতে 
পাবে, তিনি যেমন তোমাদের কাছে বলেছিলেন ।” এইটুকু কাহিণী অংশ 
নিয়েই শ্রীষ্টের পুনরুখানের দৃষ্থ রচিত হত। 


॥ লিটাজজি নাটক ॥ 


সর্বজনীন পৃজাহুষ্ঠান বা "ছা! লিটাঞ্জিতে” (1 11818) এই কু 
কাহিনীই নাটারূপ পেত। এর অভিনয় চার্চের অপ্যন্তরেই হত। একজন 
পুরোহিত বেদীর কাছে সাদ! লম্বা পরিচ্ছদ পরে বর্সে থাকতেন ইনি হতেন 
দেবদূত। একটি ক্রেশ বেদীর উপরে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হৃত। 
অপর তিনজন মেরীর ভূমিকায় অভিনয়কারী পুরোহিত দেবদূতের দিকে 
এগিয়ে আসতেন । তখন প্রথম পুরোহিত তাদের সম্বোধন করে বলতেন, 
বল! বাহুল্য ল্যাটিন ভাষাতেই-_ 

"হে শ্রীষটধর্মাবলম্ষিনী নারীর! ! তোমর! কবরবেদীতে কাকে খুঁজছে 1” 

তিন জন মেরী তখন একসঙ্গে উত্তর করতেন-_ 

“হে স্বর্গীয় পুরুষ ! তিনি নাজারাথের যীস্ত, যিনি ক্লুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ।”১ 

ক্ুশের উপর থেকে আচ্ছাদনখানা সরিয়ে নিয়ে তখন দেবদৃতরূপী 
প্রথম অভিনেতা বলতেন-_ 

"তিনি এখানে নেই। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন যেমন তিনি 
বলেছিলেন। যাও, ঘোষণ| কর যে তিনি কবরবেদী থেকে পুনরাবিভূ“ত 
হয়েছেন ।” 

এই হচ্ছে পুরে! কাহিনী কিন্তু এ যত ছোটই হোক নিঃসন্দেহে এ ছিল 


নাটক। এতে পরিষ্কারভাবে স্থানের নির্দেশ দেওয়া আছে, তা হল 
গু 


৩০৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


“সমাধিভূমি” (07১6 58201০1১6) চার্চের পৃ্জাবেদীতেই এই কাজ চলত। 
যত সংক্ষিপ্ততই হোক উপরিউক্ত কথোপকথনও রয়েছে । অভিনেতারা 
আঙ্িক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা সুসমাচারের কাহিনী বিবৃত 
করতেন। তিনজন পুরোছিত আর তিনজন পুরোছিত ছিলেন না, তার! 
হয়ে উঠেছিলেন তিনজন খ্রীষ্টান নারী- অর্থাৎ তিনজন মেরীর 
চরিত্রাভিনেতা এবং অপর একক পুরোহিত এই সামান্য সময়ের জন্য হলেন 
একজন দেবদূত। এ ছাড়া এতে রয়েছে মৃকাভিনয়, রয়েছে বিভিন্ন 
উপকরণের (9:0791169) ব্যধহার | এরপর ক্রমশঃ এই মূল কাহিনীর সঙ্গে 
আরে! শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়ে বিস্তৃত আকার ধারণ করল। এই ছিল 
মধ্যযুগের প্লিটাজিকাল্‌ ড্রামা” (15105781081 1908238), এতে চার্চের 
সাধারণ লিটাজি বা প্সাভিস্‌ অবৃ যা ডের” (1169285 ০৫ 961109 0৫ 
(১৪ 05%) অংশ বিশেষ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে দ্ূপ পেত। তিনজন 
মেরী এরপরে আলাদা ব্যক্তিত্বে দেখা দ্রিলেন। প্রথম যাজক নিঃশব্দে এসে 
নিজের হই করতল আবদ্ধ করে করববেদীর কাছে বসতেন। তিনজন 
মেরী তখন গির্জার প্রধান অংশ পরিক্রমা করে এগিয়ে আসতেন | তারা 
যেন কি হারিয়েছেন, কি যেন খু'জছেন-_এই অভিবাকিপুর্ণ আঙ্গিক 
অভিনয়ের সঙ্গে তাদের ল্যাটিন ভাষায় বাচিক অভিনয় চলত । তাদের 
বিলাপগাথায়-- তারা কখন বুক চাপড়ে; কখন হাত তুলে, কখন নতজানু 
হয়ে, কখন ব! কঠা(লঙ্গনবদ্ধ হয়ে গাইতেন । 

কালক্রমে চার্চের দেয়ালের মধ্যে অনুঠিত, স্বর্গলোকের “ভজনসঙ্লীত” 
(96:৩885) নিয়ে রচিত, এবং যাজকদের দ্বারা অভিনীত এই নাটক তার 
স্বাভাবিকত! হারিয়ে ফেলতে লাগল, ক্রমশঃই কৃত্রিম হয়ে উঠল। তাই 
এই লিটাজিকাল্‌ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পানা এবং অভিনয় পদ্ধতি দুই-ই 
অচিরকাল মধ্যে উচ্চাঙ্গের ইঙ্গিতময় পদ্ধতির হয়ে দীঁড়াল। যার মূলই 
হুল স্বাভাবিক ব্দূপকে কৃত্রিম ছকে বেঁধে ফেল।। 

লিটাজিকাল্‌ নাটকের বিভিন্ন উদাহরণ ও উল্লেখ ইটালি, ফ্রান্স ও 
ইংল্যাণ্ডে পাওয়া গিয়েছে | নাটকের এই ইউরোপ-জোড়া ভৌগোলিক 
বিস্তৃতি-_চার্চ ষে সুদীর্ঘকাল ধরেই এ ধরনের নাটকের অনুষ্ঠান করে এসেছিল 
তারি প্রমাণ বহন করে। ক্যাথলিক সংঘের সঙ্গেই এ নাটক সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়েছিল, কারণ এই সম্প্রদায় মূলতঃ কোন রাষ্ট্রেরই অধীন ছিল না। 
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এদের ভাষাও ছিল সর্বত্র ল্যার্টন। তাই চস্ছুর্দিকে নাটক ছড়িয়ে পড়তে 
এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনী সংযুক্ত হতে কোন বাধাই ছিল না । তিনজন 
মেরীর কাহিনীর পর দ্বিতীয় কাহিনী এসেছিল--গ্রীষ্টের পুনরুথানের 
কাহিনী, তৃতীয় কাহিনী যুক্ত হুল “মেরী ম্যাগডালিনের” (2475 
1488051676) কাছে শরীফের মালীরূপে আবির্ভাবের কাহিনী, এর সঙ্গে 
আরে] একটি দৃশ্থ যুক্ত হুল, মেরীর সুগন্ধ এবং মশলা ক্রয় করার দৃশ্য । 

পূর্বেই আমর! আলোচন| করেছি যে অভিনয় কালে প্রথমাবস্থায় শুধুমাত্র 
কবরবেদীটিই মঞ্চের কাজ করত। কিন্তু এরপরে বিভিন্ন দৃশ্য সংযোজনাব 
সঙ্গে সঙ্গে স্থানও পরিবতিত হতে লাগল । গির্জার জনসমাবেশের প্রধান 
অংশ দিয়ে যেরীরা পরিক্রম! করতেন, অতএব তাকেও থিয়েটারেরই অংশ 
বলে ধর! হত। এরপরে মালীবেশে শ্রীষ্টের জন্য “বাগান”, মেরীদের গন্ধপ্রব্য 
ও মশলা কিনবার জন্য “স্টল' | এই ভাবেই ষধাযুগের নাটকের ক্রম- 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্িতভাবে না হলেও কতকগুলি বৈশিষ্ট এসে 
যুক্ত হতে লাগল। প্রথমতঃ দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে আর রেখাস্কিত 
বাবধান রইল না, তিনজন মেরী তা ভেঙ্গে দি্লেন। তাদের বিলাপের 
মধ্যেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছ্ছিল বিগতযুগের “প্যাশান প্লের” মহাশূন্যতা ও 
বিক্ততারই আকুতি । মঞ্চের দ্বিতীয় বৈচিত্র ছল শ্রেণীবদ্ধ পল্লাটফর্ম” 
(918%6022)) মঞ্চের আবির্ভাব | ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চবেদীর উপরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
নিদিষ্ট হল। যেমন কবববেদী, বাগান, মশলার দোকান, ইত্যাদি। এই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাটফর্সের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত স্থানকেই প্রধানতঃ অভিনয় ক্ষেত্র 
(০0108 ৪168) হিসেবে বাবহার কর! হত। এই মৌলিক ধারা ধরেই 
দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগীয় মঞ্চ তার পূর্ণ বিস্তৃতির 
পথে এগিয়ে চলেছিল । নাটকের প্রয়োজনে যা এসেছিল তাই নিয়মের 
কঠিন নিগড়ে বাধ! পড়তে লাগল। 


॥ মিহি নাটক ॥ 


দশম শতক থেকে ভ্রয়োদশ শতকের মধ্যে নাটক আরো! বিস্তৃত আকার 
ধারণ করল । চার্চ তার সংস্কারের আগারে নাটককে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখতে 
পারল না। নাটকের ভাষা ক্রমশঃ ল্যাটিন থেকে? মিশ্রিত ল্যাটিন, এবং 
তারপরে বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষ! হয়ে দাড়াল; অন্যদিকে পূর্বে ঘ! হয়ত! 


৩৩৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছোট একটি ঘটন| ছিল,--ঘটনাবলী গ্রথিত হয়ে তাই পূর্ণ কাহিনীর আকার 
ধারণ করল। এই ভাবে লিটাজি থেকে “মিস্টি” 0458$515) এবং তারপরে 
মিদ্ট্িরও বিভিন্ন উপধারার সৃষ্টি হতে লাগল। এগুলি দেখা দিতে লাগল 
শ্রষধর্মের নানান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। যেমন ইস্টারেরদল কাহিনীর 
প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে "প্যাশান প্রে” তৈরী করল, পক্রিস্মাস্দমাল” 
(01)080788) সূষ্টি করল যীগুর জন্ম কাহিনী নিয়ে “নেটিভিটি” (90151) 
নাটকের, আর গআযাসেন্শন্‌” (/১৪০6০৪1০?) দল করল পপুনরুখানের নাটক” 
(06816501101 6185) | এই সমস্ত কাহিনী যথাসভ্রৰ বাইবেল থেকেই 
নেওয়া হত। 

বিস্তৃত পর্যায়ে মিদ্ট্রি নাটকের সুন্দর এবং উপযোগী সেটিং দেখা যেত 
প্রধান চার্চ বা ক্যাথ্ড্রালে | চার্চের দেববেদী এবং প্রার্থন! সঙ্গীতের সমগ্র 
এলাকা জুড়েই বিভিন্ন সেট পড়ত এবং নাটকের ঘটন! সংঘটিত হত। 
বেদীর একান্তে হয়তে! থাকত আন্তাবলের চিহুস্বরূপ জাবন! খাওয়ার 
কাঠের গামলা, হয়তে। থাকত রাজ! ০হেরোডের” (36100) সিংহাসন অথবা 
একদিকে দেখা যেত ইজিপ্টগামী পথের একটা সুদূর ইঙ্গিত। এই সম 
সেটে অভিনয় হত যীশু শ্রীষ্টের জন্ম, মেষপালকদের পুজা (4১0০786102), 
তিনজন জ্ঞানী,বৃদ্ধের আগমন, রাজা ছেরোড ও নিরপরাধদের হত্যাকাণ্ড 
ইত্যাদি ওল্ড টেস্টামেণ্টের বিভিন্ন কাহিনীর অংশ। এগুলো গছ ও 
পদ্যে পুরোহিতরাই অভিনয় করতেন, মাঝে মাঝে থাকত ধর্মসঙ্গীত ও 
প্রার্থনাসঙ্গীত, কখনে! ব! তজনসঙ্গীতের বালকরা এসেও যোগ দিত। 
মিষ্টি নাটকের আবির্ভাব যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান থেকে, তবুও 
দেখা যায় এর প্রবণতা] ছিল বাস্তবতার দিকে। অলৌকিক এবং দেবসুলভ 
হলেও এই সমস্ত নাটকের মূল ভিত্তি ছিল ঈশ্বরপুত্রের মানব লীলারই 
কাহিনী । উচ্চ দেববেদীর উপরে যখন নাটকের অংশগুলি অভিনীত হত, 
তখন সেখানে সিংহাসন বসান হত, কিংবা! থাকত কাঠের জাবনার গামল!-- 
ফলে এই উচ্চ দেঁববেদী স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্চের কাজ করত । তা ছাড়া 
সামান্ত কিছু পরিবর্তনের দ্বার! সেখানে স্বর্গ কিংবা নরকের দৃশ্যও দেখানে! 
যেত। কাজেই ক্যাধিভালের এই যঞ্চকে আমরা "কলেকটিত, মিস্টি” 
(00116০%%5 )981619) মধ বলেই চিহ্নিত করতে পারি। 


মধ্যযুগ ৩০৯ 
॥ মিরাকৃল্‌ নাটক ॥ 


বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা কর! ছাড়াও মধ্যযুগের 
ইউরোপে নাটকের আরে! হু'টি উপধারার সৃষ্টি হয়েছিল। তা হল 
শমিরাকৃল্‌* (8115016) এবং “্মর্যালিটি” (4015115) নাটক । গোড়ায় 
লিটাঞ্জিকাল্‌ নাটক থেকে উত্তৃত মিস্ট্রি নাটকের একটা অংশ ছিসেবেই 
মিরাকৃল্‌ নাটকের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মিষ্ট্রির সমতুলা ভাবে এ বৃদ্ধি 
পায়নি, যদিও এ পথের যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাবনা! ছিল। মিরাকৃল্‌ নাটক-- 
ধ্বীষ্টধর্মের সম্ভদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত হত। 

যেমন “সন্ত নিকোলাসের* (9%. টৈ1০1১0158) জীবনী নিয়ে “জ | বোদেল্‌” 
(87) 7০61) দ্বাদশ শতকের শেষে ব! শ্রয়োন্দ৯শ শতকের আরুন্তে এক 
মিরাকৃল নাটক রচনা! করেছিলেন । এর মধো মিরাকৃল্‌ নাটকের প্রায় 
সকল উপাদানগুলিই দেখা যায়। নাটকের পটন্ভুমিতে রয়েছে দুঃসাহসিক 
ও রোমান্টিক অভিযাত্রাময় ক্ুসেডের যুদ্ধ। পৌত্লিক রাজার আক্রমণে 
বিধ্বস্ত খ্রীষ্টাণর] সম্ভ নিকোলাসের কাছে শক্তি প্রার্থনা! করে শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে। এই নাটকে বহু চরিত্র, রাস্তা, ঘাট, সরাইখান1১ ঝগড়া-ঝাটি 
রয়েছে । ধর্মীয় নাটক হলেও সাধারণ জীবনের কমেডির মিশ্রণ একে 
বাস্তবান্ুগ করে তুলেছে । 

দ্বিতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য মিরাকৃল্‌ নাটক হুল “গা! মিরাকৃল্‌ অবৃ 
থিওফিলাস্‌” (77১2 21175015 ০£ 01060121198) 1" এই থিওফিলাসের 
মিরাকৃল্‌ রচনা করেছেন ত্রয়োদশ শতকে প্রুটেবাফ,” (30659) নামে 
একজন চারণ কবি। এই নাটকটি রচিত হয়েছে এমন একটি মানুষকে নিয়ে 
ধিনি তার আত্মা শয়তানের কাছে পাথিব সুখ ও সমৃদ্ধির আশায় বিক্রি করে 
দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে পরবতাঁ কালের মার্লো এবং গোটের ডাঃ ফস্টাস্‌ 
নাটকের মূল চরিত্রের এখানেই সূচনা । শয়তান ধর1 পডার ভয়ে খুব সন্তর্পণেই 
কেনা-বেচাটি করেছিল কিন্তু অমর আত্ম! বিক্রি করে দিয়ে থিওফিলের মনে 
ঘন্ব ও বেদনার শেষ ছিল না। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তিনি “ভাঞ্জিনের” 
(৬1810) কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন, তার প্রার্থনা! প্রথমে বিফল হলেও 
পঝে ভাঞ্জিন্‌ সাহাযোর জন্য এলেন । যে সনদে ধিওফিল্‌ সই করে শয়তানকে 
আত্ম! বিক্রি করেছিলেন ভাজিন্‌ তা উদ্ধার করে তাকে মুক্ত করে দিলেন। 

এই প্রকার মিরাকৃল্‌ নাটকে মিস্ট্রির মত ভগবানের প্রথম সৃষ্টি থেকে 


৩১৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শ্রীষ্টের পুনরুথান পর্যস্ত ঘটনাবলী দেখানো! হত না। এতে থাকত ছোট 
ছোট আলাদা আলাদা নাটক। এই সমস্ত নাটকের ছু'টি অংশ থাকত, 
প্রথম অংশে মূল-চরিত্রের প্রথম পাপকর! দেখানো হত, দ্বিতীয় অংশে থাকত 
বিল্ময়-বিমুচকর মিরাকৃল্‌__পাপীর অনুশোচনা এবং সত্যপখের নির্দেশ। 
অপাধিব মিরাকৃল্‌ ঘটার আগে কাহিনীর মধ্যে থাকত পাথিৰব কথিক্‌ 
পরিস্থিতি ও বাস্তব জীবনের চিত্র । 

এই সময় এক বিশেষ শ্রেণীর মিরাকৃল্‌ দেখ। দ্রিল, তাকে বল] হত প্গ্া 
মিরাকৃল্স্‌ অবৃ আওয়ার লেডি অথবা লে মিরাকৃল্স্‌ দ্য নোতর্দাম* 
(0175 14150165 ০£ 09 1,809 ০ 1.59 1221780165 06 1০66 1051067 
এখানে "আওয়ার লেডি” (0৩: [2১) অর্থাৎ ভাজিন্। এই ধরনের 
নাটকের মধ্যে এত বিচিত্রভাবে বাস্তবের মিশ্রণ ঘটেছিল যে তা সতাই 
একাস্ত বিস্ময়কর । কাহিনী প্রথমাবস্থায় বলা. যায় সম্পূর্ণই বাস্তব ধারায় 
চলত এবং তা যখন ক্লাইম্যাকূসে পৌছত নাট্যকার তখন সর্বশেষ বিস্ময়ের 
দিকে তার মোড় ফিরিয়ে নিতেন। এরপরে কাহিনী শেষ করতে যেখানে 
মিরাকৃলের দরকার সেখানে মিরাকৃল্‌ এলেও বাস্তব উপাদান তাকে 
আচ্ছাদিত করে তুলত। 

এছাড়া বন্ধুত্বের কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক পেখস্, অবৈধ প্রণয় ব! 
আযাড.ভেঞ্চার্‌ কাহিনী নিয়েও মিরাকৃল্‌ নাটক রচিত হতে লাগল। এক্ষেত্রে 
কাহিনীর ব্যাপারে নাটাকারদের অবাধ ঘ্বাধীনতা ছিল। কাহিনীর মধো 
একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে রোমাট্টিক উপাদান এতই প্রবল হয়ে উঠত যে 
তাতে শেষ পর্যন্ত আর মিরাকৃল্‌ খুঁজে পাওয়া! যেত না। চার্চের নাটক যে 
ক্রমশঃ ধর্মের গণ্ডি পার হয়ে মানবিকতার দিকে অর্থাৎ এক পূর্ণ পরিণতির 
দিকে অগ্রর হচ্ছিল-এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকই দেখ! যায় প্রায় 
এক মত। 

জন্‌ গ্যাশআর্‌ তার “্মাস্টারস্‌ অব্‌ গা ড্রামা” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে 
বলেছেন-- ' 

“সেন্ট প্লের সঙ্গেই ল্যাটিন ভাষায় রচিত এবং গির্জায় অভিনীত গির্জার 
নাটকগুলির অস্তগিহিত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । এরপরে নাটক 
আরে! এগিয়ে ষেতে পারত যর্দি মাতৃভাষায় কথোপকথন এবং জনরুচি ও 
অনুরাগ অন্ুযায়া স্বাধীন নাটকের রচন! হত |” 
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এ বিষয়ে আযলারভাইস্‌ নিকল মহাশয়ের মতামতও প্রায় সমতুল্যই বলা 
যায়, তিনি তার প্ওয়ার্লড ড্রাম!” গ্রন্থে লিখেছেন 

“মিস্টি থেকে ঘদি উন্নত গাস্তীর্ধ ও ধারণার বিস্তৃতি পাওয়া! গিয়ে থাকে, 
মিরাকৃল্‌ মানুষকে শিখিয়েছে পারিবারিক দৃশ্য ও হৃঃসাহসিক অভিযানের 
ইতিবৃতকে কি করে নাট্যিক অভিব্যক্তি দেওয়! যায় ।*৪ 

মধাযুগের নাটকের এই বিবর্তন গতি নিবীক্ষণ করে আমরা স্বতঃসিদ্ধ 
ভাবেই বুঝে নিতে পারি যে নাটক যেমন ধর্মীয় গাভীর্ষ পরিত্যাগ কবে 
সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কাহিনী বলতে সুরু করল, মঞ্চ এবং 
নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টাও তেমনি ধীরে ধীরে চার্চের গণ্ডি পেরিয়ে এবং 
যাজকদের অধিকার ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের হাতে, সাধারণ জনসমাবেশ 
ক্ষেত্রে এসে দাড়াল । অন্যর্দিকে এটাও লক্ষণীয় যে মিরাকৃলের প্রভাব মিনি 
নাটকের উপরেও এসে পডতে লাগল ফলে তার কাহিনী ও মঞ্চ বিস্তাসের 
মধ্যেও নানান বাস্তব উপাদান দেখা দিল। 

মিদ্ট্রি নাটকে বাইবেলের কাহিনীর মাঝে নাটক তার বিষয়বস্ত্রর অখণ্ডত। 
লাভ করল ও গতিশীল হয়ে উঠল ; যার! ল্যাটিন জানত না তাদের কাছেও 
হল বোধগম্য | তখন শহরের সক্রিয় মধ্যবিত শ্রেণীর পক্ষে নাটকের ভার 
গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠল । অন্যদিকে গির্জার অভান্তর ছাডিয়ে অভিনয় 
বাইরে চলে এল গির্জ[-প্রাঙ্গণে অভিনয় হতে লাগল-_সর্বশেষে অভিনয় 
রাস্তায় ও নগরোগ্যানে স্থানাস্তরিত হল। আর একবার গ্রীসের মত নাটক 
তার জন্মক্ষেত্র মন্দির-্প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল । 


॥ মর্যালিটি নাটক ॥ 


মধ্যযুগের মিরাকৃল্‌ নাটকের মধ্যে আমর! মানবিকগুণ ও বাস্তবচিন্ত! 
দেখতে পাই। এর বিপরীত ধারার আর একশ্রেণীর নাট্যাভিনয়ও এ সময়ে 
বেড়ে উঠেছিল তার নাম হল 'মর্যালিটি' (2101811:5) নাটক । মর্যালিটি 
নাটক ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাব্যসাহিত্যে আমরা 
যাকে “রূপক” (/১1152০:5) বলি নাটকের ক্ষেত্রে “মর্যালিটি” ছিল তাই। 
এই নাটকের চরিত্রগুলি হত মানুষের নানান দোষগুণের ব্যক্তিরূপ। এর 
মধ্যে কিন্ত নাটকীয় উপাদান বিশেষ কিছু থাকত না, থাকত মানুষের মধ্যে 
সুর ও অসুরের অথব! মানুষের জন্য সুর ও অনুরের ভাল ও মনের ছন্দ। 
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্ 


সুতরাং মিরাকৃল্‌ নাটকের কাছে মর্যালিটি নাটকের উপাদানকে অত্যন্ত 
একঘেয়ে এবং উপদেশ-মুলক মনে হত। প্রথম দৃর্টিতে তাই মর্যালিট 
নাটককে মনে হত নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে পশ্চাদৃগামিতা । বাস্তব জীবন এবং 
চরিত্র থেকে একেবারে দূরে সরে আস! । তবুও এককথায় এ সমাধানে 
পৌছন যায় না| কারণ খাটি মর্যালিটি নাটকের কাহিনীতে প্রধান চরিত্র 
হয়ে আসত “ম্যান্কাইণ্ড” ()1900100) অথব| “ছিউম্যানাম্‌ জীনাস্‌ অবৃ 
ইনফ্যান্স্‌* (50028100020 06005 0:108178)- প্রলোভনের বশে তার পতন 
হত কিন্ত আবার সহজাতগুপের বলে সে উদ্ধার পেত । এ ছাড়! মিষ্ট্রি নাটকের 
পুরানে| ধার] থেকে এখানে ছু'টি চরিত্র এসে গিয়েছিল তাদের একটি হল 
শয়তানের চরিত্র এবং অন্থটি হল পাপ বা] মানবিক দোষের বূপায়িত চরিত্র । 

মর্যালিটি নাটকের মূল প্রেরণাই ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্ত্র করে 
জনসাধারণকে জীবন সম্পর্কে সং-উপদেশ দেওয়া । এরই জন্য ব্ূপকের 
সাহাযা নিতে হত এবং মানবীয় গুণাবলীর ধারণাগলি ব্যক্তি চরিত্র পরিগ্রহ 
করে আসত । নাটকের মধ্যে যখন পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় হত 
অর্থাৎ ভ্ঞান, বিনয়, নম্রতা, সততার জয় হত তখন স্বভাবত:ই দর্শকর] খুশী 
হয়ে উঠত | আবার তেমনিই তাঁরা খুশী হত যখন গর্ব, অহংকার, কামুকতা 
এবং অন্যায় আচরণের পরাজয় হত। কেবলমাত্র দোষগুণের নিরাকার 
ধারণাই যে রূপ পেত তা নয়--তার সঙ্গে খারাপ অভ্যাস, মন্দ অনৃষ্ট, মন্দ 
জীবন, এমন কি খানাপিনা, উৎসবও স্থান পেত। একদিকে দেখানো হত 
পাপীর কঠোর শান্তির ব্যবস্থা যাতে দর্শক-অস্তর ভীত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে 
দেখানে! হত মান্বষের সৎ-গুণাবলী সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে তার আত্মিক উন্নতি 
খটাবার জন্ম । 

সবরকম মর্যালিটি নাটকের মধ্যে “ইল-ওলন্দাজশ (/১0৪1০-196) 
মরালিটি “এভ.রিম্যান্‌ অর এল্কারলিকৃ* (56152091) ০: 71016111109 
নাটক একাধারে মর্যালিটির সর্বগুণ বিশিষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা! ছিল । এর 
কাহিনীও বছৃপরিজ্ঞাত | সেখানে--এভ,রিম্যান্‌ বা মানব লাধারশকে 
নিয়ে আসবার জন্য ভগবান ম্বতুযুর হাতে সমন পাঠালেন। এভংরিম্যান্‌ 
যেন ভগবানের কাছে অতি সত্বর চলে আসে। এতংরিম্যান্‌ কিন্তু যখ। সম্ভব 
দ্েক্সি করতে লাগল এবং চারদিকে খোঁজ নিতে লাগল তার সঙ্গী হয়ে 
যাওয়ার মত আর কেউ আছে কি না। প্রথমে তার মনে হুল বন্ধুত্বের 
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(5611০৬91১17) কথা । বন্ধুত্ব উদার হস্তে এভরিম্যান্কে সকলি দিতে 
প্রস্তত--এমন কি অনায়ামে জীবনটাও। কিন্তু এভরিম্যান্‌ যখন জানাল 
সে তাকে সঙ্গী করে মৃত্যুলোকে যেতে চায়-_ন্ধুত্বের গবিত উক্তি এবং 
অহংকার আর রইল না, সে সোজ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। এরপরে 
স্বজন এবং বিষয় (00150 1)0 09005), জ্ঞান (10ড/16086), 
স্বীকারোক্তি (00766558109), সৌন্দর্য (35550), শক্তি (9050808), 
বিচক্ষণতা (11501661017), বুদ্ধি (৬৬1৪), একে একে সকলেই বিদায় নিল। 
সর্বশেষে বাকী রইল কেবল সৎ-কর্ষ (0০০৭ 798808)| সে মিয়মাণভাবে 
ধূলোয় লুষিত ছিল-_কিন্তু এভ.রিম্যানের যখন ডাক এল তখন কেবলমাত্র 
সেই তার সঙ্গে যেতে রাজি হল। এ নাটক এখনে! দর্শকদের উপর জাদুমন্ত্রে 
মত প্রভাব বিস্তার করে__এর সার্ধজনীন আবেদনই তার কারণ 


সিমাল্টেনিয়াস্‌ সেটিং । 
উপরে £ রেজারেকশন্‌ নাটকের বিভিন্ন স্টেশন । 
নীচে £ সন্ত আপোল্লোনিয়ার তিরোভাব দৃষ্ঠাবলী | 
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॥ মঞ্চ ॥ 


এই সব মর্যালিটি নাটকের অভিনয়ও হত মিস্ট্রি নাটকের অনুন্ধপ 
মঞ্চেই। এই ধরনেরই ইংরেজী নাটক “কাস্ল্‌ অবৃ পার্সিভীয়ার্যালসের” 
(09816 0: 66186৬67206) অভিনয় মিস্ট্রিরই অন্ুব্ধপ “যুগপদ্ধ্ট দৃশ্যাসজ্জায়” 
(51701076008 850008) হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ফ্রান্স ও 
ইংল্যাণ্ডের বেশির ভাগ মর্যালিটি নাটকের অভিনয়ই একটি মাত্র অভিনয়- 
বেদী বা মঞ্চের উপর হত। এতেই বোঝ! যায় যে এই সব মর্যালিটির দল 
সৌখিন নাটা প্রতিষ্ঠানের দল থেকে আলাদ| হয়ে গিয়েছিল, তারা 
মিস্ট্রিদলের মত বিভশালী ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা! পেত না । ফলে অধিক 
ব্যয়বহুল জবড়জং উপাদানসহ বিস্তৃত এলাক| জুড়ে যে প্ম্যান্সন্স্‌ রা 
পেজব্টস্” (51251018 ০07 038681)0) মঞ্চ মিস্টি নাটকের জন্য হত--_ 
মর্যালিটি ১৫শ শতকের শেষ দিকে তা! ত্যাগ করে পেশাদারী দলের সহজ 
সরল সংক্ষিপ্ত পথ ধরল। সুতরাং মর্যালিটি নাটক ও তার রঙ্গালয়ই হুল 
মধাযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সতাকার যোগসূত্র । 

এবার আবার আমরা মিষ্ট্রি নাটকেই ফিরে এলাম। এতক্ষণ যে 
মিরাকৃল্‌ ও মব্যালিটি নাটকের আলোচন! করা হল তাও প্ররুতপক্ষে রৃহতর 
মিস্টিগোষ্ঠীরই অংশ বিশেষ ছিল। সুতরাং মিস্ট্রি নাটক এবং মঞ্চের ক্রম- 
পরিবর্তনের আলোচন! করলেই আমরা! এষুগের নাট্যেতিহাসের বূপটি তুলে 
ধরতে পারব । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিস্ট্রি নাটক চার্চের অভ্যন্তর ত্যাগ করে, 
চার্চের অঙ্গন এবং তারপরে সাধারণ জনসমাবেশ ক্ষেত্রে এসে গড়াল। 
চার্চের ঢাক বারান্দায় (6০:০0) আলাদা আলাদা সেট বা ”স্টেশনস্» 
(950০98) তৈরী করা হত। এইভাবে মিস্ট্রি নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি 
আদর্শ মঞ্চের আবির্ভাব ঘটল। জনসমাবেশ যখন বেশি হত তখন দর্শকরা 
সামনের প্রাঙ্গণে দীড়াত বা বসত এবং সম্মুখের উচ্চ বারান্দ! ষভাবত:ই 
মঞ্চের কাজ করতে পারত | অভিনয় ছাড়! অনেক সময় চার্চের ধর্মসঙগীতও 
এখানে হুত। চার্চগৃহের সম্মুখবতাঁ বারান্দায় অভিনয়ম্ধ তৈরী হওয়ার 
আর একটি বিশেষ সুবিধ! ছিল তা হল চার্চগৃহই এক্ষেত্রে “স্কেনে বিল্ডিং” 
(98৪০০ ১০114878)-এর কাজ করতে পারত। বারান্দার পশ্চাদবর্তী দরজ! 
দিয়ে সহজেই প্রবেশ প্রস্থান কর! চলত, তা ছাড়! চার্চগৃহের স্তভশ্রেনী এবং 
দরজা! জানালাও অঞ্চপরিকল্পনায় প্রয়োজন মত সহায়ক হত। .উপরস্ত 
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চার্চের বারান্দা ঢাক! থাকায় মঞ্চও স্বভাবতংই আচ্ছাদিত হত এবং মঞ্চের 
যথেষ্ট উচ্চতাও থাকত-_তা ছাড়া বারান্মার সোপানাবলীও কাজে লাগানে। 
চলত। চার্চের বারান্দায় এই অভিনয়কালেও যাজক এবং পুরোহিতরাই 
ছিলেন একমাত্র অভিনেত]। 

চার্চের বারান্দায় আলা] আলাদ! স্টেশনস্‌ গড়ে এই অভিনয়কে 
আমরা মিস্ট্িগোষ্ঠীর “লিটাজি লক্ষণা” (15481০911০9) থেকে গি্ড. 
নাটকের (98110 0195) অস্তর্বতখ অবস্থা বলতে পারি। এই কালের 
অন্তম প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ ফরাসীদেশের “আদম” (4081) নাটকখানি 
আলোচনা করলে আমরা তৎকালীন মঞ্চ নির্দেশ তুলে ধরতে পারব । এই 
নাট্যাভিনয়ের বর্ণনার মধ্যে আছে ষে একটি সমুচ্চ স্থানে স্বর্গোগ্ভান তৈরী 
হয়েছিল ; এই স্বর্গোন্ানটির (8:18) পরিবেশট্ি রচিত হয়েছিল অঙ্কিত 
দৃশ্যপট এবং সিল্কের পর্দা দিয়ে। মঞ্চট এত উচ্চ ছিল যে কাধ সমান 
উচ্চতা! থেকেও স্বগ্গোগ্ধানের অভিনেতাদের দেখা যাচ্ছিল। চার্চের বারান্দা 
বলেই মঞ্চে উচ্চত! এত অধিক হয়েছিল বোঝ! যাক্স। উদ্যানটিকে বাস্তব 
সমতুল্য করে তুলবার চেষ্টায় কোন ক্রটি ছিল না! এর চারপাশ প্রকৃত 
গন্ধপুষ্প এবং লতায় আচ্ছাদিত করা হয়েছিল--্গানা রকম বৃক্ষে নানা 
রকম ফলও ঝুলছিল। দেখে সত্যিই মনে হত একটি সুকুমার মনোরম 
উদ্যান। প্রথম দৃষ্যে ঈশ্বর এসে আদম ও ইভকে সেই উদ্যানে উপদেশ 
দিয়ে রেখে যেতেন। আদমের থাকত লাল পোষাক, ইভ পরত সাদা। 
দ্বিতীয় দৃন্যে ঈশ্বর চলে গেলেন, আদম ও ইভ মনের বিমল আনন্দে 
সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে--ইতিমধো নানান অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে নরকের দৈত্য, 
দানব সব এসে গেল এবং সর্বশেষে এল ্বয়ং শয়তান | শয়তান প্রথমে 
নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য আদমকে প্ররোচিত করতে চাইল পরিশেষে বার্থ 
হয়ে গেল ইভের কাছে। শেষ ঢৃশ্য :_-নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া হয়ে 
গেছে। এইবার নরকের দরজা খুলে গেল, শদ্রতান তার সাঙগপাঙ্গ নিয়ে 
লোহার শেকল ও কড়া হাতে মঞ্চে প্রবেশ করল এবং প্রচুর হৈ-হুল্লোড়ের 
পর তা আদম ও ইভের গলায় পরিয়ে দিল--তারপর সবাই মিলে আদম ও 
ইভকে টানতে টানতে নরকে নিয়ে গেল। নরকের মুখ থেকে তখন ধোয়] 
উড়তে লাগল, নরকে এবার উৎসব আয়োজনের সাড়া পড়ে গেল-_-তারপর 
শয়তানের এঁ চেলাগুলে! মঞ্চে এসেও কিছু লন্ফঝন্ফ দেখাল। 
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এইখানে আমরা চার্চের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যানুষ্ঠানের কূপ পাচ্ছি। 
এই ধরনের নাটকের মঞ্চটি হত সম্মুখ সোপানাবলীর সর্বোচ্চ ধাপের 
বারান্দায়, স্থানটি হত চার্চগৃহের মাঝখানের প্রধান প্রবেশ পথের সম্মুখে 
খানিকটা অংশে । মঞ্চে সবর্গোগ্ানের অস্থায়ী সেট তৈরী হত কাঠ ও 
কান্ভাস দিয়ে। এতে খুব ঝকৃঝকে পর্দা ও দৃশ্যপট ব্যবহার করা হুত। 
ফলে পশ্চাদ্বতাঁ গির্জাবাঁড়ির গান্ভীর্ষপূণণ স্থাপত্যের গায়ে মঞ্চটি একটি 
রঙিন কল্পনার মত শোভ! পেত। হ্বর্গোগ্তানের হু'পাশেই ছোট ছোট 
কাপডের খুপড়ি মত অন্যান্য স্টেশনস্‌ তৈরী হত এবং দর্শকের বাঁদিকে 
সর্বশেষ কিনারে থাকত ব্যাদিত নরক মুখ । অভিনেতাদের বিচিত্রবর্ণের 
পোষাক, মঞ্চের উপরে এক মনোরম গতিবেগ ও বর্ণালির সৃষ্টি করত । 
ক্যাথিভ্রালের অভান্তর থেকে উৎসারিত সঙ্গীত ধার! দর্শকদের দ্বিগুণভাবে 
প্রভাবিত করত, তার] গির্জার সমুচ্চ জানালার দিকে তাকিয়ে এই অদৃশ্য 
সুরলোত আকগপান করত। স্বর্গীয় গাথ!| সঙ্গীতের এমন সময়োচিত 
প্রয়োগ অন্য কোন সময়ে হয়েছিল বলে জান] যায় না| আন কোথায়ই বা 
মহান্‌ ঈশ্বরের বজ্রগন্ভীর কবর এমন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অগোচর থেকে 
ভেসে এসেছে? এই পর্যায়ে অভিনেতারাও কিন্ত মুক অভিনেতা ছিলেন 
না। তারা ছিলেন ঈশ্বরের দূত-_চার্চগৃহের অভ্যত্তর থেকে তার! যখন 
মঞ্চে যাওয়া! আস! করতেন মনে হত স্তীরা স্বয়ং ঈশ্বরের গৃহ থেকেই 
যাতায়াত করছেন। সুতরাং প্রয়োগ পদ্ধতির পারিপাট্যের দিক থেকে একে 
আমর! বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অন্মুতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে ধরে নিতে পারি। 

কিন্তু ক্রমে গির্জার অধীনস্থ নাটকের অভিনয়ে আর পূর্বেকার ধর্মীয় 
পবিব্রতা অটুট রইল না৷ । এই লময়ে চার্চ নিজেও বিলাস ব্যসনে ঝু*কেছিল 
এবং আদর্শ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান মূলক নাটকের 
ফাকে কাকে চলতে লাগল নিয়নরুচির অন্নীল আনন্দ- উচ্ছাসপূর্ণ বা, 
বিজ্রপাত্ক নাটকের অভিনয়। সাধারণ জনতা তাদের নববর্ষ, মে দিবস 
ব! ক্রিস্মাস্‌ দিনে যে সমস্ত নিষ্নন্তরের প্রচলিত আমোদ উৎসব করত ক্রমশঃ 
ছোট ছোট ক্লারজিরা এই সব অনুষ্ঠানে চার্চেরও অংশ গ্রহণের দাবি আছে 
বলে ঘোষণ! করতে লাগলেন। চার্চের এই সব নিয্মতম পুরোছিতর! কখনই 
সাধারণ জনতার মত উর্ধতনদের ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিভূ বলে যানতেন 
না, কারণ তাদের পরস্পরকে চিনতে বাকী ছিল ন]। প্রকৃতপক্ষে এই 
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সকল উচ্চন্তরের ও দিয়স্তরের যাজকদের যমধো ছিল ঈর্ধা, ঘ্বণা ও 
রেষারেধির ভাব । সুতরাং নববর্ষ ইত্যাদি সাধারণ উৎসব দিনে নিয়খ্রেণীর 
পুরোছিতরা নাটা-প্রহসন ব. ড্রামা্টিকৃ বার্পেস্ক, আরম্ভ করলেন, এতে 
উচ্চন্তরের বিশপদের অশ্লীল অনুকরণ ইত্যাদিও থাকত। নাটকের মধ্যবর্তী 
এই হাস্য কৌতুকের তারা “ফিস্ট অব্‌ ফুল্‌স্‌* (5598 ০? ঢ০০1৪), ০ফিস্ট অবৃ 
আযাসেস্‌্” (8৪৪ ০ 45888) ইত্যাদি নামকরণ করতেন। এই সমস্ত 
অভিনয়ে কৌতুক উপভোগের জন্য অনেক লময় তারা হয়ত প্রকৃত 
গাঁধাকেই গির্জাবাড়ির সামনে টেনে আনতেন আর তখন স্থালিতচরণ গ্রাম 
দর্শকরা ঘল বেঁধে সেই গাধাকে ঘিরে গির্জার সুরে গাইত-__ 
বল স্বত্তি! ও তৎসৎ 
ওগে], মহাশয় গাধা, 
খেয়েছে! তো ঘাস, রয়েছো তে! ভাল, 
হয়েছে তে! গলা সাধা? 
ডাকে! ব্রে ব্রেঃ ঘুচাও নীতিরে, 
যত কিছু আছে বাধা । 
ওগো, মহাশয় গাধা ॥ ইত্যাদি। 
মিদ্ধির এই প্রতিক্রিয়াশীলরূপ ভগবানের যতখানি অপ্রিয়, শয়তানের 
ততখানি প্রিয় হয়ে দ্ীভাল | অনেক সময় এই সব নাটকের ভাডরাও আসত 
লম্বা কানওয়াল! গাধার মুখোশ ও পোষাক পরে। তারা নান! রকম 
নৃতাগীত করত, মদ খেত, পাশা খেলত, হৈ-হুল্লোড় করত । ফলে চার্চের 
পপিতারা” একদিন যেমন বেত্র-হস্তে রোমান অভিনেতাদের শাসন 
করেছিলেন, তেমনিই আবার একদিন আপন গৃহের জঞ্জাল অপসারণে 
লাগলেন । এরি মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান ও উৎসাহী চার্চপিতা এই সব “ফিস্টস্‌ 
অবৃ ফুলুস্” ভিন্নপথে পরিচালিত করে নবরূপ দ্বিলেন। তা হুল মিদ্ট্রির 
সংশোধিত রূপ অর্থাৎ মিরাকৃল্‌ নাটক | এই জঙ্কই মিরাকৃল্‌ নাটকের মধ্যে 
অনেক জনপ্রিয় ও বাস্তবান্থগ উপকরণ দেখ! যায়। কিস্তু এ ধরনের নাটক 
ক্রমশঃই চার্চ-প্রাঙ্গণ থেকে দূরে সবে আসতে লাগল, কারণ উচ্চশ্রেণীর 
পুরোছিতর! এর প্রবল জনপ্রিয়ত1 ও জীবন বিশ্লেষণ ক্ষমতায় চকিত হয়ে 
উঠেছিলেন । তাছাড়! নাটকের এই বিস্তৃত রূপকে বজায় রাখতে হলে 
অন্ততঃ কিছু সংখ্যক পুরোহিতকে চার্চের ভজন, পৃজন, আতাধন! ত্যাগ করে 


৩১৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পেশাদারী অভিনেতা হয়ে উঠতে হয়| অতএব পুনর্ধার নাট্যাভিনয় ধর্ম- 

ংঘের অধিকারের বাইরে চলে এল--এবং চিরদিনের মতই চলে এল। 
মিষ্টি নাটক এর পরের পর্যায়ে জনসাধারণ অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
ও পৌঁরপিতাদের পরিচালনায় চলতে লাগল । তখন এর মধ্যে বাইবেলের 
কাহিনী, সাধু-সন্তদের জীবন, শয়তানের ছলাকলার সঙ্গে গাধা ও তাড়- 
চরিত্রের কৌতুকও পুনরাঁবিভূত হল । 

মধ্যযুগের নাটক যখন নামতঃ চার্চের অধীনে থাকলেও কার্যতঃ জন- 
মনোরঞ্জনের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল সেই সময়কার ইতালি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রা 
প্রভৃতি দেশের অভিনয় প্রচেষ্টার কিছু কিছু লিখিত বিবরণ ও অঙ্কিত চিত্র 
আমর! পাই--এই থেকেই বিভিন্ন স্থানে মিস্ট্রি ও মিরাকৃল্‌ নাটকের মঞ্চ- 
কৌশল ও অভিনয়-পন্ধতি কেমন ছিল আমন! তা জানতে পারি। 

“জন্যা ফুকে” (068০ 5০5৭560 অঙ্কিত ১৫শ শতকের মিরাকৃল্‌ মঞ্চের 
একটি নকশ!| পাওয়! যায়। এতে ছু'টি জিনিস ছিল লক্ষণীয় । এক- হাতে 
ছড়ি নিয়ে প্রম্পটার মঞ্চেই অভিনয় কালে ঘুপ্বছে। আর দ্বিতীয়__এই 
সময়কার মঞ্চ পরবর্তী শতক অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মঞ্চের তুলনায় অনেক 
বাছুল্য বঞ্জিত ও অনাভম্বর রূপে দেখা যায়। ওতে কেবল নরক মুখের 
সেটটাই ছিল অস্কিত ও মুসজ্জিত। এ ছাড়া নাটকের ছোট ছোট ঘটনার 
অভিনয় স্থান ছিল সারি সারি ক্ষুদ্রাকৃতি কাঠ ও ক্যান্ভালে তৈরী খুপডিগুলি। 
এই খুপড়িগুলির সম্মুখে থাকত উচ্চ গোলাকৃতি অনাবৃত বড় মঞ্চ এটাই ছিল 
প্রকত অভিনয় স্থান (/১০৫)৪ ৪16৪) | 

মিরাকৃল নাটকের প্রধান ঘটনাই হুত সম্তদের জীবনী এবং তাদের অশেষ 
দুঃখ ভোগের দৃশ্যাবলী। জশ্যা ফুকেরই অন্কিত একটি চিত্রে আছে “সন্ত 
আপোল্লোনিয়ার” (5৮ /০119915) আত্বোৎসর্গের একটি নৃশ্ | এখানে 
আপোল্লোনিয়ার সুন্দর দস্তরাজি একটি একটি করে টেনে তুলে ফেলা হচ্ছিল 
এবং তারপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। দর্শকরা এই সব নাটকের 
প্রতিটি ঘটনা ও চন্রিত্রই জানত তাই তারা! ব্যগ্রভাবে এর পূর্ণ প্রতিরূপ 
কামন| করত। সুতরাং এই অত্যাচারের দৃশ্য এতই নিখুত ছিল যে বর্তমান 
কালের ম্চও তার কাছে হার মেনে যায়। 

ফ্রান্সে ঘোড়শ শতকে (১৫৪৭ খ্রীঃ) অভিনীত পভ্যালেনসিয়েনেজ, 
প্যাশন প্লেশ ড81550161969 7988191) [18)) নামে একটি নাটকের নিদর্শন 


মধাযুগ ৩১৯ 


পাওয়া যায়। এই নাটকে বণিত প্রয়োগ পদ্ধতি থেকেই আমর! সেকালের 
সুসজ্জিত মঞ্চ সম্পর্কে একটি স্পট ধারণ! করে নিতে পারি। এর অঞ্চ 
পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় যে এ সময়কার অশিক্ষিত দর্শকর] নাটকে 
উল্লিখিত স্থানের হুবহু নকল চাইত। লিটাঞ্জি যুগের সাংকেতিক পদ্ধতিতে 
কিংব! কোন ইঙ্গিতে তার! আর তৃপ্ত হত না। বিশেষ করে তারা স্বর্গ ও 
নরকের অলৌকিক দৃশ্যাবলীর পূর্ণ প্রতিক্ূপ চাইত। এর মধ্যে তাদের 
সর্বাধিক অনুরাগ আবার ছিল নরকের প্রতি । তাদের অতি প্রিয় কৌতুক 
ও কৌতূহলের বিষয় ছিল এটি। তার! উদৃগ্রীব হয়ে দেখত, নরক থেকে 
শয়তান ও তার সঙ্গীসাথীর! বেরিয়ে আসছে। প্রচুর ধোয়া ও আগুন 
মঞ্চকে ছেয়ে ফেলত, আর তারি মাঝে শয়তানের দল পাগীদের পশ্চাদ্ধাবন 
করে ধরে ফেলত । মধ্যযুগের এই অভিনয়ে বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতার! 
সকলেই প্রায় শয়তানের দলভুক্ত হয়ে অভিনয় করতেন। 

মঞ্চ এবং নাটকের এই যে বিষয় ও আজিক পরিবর্তন এ কোন প্রকার 
সুনির্দিষ্ট সন তারিখ ধরে হয়নি। কারো! পক্ষেই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব 
নয় যে কবে থেকে লিটার্জিকান্‌ নাটক পটপরিবর্তন করে মিদ্ট্রি বা মিরাকৃল্‌ 
নাটক হয়ে দাড়াল অথব! ধর্মীয় নাটকের মধ্যে খেলো হাস্ম কৌতুক এসে 
মিশ্রিত হুল, তবে এ এ্রতিহাসিক সত্য আমরা স্বীকার করে নিতে পারি ষে 
মধ্যযুগের নাটক একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের রূপ নিয়ে 
দর্শকদের মনোরপ্রন করেছিল। কারণ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে নাটককে 
চার্চের অধীনে রাখা বা না রাখ! নিয়ে বার বার মতুবিরোধ দেখা দিয়েছে। 
তবুও একথা বলা চলে যে চতুর্দশ শতক থেকেই নাটক চার্চের হাত থেকে 
বাজারের ছাউনিতে অর্থাৎ ক্যাথিড্রালের হাত থেকে বাস্তববৃদ্ধি সম্পন্ন 
জনসাধারণের হাতে এসে পড়ে । 

ভ্যালেনসিয়েনেজ, পাশন প্লের মঞ্চ পরিকল্পনায় আমর! দেখি যে মূল মধং 
এলাকাটি যথেষ্ট বিস্তৃত আকারের হত। মঞ্চের দুই কিনারায় অর্থাৎ 
দর্শকের বাম দিকে থাকত বর্গ ও দক্ষিণ দিকে থাকত নরক আর মাঝখানটা 
হত পৃথিবী । এই পৃথিবীর এলাকায় পরপর হয়তো] সাজানো! থাকত মন্দির, 
প্রাসাদ, গৃহ, নগর-প্রবেশপথ, প্রাসাদের উচ্চনীর্য, দেববেদী, দুর্গচূড়া, 
বন্দীশালা, অসিচালন ক্ষেত্র, সমুদ্রের বুকে জাহাজ ইত্যাদি-_মঞ্চের এই 
খসডাটি থেকেই বোঝা যায় যে অভিনয় কতথানি বিরাট এলাকা জুড়ে হত। 


৩২৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সেট নাটকের বিভিন্ন স্থান মিশে ও পরিবেশ রচন! 
করত বটে, তবে প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হত মঞ্চের *্নিম্-মধ্য ভাগ” (0০0 
88৪৩ ০7০০) দর্শকদের সম্মুখবতাঁ এই অংশে এগিয়ে এসেই অভিনেতা ব!| 





ভ্যালেনসিয়ার মিস্ট্রি নাটকের মঞ্চ--১৫৪৭ শ্রীঃ। 
স্বর্গ £ জেরুজালেম £ বিশপগৃহ : সমুদ্র £ নরক। 


প্রধান অংশগুলি অভিনয় করতেন) মঞ্চের একট! কক্ষে অভিনয় করে অন্ত 
কক্ষে যেতে হলে অভিনেতাদের এই খোল! জায়গা পার হয়েই যেতে হুত। 
ভাদের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের বিভিন্ন কক্ষের আকর্ষণী শক্তিও 
পরিবত্তিত হত। 

কিন্তু এর প্রত্যেকগুনি কক্ষই (5561929) যে তারা একই দিনে ব্যবহার 
করতেন তা নয়। কোন উৎসব উপলক্ষে হয়তো! প্যাশান প্লে-ই পঁচিশ দফায় 
অভিনীত হুত। তিন, চারটা ঘটন| ৰা দ্ৃশ্ত নিয়ে এক একটি অনুষ্ঠান সূচী 
তৈরী হত। তারপর এক একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের অভিনয় প্রদর্শন হতে 
খাকত। এই ভাবে হুয়তো প্রথম দিনে দেখানো হুত মেরীর পিতামাতার 
গল্প। চতুর্থ দিনে যীন্তর জন্ম ; মেষপালকদের পৃজ1 এবং তিনজন জ্ঞানীর 
আবির্ভাব দেখানো হত। দশম দিনে হত মেরী ম্যাগব্ডালিন্কে ধর্মান্তরিত 
কর! এবং পাহাড়ে দশবিধ ধর্মোপদেশ (151) (4973090810017)6209), অহ্টাদদশ 
দিনে হত শেষ ঠৈশভোজ (1:85 9819067) এবং কুঙ্জবনের দৃশ্য (0:০810 
8০6১৪) এইভাবেই দৃশ্টুগুলি সাজানে! হত। 

বাইবেলের বিশেষ বিশেষ কাহিনীগুলি এবং তার ষ্ঠাবলী বেছে নেওয়! 


মধাবুগ ৩২১ 


তাকে সামজস্পূর্ণভাবে সাজানো! ইত্যাদি থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় 
যে অনুষ্ঠান কর্তাদের শ্রীহ্টীয় সুসমাচারের প্রতি আন্ৃগতা যতখানি ছিল তার 
চাইতে বেশি ছিল দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা । এই জন্যই নরক গহ্বরটি 
হত সবচাইতে আড়ম্বরপূর্ণ এবং জনপ্রিয় । নরকের এই প্রাধান্য এসেছিল 
মিরাকৃদ্‌ নাটক থেকে । মিরাকৃল্‌ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় যে সাধু- 
সম্তদের যারা অত্যাচারকারী শক্র তাদের পরিশেষে অত্ি-অবশ্থযই নরকে 
ধরে নিয়ে যাওয়া হত। কারণ বাত্তভব জীবনে যাই ঘটুক না কেন দৈবশক্কির 
কাছে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় ছিল অবশ্যন্তাবী। 

এই ধরনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা থেকে বোঝা! যায় যে এতে নগর 
প্রধানদের সক্রিয় এবং আঘধিক সর্ধপ্রকার সহাক্সতাই থাকত। এতে 
প্রধানতঃ ১৩ জন পরিদর্শক ও পরিচালকের একটি সংস্থ। থাকত---তারাই 
প্রাথমিক কাজগুলি চালাতেন । তিনজন থাকতেন বই বাচ্ছাই করে বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে “ভূমিকা” ভাগ করে দেওয়ার জন্ম। একজন থাকতেন মঞ্চ 
পরিচালক, আর একজন ছিলেন দৃশ্টাপরিকল্পক বা "মিজ.অ-স্েন্” (2186- 
€73-৪06)€) এছাড়া সঙ্গীতাংশ পরিচালনা! করতেন আর একজন বিশেষজ্ঞ । 
যন্ত্র পরিচালন ও দৃশ্ঠমায়া সৃষ্টির জন্যও একজন বিশেষজ্ঞ থাকতেন 
এদের সহায়ক কলাকুশলীর সংখ্যাও কম ছিল ন1। এতেই বোঝা যায় 
নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ কোনে! বলিষ্ঠ কীরতি ন! রেখে গেলেও মঞ্চ 
পরিকল্পনা ও দৃশ্যরচনার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ছিল একাগ্র এবং এক্ষেত্রে 
তাদের সৃষ্টিও হয়ে উঠেছে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত ও ল্মরণযোগ্য। 

অপর একজন পরিদর্শকের অধীনে ৩৮ জন অভিনেতা থাকতেন । এক 
একজন অভিনেতা ২৫ দফা অভিনয়ের মধ্যে বহুবার করেই ঘুরে ফিরে 
আসতেন, বহু চরিত্রেই অবতীর্ণ হতেন। তা ছাড় বহু ছোট ছোট চরিত্রের 
অভিনেতা এবং শিপ অভিনেতাও থাকত । অভিনেতাদের অত্যন্ত কঠিন 
নিয়মানুবতিতা মানতে হত। রিহার্গালে দেরি করা বা! অভিনয়কালে 
মগ্তপান বা পরিচালককে অমান্য কর! ইত্যাদি সকল অপরাধেই শাস্তি দেওয়] 
হত। অভিনেতাদের আধিক প্রাপ্য পরিচালকরাই ঠিক করতেন । অনেক 
সময় তাদের অনেক বিপদের এমনকি জীবনের ঝু*কি নিয়েও অভিনয় করতে 
হত। যেমন জুডালের ফাসি ব1 যীস্ত শ্রীষকে ভ্েশবিদ্ধ করার সময় 


দর্শকর! এতই বাজ্তবানরাগী হয়ে উঠত যে বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় 
২১ 


৩২২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছিল না। এই সবনাট্যাভিনয়ে মঞ্চের উপর ছড়ি হাতে একজন প্রম্পটারকে 
দেখা েত। এর কারণ নাটকেন্র লিখিত স্ক্রিপ্ট, একখানাই মাত্র থাকত 
এবং অভিনেতাদের একাদিক্রেমে বহু চরিতে অতিনয় করতে হত। সুতরাং 
প্রম্পটার প্রথ| আপন প্রয়োজনেই দেখা দিল। 

ভ্যালেনদিয়েনেজ, প্যাশন প্লের রঙ্গমূঞ্চের বিবরণে দেখা যায় যে, এখানে 
স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট দর্শকের বসবার জন্ম আন এবং তার উপরে চন্ত্রাতপের 
আচ্ছাদন দেওয়। হত। কিন্তু সাধারণ দর্শক মঞ্চকে দেখা যায় এমন জায়গায় 
দাড়ান ছাড়া অন্য কোন সুবন্দোবস্তের অধিকারী ছিল না। 

ভ্যালেনসিয়ার অভিনয় যতই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল ততই (সেখানে 
অত্যাশ্চর্য যান্ত্রিক ক্রিয়। কলাপ এসে যুক্ত হতে লাগল। মঞ্চে স্বর্গ ও নরকের 
দৃশ্য এমন রহত্যময় করে তোল! হত যে তাকে অলৌকিক দৈব ঘটনাই মনে 
হত। জাছুকৌশলে যেন চরিত্র মঞ্চে আসত এবং অদৃষ্য হয়ে যেত। 
শয়তানের অনুচররা যে কি করে ড্রাগনের পিঠে নরক ভের্দ করে আসত কেউ 
তা বুঝতে পারত না। দর্শকদের চোখের সমক্ষেই হয়তো! জল মদে পরিণত 
হয়ে যেত এবং দর্শকরা সেই মদ আস্বাদন করতে উদৃত্ীব হয়ে উঠত। 
কিংব! পাঁচটি রুটির টুকরো বা ছৃ'টে। মাছ মঞ্চের উপরেই হঠাৎ এত অধিক 
সংখ্যক হয়ে উঠত যে তা দিয়ে তখন হাজার লোককে ভোজ দেওয়া! চলত। 
শয়তানর] হয়তো! মঞ্চের উপরেই বিভিন্ন রূপ ধারণ করত। আবার নরকের 

ংশোধনাগারে দেখা যেত অগ্নিকুণ্ড, ফুটন্ত তেলের কড়াই, কামান বা 

পাপীদের বেঁধে চাবকানোর জন্য ঘুরস্ত চাকা । আবার কোথাও কোথাও 
নরকের মুখট! এমন ভাবেই তৈরী হুত যে সে তার ভয়াবহ চোয়ালট। 
গ্রকৃতপক্ষেই খুলত এবং বন্ধ করত। মধ্যযুগের মঞ্চ এবং অভিনয় দৃষ্যাবলীর 
অনেক অঞ্কিত চিত্র পাওয়া! যায়; তার মধো বহুপ্রকার পশ্চাৎপট, নানান 
গুপিং এবং ঝালর, পর্দা! ব| প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী রয়েছে--এগুলি সবসময়ে 
যে মঞ্চের অন্ুরূপই হত ত1 নয় অনেক সময়ই শিল্পীর কলিত আতিশয্য 
থাকত। 

অচিরকাল মধ্যেই এই সমস্ত প্যাশান নাটক ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে 
আসতে লাগল । মঞ্চে এই লমন্ত অত্যাশ্চর্ঘ ঘটনা সূড্ির প্রশ্নাস নিঃসন্দেছে 
আত্িক উদ্নয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না । এরপরে নাটক আবার আর 
এক পরিবর্তনের মুখে এসে পড়ল এবং তারি ফলে ফরাসী দেশে এক 


মধ্যবুগ ৩২৬ 


শতাব্দীর মধ্যে কর্ণেয়, ও রাসিনের লিখিত রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলি রাজসভার 
সংরক্ষিত মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল । শহুরে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর] এই প্যাশান 
নাটকগুলি পরিচালনার ভার নিয়েছিল তারাই ছিল পরবর্তাকালের পেশাদারী 
অভিনেতৃসংঘের পথ প্রদর্শক । 

প্যারিস্‌ ও: অন্থান্ত বড় বড় নগরগুলিতে “ফিস্টস্‌ অব্‌ ফুল্‌স্‌” ইত্যাদির 
অনুরূপ ধারাটি প্রহসন (৪:০৪) হিসেবে চলে আপসছিল। কোন কোন 
সময়ে তাদের বিদ্রপবাণ চার্চকে তিজ্ভাবে বিদ্ধ করত । আবার অনেক 
সময় এদের তীক্ষ সমালোচন! অনেক সামাজিক অন্যায় আচরণেরও বাধা 
স্বরূপ হয়ে উঠত। এগুপিই ছিল উত্তরকালের ফরাসী প্ভাল্গার কমেডি” 
(৬418৪: 92760) এবং ইতালীয় “কম্মেদিয়! দেল্‌ আর্তের” (00127096019 
361) 47৮) প্রাথমিক অসংস্কৃত সংস্করণ । এই প্রহসনের গতি ধারাই ছিল 
মলিয়েরের দীপ্ত প্রতিভার পন্চাদৃভূমি। 

এই সমস্ত গাধ! ভাড় ও বোকার কাহিনী পঞ্$্দশ শতকে এসে সাহিত্যের 
অস্তভু-ক্ত হয়ে প্রকৃত কমেডির রূপ ধারণ করেষ্টিল। ১৪৭০ ত্র: নাট্যকার 
“মেস, পিয়েরু পালার” (51905 71606 3811)6110) আবির্ভাব হয়, 
ইনিই ছিলেন মধ্যযুগের ফার্স-কমেডির (87৩ ০০8৭১) প্রধান হোত] । 
পাৎল রচিত নাটকের একটি বহু প্রচারিত ছোট্ট উদাহরণ রয়েছে 
তা হুল চোরের উপর বাটপাড়ির গল্প । এক কাপড়ের ব্যবসায়ী এক 
রাখাল বালকের নামে ভেড়া চুরির মামলা করেছে। রাখাল পরামর্শের 
জন্য গেল এক কুটবুদ্ধি উকিলের কাছে £ উকিল তাকে শিখিয়ে দিল যে, 
বিচারালয়ে তাকে যে প্রশ্নই জিজ্ঞেস কর! হবে সে যেন শুধু তার একটি 
মাত্রই উত্তর দেয়, ত1 হল “ব্যা”। রাখালের এই অনর্গল “ব্যা ব্যা' ধ্বনিতে 
কাপড় বাবসায়ী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং আদালতও তাকে বৃদ্ধিহান ভেবে 
ছেড়ে দিল। এরপত্র উকিল যখন তার দর্শনীর টাকা চাইল তখনও সেই 
রাখাল বালকটি “ব্যা-ব্যা'ই করতে লাগল। উকিল তখন নিজের চালেই 
পরাস্ত হয়ে বিমর্ষচিত্তে বেরিয়ে এল। 

পরবর্তী নাট্যকার প্গ্রেগয়ার* (0110801£ )। তিনি ষোড়শ শতকে 
রাজনৈতিক প্রহসন লিখে খ্যাতি অর্জন করেন | তার রচিত “বোকাদের 
রাজকুমার” (1195 £717০৩ ০৫0০০18 ) নাটকে মহামান্য পোপের উপরেই 
প্রধান আঘাত করা হয়েছিল । 


২৪ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


মধ্যযুগের নাটকে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যতদিন অন্ষুনন ছিল ততদিন বিষয়বন্তার় 
পবিত্রতা ও মঞ্চের সরলতা ও অটুট ছিল । নাটক যতই জনগণের মলোরঞ্জন- 
কামী ও বাস্ভবপন্থী হয়ে উঠতে লাগল ততই তারমধ্যে লৌকিক ধারা ও 
অপবিভ্রতার মিশ্র ঘটল, মঞ্চেরও জটিলতা এবং কলাকৌশল তেমনি বেড়ে 
যেতে লাগল । 


॥ ওয়াগন্‌ ম্চ ॥ 





পেজ-্ট ওয়াগন্‌। 


গ্রেট-ব্রিটেনে মধ্যযুগের নাট্যধারা ফ্রাঙ্গের মতই চার্চের অধীনে 
“লিটাঞ্জিকাল্‌ নাটকের অভিনয় দিয়ে আরভ হয়, এবং তারপরে যথান্নীতি 
মিস্টি, মিরাকৃল্‌ ও মরযালিটির পথেই বিবতিত হতে থাকে । কিন্তু পর্বত 
অধ্যায়ে ব্রিটিশ নাটক 'যখন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির হাতে এসে পড়ল 
তখন ভার মঞ্চপ্রয়োগ-পদ্ধতির মাঝে এক সম্পূর্ণ নুতন জাঙ্গিকের, এক 
মবরূপায়ণ প্রচেষ্টার আবির্ভাব ঘটল। এখানেও ন্বাটক যখম ছ্ার্চের 
আওতার বাইরে এল তখন তা ল্যাটিন ভাষার খোলশন ত্যাগ বরে 


মধ্াযুগ ৩২ 
মা্ৃভাষায় রূপ পেল। ধাঁরে ধীরে চতুর্দশ থেকে যোড়শ শতকের মধ্ো 
মাতৃভাষায় রচিত ব্যবঙ্গায়ীদের উদ্যোগে অভিনীত নাটক দেশের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল । শেষের দিকে অনুষ্ঠটানগুলির সঙ্গে চার্চের আর 
কোন সম্পর্কই রইল না। নাটক ব্যবসায়ীদের হাতে এসে পড়ার পরে 
মঞ্চের উপযুক্ত ধারার সন্ধানে ব্রিটেনে বহুরকম্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলল-_ 
এবং সর্বশেষে “প্যারাম্থুলেটারের” মত একপ্রকার ঠেলাগাড়ির ব্যবহারই 
মঞ্চ হিসেবে সর্বত্র কার্ধকরী হল। এই পদ্ধতিতে ঠেলাগাড়ি বা "ওয়াগনের” 
( $/৪2০7) ) উপর সজ্জিত মঞ্চেই অভিনয় হত। এতে মস্তবড় একটা লম্বা 
মঞ্চে পরপর কতকগুলি সেট তৈরী করার খাপদ্থাড়া প্রথাটা আর রইল ন]। 
এক একটা ওয়াগনের উপর এক একটা আলাদ। সেট হওয়ায় তার চিত্র মুল্য 
অনেক বেড়ে যেত। এতে বহুসংখ্যক দর্শক একই সময়ে নাট্যাভিনয় 
দেখতে পেত, কারণ এক এক সময়ে এক এক্টি সুসজ্জিত দৃশ্ট নিয়ে এক 
একটি ওয়াগন্‌ পরপর নগরের এক এক জার়্গায় আঙদত এবং সেখানে 
ভিন্ন ভিক্ন দর্শকদলের কাছে অভিনয় দেখাত। কার্ধতঃ দেখা যেত যে, 
যে সমস্ত নগরপ্রধানরা! এই সঞ্চরণনীল দৃশ্য তহুখিলে মুক্ত হন্তে দান করতেন 
তাদেরি গবাক্ষ সম্মুখে ওয়াগন্-যঞ্ধ বিশেষভাবে দশড়িয়ে অভিনয় দেখাত । 

“আর্চবিশপ রজার্সের” (4১:0)018179 £২০8৬7৪) বিবরণ থেকে পাওয়া 
যায় যে প্রত্যেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি সুসজ্জিত দৃষ্ঠাবলীসহ 
ওয়াগন্‌ থাকত। এই দৃশ্যাবলী-সহ্জিত সঞ্চরণণীল ওয়াগন্গুলির দু"ট 

ংশ থাকত। প্রথম অংশ বা উপরি অংশে থাকত'অভিনয়যোগা সঙ্জিত 
প্লাটফর্ষ আর তার নিয়ে দ্বিতীয় অংশে থাকত চারদিক আর্ত একটি কক্ষ। 
এই দোতল! ওয়াগন্টি চারটি চাকার উপর স্থাপিত হুত। নীচের কক্ষটি 
ছিল অভিনেতাদের সাজঘর, সেখানে ঢুকে তারা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ 
পাণ্টাত এবং উপরতলায় উঠে এসে অভিনয় দেখাত। উপরতলার 
চারদিক ঘিরে মৃশ্ঠসঙ্জার সামান্য উপকরণ ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য 
আচ্ছাদন ধাকত না। তা] ছাড়া ওয়াগন্টি দোতল] হওয়ায় অভিনয় প্রাট- 
ফর্মটির প্নেউ উচ্চতাঁও ছিল- সুতরাং চারপাশে ঘিরে দাড়ান দর্শকর! 
ভালভাবে দেখতে ও শুনতে পেত। অভিনয়ের জন্ত বিচিত্র পোষাক 
পরিহিত, ঘজ্জিত শোভাযাত্র! আরস্ত হত “আযাবির” (১১০৩) প্রবেশ 
পথ থেকে। পেখানে ওঘাগন্-মঞ্চে প্রথম অভিনয় অনৃঠিত হত। এই 


৩২৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অভিনয় শেষ হলে শোভাযাত্রাসহ প্রথম ওয়াগন্‌ মেয়রের বাড়ির দিকে 
এগিয়ে চলত- এবং তার বাড়ির সামনে গড়িয়ে দ্বিতীয় অভিনয় হত, 
এরপরে প্রথম ওয়াগন্টি প্রধান প্রধান সভক ধরে বিভিন্ন নগরপ্রধানদের গৃহ 
সম্মুখে থেমে অভিনয় করত, এইভাবেই তাদের নগর পরিক্রমা শেষ হত। 
প্রথম ওয়াগন্টি মেয়রের বাড়ি ত্যাগ করে এগিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে 
সেখানে এসে দীড়াত দ্বিতীয় ওয়াগন্টি এবং তারপরে দ্বিতীয় ওয়াগনের 
স্থান গ্রহণ করত তৃতীয় ওয়াগন্‌। এইভাবে সব ওয়াগন্গুলিই প্রধান 
সডকগুলি ধরে পুরে! নগরটি পরিক্রমা করত এবং নগরের কতকগুলি বিশেষ 
স্থানে দাঁড়িয়ে পর পর অভিনয় দেখাত | ফলে নগরের প্রত্যেকেই অভিনয় 
দেখতে পেত এবং একই সময়ে প্রত্োক রাস্তার লোকই শোভাযাত্রার 
দৃশ্তাবলী সম্বলিত এক একটি মঞ্চ দেখে আনন্দ পেত। এইভাবে একই 
সময়ে শহরসুদ্ধ লোক নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখত এবং একই রাস্তায় 
দাড়িয়ে তার] পুরে! নাটকটাই উপভোগ করত। এক একদিনের জন্য 
নির্দিষ্ট মঞ্চাবলীতে সেদিনের নাটক অভিনীত হত, এইভাবে কয়েকদিন 
ধরে অনুষ্ঠান সূচী চলত | সর্বকালেই আমর] লক্ষ্য করে এসেছি যে ধর্মকে 
কেন্দ্র করে সুসঙ্জিত শোভাযাত্রার অন্তর্ভূক্ত নৃতায, গীত ও অভিনয়কে 
অবলম্বন করেই ক্রমান্বয়ে রঙ্গালয় ও স্থায়ী মঞ্চের আবির্ভাব ঘটেছে, মধ্য- 
ুগেক্র ইউরোপেও আমর!1 তার কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাইনি । 

কোন কোন দলে, নাটকের অঙ্কটি ঘদি বড় হত তা হলে একই দৃশ্টোর 
সজ্জিত ছৃ'টি ওয়াগন্‌ হয়তো! একই সঙ্গে শোভাযাত্রায় আসতে দেখ! যেত। 
অতিনেতারা বিশেষ উৎসাহিত বা উত্তেজিত হয়ে উঠলে তারা ওই 
ওয়াগন্‌ মঞ্চ থেকে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেই ত! প্রকাশ করতেন। 
আর অভিনয়ে ধীরা ঘোডসওয়ার হতেন তারা ওয়াগনে উঠতেন না 
শোভাধাত্রার পাশে পাশেই ঘোড়ায় চেপে অভিনয় করে চলতেন। 

এই শোভাযাত্রার এক একটি ঘটনা! সম্বলিত দৃশ্যাবলী বা অঙ্ক 
পরিচালনার ভার থাকত এক একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (05818) উপর । 
শোভাধাত্রায় বেরোবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব গাড়ি থাকত আর 
থাকত পোষাক পরিচ্ছদ এবং উপযুক্ত মঞ্চোপকরণ | এই সমস্ত নাটকের 
অভ্তিনেতারাও হতেন শিক্ষিত এবং পেশাদারী। ব্যবসায়ীর তাদের অর্থ 
বায় করে আনাতেন--ফলে অভিনয়ের উৎকর্ষও বেড়ে গিয়েছিল । স্বভাবতঃই 


মধ্যযুগ ৩২৭ 


এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত; যে কাদের সংঘ অভিনয়ে 
এবং দৃষ্ঠাবলীতে সর্বোৎকৃষ্ট হতে পারে । পোষাক পরিচ্ছদও অনেক সময় 
মূল্যবান ও রাজকীয় হত-এই সমস্ত দলের নানারকম পল্তর মুখোশ, 
পরীদের পাখা এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামও থাকত। এই ওয়াগন্‌ ও পোষাকগুলি 
বছরের পর বছর এক “কর্পাস্‌ ক্রিভির” (0:0£249 07158) উৎসব থেকে 
অন্য উৎসব পর্যস্ত যত্র সহকারে রাখ! হত। এর খরচ চালান হত বাবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের উপর শোভাযাত্রার অর্থ হিসাবে টাদ। ধার্য করে, 
এছাড়! সাধারণ নাগরিকদের সাহাযাও থাকত। এই নাট্যাভিনয় ও 
শোভাযাত্র! প্রায়ই সুরু হত ভোর পাঁচটার লময় যাতে নগরের সকল 
রাস্তাগুলিই ঘুরে আসবার সময় পাওয়া যায়। 

এই সব নাটকের ঘটনাবলী কিছু ন! কিছু প্রতিবছরই পরিবর্তিত হত। 
হয়তো ছ'টে! ঘটনা যোগ করে একই ঘটনার অস্তীষুক্ত কর! হত। আবার 
হয়তে| অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের যোগদানকল্পে একই ঘটনাকে ভেঙ্গে অন 
ঘটনার ও দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি কর হত। ফরাসীদের চাইতে ইংরাজদের নাটকে 
ঘটনার বিস্তৃতি অনেক বেশি । তারা প্রথম সৃষ্টি থেকে শেষ বিচারের দিন 
পর্যস্ত সমস্তগুলি ঘটনাই ব্ূপায়িত করত। বিভিষ্্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
তারা তাদের যোগ্য ঘটনাবলীই বেছে দ্িত। যেমন যার! জাহাজ তৈরীর 
প্রতিষ্ঠান তাঁদের দেওয়! হত “নোয়ার জাহাজ” তৈরী করতে, নাপিতদের 
দেওয়| হত যীন্তকে *ব্যাপটাইজ.* করতে, মগ্য ব্যবসায়ীদের দেওয়া হত 
জলকে মহ্যে পরিবতিত করার দৃশ্ঠা অভিনয় করতে আর কুটি তৈরীর 
ব্যবসায়ীদের দেওয়৷ হত “শেষভোজের” দৃশ্য পরিচালনার ভার। এর ফলে 
ৃষ্ঠুগুলি সবই প্রায় সুরচিত হত। তবে একথা সত্যি যে উৎসবকালে 
সবমিলিয়ে হয়তো। ৪০1৪৮ বা ততোধিক দৃশ্ঠাবলী রচিত হুতঃ তাতে সকল 
সংঘই তাদের পেশ! অনুযায়ী উপযুক্ত দৃশ্য রচনার সুযোগ পেত না। যেমন 
যার! চামড়ার ব্যবসায়ী তাদের হয়তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভুলোক, 
ছ্যুলোক, শয়তান, দেবদূত এবং সর্বজীব সৃষ্ির দৃশ্য পরিচালনার ভার নিতে 
হত, আর যারা ব্যাপারী ভার! হয়তে। রাজ! ফারাওর সভায় মোজেসের 
লাঁঠিকে সাপ করার দৃশ্ঠভার গ্রহণ করত | এই ভাবেই বাইবেল অবলম্বনে 
নাটক এবং তার দৃশ্ঠাবলী রচিত হত। 

এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় আমর! স্বতঃপ্রবৃত নিষ্ঠা ও 


৩২৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


একান্ত আন্তরিকতার পরিচয় পাই। যদিও শেকৃসপীয়র মহাশয় তান “এ 
মিডসামার্‌ নাইটস্‌ ডিম” (4১ 2401480030)67 ইৈ181005 1015800) নাটকে 
এই সব কারিগরদের অভিনয় প্রচেষ্টাকে ঠাট্ট। বিদ্রপ করেছেন, কিন্ত তিনি 
ষয়ংও এদের কাছে তার খণ একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন না। 

এই সব মিস্টি মিরাকৃলে শুধু ভক্তি ও নিষ্ঠার গভীরতাই যে ছিল তা নয় 
তার সঙ্গে ছিল হাসি, তামাশা, ঠাট্ট!, বিজ্রপ ইত্যাদি লঘুরসের মিশ্রণ । 
এখানে এসেই সাধারণ দর্শক অবকাশের নিঃশ্বাস ফেলতে পারত। যেমন 
ছিল “মহাপ্লাবনে নোয়ার জাহাজের” একটা ঘৃষ্যঠে একেবারে খ্রাম্য চাষান্ভুষার 
সুখের মন্তরা- নোয়ার জাহাজ তৈরী কর! ছয়ে গেছে, সে তার স্ত্রীকে 
ডেকে বলল-_ছ্েলেমেয়েকে নিয়ে জিনিস পত্র বেঁধে জাহাজে উঠে পড়তে । 
নোয়ার স্ত্রী তখন উত্তর করল--“দূর মিন্সে ? তুই গিয়ে এখন ঘুমিয়ে থাক, 
আমি যাচ্ছি না1” নোয়! ঘতই সাধাসাধি এবং আক্ষেপোক্তি করতে লাগল 
-নোয়ার পত্রী নাক ঝাম্টা দিয়ে ততই বলতে লাগল--“তোমার সাহসটা 
কি- আমায় নেও তে| দেখি, আমি আমার গপ.পিনীদের ফেলে গেলুম আর 
কি? সারা পথ কি আমি মুখ বুজে বসে থাকব? আহা! আমার গপ.পিনীরা, 
তার! আমায় কত ভালবাসে গো । তাদের নিয়ে যাও তো দু'টো সুখ-ছুঃখের 
কথা কই। নয়তে! বাপু একাই যাও, যেখানে হয় মনের মত আর একটা 
নোতুন বউ জোগাড় করে নেও গে-_-আঁমি নড়ছি নে” ইত্যাদি 

এখানে এক বয়স্কা, বুদ্ধিহীন। গ্রাম্য নারীর চরিজ কিংবদস্তীর গাভীর্ঘপূর্ণ 
রসের সঙ্গে অদ্ভুত রকম মিশে গেছে। 

মিস্টি ও মিরাকৃল্‌ নাটকের পূর্ষেক্ত প্রকার মঞ্চ ছাড়াও এ যুগের শেষের 
দিকে আর এক শ্রেণীর মঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতি ইউরোপে দেখা দিয়েছিল। 

এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান জনসাধারণের ব্যবস্থাপনায়ই অনুষ্ঠিত হুত। 
এর অভিনয় ক্ষেত্র রচিত হত নগরের কোন সাধারণ ক্ষেত্রের সমগ্র অংশটি 
জুড়েই । এই প্রাঙ্গণের মধাবততা চত্বরটি বাদ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে অনেকগুলি 
কক্ষ রচিত হত এবং তাতে আলাদ! আলাদা স্থান নির্টেশক সেট তৈরী হুত। 
এখানে দর্শক ও অভিনেতার এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে (50811078) 
ঘুরে ঘুরে অভিনয় করত এবং দেখত । 

অনেক সময় ইস্টার নাটক রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণেও হতে দেখা যেত। 
প্রাণের এক প্রান্তে হত বর্গের ঘার অন্য প্রান্তে হত নরকেন্স মুখ আর 


মধ্যযুগ ও২ইউ 


চত্বরের হু'ফিকে ধাকত সারিবদ্ধভাবে অন্যান্য স্টেশনগুলি। দর্শকরা এ 
সব ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরেই অভিনয় দেখত; আবার কোন উঁচু বসবার গ্যালান্ী 
থাকলে সেখানেই বসত এক্ষেত্রে মাঝের চত্বরেই নাটকের বেশিয় ভাগ 
অংশ অভিনীত হত। 

কোন কোন জায়গায় আর এক ধরনের মিস্ট্রি নাটকের মঞ্চ তৈরীর 
উল্লেখ পাওয়! যাযর়। সেখানে মঞ্চগুলি তৈরী হত তিনতল! আঁকাঁরে। 
তিনটি কাহিনী এর তিনটি বন্ত্রারৃত তলায় পর পর অভিনীত হত। এর 
মধ্যে যেটা নীচের তলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হত নরক বা সংশোধনা- 
গার। মাঝের তলাটা হত পৃথিবী সেখানে থাকত পৃথিবীর ঘটনাবলীর 
সেটগুলি । জবচেয়ে উপরের তলাটা! হত স্বর্গ ও বর্গোন্তান। কোন কোন 
ক্ষেত্রে এগুলি আবার নয়তল! পর্যস্তও উচ্চ হড়। সম্ভবতঃ মঞ্চের এই 
পরিকল্পনা এসেছিল স্বর্গ সব উপরে এবং নরক সর্ব নিয়ে এই ধারণা থেকেই। 





অস্থায়ী ভ্রামামাণ মঞ্চ । 


॥ প্রহসন ও বিষ্স্তক ॥ 


মিরাকৃল্‌ ' নাটকের সঙ্গে মানবিক ধারার সংযিশ্রশে অদূরবতী 
এল্গিজাবেখীয় যুগের পদধ্বনি বেজে উঠেছিল। মর্যালিটির পরে এবং খাটি 
ইংক্সেজী কমেডির মাঝে এসেছিল নেয়ার কাহিনীরই সদৃশ ছোট ছোট 
'টনা দিয়ে চিত ফার্স এবং ইন্টারলুড, আমর! হাযলেটের যধ্যে একটি 


৩৩৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ইদ্‌্টারলুড এবং একদল কমেডিয়ানের সাক্ষাৎ পাই। ইন্টারলুডের সংজ্ঞা 
নির্দেশে কর! খুবই কঠিন। অনেক সময় যা খাটি মর্যালিটি তাকেও 
ইন্টারলুড বলা হয়। আবার বৈচিত্রের দিক বিচার করলে যে কোন 
ধরনের ছোট নাটিকাকেই ইন্টারলুভ গোষ্ঠীর মধ্যে ধর! যায়। একদিকে 
যেমন এর বৈশিষ্টোর বিস্তার রয়েছে তেমনি আবার এর সংক্ষিপ্ত এলাকার 
নিজস্ব বিশেষত্বও রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত পাখিব বিষয় নিয়েই 
এই নাটকগুলি রচিত হত। 

জনসাধারণের কর্তৃতাধীনে যখন মিন্ট্রি, মিরাকৃল্‌ বা মর্যালিটি 
নাটকের অভিনয় হত তারি অবকাশে আসত ফার্স ও ইন্টারলুভ, ক্রেমশ: 
এই ইন্টারলুড মধ্যযুগের শেষ ও রেনেক্সীস্‌ যুগের মধ্যবতাঁ সময়ে রঙ্গমঞ্চ 
সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। জার্মানীতে এই শ্রেণীর নাটককে বল! হত 
“ম্যুরেম্বার্গ শ্রোভটাইড. প্লেজ৮ 03016025678 51270০55606 71898) এ 
থেকেই পরবর্তাকালে পহান্স্-সাখ-জ৮ (7808 98০1১8)-এর প্রহসনের সৃষ্টি 
হয়েছে । এই শ্রেণীর রচন! প্্া ওয়ান্ডারিং স্কলার ফম প্যারাভাইস্‌” 
(11)6 ৬1817061175 90)70181 6100 0৪150196--১৫৫০ গ্র:) উদাহরণ স্বরূপ 
ধরা যায়, এর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় বৈপরীতা এবং ব্যঙ্গ বিভ্রপ রয়েছে। 
কাহিনীতে আছে এক বয়স্ক! মহিলার প্রথম স্বামী মারা গেছে-_ আর তার 
তীয় স্বামী তার মনোবেদন] বুঝদ্ধে না বলে তার মনে খুব দুঃখ । এমন 
সময় সেই গ্রামে এক ভ্রামামাণ ছাত্র এল, সে বলল-_সে প্যারিস্‌ থেকে 
এসেছে । বৃদ্ধা ভাবল বুঝি প্প্যারাডাইস্” থেকে এসেছে । তখন তার 
প্রথম স্বামীর জন্য খুব দুঃখ হতে লাগল । সেমরবার সময় কেবল তার 
নীল রং-এর টুপি এবং ঢাকা দেওয়! চাদরটাই নিয়ে গেছে, না জানি কত 
কষ্ট হচ্ছে। ছাত্রটি এই দুর্বলতার সুযোগ চট্‌ু করে ধরে নিল, বলল-_ 
তাই তো ব্বর্গে এখন তার জুতো; জামা, মোজা, সার্ট কিছুই তো! নেই। 
অন্যর! যখন ভোজ খায় সে তখন ভিক্ষা করে। বৃদ্ধা এই গল্পে খুব 
বিচলিত হয়ে পড়ল এবং তার দ্বিতীয় স্বামীর কিছু জাম! ও কাপড়, পয়স]- 
কড়ি, বৌচক] বেঁধে দিয়ে দিল--প্রথম স্বামীকে ত! বর্গে পৌছে দেওয়ার 
জন্য । এরপরে যখন তার দ্বিতীয় স্বামী ফিরে এল এধং সে গদগদ তাবে 
আনন্দ উত্তাসিত চোখে এই কাহিনী ব্যক্ত করল-_ষঞ্চে তা সত্যই মনোহর । 
দ্বিতীয় স্বামী ছাআটির শঠত! বুঝতে পেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বলল” 


মধাযুগ ৩৩১ 


শীগংগির বল কোন্‌ পথে সেই স্বর্গধাত্রী ছাত্রটি গেল। সে ঘোড়ায় চড়ে 
ছুটল, কিন্ত পথের মধ্যে সেই ছাত্রটি কৃষক সেজে ভুল পথের সন্ধান দিয়ে 
তাকে পায়ে হেঁটে পাঠিয়ে ঘোড়াটিও চুরি করল। হতাশ, পরিশ্রান্ত 
দ্বিতীয় স্বামী ঘরে ফিরে এসে বলল,-ঘোড়াটি সে দান করে এসেছে । 
কিন্ত স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সত্য ব্যক্ত করতে বাখ্য হুল তবে তাকে সাবধান 
করে দিয়ে বলল, এসব কথা গ্রামের লোকের! যেন শোনে ন|, ত| হলে তার! 
এদের নিতান্তই বোকা তাববে। স্ত্রীতখন আহ্লাদে মাথা নেড়ে বলল, 
র্গে তার লিনিসপত্র পাঠানোর খবর অনেক আগেই সে গ্রাম সুদ্ধ মানুষের 
কাছে বলে এসেছে এবং স্ত্রী--”তার! সকলেই এত ভাল যে উচ্চৈঃষরে 
হেসে উঠল এবং আমাকে কৌতুক করতে লাগল ।” 

দ্বিতীয় আর একটি গল্প হলপ্গ! হর্স থিফ” (76 [70189১161-- 
১৫৬৩ খ্ঃ)। এটি একটি ঘোড়া চোরের গল্প । একজৰ ঘোড়|! চোরকে তিনজন 
রুষক ফাসি দেবে ঠিক করেছে; তারপর হঠাৎ ভ্ভাদের খেয়াল হল যে-- 
ফাঁসি হলে লোকের ভিড়ে তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট হবে। তখন তারা 
ফসল না৷ ওঠ পর্যস্ত-_অর্থাং চার সপ্তাহের জন্ত চোরকে মুক্ত করে দেবে 
ঠিক করল। চোর তাদের বৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে ঘলল-_হায় রে এ গ্রাম 
কি এতই দরিদ্র যে একট! চোরেরও খাওয়া-পরা জোটাতে পারে না" 
নির্বোধ কৃষকরা তখন চাঁদা তুলে তাকে টাকা দিল- চোরও তার সঙ্গে 
ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর চুরি করে পালাল। 

এই ধরনের কষিক্‌ উপাদান মধ্যযুগের শেষে সমগ্র ইউরোপেই ছড়িয়ে 
গড়ে | শ্চসার” (00)94০৪.) ও এই কমিক জগতেরই একজন শক্তিমান 
অধ্টা ছিলেন। অস্থায়ী প্লাটফর্ম মে, দুর্গের বা সরাইখানার অভাত্তরে 
এই সব ইন্টারলুডের অভিনয় করত মধ্যযুগের জ্রামামাণ “মাইমের' দল । 

“বিষন্ভক” বা ইন্টারলুডকে জন্‌ গ্যাশবার ভর গ্রন্থে “নাটকীয় বিতর্ক” 
বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তার “মাস্টারস্‌ অব গাঁ ভ্রামা” গ্রন্থে এ 
সম্পর্কে লিখেছেন-- 

“যদিও বিষ্বস্তকে ছিল গতিহীন কথোপকথন, তবুও তা রসিকতা ও 
পরিহাসে ঝল্মল্‌ করে উঠত, এএমন কি এগুলিতে নূতন যুগের সমালোচনার 
কৌকও প্রতিফলিত হত। ন্নপক ও নীতি উপদেশের সকল ছল বিগত 
হল--কারপ বিষ্ৃস্তকের প্রধান উদ্দেশ্টাই ছিল মূনোরঞ্জন। যে কক্ষের 
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মঞ্চবেদীতে তাঁদের অভিনয় হত, সেই কক্ষ কখনো! স্িগ্ধ হাসিতে, কখনো 
বিদ্রুপাত্বক হাসিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত ৷” 

মধা যুগের মঞ্চের এতক্ষণ আমর! যে জালোচনা করলাম তা থেকে 
কয়েকটি মূল ধার! পাচ্ছি। প্রথমতঃ-চার্চের অভাত্তরে দেববেদীর উপরে 
লিটাঞ্জিকাল্‌ নাটকের অভিনয় । দ্বিতীয়তঃ--হুল মিস্টি ও যিরাকৃল্‌ 
নাটকের জন্য “সিমাল্টেনিয়াস্‌ সেটিং” (517)0158175098 56608) বা ধারা- 
বাহিক মধ্চপরিকল্পন! এতে একই মঞ্চের উপরে আলাদা আলাদা “স্টেশনে” 
আলাদা আলাদা স্থান বাচক দৃশ্ঠ রচিত হত । তৃতীয় শ্রেণীর মঞ্চ ছিল 
জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের জন্ম অস্থায়ী 
প্লাটফর্ম মঞ্চ--এ ধরনের মঞ্চেই ফার্স বা ইন্টারলুডের অভিনয় সর্বাধিক 
হত। চতুর্থ শ্রেণীর মঞ্চ ছিল, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মিস্টি নাটকের জন্য 
ভ্রামামাণ ওয়াগন্‌ মঞ্চ। বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিই এই মঞ্চাভিনয় 
পরিচালন! করত । 


॥ রেনেসাস্‌ ॥ 
ইতালি 


মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে এল নবজাগরণের যুগ। প্রাবনের এক 
একটাশ্রোতধারার মত সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এই নবধারা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে 
পড়ে। তার ফলে চিস্তার জগতে এসেছে বিীব এবং শিল্পা সাহিত্যের 
পুনরভ্যু্য় ঘটেছে । এর তীব্রতা সর্বাধিক ধরা পড়ে ১শ থেকে ১৬শ 
শতকের মধ্যেই। কোন একটি যুগের সমাপ্তি ও নূতন যুগের আন্ত 
কোথাও লীমারেখ! দ্বারা অঙ্িত করে দেখানো যায় না। সকলের অলক্ষ্যে 
পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে; ব্যবধান যখন তুস্তর হয় তখন আমর! চমকে 
উঠি-_এ যে নৃতন জগৎ। আবার ওরি মধো থাকে নূতন পুরাতনের কতই 
মিশ্রণ--আকাশে মিগ., জান্ো--রাজপথে ভোইল্যাওীর, শেভ্রলে তারি পাশে 
অতি প্রাচীন গরুর গাড়ি, ঠেলা, রিকৃশ-ডিঙ্গি নৌকোয় খেয়] পারাপার । 

ইউয়োপে এই নবজাগরণের ইতালিই ছিল প্রথম পাদগীঠ-_-সেখান থেকে 
ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউকোপের স্পেন, ফরান্খী, জার্মানী ও ব্রিটেনে । 
রেনেসাস্‌ যুগের ইতালিতে অন্যান্য শিল্পের যেমন নঙ্ধতর সৃজন ও রূপায়ণ 
হয়েছিল, নাটকের ক্ষেত্রে ততখানি নবায়ন হয়নি_এখানে প্রধানতঃ গ্রীস 
ও রোমের প্রাচীন নাটকের পুনরুজ্ছীবন, অনুসরণ ও অনুকরণই হয়েছিল । 

এ স্বগের মুল বৈশিষ্ট্য ছিল “মানবতার' প্রতিষ্ঠা। মধ্াঘুগে চার্চের 
অধীনে মানৃধ তার বিচার বিশ্লেষণ, তার ব্যক্তিসত্ভা হারিয়ে ফেলেছিল, 
হঠাৎ নবজাগরণের আগমনে প্রাচীন নীতি নিয়ষের নিগড় ভেঙ্ে তার সম্মুখে 
এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে মুক্তির আলোয় সবকিছু দেখতে 
পেল নিজেকে মানুষ বলে সম্মান করতে শিখল--নিজেই হয়ে দাড়াল নিত্য 
নব সৃষ্টির শরষ্টা। চার্চের নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে শেষ বিচারের দিনের 
জন্য আর সে অপেক্ষা করল ন1। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রা নিয়ে সে উঠে দাড়াল, 
আবির্ভাব ঘটল যুক্তিবার্দের। মানুষ উপলদ্ধি করল-_নিজের চেষ্টায় এই 
পৃথিবীতেই সুখে বাস কর! যায়, সুক্ষরের আরাধন! কর! যায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে 
ভাগ্যকে জয় করে নেওয়া যায় । জগৎ ভুড়ে বিজয় রখ চালিয়ে যেতে হলে 
চাই শুধু উৎসাহ, চাই সাহস, চাই উজ্জীবিত আশ! | | 
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তার! পুরাতন গ্রীস ও রোমের শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শনের ষধ্যে পেল 
বুদ্ধিদীপ্ত সৃজন আনন্দের শোভা-_-এই প্রাচীন এতিহ্ের কানন মাঝে দাড়িয়ে 
নবসৃষ্টির প্রেরণায় তার! উদ্দীপিত হয়ে উঠল। এই একই কালে ছাপাখানার 
আবিষ্কার ঘটল, কলকারখান। বসল, নিত্য নোতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হতে 
লাগল। 

রেনেস্সাসের যুগ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যায় যে এই 
পঞ্চশ ও ঘোড়শ শতকে ইউরোপ মধ্যযুগীয় ভাবধারার শৃঙ্খল ভেঙ্গে 
ফেলল। পুরাতন সামস্ততান্ত্রক আভিজাত্য ধ্বংস প্রায় হয়ে পড়ল এবং 
ধীরে ধীরে মধ্যবিভ শ্রেণীকে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। অর্থনৈতিক 
বিনিয়োগে নৃতন উদ্দীপন! এল, এবং নৃতন পৃথিবী আবিষ্কার ও বিজয়ের জন্য 
সমুদ্রাভিযান খুলে দিল নবদিগন্ত। স্পেন ও হংল্যাণ্ডে জাতীয় এঁকোর 
প্রতিষ্ঠা জাতির শক্তির পথ মুক্ত করে দিল, ত| ব্যক্তি বিশেষকে সম্বদ্ধিশালী 
এবং উৎসাহী করে তুলল। সুখের অনুধাবন করা এবং আরাম ও আনছ্গের 
উপকরণ পাওয়! কেবল অভিজাতদেরই করায়ত্ত রইল ন!। ব্যক্তির ইচ্ছার 
প্রতিষ্ঠাই চারু শিল্পে বিকশিত হয়ে উঠল। আত্োপলন্ধির আকাজ্ছ! 
ইউরোপীয়দের অনুপ্রাণিত করল এবং তারা আত্বোন্নতির অধিকারকে সমর্থন 
করল ক্লাসিক জগতের সংস্কতির উদাহরণ দেখিয়ে । 

ইউরোপ জুড়ে এই রেনেসীস্‌ সামস্ততান্ত্রক মধ্যযুগকে বিদায় জানিয়ে 
আধুনিক যুগের আগমনী গেয়েছে । ইউরোপের দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল 
তখন নব নব সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছে, উপনিবেশ স্থাপন করেছে-- 
বাউওুলে, বেপরোয়া! ভাগ্যান্বেষী লক্দমীর বরলাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেছে। আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার এবং 
আবির্ভাব ঘটেছে যুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । এমনি পরিবেশেই ১৪৫২ গ্রী 
তুফিরা যখন কন্স্টার্টিনোপল সম্পূর্ণ জয় করল তখন সেখানকার শ্রীক 
পণ্ডিতের! ছড়িয়ে পড়লেন পূর্ব ইউরোপে । তীর] বিশেষভাবেই ইতালীয় 
রাজন্যুবর্গের অর্থসাহাধ্য পেয়ে তাদেরি আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ১৪০২ এ্ীঃ 
সর্বপ্রথম সোফোক্লেসের সাতখানি নাটক ছাপানে! হয়-একে একে এলেন 
এউরিপিদেস্‌ ও আইঙ্থন্যলস্। ইউরোপে এই পরিভাইভাল্‌ অবৃ লারনিং" 
(8৮1৪1 ০৫ 15807808)-এর পুরোধায় কিন্তু গ্রীক নাটক ছিল না, ছিল 
রোমান লাটক। 


ক্নেনেসীস্‌ ঃ ইতালি ৩৩৪ 


১৪৬৪ শ্রী; পর থেকেই আমরা দেখতে পাই যে ধর্মীয় নাটক দৈনন্দিন 
জীবনধর্ষী নাটককে পথ ছেড়ে দিচ্ছে এবং মধ্যযুগের “ম্যান্সনস্* (4508)005) 
মঞ্চও নৃতন ধারায় পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে। ইতালির ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের 
রাজন্যবর্গ পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক ভাবেই “ক্লাসিক্‌* (018591০) 
ও “সিউডো-ক্লাসিকৃ-পেজ টি” (696440-0188810 ৪8৪81) নাটকের 
অভিনয় তাদের রাজসভাস্থলের চত্বরে বা বড় বড় হলঘরে করাতেন। এই 
সময়ে বড় বড় পণ্ডিতের] শ্রীক ও ল্যাটিন নাটক নিয়ে পঠন পাঠণ সুরু 
করলেন এবং তার! কোথাও মূল ভাষায় কোথাও বা অনুবাদের সাহায্যে 
এই সব নাটক যতখানি আনতে পেরেছেন তা অভিনয়ে ফোটাবার চেষ্টা 
করতে লাগলেন। 

এ যুগে ইতালির শিল্প-উদ্দীপন! ছড়িয়ে পড়েছিল অভিজাতদের মধ্ো-- 
সেখান থেকে শিল্পী ও জ্ঞানীদের মধ্যে এবং পরিশেষে যারা হুঃসাহসী 
অভিযাত্রী, বাবসায়ী এবং অলস ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিল তাদের 
মধ্যে । 

অভিজাতদের নাটকের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল তাদের বলব্ধম 
মঞ্চে (9911:০909 998৪)। প্রথম অবস্থায় তেরেক্, প্লাউতুস্‌ ও সেনেকার 
নাটক বা নাট্যাংশ অভিনীত হত। এই পুরানো দ্াটকের অভিনয়ের সঙ্গে 
তার] পুরাতন রীতির নাটক ও প্রয়োগপদ্ধতিরও অনুশীলন ও প্রবর্তন করতে 
লাগলেন । এই সমস্ত অভিজাতদের বলরূম মঞ্চ রাজকীয় অতিপ্রাচুর্ষে ভূষিত 
থাকত। 

তখনকার লিখিত বিবরণীতে পাওয়া যায়--যে বড় বড় অভিজাতদের 
নৈশভোজের পরে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ প্রাসাদের বির1ট বল-ডান্ন ঘরে 
একত্রিত হতেন; সেই হলের এক প্রান্তে বিচার সভার মত এক বেদী 
ঘরের আড়াআড়ি দুই দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত থাকত, আর হলের মাঝখানে 
একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ নৃত্য ও অভিনয়ের জন্য তৈরী করা হত। এই বিচার 
মঞ্চের উপরে বিশিষ্ট মহিলা ও মহোদয়গণ বহুমূল্য পোষাকে লঙ্জিত হয়ে 
গল্পগুজব করতেন এবং অভিনয় দেখতেন। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে 
শত শত আলোকমাল! সিলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়! হত। লক্ষণীয় 
যে ইউন্বোপে নাটক এখান থেকেই সর্বপ্রথম গৃহবাসী হয়ে উঠল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আলোক সম্পাতের সমস্যাও নিত্য নবরূপে দেখ! দিতে লাগল । হুল- 


তত বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ঘন্বের মধাবতাঁ মঞ্চে নানা রকম পঞ্তর মুখোশ পরে এবং নানাৰ রূপলজ্জায় 
সঙ্জিত হয়ে অভিনেতান্রা কৌতুক অভিনয় করতেন । সুতরাং সেখানে বখন 
নাটক প্রবেশ লা করল তখন তাও প্রথমাবস্থায় বলন্ধম ব্যালের আকার 
ধারণ করল। এরপরে প্লাউতুস্‌্, তেরে ও সেনেকার নাটক অত্যন্ত 
আঁকজমকপূর্ণ দৃশ্টপটে অভিনীত হতে লাগল । 





রেনেসাসের আরম্ভ যুগ £ তেরেন্সের নাটকের জন্ত মঞ্চ। 


রেনেস্সীস্‌ যুগে ক্লাসিকাল নাট্যপদ্ধতির পুনরাবির্ভাব ঘটলেও এ তার 
পূর্ববতী ্রতিহাধারাকে একেবারে অধীকার পেতে পারেনি । তাই এ যুগে 
ক্লাসিকালের সঙ্গে অন্তান্য ধারারও সংমিশ্রণ ঘটেছিল আর সর্বোপরি ছিল 
এষুগের মৌলিক উপলব্ধি। রেনেসসাস্‌ যুগে ক্লালিকালের সঙ্গে পূর্ববর্তা 
থিয়েটারের তিন ধারা মিশ্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ 
যধাযুগের ধর্মীয় নাটক ইতালিতে এযুগেও টিকে ছিল | ১৪৪৪ শ্রী: 
ফ্লোরেন্ের সুসজ্জিত ২*টি “ম্যান্সনে* বা বৃহৎ কুঈীতে বাইবেলের কাহিনী 
নিয়ে অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া চিত্র শিল্পীদের মুরাল 
চিত্রেও মিস্টরির *যুগপদ্ুউ সেটিং (010015 ৪9:008)-এর অসিত 
প্রমাপাবলী ছিল। মধাযুগের এই মিষ্টি ধারার লঙ্গে রেনেসস্‌ যুগের 


রেনেসীস্‌ £ ইতালি ৩৩৭ 


ইভালি তার হু'টি নিজ ধারা এনে যুক্ত করেদ্িল। তার একটি হল 
“প্যাস্টোরাল প্লে (8৪1০15] 2185) বা গ্রামা গাথা-নাট্য যা ক্রমবিবন্তিত 
হয়ে ইংল্যান্ডে এসে “কোর্ট মাস্কের” (0০91৮ 25896) ন্ূপ পেয়েছিল। 
এর দ্বিতীয় ধারাটি হল “অপের]” (92578) যা আজে! সমগ্র ইউরোপের 
মনোরঞ্জন করে চলেছে । 

প্রাচীন এতিহোর আর একটি উল্লেখযোগা ধার ছ্বিল নগরে রাজ- 
ধবর্ধনার জন্য বিরাট জ' কজমকভরা দৃশ্য-বহুল শোভাযাত্র! এবং মঞ্চানুষ্ঠান। 
এগুলি প্রাচীন রোমের বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষদের বিরাট শোভাযাত্রা করে 
নগর প্রবেশ থেকেই প্রচলিত ছিল। রেনেসসাস্‌ যুগেও এই সুসজ্জিত বাহিনীর 
নগর প্রধেশের বছৃতর উদাহরণ রয়েছে। আবার কোন কোন জনশ্রিক় 
সম্রাট মিজেই দর্শক হতেন এবং কখন এক মাইল বা তারে! চেয়ে দীর্ঘ 
শোভাযাত্রা! তার সম্মুখ থেকে অতিক্রম করে চলে যেত-_“মার্চ পাস্ট”-এর 
মত। এই সমস্ত শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত নৌকো, কৃত্রিম আর্চ, টাওয়ার, 
এমন কি মৃকাভিনয়ের জন্ম মঞ্চ৪ থাকত। এই শোভাযাত্র! সহম্রাধিক 
কারু ও চারুশিল্পীরা অষ্কিত ও সুসজ্জিত করত এবং রাজার দৃষ্টি সুখের জন্য 
একাধিক সজ্জিত মঞ্চও থাকত ৷ এই সমস্ত মঞ্চগুলির উপরে প্রথম যুগে 
হত মুকাভিনয় বা “তাবৃলো ভিভ+” (12101880% ড৬:5৪0008) ; এই 
অভিনয়ের মুল আদর্শ ছিল রোমান ভাস্কর্য শিল্প । এগুলি কখন মডেল 
তৈরী করে হুত, কখন বা অভিনেতার] স্থির মুতির মত দণ্ডায়মান 
থাকত। 

এই সমস্ত শোভাযাত্রার প্রবেশপথ বা প্এন্ট্রিজের” (6:00158) মধোই 
আমর! রেনেস স্‌ যুগের কোর্ট থিয়েটারের ছায়াসম্পাত দেখতে পাই। 
সুদীর্ঘ শোভাযাত্রাগুলি অনেক সময়ই রাজপ্রাসাঁদের সম্মুখে এসে থামবার 
পর বর্ণোজ্জল দৃশ্যবহুল অনুষ্ঠান করা হত, তাতে নৃতা, গীত ও ব্যাঙ্কোয়েট 
থাকত। ইতালিতে লিওনার্দো দা তিঞ্চি, মিধায়েলেঞ্জেলোর মত শিল্পীর! 
এই সব অনুষ্ঠানের চিত্রাঙ্ষণ ও পরিকল্পন করতেন | 

এই যুগ-পরিবেশে জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের ফলে রোমান ক্লাসিকাল 
নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল, ক্রমে বহু অভিজাতরাই তাদের বড় বড় হলঘর- 
গুশিতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করতে লাগলেন। এগুলিকে বলা হত 


“বিয়েজাম্‌” (1056855020) তাই থেকেই ইংরেজীতে “থিয়েটার” কথাটির 
২২ 


৩৩৮ বিশ্বরঙ্জালয় ও নাটক 


উত্তব হয়েছে। এই অস্থায়ী মঞ্চগুলি কোথাও হত বেদীর মত “ফ্কাফোচ্ডেড 
স্টেজ” (5০8501064 9286) কোথাও বা হত প্রোসীনিয়াম্‌ ফ্রেমে 
বাধা মঞ্চ। ১৪৮০ ত্ীঃ ইতালির মঞ্চে দৃষ্টি বিভ্রমকারী অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর 
প্রাধান্য সুরু হল; এই দৃশ্ঠপট (১০৪০৪) বস্ততঃ রেনেস্সাস্‌ যুগেরই এক নৃতন 
অবদান | আমর! জানি ষে শ্রীকদের দৃশ্ঠসঙ্জ! অত্যন্ত সহজ সরল এবং 
বন্তনির্ভর ছিল, ত! ছাড়া তার! এই সমস্ত দৃশ্য রচনার কলাকৌশলও 
দর্শকদের দুটি বহিভূতি রাখবার জন্য উৎসুক ছিল না, কার্ধতঃ তার মধ্যে 
কোন কল্পনাবিলাস ব| রহষ্যময়তা থাকত না। রোমান যুগে মঞ্চের পশ্চাদৃ- 
দেয়াল বহুপ্রকার স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে অলংকৃত হলেও সেটিং-এর জন্য কাপড়ে 
আক! দৃশ্টাপটের ব্যবহার প্রায় অজান! ছিল। মিষ্ট্রি ও মিরাকৃল্‌ নাটকে 
পরপর দৃশ্যাবলী দেখাতে কিছু কিছু পর্দা ও কাঠের ফ্রেম ব্যবহৃত হুত--কিন্ত 
সেও ছিল নগণ/য। তাই রেনেঞ্সাস্‌ যুগের চিত্রিত দৃশ্যপটের বিপুল প্রয়াস 
ও উৎকর্ষ থেকে আমর! এই প্রথাকে এই যুগেরই বিশেষ অবদান বলতে 
পারি। 

এই ধরনের বিভ্রান্তিকর চিত্রিত দৃশ্ঠাসজ্জার পরিকল্পনা বোধ হয় হত ছৃ'টি 
কারণে। প্রথমতঃ মধাযুগে চার্চের পুরোহিতর৷ মূর্খ জনসাধারণের শিক্ষার 
জন্ত মিদ্ট্রির ঘটন। অঙ্কিত চিত্র ব্যবহার করতেন এবং সেই ধারাই ক্রমে মঞ্চের 
পশ্চাৎপটে ব্যবহৃত হতে থাকে। তা যখন রেনেসীস্‌ যুগের কমেডিতে 
ব্যবহৃত হুল তখন তার উপর এধুগের ইতালীয় চিত্রশিল্পীদের প্রতাক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়তে লাগল । তারই ফলে মঞ্চে এল পরিপ্রেক্ষিতে 
(28:৪76০00%6) অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলী, পূর্বের একঘেয়ে ছন্দ ভেঙ্গে বিভিন্ন বন্তর 
বৈচিত্র্য ও দূরত্ব দেখা দিল। এই সময় থেকেই মঞ্চে চিত্রিত দৃশ্টের যে প্রাধান্য 
সুরু হয়েছিল তা বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যস্ত সমগ্র ইউরোপ জুড়েই রয়ে 
গেল। ছিতীয়তঃ “রোমান শ্রিজমের” (০20817 1822) গায়ে ট্র্যাজেডি, 
কমেডি এবং সাতুযুরের যে তিনটি দৃশ্ট অন্কিত থাকত তাই রেনেঞ্জাস্‌ যুগের 
পণ্ডিত এবং শিল্পীর! মিলে মধ জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যাবলীতে রূপাস্তরিত 
করলেন। 

বেনেস্সীস্‌ যুগের পণ্ডিতের! রাজন্ববর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক ও ল্যাটিন 
নাটক এবং তৎসহ আরিগ্োতল প্রভৃতির দর্শন নিয়ে চর্চা করতে লাগলেন। 
এঁদেরি প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল রোমান আকাদেমি। এখানে তার! ল্যাটিন 
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কমেডি ও সেনেকার ট্র্যাজেডির অভিনয় সুরু করলেন। ক্রমে অন্যান্য 
নগরীগুলিতেও বহু “আকাদেমি” স্থাপিত হতে লাগল । তারা নিজের! 
রোমান নাটকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, অন্যদিকে রাজ! ও 
রাক্তকুমারদের উৎসব মণ্ডপে নাটক মঞ্চস্থ করতেও সাহায্য করতে লাগলেন। 
এই সময় থেকেই তারা ক্লাসিক নাটকগুলি ক্লামিক্‌ যুগের অনুরূপ প্রেক্ষাগৃহে 
এবং যঞ্চে-_পূর্বসুরীদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন । এ থেকেই গড়ে উঠল রেনের্সাস্‌ যুগের থিয়েটারে ক্লাসিক ধারার 
মঞ্চ পদ্ধতি । 

এক শতাব্দীর মধ্যে একদল পণ্ডিত ও অভিজাত মিলে “অলিম্পিক 
আঁকাদেমি” (9192)010 4১০৪৭602) স্থাপিত করলেন এ+রাই প্রথম ক্লাসিক 
গঠন ভঙ্গিমায় স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের জন্ত সচেষ্ট ছয়ে ওঠেন। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আকাদেমির ইতালীয় পণ্ডিতের! তাদের মাতৃভাষাকে 
নাটকের ক্ষেতে ভাবের বাহন হওয়ার যোগ্য মনে করলেন না। তার! 
নাসিক1 কুঞ্চন করলেন সেই ভাষাকেই যে ভাষায় দাস্তে ও পেত্রার্ক কাব্য 
রচনা! করেছেন । তার। তাদের অধিবেশনে ল্যাটিন ভাষ! ব্যবহার 
করতেন, এমন কি নিজেদের নামও ল্যাটিনে ক্লাখতেন। অন্যদিকে শ্রীক 
নাটাতত্বের অনুপরণও তার! করেছেন অন্বাভাবিঞ নিষ্ঠার সঙ্গে। এই দুই 
প্রবল বাধা ডিঙ্গিয়ে তাই আমর। ইতালীয় রেনেসীস্‌ যুগে মৌলিক প্রতিভাধর 
নাট্যকারের আবির্ভাব দেখতে পাই ন1। 


॥ নিও-ক্লাসিকাল রঙ্গালয় ॥ 


আকাদেমির পণ্ডিতের ক্লাসিক নাটক নিয়ে চর্চা করতে করতেই 
সেকালের মঞ্চ স্থাপত্য রীতিরও সন্ধান করতে লাগলেন__-এবং ১৪১৪ ঘীঃ 
তার! সর্বপ্রথম ক্লাসিকৃ স্থপতি ভিক্রতিয়াসের গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এই 
গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় ছাপান হয় ১৪৮৬ ঘীঃ| ভিক্রভিয়াসের রচিত গ্রন্থের 
নাম ছিল পন্য আক্কিতেকৃচারা* (06 4১1০1050695), এই গ্রন্থ প্রায় তিন 
শতাব্ধী ধরে রঙ্গমঞ্চের গঠনরীতিকে পরিচালনা করেছে । বিগত ধশ্বর্ষের 
মণিকোঠ! খুলবার ক্লাসিক থিয়েটারের এই একটিমাত্র চাবিই রেনেসাস্‌ 
যুগের হাতে ছিল। তার মধ্যে স্থাপত্যকলার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এবং 
বিভিন্ন “মঞ্চ কক্ষের” (চ7093568) অক্কিত চিত্রেরও বর্ণন] রয়েছে । কিন্তু সেগুলি 
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যে মঞ্চে ঠিক কি ভাবে সঙ্গিত হত তা কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। 
এই সমস্যার সমাধানকন্পে প্রথম দিকের দৃশ্য পরিকল্পনাকারীর! যুগপদ্ষ্ট 
মঞ্চ তৈরী করতেন। তাতে ভিন্ন ভিন্ন আর্চের নীচে পর্দা টান! ৪ ব! &টি 
দরজা! থাকত এবং তা বিচ্ছিন্ন করা হত অলংকৃত স্তস্ত দ্বারা । এইভাবে 
প্রতিটি চরিত্রেরই এক একটি "গৃহ" থাকত এবং চরিত্রের নাম পরিষ্কারভাবে 
তার গৃহের উপরে লেখা থাকত। সামনের পর্দাটি সরিয়ে দিলে জানালা, 
দরজা! আসবাবপত্র সহ গৃহের “সেটটি দেখা যেত। অভিনেতার! এগিয়ে 
এসে মঞ্চ প্লাটফর্ষের উপরে অভিনয় করত। প্রকৃতপক্ষে ভিক্রভিয়াস্‌ ্বয়ংও 
ছিলেন একজন আদর্শবাদী রোমান স্থপতি । তিনি গ্রীক ও রোমান 
মঞ্চের প্রামাণা আলোচনা ঠিকই করেছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি 
কবেছেন--একটি আদর্শ রঙ্জালয়ের রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, স্থাপত্য শিল্প এবং 
শব্-ক্ষেপণের বিজ্তান-ভিত্বিক আলোচনা । তবুও গ্রীকষুগের পেরিয়াকৃতোই 
বা “রিভলভিং শ্রিজম্স্‌* (25৮০1৬17) 118775) সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা 
দিয়েছেন-_-তিন শ্রেণীর প্াসিক্‌ সেটিং"-এর তিনি ষে উল্লেখ করেছেন, তাই 
ছিল পরবর্তী কালের হাতে প্রামাণা তথ্য । এই তথ্যই রেনেস্সীস্‌ যুগের 
পমাস্তেঞা” (5065809) পক্রনেলেস্চি* (3:91061158011) “গির্লান্নাজে।” 
(091510051599)0) “মিখায়েলেঞ্জেলো1” (110008518178610) “আল্দ্িয়। দেল্‌ 
সার্ভে” (00155 461 5910০) পরাফায়েল” (081915851) এবং পলিওনার্দো 
দা ভিঞিঃ” ([.601)8:00 ৫৪ ৬17)01) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের বহুক্ষেত্রেই 
দৃশ্য অস্কনে প্রভূত সাহাষা করেছে। 

রেনেসসাস্‌ যুগে বখন ক্লাসিকৃ আদর্শে নূতন রঙ্গালয় তৈরীর পরিকল্পনা 
হল, তখন পরিকল্পনাকারিগণ ভিক্রভিয়াসের বর্ণন! পড়লেন এবং তার সঙ্গে 
প্রাচীন মঞ্চ স্বাপত্যের ভগ্ন নিদর্শনগুলি দেখলেন--ত1 থেকে তার] যা বুঝলেন 
এবং গড়ে তুললেন তা রোমান মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারের প্রায় অন্ুরূপই 
হয়ে উঠেছিল । এই ক্লাসিক ধরনে গঠিত প্রথম স্থায়ী রঙ্গালয়টি-_স্থাপিত 
হুল ভিসেন্ৎ্স! নগরীতে তার নাম হল প্্া ভিয়েত্রে অলিম্পিকো। ইন্‌ 
ভিসেন্ৎস।” (0951686:0 01/2007100 10 ড7০6028)-এর উদ্যোক্তা! ছিল 
অলিম্পিক আকাদেমি; এর স্থপতি ছিলেন “আন্ত্রিয়! প্যাল্লাদিয়ে!” (/১০716০ 
চ৪11501০)| রোমান ধারায় অলিম্পিক থিয়েটারের স্থাপতা কর্ম সুরু হয় 
১৪৮৩ এঃ। 
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অলিম্পিক থিয়েটারের পরিকল্পনায় ঠিক মঞ্চের নীচেই খোরাসের জন্য 
একটি সমতল “অবৃথেন্ত্র” ভূমি রাখ! হয়েছিল__তার পরেই উঠে গিয়েছিল 
মঞ্চ, মঞ্চের পশ্চাতে ছিল দীর্ঘ উচ্চ দেয়াল, তাতে ছিল তিনটি বৃহৎ দরজ, 
আর ছুই পারের প্যারাস্ধেনিয়ায় হৃ'ট ক্ষুদ্র দরজা ছিল। প্রত্যেক দরজারই 
ছিল একটি করে প্রবেশ পথ। একেবারে মাঝের দরজাটির জন্য প্যাল্লাদিয়ে। 
রোমান বিজেতারা বিজয়শোভাযাত্রা করে নগরে যে বিজয়তোরণ ব। 
গোপুরম্‌ দিয়ে প্রবেশ করতেন তারই অনুক্ধপ তোরণ তৈরী করেন। 





অলিম্পিক থিয়েটার £ সম্মুখ ভাগের দৃশ্য । 


সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ ছিল মঞ্চের এই সুবৃহৎ প্রবেশপথগুলি যবনিক। বা দরজা 
ঘ্বার! আবৃত থাকবে, অথবা তার পেছনে পেরিয়াকৃতোই বসাবেন। কিন্তু 
১৪৮৯ শ্রীঃ তার আরব্ধকাজ সুরু করেই তিনি মারা যান, তখন এই কাজ 
সমাপ্ত করার ভার পডল স্থপতি “ভিসেন্থসে! স্কামোৎনির” (৬1০8020 
9০800251) উপর | তিনি প্যাল্লাদিয়োর খসড়া পরিকল্পনার তাৎপর্য সর্বত্র 
ধরতে ন| পেরে তা স্থানে স্থানে পরিবতিত করেন। পাঁচটি দরজার পেছনে 
তিনি পেরিয়াকৃতোই বা যবনিকা ন| রেখে রাজপথের দৃশ্য রচনা করলেন । 
এই দৃষ্ঠাগুলির মধ্যে এযুগের নবসূষ্ট পরিপ্রেক্ষিত-চিন্রাঙ্ষপ রীতি বিশেষতাৰে 
প্রয়োগ কর! হল। দৃশ্যগাল বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির মত কেন্দ্র থেকে 
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ছড়ানো! ছিল। এগুলি কাঠ ও প্লাষ্টার দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, এতে 
পরিপ্রেক্ষিত রীতির প্রবল শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ত্রি-মবাত্রিক অলংকরণ। 
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অলিম্পিক থিয়েটারের মঞ্চ । 


॥ অলিম্পিক রঙ্গমঞ্চ ও প্রোসীনিয়াম্‌ আর্চ ॥ 


এই অলিম্পিক ষঞ্চ থেকে সূচন! হয়েছিল বর্তমান মঞ্চের এক বিশেষ স্থাপত্য 
বৈশিষ্ট্যের--তা হুল প্রোনীনিয়াম্‌ আর্চ (9£05057101) 151১) | এই রীতি 
পরবতাঁ তিন শতাব্দী ধরে ক্রমশঃ মঞ্চমুখ সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে আছে। 
স্কামোৎসির পারস্পেকটিভ অঙ্কিত মাঝের প্রবেশপথ ধীরে ধীরে প্রাধান্ত 
পেতে লাগল ও বৃহৎ হতে লাগল, ফলে ক্লাসিক মঞ্চের চিত্রিত পশ্চাদদেয়াল 
সন্ুখে এগিয়ে আসতে লাগল, মাঝখানের প্রবেশ পথকে ঘিরে তা এখন 

ংকৃত ফ্রেমের মত ফঁডিয়ে রঈল এরই ব্নপাস্তরিত রূপ হল বর্তমান যুগের 
প্রোসীনিয়াম্‌ ফ্রেম । দরজার ফাক দিয়ে যে সুদূর দৃশ্ঠ দেখা যেত ক্রমে ভাই 
হয়ে দাডাল সমগ্র মঞ্চজোডা দৃশ্ঠ-_অলংকৃত দেয়ালটি এখন মঞ্চদৃস্তের ফ্রেম 
হুয়ে উঠল, তার সম্মুখে এল যবনিক!, যার অন্তরালে ইচ্ছামত দৃশ্য পরিবর্তন 
কর! হতে লাগল। 

১৪৮৪ শ্রীঃ স্কামোৎসির অধীনে গা তিযনেত্রো অলিম্পিকো তৈরী শেষ 
হয় এবং এর পর বৎসর এর ভ্বারোদঘাটন হয় সোফোর্েসের “অয়দিপউস্‌ 
রেকৃস” (0601108 ?6%) বা রাজ! ইডিপাস্‌ নাটকের অভিনয় দিয়ে। এই 
নাটকটি ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া হয় এবং এর জন্য বিশেষ 


রেনেসাস্‌ £ ইতালি ৩৪৩. 


সঙ্গীতের বাবস্থা হয়েছিল। স্থাপত্য চাহুর্ধের জন্য এই প্রেক্ষাগারটি 
বিস্ময়করভাবে উত্তপ্ত, বর্তমানকালেও এই রঙ্গালয়ে কখন কখন ক্লাসিক 
নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে | 
অলিম্পিক থিয়েটার গড|। শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্থপতি স্কামোৎসি ছোট্ট 
স্যাব্বয়োনেতা শহরে একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করতে গিয়ে নূতন ধরনের পরীক্ষা 
চালান, এতে মঞ্চে তিনি একটি মাত্র প্রোসীনিয়ম্‌ প্রবেশমুখ (95065701002 
02808) রাখায় আমরা আধুনিকতার দিকে আর একধাপ এগিয়ে আসি । 
সম্ভবতঃ এই “স্যাব্বিয়োনেতার* (5২৮১১1০০৪) থিয়েটার পরবতী আর 
একজন স্থপতি “জিয়াম্বাতিস্ত। আলিয়োতি”কে ১081210010811155 /516000) 
২* মাইল দূরবর্তাঁ প্পার্মা* শহরে “ফার্ণেস্‌ থিয়েটারের” (21১ 1680০ 
[781065€. 17) 181179) পরিকল্পন। গঠনে সাহ্াযা করেছিল। পার্মার 
খিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল ১৬১৮ খীঃ| এই তিয়েত্রো ফার্ণেস্‌কেই বর্তমান 
রঙ্গমঞ্চের প্রথম উদাহরণ বলা যায়। 
এই প্রেক্ষাগুহটি বাইরের আকারের দিক দিক্সে দ্বিল একান্তই প্রাচীন- 
পন্থী। এর আকার ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি, ধাপে ধাপে দর্শকদের আসন উঠে 
গিয়েছিল-_ মোট ৩৫৯০ জন দর্শক বসতে পারতেন। মঞ্চ ও দর্শকদের 
মাঝখানে যে অর্থেস্স্ার স্থান ছিল, তাতে প্রয়োজন মত ব্যালে বা বলনৃত্য 
হতে পারত, দর্শকর! তিনদিক ঘিরে বসে দেখতেন। কিন্তু মূল পরিকল্পনার 
দিক থেকে এর মঞ্চটি ছিল প্রায় আধুনিক গঠনের । এর সম্মুখে ছিল একটি 
সুবিস্তৃত প্রোসীনিয়াম্‌ এবং তার পশ্চাতে ছিল সুগভীর মঞ্চ। প্রোসীনিয়াম্‌ 
ফ্রেমে বাধা থাকায় মঞ্চের অভিনয় ক্ষেত্র একটি বিশেষ সীমারেখায় অস্কিত 
হল+ ফলে মঞ্চে সঞ্চারিত হল নূতন জীবনীশক্তি। অভিনয় ক্ষেব্রটি চারদিকে 
দবশ্তাবলী বা! দেয়াল দিয়ে আবৃত থাকত তাই অভিনেতার! আর উন্মুক্ত 
প্লাটফর্মের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারতেন না । অতএব অভিনয়ের 
দিক দিয়ে মঞ্চের পূর্ব সংজ্ঞা পান্টে যেতে লাগল । নাটক হয়ে দাড়াল 
ফ্রেমে বাধ! সদ সঞ্চরণনীল এক একটি বিচ্ছিন্ন চিত্রের একত্রিত রূপ-_ যাব 
পশ্চাদৃভাগ, মধ্যভাগ ও সম্মুখভাগ ত্তরে সুরে ফ্রেমের মধ বিন্যস্ত রয়েছে। 
সুতরাং এই দৃশ্াবলী অঙ্কনের জন্ম মঞ্চে চিত্রশিলীর! অপরিহার্য হয়ে উঠতে 
লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে পার্স রঙ্গালয়ে ঘটেছিল বিভিন্ন কালের অভ্ভুত 
মিশ্রণ | এই নৃতন প্রথার মঞ্চের জন্য মিষ্ট্রিঃ যিরাকৃল্‌ নাটকের দ্বারা 


৩৪৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রভাবান্বিত দৃশ্যাবলীও অঙ্কিত হত, আবার প্রেক্ষাগৃছের় মেঝে ছিল বলনুত্যের 
জন্য বিশেষ ধরনে তৈরী, অন্ত দ্বিকে বসবার আসনশ্রেণী ছিল আযারিণা সদৃশ । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোম! বর্ষণে দ্যা তিয়েতো| ফার্ণেস্‌ ধ্বংস হয়ে যায়, 
তবে সমসাময়িক ভিসেনৎস! ও স্মাব্বিয়োনেত রঙ্গালয় এখনে টিকে আছে । 

বেনের্সাস্‌ যুগের ইতালিতে রাজন্তবর্গ, শিল্পী, পণ্ডিত ও পোপ সকলেই 
যিলিততাবে ক্লাসিক্‌ মঞ্চের পুনর্গ ঠনেব চেষ্টা করেছেন-_-এবং তার ফলম্বরূপ 
আমা পেয়েছি অলিম্পিক থিয়েটার যেখানে পুবাতনেব সম্ভাব্য অন্বকৃতি 
ছিল, আর ফার্ণেস্‌ থিয়েটাব, যেখানে ছিল ভবিস্তৎকালের পূর্বপ্রদ শন । 


॥ সেবলিও ও স্তাববাতিনি ॥ 


ভিক্রভিয়াস্‌ যেমন একাধারে ছিলেন রোমান বঙ্গালয়ের স্থপতি এব* 
ক্লাসিক্‌ স্থাপত গ্রন্থের বচয়িতা রেনেঞ্সাস্‌ যুগের ইতালিতেও তেম ণ ছ'জন 
স্থাপত্য গ্রন্থের বচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য । সাব] হলেন সের্ুলিও এব, 
স্াববাতিনি তাদেব রচিত দৃষ্ঠাবলীর পবিকল্পন! এবং বঙ্গমঞ্চের খসড। 
রেনের্সাস্‌ যুগের অন্যান্য ক্লাসিক শিলীদের দীর্ঘকাল ধরে পথপ্রদর্শন করেছে। 





সের্লিওর প্রথ/াত চিত্রাবলী : ট্র্যাজিক্‌ দৃষ্া। 





সেবলিওর প্রখ্যাত চিত্রাবলী £ সাত্যুরিক্‌ দৃশ্য । 


৩৪৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ইতালির প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী “পেরুৎসির” (679521) ছাত্র ছিলেন 
“সেবান্তিয়ানো! সের্লিও” (588801910 5601০), সেরুলিও একাধারে ছিলেন 
একজন চিত্রশিল্পী এবং স্থপতি । ১৫৪৫ খ্রীঃ তিনি দ্ু'খণ্ডে ভিক্রভিয়াসের 
অনুরূপ পআফিটেক্চরা ৫7০1166০৫৪৪) নামে একখানি মঞ্চ-স্থাপতোর 
গ্রন্থ রচন1 করেন। এই গ্রচ্থে তিনি তার বিশ্বাস অনুযায়ী ক্লাসিক থিয়েটারের 
রীতি প্রকৃতি বর্ণন! করেন এবং তার সমসাময়িক যুগের মঞ্চ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
করেন। তিনিই দর্ধপ্রথম ক্লাসিক্‌ থিয়েটারের দৃশ্াসজ্জার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি 
ধারা অঙ্কিত করে দেখান। তার অঞ্কিত ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং সাতুযুরের 
তিনটি সুনির্দিষ্ট অষ্কিত দৃশ্ট পরবর্তা মঞ্চবিদৃদের বিশেষভাবেই প্রভাবাসম্িত 
করে। সের্লিওর ট্রাজিক্‌ সেটে (7981০ 56) ছিল বিরাট বড় বড় সমুজ্ছল 
প্রাসাদ, কমিক সেটে (০০£9/০ 9০৫) ছিল সাধারণ নগরগৃহ এবং সাত্যুবের 
সেটে (981): 56) ছিল বৃক্ষশ্রেণী, পাহাড় ও কুটীরের দৃশ্থা। 

এ যুগের মঞ্চে সেটিং শুধু যে কতকগুলি অঙ্কিত দৃশ্যের উপরই নির্ভর 
করত তাই নয়--তার সঙ্গে ত্রিমাত্রিক নীতির উপর নির্ভরশীল একটা মিথ্যে 
পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে নিত। এই রীতি অনুযায়ী পশ্চাদৃদিক থাকত সমতল 
এবং তাতে অঞ্কিত থাকত কোন দৃশ্য কিন্ত উইংগুলি (ড/1788) বাইরের 
দিকে ঘুরিয়ে কোনাকুনি রাখ! হত আর তার গায়ে কান্িস ও অন্যান্য 
স্থাপত্য অলংকরণ কর! থাকত । উইংগুলি উপরদিকে বাঁক। করে কাট৷ 
থাকত এবং তার গায়ে এমন বিভ্রান্তিকর পরিপ্রেক্ষিতে চিত্র আক] হত যাতে 
সবগুলি রেখাই পেছনে নীচের দিকে দিগন্ত রেখায় হেলে যেত এবং তারপরে 
সর্বপশ্চাতে অঙ্কিত দৃষ্ঠসজ্জার বিলুপ্তি বিন্দুতে (৬৪718118০10) মিলিয়ে 
ঘেত। একেবারে পেছনের দিকের উইংগুলিতে কোন উঁচু কানদিস্‌ বা 
কোন ব্রি-মাত্রিক অলংকরণ থাকত ন1। এখন স্বভাবত:ই এক সমস্য। এসে 
দাড়াল, যে উইংগুলির উপর দিক পেছনে হেলিয়ে কেটে দেওয়ার দরুন যখন 
সুদূর বিলুপ্তি বিন্ফুতে মিলিত হয় তখন ভূমি রেখাই ব| উপরে উঠে গিয়ে 
সেই বিন্ৃতে মিলবে না কেন? সের্লিও কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিত যথাসম্ভব 
নিধু'তভাবে সৃষ্টি করতে গিয়ে এই সমস্য! সমাধানের জন্ম মঞ্চে এক নূতন 
পদ্ধতি আনলেন-_-আমরা তাকে পরেক্‌* (২৪৪) বলি। এই পদ্ধতি 
অনুযায়ী মঞ্চের সন্মুখভাগে কয়েক ফুট খকবে সমতল, তারপরে মঞ্চ পেছন 
দিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাবে। সঠিক আমরা বলতে পারি ন! যে 
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কবে থেকে এই “রেকৃড স্টেজ” (চ২৪/6৫ 56886) সাধারণ বাবহারে আসল 
কিন্তু এই ধরনের মঞ্চ পরবতাঁ তিক্টোরীয় যুগ পর্বস্ত খুবই প্রচলিত ছিল। 
মঞ্চের ক্রেম ঢালু মেঝে এখনো অনেক প্রাচীন ইউরোপীয় পদ্ধতির থিয়েটারে 
দেখা যায়। মঞ্চের শব্দসম্ভারে আমরা ছুটি শব্দের ব্যবহার সদা সর্বদাই 
দেখতে পাই ণআপতস্টেজ' (0 90586) এবং প্ডাউন-স্টেজ” (0০৬10 
9/88)-_রেক্‌ পদ্ধতিতে মঞ্চের পেছন দিকট! উচু থাকে বলেই তাকে “আপ, 
স্টেজ” এবং সামনের অপেক্ষাকৃত নীচু অংশকে “ডাউন-স্টেজ” বলা হয়। 

সের্লিও কি করে অদৃষ্ঠ তারের যাক্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে মনুষ্ত, পঞ্জ, 
বা গাছপালা, যুতি ইত্যাদি মধ্চে আন! নেওয়] কর! যায় তাও লিপিবদ্ধ করে 
রেখে গেছেন। রেনেসীস্‌ যুগে এসেই ইউরোপীয় থিয়েটার সর্বপ্রথম 
গৃহবাসী হয়-_-সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আলোকসজ্জা অবশ্থ প্রয়োজনীয় হয়ে 
ওঠে। প্রথম অবস্থায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগুহ--ভোজগুহের মত আলোঁকদানে 
অগণিত মোম ও প্রদীপের আলো! জেলে আলোকিত করা হত। ক্রমশঃ 
মঞ্চের জন্য বিশেষ ধরনের আলোক-সম্পাতের ফলা-কৌশল দেখ! দিল। 
সের্লিও তার গ্রন্থে লিখে গেছেন কি করে বঙ্ডিন আলো--লাল মদ বা 
রঙিন জলের বোতলের পেছনে টর্চ জেলে কর] হপ্ভ এবং কি করে সেই টর্চের 
আলোর পেছনে একটি উজ্জ্বল ধাতব বেসিন ধরে সেই আলোকে মঞ্চে 
প্রতিফলিত কর] হত। 

দ্বিতীয় স্থাপত্য গ্রন্থের রচয়িত। ছিলেন প্স্যাব্বাতিনি” (9950907)1)-- 
১৬৩৪ খ্রীঃ তিনি তার মঞ্চ-স্থাপত্য গ্রন্থ রচন! করেন এর নাম ছিল, প্প্রাকৃতিকা 
দ্য ফাব্রিকার্‌ সীন্‌ এ ম্যাখিনে নে তিয়াত্রি” (0150109 01 £81011097 8০615৩ € 
03801319৩06” (৩800) এই গ্রন্থে তিনি মঞ্চের দৃশ্য সজ্জাগত পরিপ্রেক্ষিত এবং 
যান্ত্রিক কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচন। করেন। তিনি যেমন আকাশে 
মেঘের অবতারণা অথবা সমুদ্রে ঢেউ সৃষ্টির উপায় উল্লেখ করেন তেমনি মঞ্চে 
ক্রত দৃশ্য পরিবর্তনেরও কতকগুলি পন্থা দেখান । 

ত্রিকোণ পেরিয়াকৃতোইকে আরো! বেশি কার্ধকরী করার জন্ম তার পাশে 
আলাদ! “ফ্লাট” (5918) আটকে নেওয়ার কথা তিনি বলেন । অনেক সময় 
অঞ্কিত কাপড় উইংলের একদিক থেকে আর এক দিকে টেনে নিয়েও নৃতন 
দৃশ্ত রচন! করা হত। 

স্মাববাতিনি উল্লেখ করেছেন যে--মঞ্চের হু'পাশে চারটি-_চারটি মোট 
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আটটি করে হয়তো সকোণ উইংস্‌ বা বৃক্ষশ্রেণী রাখ! হত--এগুলিও আবার 
স্তরে স্তরে পর পর তিনটি করে সাজানো! থাকতঃ এতে উইংস্শ্রেণীর সম্মুখের 
একটি স্তর সরিয়ে দিয়ে পুরো! সেটটাই পাল্টানে! যেত। 

এই ধরনের রেকৃড স্টেজে সম্ভবতঃ পেরিয়াকৃতোইর ব্াবহার খুবই 
অদুবিধাজনক ছিল, ফলে নান! ধরনের উইংস্ই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । বিশেষ 
করেই জনপ্রিয় ছিল “সমতল উইংস্‌” (0196 ৬1088) মঞ্চে যার সর্বপ্রথম 
আবির্ভাব ঘটে ১৬০ শতকে তারপর থেকে উনবিংশ শতক পর্যস্ত এর 
সবাগ্নক বাবহার চলেছে । খুব তাড়াতাড়ি দৃষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য এই ধরনের 
তিন চারিটি অস্কিত উইংস্ একটির পশ্চাতে আর একটি সজ্জিত থাকত। 
সামনের দিকের উইংগুলি সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাৎপটে অস্কিত 
স্কিনটিও উপরে গুটিয়ে বা নীচে নাষিয়ে দেওয়! হত পশ্চাৎপট খুব বড় হলে 
দু'পাশেও সরিয়ে দেওয়া হত, এবং অন্য ছু'অংশে বিভক্ত ছু'টি নূতন দৃষ্য এসে 
জায়গ! জুড়ে বসত, এই সমস্ত সমতল উইংস্‌ অনেক সময়ই কাঠের লন্বা খাত 
ব! “গৃভস্” (01০০৫৪)-এর উপর সাজানো! থাকত--ফলে রেল লাইনের মত 
এই কাঠের লাইনের উপর দিয়ে অতি সহজেই উইংগুলি আন! নেওয়া করা 
যেত এই পদ্ধতি ১৯০০ শতক পর্যন্ত ছোট ছোট অনেক রঙ্গালয়েই দেখ! 
গেছে । এ ছাড়াও মঞ্চের উপরে শ্রেণীবদ্ধ “আচ” (£১:০1১68) এবং অঙ্কিত 
আকাশের ব্যবহারও তার। করেছিলেন । 

দৃশ্য পরিবর্তনের এই যে সব বিস্তৃত উপায়ের সৃষ্টি হল তার মধ্যে একটা 
জিনিল বিশেষ ভাবেই কৌতুকজনক ছ্বিল_-ত! হল উনবিংশ শতকের 
শেষভাগে আসার আগে পর্যন্তও দর্শকদের চোখের সন্মুখেই এই সমস্ত 
দৃস্ঠাসজ্জা পরিবর্তন কর! হত, এটাও ছিল আনন্দ বিতরণের একটা অংশ। 
দর্শাকসাধারণ খুব উৎসুক ভাবেই দেখত, যে কি করে জাছু মন্ত্রে একটি মৃস্ 
মিলিয়ে গিয়ে আর একটি দৃশ্য জেগে ওঠে | এখন ম্বঙাবতঃই এই প্রশ্ন 
জাগতে পারে যে, আমর! রোমান, রেনের্সাস্‌ ও রেস্টোরেশন্‌ যুগে সম্মুখ 
যবনিকার উল্লেখ পেয়েছি--তবে তা দৃস্থপরিবর্তনের কালে ব্যবহৃত হুত না 
কেন? এর কারণ হুল এ সমস্ত যুগে যে সম্থুখ-যবনিকা (5:07 09010910) 
ব্যবহৃত হত, তা কেবল অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে প্রথম নৃশ্যটিকে আবৃত 
করে রাখত এবং অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য সর্বশেষে নেমে আসত । 
১৮০০ আঃ পর্ষপ্তও ইউরোপে কোন “অঙ্ক ববনিকা1” (/১০% 05155177) ছিল না। 
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একটি দৃশ্থা বা অস্ক যে শেষ হুল দর্শকরা তা বুঝত, যখন দেখত অভিনেতার! 
সকলেই যঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেছে । ১৮৮১ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডেৰ শ্রেষ্ঠ নট ও 
পরিচালক হেনরী আরভিংই (61605 175108) সর্বপ্রথম প্রৃশ্ট-যবনিকার” 
(5০87) ০9810) প্রচলন করেন । তার গগ্য| করসিকান্‌ ব্রাদার্স” (১6 
00188020 03:010)619) নাটক অভিনয় কালে সেট পরিবর্তনের সময় সেটের 
বিরাট বিরাট অংশগুলি আন! নেওয়ার জন্য ১৩৫ জন বিভিন্ন ধবনের 
সহকারী কাজ করছিল-_এই সময়েই তিনি সর্বপ্রথম দৃষ্ট-যবনিকার বাবছার 
করে মঞ্চে এই বিরাট দৃশ্থপরি বর্তনট! দর্শক চক্ষুর অন্তরালে ঘটান । 

রেনে্সাস্‌ যুগের মঞ্চশিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি কর| | 
তার] পূর্ণবিশ্বাসে নির্ভর করতেন পরিপ্রেক্ষিত ব্ীীতির অতাশ্চর্য ক্ষমতার 
উপর, কারণ এরই সহায়তায় বাস্তবের অনুরূপ ঝ্বপকে ফুটিয়ে তোলা যায়, 
যে রূপ এ যুগের ইতালীয় দর্শকরা মিখায়েলেঞ্জেলো, ছা। ভিঞ্চি ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ 
চিত্রকরদের ক্যান্ভাস ব! মুরাল চিত্রাবলীতে দেখেছে এবং ভালবেসেছে। 
কিন্তু ক্রমশঃই এই পশ্চাৎপটের দৃশ্যাবলী বেশি জাগ্মগ! জুড়ে বসতে লাগল, 
ফলে মঞ্চে স্থাপত্য অংশ কমতে লাগল । কারণ স্থাপত্যের চাইতে এগুলি কম 
খরচে ও কম সময়ে হত, বিংশ শতাব্দীতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গির আবার 
পরিবর্তন ঘটল। অঙ্কিত কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিতের মুল উৎস লোকে ভুলেই 
গেল-একে আর কেউ বাস্তবানুগ প্রচেষ্টা বলল ন1-_বলল কৃত্রিম এবং 
একেবারেই *্ধিয়েট্রিকাল” (07501081) কারণ বিংশ শতকের দর্শকদের 
কাছে এর বিভ্রান্তি কেটে গিয়েছে । এই শতকের আধুনিক প্রয়োগশিল্পীর! 
এই সত্যে উপনীত হলেন যে অত্যধিক পরিমাণে অঙ্কিত দৃষ্যাবলীর প্রয়োগে 
নাটকের রস সম্যক ব্যাহত হয়, মঞ্চের উপরকার উন্নত নাটকীয় চরিত্রাভিনয় 
অস্কিত দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুগন্ভীর ভাব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। 
উপরত্ত খন মঞ্চে কৃত্রিম আলোক শিল্পের আবির্ভাব হল তখন অন্ষিত দৃশ্য 
আরও অর্থহীন হয়ে উঠল। 

অপেরায় ও ব্যালে-নৃত্যে কিন্ত এই আড়তম্বরযুক্ত অঙ্কিত দৃশ্টাবলী এখনে! 
খুব প্রচলিত কিন্ত নাটকের ক্ষেত্রে এটা হয়ে দাড়াল অপকর্ষ ও দুর্বলতার 
লক্ষণ । সুতরাং রেনেসীস্‌ যুগে আমরা মঞ্চের যে পরিবর্তন পাই | 
স্বাপতা কাঠামোর কোন র্বপাস্তর নয়--তা ছিল কেবল বহিরাবরণের 
অলংকরণ । 


৩৪৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


॥ প্যাস্টোরাল ও অপেরা ॥ 

রেনের্সাস্‌ যুগের ইতালির অঙ্কিত দৃশ্যসজ্জার এতক্ষণ যে বিস্তৃত 
আলোচন! হল তা ক্লাসিক নাটক ছাড়! প্যাষ্টোরাল ও অপেরা নাটকের 
অভিনয়েও ব্যবহথত হত । রেনেসীাস্‌ যুগেই “প্যাস্টোরাল” (88৪৫০181) নাটকের 
গ্রাম্য আনন্বমুখর রাখালীয়! সাহিত্য ধারার উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল 
কোন গ্রাম্য-কাহিনী বা উপকথ! (140)0108108] ৪১1) অবলম্বনে কোন 
মধুর, ক্ষুত্র কাব্য-নাট্য। সাধারণভাবে বল! যায় এক্ষেত্রে গ্রীক পুরাকাহিনীর 
নায়ক নায়িকার চরিব্রগুলির স্থান অধিকার করেছিল মেষপালক, মেষ- 
পালিক1, জলদেবী, পরী ইত্যাদিরা এবং এদের বিচরণ ক্ষেত্র অলিম্পাস্‌, 
হেডিজ.বা আতিক রাজ প্রাসাদ ন| হয়ে, হয়ে উঠেছিল কুগ্জবন, উপবন বা 
ঝর্ণাধারা। এই ধারার সন্ধান আমরা রোমান যুগেও পাই--তারা যখন 
পরস্পরের প্রতি রক্তমাখ! ছুরি শানাত, তখনও কিন্তু তাদের বৈচিত্র্য লোভী 
হৃদয় মুগ্ধ হত শাস্ত, নির্জন গ্রামা জীবনের কল্পনায় । পরে এই গ্রাম্য দৃশ্যাবলীর 
প্রভাব ইউরোপের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে । রেনেস়াসের ইতালি থেকে এই ধারা 
স্পেন হয়ে এগিয়ে যায় ষোড়শ লুইর ভের্সায়, রাজসভার বিলাসক্ষেত্রে__ 
অন্যদিকে প্রভাবিত করে তোলে ইংরেজী নাটক ও কাব্যকে। এলিজাবেখীয় 
যুগের ফ্যার ফিলিপ সিডনী, মার্লো এবং শেক্সপীয়রের রচনার মধ্য দিয়ে 
এই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছয় রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে । 
তাদের গীতিকাব্যে এই পলীনাট্য নৃতন €প্ররণার সঞ্চার করে। আসে সেই 
রোমান্টিক চিন্তাধার| য| "ইউটো পিয়ার” (001০1) স্বর্গ রচনা] করে চলেছে । 
এই সভা জগতের আঘাত, বেদন], কৃত্রিযতায় জর্জরিত হয়ে তাদের মনের 
পলায়ন প্রবৃত্তি, নিভৃত গ্রাম্যজীবনকে ঘিরে কল্প-স্বর্গ রচন| করে নিয়েছে, 
যেখানে আছে কেবল আনন্ব, দরলতা, আছে সুকুমার পল্লীর মন্থরতা_ 
সেই স্বর্ণযুগের কল্পনায় তার! বিভোর হয়ে উঠলেন। কবি কঠের উদ্ধাতিতে 
বল] যায়-_ 

“্বাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর-_” 

রেনেসীস্‌ যুগের এই সব প্যাস্টোরাল নাটকের অভিনয় ষোড়শ শতকের 
অভিজাতদ্দের বাগান বাড়িতেই হত। তাতে অঙ্কিত পশ্চাৎপট, উইংস্‌, 
কুপ্তবন ইত্যাদি থাকত। এই প্যাস্টোরাল নাটক রাজসভ1 ও অভিজাতদের 
মধ্যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল--এমন কি অভিজাত রমণীরাও কোন 
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কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই রাখালীয়! নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
হল পতর্কআতো তাস্সোর (0০:৭86০ 88৪০) “আমিনতা” (4১0100-- 
১৫৭৩) এবং “বাতিত্তা জারিনি”র (95080 9451101) “ছা। ফেথ.ফুল শেফার্ড” 
(205 ছ5/0)2019060061), এই নাটকগুলি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল এবং বহু ভাষায় অনৃদ্দিত হয়েছিল। এই ধারার নাটকের মাঝেই 
একমাত্র ইতালীয় রেনেসসাস্‌ অনুকরণের নিগড় ভেঙ্গে আত্মপ্রকাশের সার্থকপন্থা 
আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন রচনাকেই শ্রেষ্ঠ নাটক নামে 
ভূষিত করা যায় না। তাদের মধ্যে সৌকুমার্ধ ছিল, ছিল মৃত্যুর স্বিগ্ধ হাসি, 
ছিল কুলকুল স্বর! কাব্য মাধূর্ধঃ ছিল ভাবাবেগের মধুর বিস্তার-_কিত্ত এর 
কোনগুণই থিয়েটারের প্রকৃষ্ট শক্তি বলা যায় ন|। এর মঞ্চও তেমনি এক 
অ্কিত্ত কল্পলে!ক রচনা করত। এই সব মঞ্চের পার্থ্বতাঁ উইংস্‌ হত সারিবদ্ধ 
সাইপ্রেস বৃক্ষ অথবা পবিত্র ওকের কুপ্তঘের1 ; মঞ্চবেদীকে আচ্ছাদিত করে 
থাকত শ্যামল দূর্বাদল, এই কু ও বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত 
ত্রিকোণ পথের রেখ] দেখ! যেত-_মঞ্চের পশ্চাতে তা সুদূর দিগন্তে মিশে 
যেত। মঞ্চের সম্মুখে অশ্বক্ষুরাকৃতি রেখায় দর্শফ্র! ঘিরে বসত। এর 
অভিনয় রাজ! বা! অভিজাতদের উদ্যানে যখন হুত তখন অক্ষিত দৃষ্যের স্থানে 
স্বাভাবিক বৃক্ষ, লতা ও কুপ্তবনই ব্যবহৃত হত। ইংল্যান্ডের মঞ্চশিল্পী 
"ইনিগো জোন্স্‌” (1018০ 19168) ইটালি থেকে মঞ্চ-শিল্প শিক্ষা করে গিয়ে 
এই ইতালীয় প্যাস্টোরাল নাটক অবলম্বনেই রাজসভার জন্য “মাস্ক, 
/()48800০) নাটক তৈরী করেন এবং রাণী প্রথম এলিজাবেথ ও রাজ প্রথম 
জেমসের আনন্দবর্ধন করেন । 

ইতালির নিজস্ব ধারার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যাভিনয় হুল-_“অপের!” 
(06:58) বা গীতিনাট্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় প্যাস্টোরাল বা 
“ইন্তারমেৎসির” (17057776221) অভিনয়ে প্রচুর পরিমাণে সুর ও সঙ্গীতের 
যোজনায়ই অপেরার সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু পণ্ডিতদের মতে এর ধারা ভিন্ন। 
১৪৯৫ শ্রী: একদল পণ্ডিত ও সঙ্গীত শিল্পী মিলে “দাফংনে” (8109) নামে 
একটি পুরাকাহিনী নিয়ে গ্রীক ট্রাজেডির যেভাবে অভিনয় হৃত বলে তাদের 
ধারণ! ছিল তদহৃসারে সঙ্গীতমুখর পটভূমির উপরে কাব্যময় কথোপকথনে 
একটি নাট্য সৃষ্টির প্রয়্াল পান। এর সঙ্গে এসে গ্রামা গাথায় সঙ্গীতমূলক 
আর্তি মিশ্রিত হতে লাগল এবং অপেরা অভিনয়ের জন্ম বিভিন্ন দল গড়ে 


৩৪২ বিশ্বরঞ্জালয় ও নাটক 


উঠল। ক্রমশঃ সমগ্র নাটকীয় কাহিনীকেই সঙ্গীতে পরিবেশন করার প্রবণতা 
দেখা দ্িল। অপেরার প্রথম উল্লেখযোগা রচন! ছিল “পোলিশিয়নের* 
(6০11490) রচিত “অবৃফিও” (0:6০) নাটক । অপেরা! ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র 
ইউরোপে-_তেনিস্‌ ও নেপলস্‌ থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে। তেনিস্‌ 
শছরেই ১৬৩৭ খ্রীঃ সর্বপ্রথম অপেবার জন্য আলাদাভাবে সাধারণ রঙ্গালয় 
তৈরী কর! হয়। ১৭০০ শ্রীষ্টাব্দের মধো ভেনিস্‌ শহরে ১১টি অপের! রঙ্গালয় 
দেখ! দিল এবং তাতে ৩৬০টি অপেরার অভিনয় হল। তারপরে এই 
তিনশ বছর ধরে সঙ্গীত, নাটক ও দৃশ্যাবলীর মিলিত রূপ এই অপেরা 
ইউরোপে অতিশ্রিয়্ হয়ে টিকে রয়েছে । অন্যদিকে বলরূমের নাট্যানুষ্ঠান 
থেকে ব্যালে নৃত্যের প্রচলন হয় এৰং বনু রোমান্টিক কাহিনী এমন 
কি শেকৃস্পীয়রের নাটকও ব্যালেতে রুপান্তরিত হুয়ে অভিনীত হয়ে 
চলেছে । 

এখনো! পর্যস্ত অপেরায় রেনেসাস্‌ যুগের অঙ্কিত মৃশ্ঠাবলীর প্রচলন সমান 
অটুট রয়েছে । ত] ছাড়া সে যুগে অপেরায় যন্ত্রপাতির প্রচলনও যথেষ্ট ছিল। 
মেঘের উপরে ওঠা, কোন স্বর্গীয় ঘটন| দেখানো; কোন আবির্ভাব বা 
তিযোভাব কিংব! চলস্ত চন্দ্র, সূর্য সকলি অপেরা মঞ্চে দেখানো! হত । এমন 
কি মঞ্চে আরোহী সহ নৌকোও ভেসে চলে যেত। ক্লাসিকাল নাটকের মঞ্চে 
অঞ্চবিদৃর] যে রহস্মুঘন, সুমধুর, কল্পিত দ্ৃষ্টারূপ রচনায় বাধা পেতেন, অপেরা 
এখং প্যাস্টোরাল নাটকে তারই প্রম্নোগ ছিল অবারিত--উদ্দাম। 


॥ কম্মেদিয়া দেল্‌ আর্তে ॥ 


ইতালির ক্লাসিকাল নাটাপ্রচেষ্টা ছিল চার্চ, রাজন্যবর্গ এবং পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর সমাগম ধন্য । তাদের মনোরঞ্জন কলে দৈবক্রযে প্যাস্টোরাল এবং 
অপেরা নাটকেরও আবিষ্কার হয়েছিল । এই সকল শ্রেণীর প্রচেষাই কিন্ত 
চলছিল সৌখিন শ্রেণীর নাটা রসিকদের দ্বারা । কিস্তু অগণিত সাধারণ 
মানুষের মনোরঞ্জনের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই জন মনোরঞুনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল একশ্রেণীর পেশাদারী অভিনেতা । তার! হাস্যরসাত্বক 
ৃষ্তাবলী, নৃত্য, গীত এবং মুকাভিনয়ের সাহায্যে অতি পরিচিত কতকগুলি 
“টাইপ' চরিত্র অভিনয়ে ফুটিয়ে তূলত। এদেক্স মূল ধারাটি ছিল কিন্ত 
অতি প্রাচীন | রোমের পথে ঘাটে গ্রীক মাইমসের দল নান! রকম শারীরিক 
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কসরত ও ঝৌতুকাভিনয় দেখিয়ে বেড়াত। রোমের পতনের পরে এই 
“মাইমস্” অভিনেতার] রোমের পূর্ব-সাঘ্াজোর রাজধানী “বাইজানৃটিয়ামে* 
(855810902) যায় এবং সেখানে তুফিদের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে টিকে থাকে । 
রেনেসাস্‌ যুগে এই মাইষের অভিনেতার আবার তাদের আপন জন্বক্ষেত্র 
ইতালির নগরে ও গ্রামে ফিরে আসে। এই ভ্রাম্যমাণ যাযাবরের দল পথে, 
ঘাটে, পার্কে তাবু ফেলে অভিনয় আর্ত করত এবং অগশিত সাধারণ 
মানুষের নির্মল আনন্দের উপকরণ জোগাত। ক্রমশ: এর। কলেবর বৃদ্ধি 
করে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবত্তিকালের ইউরোণীয় লঘু 
কমেডি ও ফার্সের উপরে আপনাদের অমর নাম অঙ্কিত করে দিয়ে যায়। 

১৫৬০ গ্রীঃ ঘিরে এই পেশাদার নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি অতিশয় জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছিল। এই নাট্যাভিনয় গোঠীগুলিকে বলা হত “কম্মেদিয়া 
দেল আর্তেশ (00201256059 061]? 4১:06) তাদের এই নামকরণ হয়েছিল 
অধ্টাদশ শতাব্দীতে যখন তার তাদের মুল এত্তিহা হারিয়ে ফেলেছিল। 
বল! যায় কম্মেদিয়! দেল আর্তে হল পকম্মেদিয়! এরুদিতাঁর” (0:02/7960$9 
€:4৫809) সম্পূর্ণ বিপরীত। প্এরুদিতে” (::94116) অর্থ আমেচার ব 
সৌখিন দল--আর দেল আর্তভে (0611, 4১:০০) ছিল পেশাদারী (06 
চ:9688910181) দলের নাম। রেনেসীাস্‌ যুগের অভিজাত অভিনেতার! 
দিলেন সৌখিনশ্রেণীর তারাই কম্মেদিয়া একদিতা আর এর বিপরীত দেল্‌ 
আর্তের দল ছিল পেশাদারী-_-এর! এই অভিনয় বিদ্যায় সুদক্ষ, সুশিক্ষিত এবং 
জীবিকাবলম্বী লোক ছিল। ণআর্ডে” (/:০) শবের অর্থ বিশেষভাবে 
এই কমেডিগুলির অভিনয় কৌশল । 

কন্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের দল যেমন দ্রবারী মঞ্চের মত সৌখিন 
দল ছিল না ছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তেমনি তাদের নাটকও ট্র্যাজেডি, 
কমেডি, ইন্টারলুভ বা! অপেরা ধরনের কোন লিখিত সাহিত্য কীতি হত 
না। এর অভিনয় পদ্ধতি এবং কলা-কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ও 
অনন্য। প্রচলিত নাট্য পদ্ধতিতে আমর! জানি, কবির! নাট্য রচনা করেন 
অভিনেতার! তা শিক্ষা করে মঞ্চে আসেন। কিন্তু কম্মেদিয়! দেল্‌ আর্তের 
আমন কোন লিখিত নাটারবপ পাই না। এতে থিয়েটারের ম্যানেজার 
একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য (9০61১81$০) রচনা করে উইংষের পেছন দিকে 


অভিনেতাদের প্রবেশ পথে আটকে রাখতেন অভিনেতারা তাতেই 
হও 


৩৫৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তাদের কর্তব্যকর্মের একটা মোটামুটি নির্দেশ পেত। নাটকের চরিক্রগুলি 
সকলি প্রায় এক একটি টাইপ চরিত্র হত; তাদের পোষাক; মুখোশ ইত্যাদি 
দ্বার তাদের ভির ভিন্ন নির্দিকউ চরিত্রগুলি বোঝ! যেত। কথোপকথন এবং 
আচার আচরখ তার! নিজেরাই প্রয়োজন মত তৈরী করে নিত। এখানে 
আমরা কন্মেদিয়। দেল আর্ভে নাটকের খানিকটা চিত্রনাট্যের অংশ উদ্ধৃত 
করে তার সাহায্যে এর অভিনয় পদ্ধতি এবং মঞ্চ পরিকল্পনা! বোঝাবার চেষ্টা 
করব। ধর! যাক প্পুল্চিলেল্লা” (6৩1০76]18) এবং “কোভিয়েলপো" 
(0:০%1611০) এই হু'টি চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করছে-_তারা তাদের কর্তবা সম্পর্কে 
যে সাধারণ নির্দেশ পেল তা ছিল এই রকম-_ 

পুল্চিনেল্লা প্রবেশ করল সমুগ্্রযাত্র! থেকে-সে ঝডের কথা বলল, 
জাহাজ ডুবির কথা বলল, বলল তার সঙ্গী সার্থী এবং প্রভুকে হারানোর 
কথ! । এই সময়ে কোভিয়েল্লে। প্রবেশ করল, মঞ্চের অন্ুদিক দিয়ে 
সেও পুল্চিনেন্লার অনুন্ধপ কথাগুলিই বলে গেল। তার! পরস্পরকে 
দেখল এবং ভয়ের ভান (18251 করল পরিশেষে পরস্পরকে স্পর্শ করার 
অভিনয় করে তার! অনুভব করল যে তার! ৃ'জনেই বেঁচে আছে; তখন তার! 
প্রভু ও সঙ্গীদের হারানোর কথা বলতে লাগল । 

এই চিত্রনাট্য অন্থযায়ী কম্মেদিয়। দেল আর্তের ভ্রাম্যমাণ দরিজ্ত 
পেশাদারী একটি দল এসে হয়তে। এক স্কোফ্লারের এক কোণায় একটি 
প্লাটফর্ম স্টেজ দাড় করাল । মঞ্চের সম্মুথে কয়েকটি বেঞ্চি দেওয়া হয়েছে 
নির্দিষ্ট বিশিষ্ট বাকিদের জন্ম | আর তার চারদিক দিয়ে অর্ধর্ত্তাকার বিস্তৃত 
স্থান জুড়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা! করছে দাড়িয়ে থাকা জনত1 | অভিনেতার! 
এখন যে নাটকের অভিনয় করবে তার নাম “ইনৃচান্টেড, আর্কেডি বা 
আর্কেদিয়! ইন্কানতাতা” (0010810604/১10509 01 /১108018 117080059) 
দৃশ্যসজ্জ! বলতে যা আছে তা অতি সামান্য__মঞ্চেগ ছুই পাশে ছ'টি লক্ব। 
বাক্সের আকৃতি পসাইড. উইংস্* (5106 %/1088) এবং পশ্চাদ্‌দিকে একখান! 
পশ্চাৎপট তার গায়ে অঃণা বোঝাবার জঙ্ট গাছপাল৷ অন্ধিত রয়েছে। 
জনতার মাঝে অভিনেগ্ডাদের একটি মাথার টুপি ঘুরছে-জনতা৷ দর্শনীর 
পয়সা তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে । চারদিকে প্রবল হট্টগোল কিন্তু তা 
হঠাৎই থেমে গেল-একজন অভিনেত।1 ধীরে ধীরে এবার মঞ্চে এগিয়ে 
এল। তার দেহের ভাক্ি আলখাল্লাটার গায়ে নান! রকম জ্যোতিবিগ্তার 


রেনেসাস্‌ ঃ ইতালি ৩৪৪ 


চিন্ত অধ্বিত রয়েছে । মুখে তার এক মুখোশ, হাতে চামড়া বাঁধান বিরাট 
এক পুঁধি অন্য হাতে বাকানে! এক লাঠি। দেখেই বোঝা যায় সে একজন 
জাছুবিদ। সে এসে মুখবন্ধ করল- এগুলি কিন্তু সম্পূর্ণই তার স্বরচিত 
কথা। দে জানাল, সে এই আর্কেডিয়! দ্বীপের হাদ1| বোকা রাখাল ও 
জলপরীদের একমাত্র অধিপতি তবে সে তার জাহ্বিগ্যায় জানতে পেরেছে 
যে এখানকার নিরালা শাস্তি ভঙ্গ করতে শীগ.গিরই আগন্তকরা আসবেন। 
ভূমিকার পর ম্যাজিসিয়ান চলে গেল। 

বনানী অঙ্কিত যে পশ্চাৎপট ছিল এবার ত1 পরিবতিত হয়ে ঝড়ের সমুদ্র 
অঙ্কিত আর তাতে দূর পাহাড়ের গায়ে একটি ভাঙ্গা! জাহাজ এই দৃশ্য 
দেখা গেল। একদিকের উইংস্‌ থেকে একটি ছেঁড়া! পরিচ্ছদ পরা, কুঁজো, 
লম্বা নাক ও কৌচকান জ-_মুখোশ মুখে ব্যক্তি এগিয়ে এল, তাকে চিনতে 
কারোই কষ হুল না--কারণ বনু নাটকেরই একচ্ছত্র নায়ক সে-_সে 
হল পুল্চিনেল্লা। সে এসে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করল কেমন করে জাহাজ 
ডুবি হয়ে আর সকলেই মার! গেছে এবং সে একা বেঁচে আছে। বলতে 
বলতেই অন্যদিক দিয়ে অদ্ভুত সাজপোষাক ও লম্বা নাক মুখোশ পর! দ্বিতীয় 
চরিত্র ঢুকল। তার চোখে এক মস্ত চশমা, ফীাপানে! ট্রাউজার, ছোট 
ক্লোক; ট্ুপিতে ছু'টো। লম্বা পালক গৌঁজা। সেও বু পরিচিত চরিত্র 
কোভিয়েল্লো-_সে এসে পুল্চিনেল্লার কথাগুলিই প্রায় বলে গেল, জানাল 
জাহাজ ডুবিতে একমাত্র সেই বেঁচে আছে। তারা কেউই কিন্তু কাউকে 
তখনে! দেখতে পাচ্ছে না-__ছ'জনেই অন্যমনস্কভাবে কথ! বলতে বলতে 
পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে--তারপরে হঠাৎ ধাক! খেয়ে তার! বিস্ময়ে 
হতবাক্‌ হয়ে ভাবতে লাগল অন্যজন নিশ্চয়ই ভূত। পরে পরস্পরকে স্পর্শ 
করে বুঝল তার! হৃ'জনই জীবিত। তারা চলে গেল-_ এরপরে আর 
একজোড়া! হাস্যকর চরিত্র এসেও অনুন্প আচরণই করল-_-তখন চারজন 
মিলিত হল। 

দৃপ্ত আবার পরিবতিত হল পশ্চাৎপটে বনভূমি দেখা! গেল। চারজন 
গ্রায্ লোক এল--তার মধ্যে রাখাল সিল্ভিয়ে! (9:1০) দর্শকদের জানাল 
যে সে রাখালিনী ক্লোরিকে (01918) ভালবাসে এবং ক্লোরি-ফিলেনোকে 
(8115০) ভালবাসে, আবার ফিলেনে| ভালবাসে ফিল্লিকে (111) এবং 
ফিল্লি ভালবালে সিল্ভিয়োকে। এরপরে মন্দিরের পুরো হিতরা!, গ্রামবাদীর!, 


৪৬ বিশ্বযাঙ্গালয় ও ছাটক 


নেই চারজন আগত্তক- প্রেমিকদের দল এবং সর্বোপরি স্বীপের অধিরাজ 
জাঁছুবিদ-_সকলে মিলে নানান হৈ-হট্রগোল ভুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত যে 
যাকে ভালবাসে মে তাকে পেল এবং নাটকের শেষ হল। অবিস্তিই দেল্‌ 
আর্তের এই তুচ্ছ বাঙ্গ-্নাট্য সকালের মহাকবিকে প্রভাবান্বিত করেছিল--- 
তাই এই কাহিনী আমাদের প্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দ্যা টেস্পেন্ট ও এ 
মিড.সাষার্‌ নাইট্স্‌ ড্রিম নাটককে। 


এখানে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা যে মঞ্চোপকরণের বর্ণনা! পেলাম তা 
নিঃসন্দেহে অতিশয় নগণ্য | একটি অস্থায়ী কাঠের প্লাটফর্ম তার ছু' পাশে 
চট দিয়ে ঘিরে অভিনেতাদের জন্য খানিকটা! জায়গা করে নেওয়া, পেছনে 
দব' একটি কীচা হাতের আকা দৃশ্ঠপট, ও ছু'পাশে হ'টি উইংস্। উপকরণের 
যেমন এই দৈন্য দশা, নাটকও তেষনি অবয়বশুন্য একটি খসড়! মাত্র । 
অতএব কল্যেপিয়! দেল্‌ আর্তের নাট্য বধূপায়ণে আগাগোড়াই স্বপ্রধান হয়ে 
বারা থাকত তার! হল অভিনেতার । অভিনেতাদের তাই বহুকালের 
অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত ও বহুবিভ্ভায় পারদর্শী হতে হত। মঞ্চে উঠে প্রয়োজনীয় 
কথোপকথন তাদের নিজেদেরই তৈরী করে চালাতে হত। উপরস্ত 
উপকরণের সর্বাত্বক অভাবও তাদের স্বচ্ছন্দ অভিনয় কৌশল দ্বারা মিটিয়ে 
নিতে হত, এই ব্যবসায়িক অভিনেতৃগোষ্ঠীর যেমন অভিনয়ে ছিল অবাধ 
সাধীনতা, তেমনিই আবার তাদের কতকগুলি প্রথ! মেনে চলতে হত। 
সাধারণভাবে দেখ! যায় যে একই চিত্রনাট্য অবলম্বনে কল্মেদিয়া দেল্‌ 
আর্ডের একই দলের কোন দৃ'ট অভিনয়ও একই রকম হত না। কারণ 
প্রতি অভিনয়কালেই অভিনেতার! তাদের খুশিমত কথোপকথন ও ক্রিয়! 
বানিয়ে নিত। তার কোন ধরার্বাধ! নির্দি রূপ ছিল না। কিন্তু রীতি 
অনুযায়ী তাদের চগ্লিত্রের মুখোশ, পোষাক ও চরিত্র বৈশিষ্টাটি অটুট রাখতেই 
হত, তাছাড়া ঘে যেমন ভাবেই কথাবার্তা! বলুক বা! অভিনয় চালাক না৷ কেন, 
শেষ পর্যস্ত খুব কৃতকার্ধতার সঙ্গেই তাদের নাটকটি মিলিয়ে দিতে হত। 
১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতকের রচিত প্রায় ৮* খানা এই শ্রেণীর চিত্রনাটা 
পাওয়া! গেছে। সংখায় তারা অধিক হলেও কাহিনী ব৷ চিত্র বৃজনের 
মধ্যে তাদের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। একই জিনিস একটু অদল 
বন্দল। 

ঘখন নোতুন কোম একটা! নাটক সুক্ কর! হত অব! পুরানে| নাটকেয়ই 
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পুনরভিনয় করা হত, তখন দলের অধিনায়ক চিত্রনাট্য পাঠ করে 
অভিনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন। তিনি নাটকেব ক্রিয়া, 
অঙ্গাভিনঘ্ের কার্ধ এবং মধ্চ উপাদানের ব্যবহার ব্যাখ্যা করে দিতেন। 

সৌভাগ্াক্রমে ছু'জন ইতালীয় সমালোচক ১৭শ শতকের শেষভাগের 
কন্মেদিয়া দেল্‌ আর্তে সম্পর্কে লিখে গেছেন । তখনও এই শিল্প বেঁচে ছিল, 
এর মধ্যে আমরা ৭০০ খান! চিত্রমাটোর নকশ! পাই। এর প্রায় সব নাটকই 
কমেডি, কতকগুলি প্যাস্টোরাল ধরনের আর কতকগুলি ট্র্যাজি-কমেভি। 

এই সমস্ত অভিনেতাদের বছ বিষয় সম্পর্কেই সযত্নে শিক্ষা লাভ করতে 
হত, তার! অধিগত করে রাখত মানুষের সাধারণ স্থায়িতাবগুলি, প্রেমের 
হতাশ! ও উন্মভতার বাক্য ও অভিব্যক্তি এবং কি করে দর্শককে হাসানো ও 
ঠকানে। যায় সেই কৌশল । 

কম্মেদিয়৷ দেল্‌ আর্ডের মধ্য এক প্রকার কফৌতৃহলোন্দীপক অভিনয়াংশ 
ছিল। চিত্রনাট্যের মধ্যে পরিচালক হয়তো কৌতুক চরিত্রের হু'জন 
অভিনেত! “ৎসান্নিস্র (25)01) জন্য নির্দেশ দিয়ে রাখতেন “লাৎসি আব্‌ 
ফীয়র” (8251 ০৫ ছি৪:)। অভিনেতার তাতেই বুঝে নিত ভাদেম্র কি 
করতে হবে-_এতে তাদের এক সুপত্সিকল্পিত নির্দিউ অভিনয় চাতুর্য দেখাতে 
হত (9০০৮ 6938160689) | ত1] ছিল এক ধরনেত্স রঙ্গাভিনয় অথব1 “ভান” 
দেখানো । এর জন্য কতকগুলি কবিতা তারা রচন! করে নিত, আবার তার 
সঙ্গে অঙ্গাভিনয় ও আহাঘিক অভিনয়ও যুক্ত হত। সেক্ষেত্রে মূল ঘটনার লঙ্গে 
এর কোন সম্পর্কই থাকত ন!। যেমন ছ'জন প্রেমিক যখন তাদের সমস্থ 
নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা! করছে--তখন হয়তো! একজন চাকর মঞ্চের 
উপর এসে এক কাল্পনিক মক্ষিক। ধরতে সুরু করে দিল, অথবা তার টুপি 
থেকে চেরীফল বের করে খেতে সুরু করল এবং আঠিগলি ছুড়তে লাগল 
প্রেমিকদের মুখে । কনম্মেদিয়া দেল আর্তের নাটক কিংবা! মঞ্চ নয়, ভার 
অপর ছু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তাকে দিয়েছে প্রকৃত স্বাতন্ত্র ও অমরত|। 
তার একটি হুল সুচতুর, সুকৌশলী অভিনয়ক্রিয়া--যা স্পেনে ও স্কান্দে 
দীর্ঘকাল ধয়ে অন্থকৃত হয়েছে এবং পেয়েছে উদ্দাম জনপ্রিয়ত1, আর এর 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ছকে বাধা কতকগুলি নির্ধিউ চরিত্ত্র_-ঘা অভিনেতার! 
নিজেদের স্বাধীন প্রেরণায় ধীরে ধীরে নৃজন করে তুলত। তার বু চরিত্র ও 
চেহারাই এখনে! আযাদের পরিচিত | ত! দেখ! ঘায় ইংল্যা্ডের ক্রিস্মালূ 
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প্যাপ্টোমাইমসের অনুষ্ঠানে আবার রয়েছে ইউরোপীয় রেডিও, টেলিভিশন 
ব! বার্লেস্ক ধরনের নাটকের চরিক্র চিত্রণে । 

দেল্‌ আর্তের এক একটি দল সাধারণতঃ সাতজন পুরুষ এবং তিনজন 
নারী নিয়ে গড়ে তোল! হত। এদের মধো প্রায়ই চারজন হুত প্রেমিক 
চরিত্র--তার! সে সময়কার প্রচলিত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাদের পোষাক 
পরত | অভিনেতাদের এক একজনকে বরাবর একই চরিত্রের অভিনয় করে 
যেতে হত। কতকগুলি চরিত্রে অন্য চরিত্রের সংঘাতে কিছু কিছু পরিবর্তন 
এসে যেত। কতকগুলি কিন্ত একেবারেই অপরিবত্তিত থাকত। 

কমিক্‌ চরিত্রগুলি ছত বহশ্রেণীর তার মধ্যে প্রায় সব সময়ই হু'জন বৃদ্ধ 
লোক থাকত--এই চরিত্রের মূল উৎস ছিল, রোম ও গ্রীসের ফার্স। এই 
বৃদ্ধ চরিত্রের একজন ছিল পপান্তালোন্‌” (87)0810736) এবং অন্যজন 
অর্থপিশাচ ভেনিসীয্ন চিত্র । পরবর্তীকালে এই দ্বিতীয় চরিত্রটির দেখা আমরা 
শেকৃসপীয়র ও মলিয়েরের রচনায় পেয়েছি । আর একটি চরিত্র ছিল একজন 
আইনের “দোভোর্‌* (00৪ 10০৮076) এছাড়। থাকত. পাদুয়া আকাদেমির 
একজন ছাত্র, একজন হামবড়! “কাপিতানো!” (2980০) । ৎসান্নির উল্লেখ 
আমরা আগেই করেছি, এই ৎসান্নির৷ হত একদল অল্পবয়সী ক্লাউন চরিত্র 
এবং নিপুণ নৃত্যশিল্পী । এই শ্রেণীর হাদ| ৰোক! চাকর “আরূলেকিনো”-ই 
(4115০০1১10০) পরে বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ চেহার! নিয়ে এসে হয়ে উঠেছিল 
_"্হার্লিকুইন্‌* (78159987)1 এ ছাড়া “পেদ্রোলাইনো” (280017)0) 
ফরাসী প্রভাবে হয়ে উঠেছিলো! “ফ্রেঞ্চ পিয়েরে!” (6150015 01609) আর 
পুল্চিনেল্লা চরিত্র থেকে হয়েছে ইংবেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত “পাচ” চরিত্র 
(6081191) 2০) । অন্তদিকে দেল্‌ আর্তের ফড়খন্ত্রকারী, গোপনতা প্রিয় 
নাস্সিকা চরিত্র “কলোমিনা”ই (00102)5105) পরিবতিত হয়ে পরবর্তাকালে 
হয়েছে “কলাম্বাইন্‌* (:০1922516) চরিক্র | 

এই সমস্ত দলগুলি অতি সামান্য মঞ্চোপকরণ নিয়ে গ্রামে নগরে অভিনয় 
করে বেড়াত, আবার তারা যদি অভিজাতদের সুনিমিত মঞ্চে কখন 
অভিনয়ের সুযোগ পেত তখন কিন্তু তার! সর্বপ্রকার দৃশ্ঠাসজ্জ! ও যাল্ত্রিক 
পন্ধতির সুযোগই গ্রহণ করত। 

নাট্যোক্সতির ইতিছালে কশ্মেদিয় দেল্‌ আর্তের অবদান যথেষ্উই ছিল, 
এতবুও আবার এরই মধো সেই কারণ নিহিত হয়ে আছে যে জন্য রেনেসীস্‌ 
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যুগের ইতালি কোন শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করতে. পারে নি। শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি 
বা কমেডি সৃষ্টির জন্য থিয়েটারের সমগ্র চেষ্টাই একমুখী ও কেন্দ্রীভূত হওয়া 
প্রয়োজন ; অল্প এবং খাপছাড়ু! চেষ্টায় ত] হয় না। ইতালির নাট্য প্রচেষ্টা 
ও মঞ্চের শক্তি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃতী সাহিত্যিকদের 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা অভিজাত সৌখিনদলদের সঙ্গে কখন যুক্ত হয়নি কারণ 
এই সৌখিনদলগুলি ছিল অতান্ত প্রাণহীন, বিধিনিয়মের নিগড়ে বাধা, 
তাদের জীবন ধারাও ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আর যার! ছিল এই জনপ্রিয় 
বাবসায়িক ধারার তাদের মধ্য প্রাণের প্রাচুর্য ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু উচ্চাঙ্গের 
সৃজন কার্ষের মত কোন শিক্ষা, মার্জনা, কিংবা অপর কোন সুযোগই এই 
দরিদ্র ভ্রাম্যমাণ দলের ছিল না। তার! সামান্য উপকরণ নিয়ে সহজ আনন্দ 
বিতরণ করেই জীবিকা উপার্জন করত। 

রেনেসীস্‌ যুগের ইতালি স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, কাব্য-সাহিতা এবং 
মঞ্চ কৌশলে উন্নতি কর সত্তেও শ্রেষ্ঠ নাটক রচন! করতে পারেনি। এযুগের 
অভিজাত মঞ্চে দৃষ্তসজ্জার দিকে অধিকতর মনে]ঁনিবেশ করা হয়েছিল কিন্তু 
নাটকের ক্ষেত্রে, নৃতন নাটকের চেয়ে গ্রীক ও রোমান নাটকের অনুবাদ ও অন্ধ 
অন্নকরণের দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল বেশি। নাট্যকারর] পণ্ডিতদের নাটা- 
তত্বের বিধিনিষেধের বেড়া কখন তো অতিক্রম কক্পতে পারেনই নি, এমন কি 
যে ভাষায় দাস্তে, পেত্রার্ক অমর কাবা রচনা করেছেন-_ তাদের সেই মাতৃভাষাও 
অভিজাত নাটকে বাবহার করতে পারতেন না, লিখতে হত ল্যাটিন ভাষায়। 

এর মুল কারণ খুঁজতে হলে আমাদের কিন্তু যেতে হবে ইতালির 
তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সন্ধানে, ইতালি এই সময়ে 
কতকগুলি ছোট ছোট রাস্ট্রে বিভক্ত ছিল তাদের আলাদা আলাদ! 
সার্বভৌম শাসনকর্তা ছিলেন, অথব!1 স্পেন, ফ্রান্স বা পোপ (1701 [০20551) 
চ:070016) দ্বারা শাসিত হত। এই সমস্ত ক্ষুন্্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ 
বিসংবাদ এবং মারামারি লেগেই ধাকত। হত্যা খুনাখুনি সর্বদাই হত। 
কৃফিসম্পন্ন দুমাজিত মানুষ, ধাদের বল! যায় সম্পূর্ণ মানুষ (1106 ০০7751৩/5 
271) খারা সেকালের শিল্প সাহিতোর প্রকৃতবোদ্ধ। এবং রপিক ছিলেন-- 
তার! ছিলেন মুষ্টিষেয় অভিজাত শ্রেণীর-আর এদের আশেপাশে ছিল 
অত্ন্ত অসংস্কত অগণ্য জনসাধারণ। এখন একটি প্রশ্ন ্বভাবতঃই উঠতে 
পারে যে নাটক ছাড়া অন্যান্ত সর্বপ্রকার শিল্প প্রচেষ্টায় এই সময়ে ইতালি 


ও বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


'অভ্তপূর্ব উন্নতি দেখাল কি কর্মে? এর উত্তরও অতিশয় সহজ-_অন্ান্য 
শিল্প অর্থাৎ চিত্রশিল্প, কাব্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পীর একেবারে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায়, ব্যক্তিগত এক্তিয়ারের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে-_কিন্তু থিয়েটারের 
জন্য প্রয়োজন গোষীবন্ধ প্রচে্টা-__সামগ্রিক পৃপোষকতা ছাড়া সেখানে 
সার্থকতা নেই। থিয়েটার শিল্প তাই সর্বকালেই প্ররুতপক্ষে সমাজ জীবনের 
একখানি প্রাণবন্ত ইতিহাস । 

প্রায় ছুই শতাব্দী ধরে ইতালির নাটক ও থিয়েটার অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে, 
'অত্ত্ত সীমিত দর্শকদের মধোই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের কোন 
রঙ্গালয়ই ছিল নাঃ এর দর্শকরা ছিলেন, পগ্যা লিভিং স্টেজ” গ্রন্থের লেখা উদ্ধৃত 
করে বল] যায়-- 

"সেই বিদ্বান ব্যক্ির1 ধীর! অনেক সময়ই হতেন পাণগ্ডিত্যাভিমানী; 
ছিলেন সেই যাজকর1--ধাদের অধিক আকর্ষণ ছিল পাঁধিব বিষয়ের প্রতি। 
আর ছিলেন রাজসভার লোকের! ধার! ছিলেন সবকিছুতেই অমিতাচারী ।১ 

ইতালির দর্শকর] তালয় মন্দে মেশান স্পেনের "লোপে গ্য ভেগা” (1,০০৪ 
৩ ৬6৪৪) বা ইংলাপ্ডের শেকৃসগীয়রীয় দর্শকদের মত কোন কালেই ছিল 
না--আর ছিল ন! কম্মেদিয়া দেল আর্ভের স্পেন বা ইংল্যাণ্ডের মত কোন 
সাধারণ প্রচেষ্টায় গভে ওঠ সাধারণ রঙ্গালয়। ললিতকল। বা চিন্রশিল্প, 
চার্চের দেয়ালে বা অভিজাতদের রক্ষণশালায় বাচতে পারে কিন্ত নাটক 
সন্ত্রীবিত থাকতে পারে একমাত্র সাধারণ রঙ্গালয়ে | থিয়েটার শিল্প-_ 
নাট্যকার, অভিনেতা এবং দর্শক এই তিনের পূর্ণাঙজ সম্মিলন ছাডা! 
কখনই সার্থক হয় না। আর শেষ পর্যস্ত ইতালি যখন প্রচুর উপকরণ নিয়ে 
সত্যিই সাধারণ রঙ্গালয় তৈরী করল, সেখানে অভিনীত হওয়ার মত কোন 
নাটক রইল না । অপেরা এসে জায়গা জুডে বসল। 

এই রেনেসীস্‌ যুগের ইতালীয় মঞ্চই কিন্তু সমগ্র ইউরোপের পথপ্রদর্শক 
হয়েছিল এবং তার নাটকের প্রতাবও কেবল সে যুগেই নয়, সার! ইউরোপে 
১৭শ--১৮শ শতক পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল, তবুও সেখানে অমর নাটাসৃ্টি ও 
নাটাপ্রয়োগ হয়নি--এই পরস্পর বিরোধী সত্য আমাদের চমকিত করে। 
রেনেসাস্‌ যুগের ইভালিতে নাটকীয় উদ্দীপনার কোন'অভাব ছিল না, কেবল 
অভাব ছিল অতি সুক্ষ শক্তি সাম্যের, যার ফলে একটা মহৎ নাটকীয় কীতি 
গড়ে উঠতে পান্নেনি। 


॥ রেনেসীস্‌ ॥ 
স্পেনের সুবর্ণ যুগ 


স্পেনের মধ্যযুগের নাটকও ফ্রা্স, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীর অনুন্ধপই 
ধর্মীয় বিষয়বন্ত অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল | স্পেনে মধ্যযুগের সূচন! 
একটু দেরি করেই হয়, কারণ এদেশের প্রধান অংশের উপর প্রাচ্য মুসলমান 
মূর জাতির রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল দীর্ঘকাল ধরে-_অন্য দিকে ছিল 
ক্যাথলিক চার্চেপ প্রাধান্য । ফলে মধ্যযুগের শ্রীষীয় নাট্যধারার আবির্ভাব 
এখানে যেমন একটু দেরিতে হয়েছিল তেমনি প্রাচা মূর সংস্কৃতির মিশ্রণের 
ফলে ধর্মীয় নাটাধারার মাঝেও স্বতঃঈ এসে গিয়েছিল জীবনধন্িতা | 
দ্বাদশ শতকে যখন স্পেনের অর্ধাংশ মূর শাঁসনমৃক্ত হয়--তখন আমরা 
“ম্যাগির” (24881) নবজাতক খীশুকে দর্শনের কাহিনী নিয়ে মিন্ট্রি নাটক 
রচিত হতে দেখি । এরপর থেকে স্পেনে চলেছে অবিসংবাদী ক্যাথলিক 
প্রাধান্য _রেনেসীস্‌ যুগের রিফর্মেশন আন্দোলটের ঢেউ স্পেনের উপকূলে 
পেৌছয়নি। তাই ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে আরে! ছৃ'শ বছরের 
বেশিকাল স্পেনে ধর্মীয় নাটক টিকে ছিল এবং এই শ্রেণীর ধর্মীয় নাটক 
অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রখ্যাত নাট্যকারদের দ্বারাও রচিত হয়েছে? 
চার্চের মধ্যে অবিশ্বিই গৌড়ামি ছিল- কিন্তু স্পেনের জনসাধারণের উপর 
ছিল প্রাচ্য প্রভাব,--তার] ভালবাসত কাবাগাথা, রোমান্স এবং কমেডি, 
উনতে চাইত মহৎ চরিত্রের বীরত্ব গাথা, জীবনের কোন পরম সতা। 
১৫০০ শতক থেকে স্পেনে কিছু কিছু জীবনধমী নাটক রচিত হতে থাকে 
এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধোই সেই নাটক এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের সমতুল্য 
হয়ে ওঠে। 

স্পেনে প্রথম ধর্মীয় এবং জীবনধর্মী এই উভয় শ্রেণীর নাটকেরই আর্ত 
হয়েছিল “অটো” (80608 ০5 200001)8 ০৫ ৪০৪) নামে এক বিশেষ ধরনের 
নাটককে অবলম্বন করে। প্কর্পাস্‌ ক্রিটির” (0০:598 01)0180) উৎসবেই 
'এই ধরনের অটো! নাটকের অভিনয় সুরু হয়, প্রথম অবস্থায় এক্স কাহিনী 
বাইবেল থেকে অথবা সস্ভদের জীবনী থেকে নেওয়া হত। এই “অটো! 
স্তাক্রামেন্টাপ্র (০:০ 98081076706) সঙ্গে ফরাসী মিন্ট্রি নাটকের বিশেষ 


৩৬২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


মিল খুজে পাওয়া যায় না, বরং এর সমতুলা বলা যায় ইংরেজী মর্যালিটি 
নাটককে। “অটো স্যাক্রামেণ্টা লিজেক্” (4৩৫০ 58078060168168) মূল বিষয়বন্ত 
ছিল- সৃষ্টির প্রারভ্ত থেকে যীনু খ্রীষ্টের জন্ম অতিক্রম করে শেষ বিচার 
পর্ষস্ত (6000 05০ 016580015 00109810796 50৬15 00 005 1089 
০ ]9857776) কিন্তু বাইবেলের এই প্রথম সৃষ্টি থেকে শেষ বিচারের 
কাহিনীর সঙ্গে স্পেনীয় নাট/কারর] কিংবদস্তীর বিষয়বস্তও মেশাতে 
লাগলেন । বাইবেলের চবিব্রগুলি হয়ে %ীডাল তৎকালীন মান্বষেরই 
চরিত্র-শয়তান হয়ে উঠল জলদস্যু বা মূরদেরই প্রতিকল্পা। তাছাড়া মানক 
চব্িত্রের দোষ, গুণ বা চিস্তাগুলিও রূপ পরিগ্রহ করে এল । মৃত্যু, সদৃগুণ, 
ঈর্ষা ইত্যাদির চরিত্ররূপ দর্শকর! চোখের সম্মুখে দেখতে পেল, যেমন দেখ! 
যেত ইংরেজী মরালিটি নাটকে । স্পেনের থিয়েটারে অনেক সময় কল্পিত 
দৈত্য মুতি-পরিগ্রহ করে দেখা দিত-_অভিনেতারাই এই অদ্ভুত টৈত্য রূপ 
ধারণ করত এবং মঞ্চে দ্রিব্যি চলাফের! করে বেডাত। আমর! ইউরোপের 
সর্বত্রই দেখেছি চার্চের হাত থেকে মধ্যযুগীয় নাট্যাভিনয় ধীরে ধীরে বাবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে হস্তাস্তরিত হয়েছে, স্পেনেও তেমনি পুরোহিতদের 
হাত থেকে এই সকল অভিনয় ব্যবস্থা! ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কারুশিল্পীদের 
হাতে প্রথমে আসতে লাগল, কিন্ত স্পেনের নগর-পিতার ক্রমশঃই প্রধান 
হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তারাই 
হয়ে উঠলেন থিয়েটারের ব্যয়বহনকারী কর্তা । প্রথম দিককার অটোর 
অভিনয় করত পুরোহিতরা ও বাবসায়ীর1, কিন্তু নগর-পিতার! অভিনয়ের 
জন্য শারীরিক কসরতকারী ও নৃত]শিল্পীদের ভাড1 করে আনতে লাগলেন, 
ফলে পরবতী ছ' শতকের মধ্যে বহু পেশাদার দল গডে উঠল, তারাই এক 
লময়ে লোপে গ্ভ ভেগ! বা কল্দেরোনের মত শ্রেষ্ঠ স্পেনীয় নাট্যকারদের 
শতাধিক অটোর সার্থক অভিনয় দেখিয়েছে । 

্পেনীয় নাট্যাভিনয়ের একটি অনন্য গুণ ছিল, যে স্পেনীয়রা সব সময়েই 
মঞ্চে নৃত্য ভালবাসত তাই সর্বপ্রকার নাট]াভিনয়ে এমন কি চার্চেও নৃত্য 
প্রচলিত ছিল। টু 

স্পেনের অটো নাটকের অভিনয় অনেক সময়ই চার্চের প্রাঙ্গণ ছেড়ে 
ইংরেজী মিদ্ট্রি নাটকের যত নগর পরিভ্রমণ করে বেড়াত এবং বিভিন্ন 
স্থানে অভিনয়ের পুনগ্লাবৃত্তি করে দেখাত। স্পেনীয়র! তাদের এই 
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ভ্রামামাণ পেজন্ট ওয়াগন্কে বলত “কারোজ,* (08108) এবং তাদের 
এই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারকে বলা হত দ্যা ফেস্টিভাল অবৃ গা! কার্টস্‌” 
(1176 5562581 ০0£ 05 ০8109), এগুলিকে ওয়াগন্‌ বা “ফ্লোট্স্‌” 
(1০55) অর্থাৎ চলমান ভেলাও বল হত। এগুলি আকারে হত 
সুরছৎ এবং আড়ম্বরযুক্ত। এই নাট্যাভিনয়ের হৃ'টে! পদ্ধতিকে একাস্তই 
স্পেনীয় বলা যায়। স্পেনের ওয়াগন্‌ যখন রাস্তার কোন নিই স্থানে 
অভিনয় দেখানোর জন্ত দড়াত তখন তার পেছনে একটি প্লাটফর্ম 
দাড় করান হত-_-এই প্রাটফর্মটির উপরই বিশেষ দৃশ্যগুলির অভিনয় হত। 
দ্বিতীয়তঃ স্পেনে আর এক ধরনের মঞ্চ ছিল তাকে বলা হত পলা রোকা” 
(8 £০০৪) এগুলি কেবল বড় বড় শোভাযাত্রার সময় ব্যবহৃত হত, এও 
ছিল এক বিরাট প্লাটফর্ম তা বারেোজন লোক বহন করে নিয়ে চলত। 
এই রোকার উপরে দাড়িয়ে থাকতেন হীন, মেরী এবং অন্যান্য সম্তর] । 

১৪৯০ শ শতকে স্পেনে মাণ্টিপল্‌ স্টেজে আসে । তারপর থেকে 
প্রায় ১৮০০ শ শতক পর্যস্ত এর জনপ্রিক্নত। থেকে যায়। অটো! স্যাক্রামেন্টায় 
অনেক সময় একসঙ্গে পাঁচটি ম্যাঁনসনস্‌ বা সেট্টের ব্যবহার পাওয়া যায়। 
ফরাশী ধারায় একটি লগ্ব। মঞ্চেই এগুলি একসঙ্গে সক্জিত থাকত। আবার 
এমন সেটিং-এর উল্লেখও পাওয়া যায়, যা একটির উপর আর একটি স্তরে 
গ্রথিত থাকত-_-অর্থাৎ তিনতল! বাড়ির মত। এর তিনটি স্তরেই পরপর 
অভিনয় দেখানে! হত । এ ধরনের মাণ্টিপল্‌ মঞ্চের ব্যবহার অনেক সময় 
রাস্তার অভিনয়েও দেখা যেত। 

অটে! স্যাক্রামেন্টার অভিনয় পদ্ধতি ও মঞ্চ পরিকল্পনার এক সুবিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া! যায় জর্জ টিকৃনরের (060785 [01০17)07) ১৬৬৩ খ্রীঃ রচিত 
স্পেনীয় সাহিত্যের ইতিহাস (62151915 £9680181 146150015) গ্রন্থে । 
এতে ণঅব্ফিও” ব! পগ্ভা ডিভাইন অর্ফিউজ (77176 1157075 01017539) 
নাটকের অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে । এই নাট্য পরিচালনার বিরাট 
আড়ম্বরের মাঝে রেনেসীস্‌ যুগের ইতালির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই অনুভূত হয়। 
এই বর্ণনায় রয়েছে বিরাট শোভাযাত্রা এসে পধের বিরতিতে অভিনয়ের জন্য 
দাড়াত। বাগ্তার মাঝখানে অস্থায়ী মঞ্চে সর্বপ্রথম টেনে নিয়ে আস! হত 
বিরাট আকৃতির কালে! রং-এর নৌকাকৃতি এক গাড়ি। তাত দেখ! 
যেত 'জলঘম্যুর পোষাকে দাড়িয়ে আছেন অন্ধকারের রাজকুমার (71096 ০? 
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19817688) ; আর সেই নৌকার হাল ধরে আছে অসুয়! (817৬5) । হু'জমে 
'তরণী বেয়ে পার হয়ে আসছেন সৃষ্টির পূর্বেকার আকারহীন বিশৃঙ্খলা, মঞ্চের 
অপর দিক দিয়ে সৌরগোলকাকৃতির আর একটি গাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল 
তার গায়ে গাছপালার নিদর্শন চারদিকে তারকামণ্ডল, আর সেই গাড়ি 
থেকে ভেসে আসছে সুদ্বরাগত এক বংশীধ্বনি | এই সৌরগোলকে রয়েছেন 
অর্ফিউজ২-তিনিই হলেন বিশ্বশ্রষটার রূপকমূতি (04765800101 0১৬ ১1765) 
এরপরে এল তৃতীয় গাড়ি এক পাধিবগোলক নিয়ে তার মধ্যে ঘুমিয়ে 
রয়েছে সাতদ্দিন ও মানব-প্রকৃতি | 

এরা সকলে একে একে এসে মঞ্চে পৌঁছল, তখন স্বর্গীয় চরিত্র 
অর্ফিউজ._তার গীতিকাব্যে সঙ্গীত লহরী বিস্তার করে সৃজন কার্য সুরু 
করলেন । যতই তার কাজ এগিয়ে চলতে লাগল, ততই এক একটি করে 
দিবস তাদের আদিম ঘুম ভেজে জেগে উঠে সম্মুখে এগিয়ে আসতে লাগল, 
তাদের পোষাক পরিচ্ছাদও ছিল ইঙ্গিতধর্মী। সর্বশেষে তুম ভেঙ্গে জেগে 
উঠল মানব-প্রকৃতি--সে এগিয়ে এল নারীরূপে সেই হল এই কাহিনীর 
“ইউরিডাইস্‌” (75:5৭106) স্বর্গে ভার নিত্যসঙ্গী ছিল “সুখ” (9159806) 
জেগে উঠে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আনন্দে সে তার অ্রষ্টার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে 
উঠল। ক্রমশঃ লোত ও মোহ আসতে লাগল? ফলে মানব-প্রকৃতির পতন 
অনিবার্ধ হয়ে উঠল, প্রথম কালো! নৌকায় অসুয়াকে নিয়ে এসেছিলেন যে 
অন্ধকারের অধীশ্বর তিনি এবার পাপপূর্ণ মানব-প্রক্কতিকে তার অন্ধকার 
সাআাজ্যে টেনে নিলেন । কিন্তু তা সবল্পকালের জন্ত | বিশ্বলষ্টা অর্ফিউজ. 
তখন আবার মঞ্চে পুনঃগ্রবেশ করলেন, প্রথমে তিনি মানব-প্ররুতির এই 
পতনে বেদন! বিধুর হয়ে কাদলেন, তারপরে ধীরে ধীরে তুলে নিলেন তার 
বীণা_গাইলেন ভালবাসা ও বেদনার গ্রান। ক্রেমশ: তিনি তার সর্ব 
শক্তিমান রূপ গ্রহণ করলেন এবং বজ্রহাতে অন্ধকার রাজ্য বিদীর্ণ করে 
মানব-প্রকৃতিকে উদ্ধার করে এনে, তাকে সাতদিন বা! সপ্তাছের ব্যাপ্তির মধ্যে 
স্থাপন করলেন ॥ এনসপর দর্শকদের সাঁনদদ সংবর্ধনার মধ্যে নৌকাগুলি 
আবার শুতযাত্র! আরম্ভ করল তাদের নবতয় গন্ভবা স্থানের দিকে । 

স্পেনের অটো! নাটকের মি্ট্রি ধারার অভিনয় প্রায় চারশ বছর 
ধরে জনসাধারণের নাটাতৃষা মিটিয়েছে। এই চারশ বছরে . নাটক? 
দৃদ্যস্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ লর্বদিকেই স্থানে স্থানে কালে কালে অটোর 
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মধ এনেছে বিভিন্ন পরিবর্তন । প্রথমে অটোর রঙ্গালয় বড বড় ক্যাথিড্রাঙ্গ 
ও চার্চের প্রাঙ্গণে হত, বিশেষ অনুষ্ঠানে ত1 রাজপথে শোভাযাত্রা করে 
বের হত। ক্রমশঃ অটে|! জনসাধারণের হাতে এসে পড়ল । অটোর দল 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরে বেড়িয়ে অভিনয় দেখাতে লাগল। এতে ষে 
কেবল ধর্মীয় নাটকের অভিনয়ই হত তা নয় প্রখ্যাত নাট্যকারদের নাটকের 
অভিনয়ও অটো পদ্ধতিতে হুত। যেমন সার্ভার্টিসের (05:৬৪68) 
বিশ্ববিখ্যাত রচনা ডভন্‌ কুইকৃজোটেরও (1০7. 0391066) অটে! অভিনয়ের 
বর্ণনা পাওয়া যায় । 

স্পেনে যখন স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হতে লাগল তখনও ভ্রামামাণ 
অতিনেতৃদল যথেষ্ট ছিল। স্পেনের প্রথম প্রখাত নাটাকার “লোপে ছ্ 
রুয়েদার* (0,০9৪ 4৪ £4৪৭৪) দল ছিল তার্জেরই অন্যতম, তিনি নিজে 
নাটক রচনা করে নিজের এই ভ্রাম্মাণদল নিয়ে তার অভিনয় দেখাতেন। 
এই সমস্ত দলগুলি হত খুব ছোট, কোন দলে থাকত একজন মাত্র ভ্রাম্যমাণ 
অভিনেত| আবার কোন দলে ধাকত দু'জন তিনজন বা ততোধিক । এই সব 
নাটকে কিশোর বালকেরা৷ স্কার্ট পরে নারী চরিত্রের অভিনয় করত। 


॥ রাজসভা৷ ও স্কুলের নাটক ॥ 


অটোর এই মৌলিক ধার! ছাডা রেনে্সীস্‌ আন্দোলনের প্রারস্তে 
ইতালি ও ইংল্যাণ্ডের মতই এখানেও কতকগুলি ক্লাসিক ধরনের নাটক 
রচিত হয়েছে) সেগুলি হুত যথারীতি গ্রীক ও রোমান নাটকের অনুবাদ, 
অথব। তার পূর্ণ অন্ুকরণ। কখন কখন কাহিনীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের 
ছায়! সম্পাতও পাওয়া যেত। এই সমস্ত নাটকের ভাষা হত স্পেনিস বা 
ল্যাটিন। এই সব নাটকের অভিনয় হত অভিজাতদের প্রাসাদসমূহে এবং 
বিশ্ববিদ্ভালয় কক্ষে । 

স্পেনের স্বর্ণ যুগের শেষ রাজা চতুর্থ ফিলিপ (1১01 1) থিয়েটারকে 
একাত্ততাবে ভালবাসতেন । তার রাজসভায় বহু সংখ্যক নাটকেরই অভিনয় 
হয়েছে । তিনি রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকীয় দৃশ্ঠাবলী রচনার জন্য ইতালি 
থেকে অর্থব্যয় করে শিল্পী ও স্থপতিদের আনিয়েছিলেন। রাজ উদ্ভানে 
কৃত্রিম ছবলাশয়ে অভিনেতা! ও দর্শকর! ভাসমান রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতেন 
ও করতেন । ২৬৩২ এএ$ চতুর্থ ফিলিপ যখন “দ্যা গুড রিদ্রিট্‌* (015 ৪০০৫ 
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6৮6৪1) নামে তার নূতন রাজ-প্রাসাদ তৈরী করান, তখন তিনি সেই 
প্রাসাদে একটি মনোরম রঙ্গালয়ও তৈরী করিয়েছিলেন । 

এটা খুবই উল্লেখযোগা ঘটন] যে সরাই চত্বর ছেড়ে ইংরেজরা যখন প্রধম 
সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে তোলে তার পূর্বেই স্পেনীয়রা ঘোড়ার আত্তাবলে 
তাদের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে তুলেছিল । 

প্রথম অবস্থায় বড় অঙ্গনগুলিই এই নৃতন প্রয়োজনে লাগান হত । এগুলি 
ক্রমে কেবলমাত্র নাটণভিনয়ের জন্যই ব্যবহৃত হতে লাগল । এই ধরনের 
রঙ্গালয়গুলি শেকৃসপীয়রের গ্লোব থিয়েটারের পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছিল। 
ইংরেজদের সরাই চত্বরের মত এগুলোও হত মুক্তাঙ্গন, চারদিক' ঘিরেই 
ছু'ট ব1] তিনটি উচু গ্যালারী থাকত যার উপর থেকে ভাকিয়ে অভিনয় দেখা 
যেত এবং রাস্তার দিক থেকে ঢুকবার জন্য একটি আচ্ছাদিত প্রবেশ পথ 
থাকত--চত্বরের এক কিনারে থাকত মঞ্চ । 

উত্তর স্পেনে এই সাধারণ রঙ্গালয়গুলো৷ কতকগুলে! বাড়ি দিয়ে ঘের! 
ঘেড়ার আন্তাবলে প্রতিঠিত হয়েছিল। এই উঠোনগুলে! সাধারণতঃ 
বাড়তি মালপত্র ও আবর্জনায় পূর্ণ থাকত, এগুলোকে বলা! হত কর্যালিজ, 
(001258165) ১৫৫৪ খী;ঃ এমনিই একটি উঠোনে স্পেনের স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত 
হয়। ক্রেমেতা উত্তর ছাড়িয়ে দক্ষিণ স্পেনের প্প্যাতোয়া” (8918) বা 
গ্রামা ভাষায় অভিনীত হতে লাগল এবং গ্রাম্য আন্তাবল ও উঠোনগুলো 
অধিকার করল। 


॥ সাধারণ রঙ্গালয় ॥ 


ষোড়শ শতকের এই আতন্তাবল রঙ্গালয়গুলোর মাঝের চত্বরের এক পাশ 
থেকে অন্য পাশ পর্যস্ত বিস্তৃত থাকত একটি চওড়া মঞ্চ, তার সম্মুখে কোন 
যবণিক] থাকত না। চত্বরের চারপাশ ঘিরে বাড়ির যে ঘরগুলো এবং 
জানালাগুলো৷ থাকত; সেগুলোই উচ্চশ্রেণীর দর্শকদের “বক্স' ছিসেবে ব্যবন্থত 
হত। অভিনয় কর্তার! ঘরগুলে! ভাড়া নিতেন, অথবা! ঘরের মালিকরাই 
সেগুলো! বক্স ছিসেবে ব্যবহার করবার জন্য বাৎসরিক সর্তে ভাড়া দিতেন । 
যঞ্চের ঠিক বিপরীত দিকের একটি বড় ঘর মহিলা দর্শকদের জঙ্ত নিদিষ্ট 
থাকত, এর বিশেষ নাম ছিল “কাছুয়েল!' (03261) | মঞ্চের সামনের দিকে 
এবং কর্যালের আশে পাশে গ্যালান্বীর মত উঁচু বসবার আলন পাত! থাকত, 
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এখানে বসত মাঞ্জিত রুচির পরিগীলিত জনতা আর যঞ্চের খোল! জায়গায় 
“ইতর শ্রেণীর দর্শকর]” (0:990011088) দাড়িয়ে থাকত | তার! অভিনয়ের 
নিন্দা প্রশংসা! ছু'টো নিয়েই প্রচণ্ড হট্টগোল বাধাত। নাটক অপছন্দ হলে 
এর! সব সময়েই হাতের কাছে যা! পেত__-শশ!, টমেটো, ডিম; সকলি ছুড়ত। 
এই শ্রেণীর দর্শকদের বিন্রপ করে বলা হুত প্মাফ্কেটিয়ারস্* । 

লগুনের দর্শকদের মতই এই “গ্রাউগুলিংরা" একটা নগণ্য প্রবেশমূলা দিয়ে 
প্রবেশ করত ; অবিশ্ি কিছু একটা হাঙ্গাম! বাধিয়ে দিয়ে বিনা মূলে প্রবেশ 
করতে পারলে সে সুযোগ তারা কখনই ছাড়ত না। মঞ্চের বিপরীত- 
বেঞ্চগুলি কিংব1 উপরের কক্ষশ্রেণীতে যারা বসত তাদের আলাদাভাবে বেশি 
প্রবেশ মূল্য দিতে হত। প্রবেশ মূল্যের পরিমাপ এক এক সময়ে এক এক 
রকম ছিল। ১৫৭৫ শ্রীঃ সাধারণ প্রবেশ মূল্য ছিল অর্ধ 'রিয়াল' (0২681) 
নীচের তলার হাতলওয়াল! চেয়ারের মূল্য ছিন্ব এক রিয়াল বা বেশি এবং 
বক্স-এর জন্য দিতে হত ৬ রিয়াল। থিয়েটারের ম]ানেজাররাই টিকিট বিক্রির 
ব্যবস্থাপনা করতেন । এছাডাও সেই ষোড়শ শতকের অভিনয় কালে 
দর্শকদের মধো ফল, জল, মিশ্রি ইত্যাদি বিক্রি করাও পরিচালকদের অন্যতম 
উপার্জনের পন্থা ছিল। থিয়েটার কম্প্যানী নাটাকারদের কাছ থেকে নাটক 
কিনে নিত। এই সব নাটক ছাপানোর প্রশ্ন ছিপ না, নাট্যকারের লিখিত 
ক্কিপ্টখানিই কম্পণানী পেত। একটি অটোর জন্য নাট্যকারকে হয়তো 
দেওয়া হত ৩০ রিয়াল কিংবা একটি কমেডির জন্য তার! পেতেন ৫৫* 
রিয়াল। একটি নাটকের পর পর পাঁচ-ছ"টি অভিনয় হামেশাই হত। 

নাট্যাভিনয় সুরু হত অপরাহ্ু কালে। প্রথম আমলে রঙ্গালয়গুলি 
রবিবার এবং অন্তান্ম উৎসব দিন ব! ছুটির দিনে খোল! থাকত। পরবর্তী 
কালে মঙ্গলবার এবং বৃহুস্পতিবারও অভিনয় চলত, এমন কি অন্থান্য ছুটির 
দিনেও সুযোগ পেলে থিয়েটার খোলা রাখা হত । কিন্তু এরই মাঝে আবার 
নানান ছেদও ছিল, যেমন মড়ক বা রাজ স্বৃতূযু, শীত, বর্ষ! বা শ্রীস্মের প্রচণ্ডতা 
ইত্যাদি । ফলে সারা বছরে অভিনয়ের সংখ্যা ২০*শ-র বেশি দাড়াত ন1। 

কর্যাল্গুলি মুক্তাঙ্গন ছিল বলে বর্ধাকালে থিয়েটার দীর্ঘদিন বন্ধ করে 
রাখতে হত---তাই তিক্ত বিরক্ত হয়ে ইতালীয় অতিনেত! 'গানাসা' (080889) 
১৫৭৪ শ্রী; মাদ্রিদের “কর্যাল্‌ গলা প্যাচিকাশ (0011581 05 19 7801১608) 
পুনর্গঠন করেন । এতে তিনি মঞ্চ এবং প্রধান দর্শকের বসবার আসনের 


৩৬৮ বিশ্বঙগালয় ও নাটক 


উপর ছাঁদ তৈরী করান, আর যে স্বানে গ্রাউণুলিংর] শীড়িয়ে ধাকত সেখানে 
চাদোক়া টাঙ্গিয়ে দেন। 


॥ মঞ্চ ॥ 


এই কর্যাল্‌ থিয়েটারে অভিনেতাদের জন্য ছিল একট! লস্বা সরু প্লাটফর্ম 
মঞ্চ, তার সম্মুথে কোন সম্মুখ যবনিকা! (6:01 00109£7) ছিল বলে উল্লেখ 
পাওয়! যায় না । কিন্ত পেছনে ও পাশে এমন ভাবে পর্দা টাঙিয়ে দেওয়। 
হুত যে যখন দরকার হত তখন পেছনের পর্দা সরিয়ে অভ্যান্তর মঞ্চ 
(00760 5085) দেখিয়ে দেওয়া যেত। অভিনয় মঞ্চের উপরে একটি 
এগিয়ে আস! ব্যালকনি থাকত, আর সেই ব্যালকনির পেছ্ছনে দেখানে। হত 
নগরগৃহেয দেয়াল ও জানালা! | আমর একটু অনুধাবন করলেই দেখতে 
পাব যে স্পেনের এই মঞ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে সেকালের লগ্ন শহরের সাধারণ 
রঙ্গালয়ের মঞ্চপরিকল্পানার সুগভীর মিল রয়েছে | তটুতে এই সত্যই প্রতিভাত 
হুয় যে এই ছুই স্থানে যে শক্তিশালী নাটক গড়ে উঠেছিল তাতে একদিকে 
এষুগের সাধারণ মানুষের কামনা বাসনা, অন্যদিকে অভিনেতাদের সুযোগ 
সুবিধা এ ছুই-ই সমন্বিত রূপ পেয্সেছিল। এই বাহুলাবর্জিত রঙ্গযঞ্চে যখন 
ঘিয়েটায়ের অভিনেতার! মূল্যবান পোষাকে ভূষিত হয়ে একের পর এক 
অভিনয় দেখিয়ে যেত তখন তা দর্শকদের কাছে সঞ্চরণশীল, হইন্দ্রধনুর মত 
বহন বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ ধলে প্রতিভাত হত। এই মঞ্চ ছিল কাব্যময় 
সুদীর্ঘ পংক্তিগুলি আরৃতির অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র? দর্শকদের কল্পনাও এই মঞ্চে 
এসে সক্রিয় হয়ে উঠত। এই প্রসঙ্গে শেকৃসপীয়রের সুবিখ্যাত উক্তির উল্লেখ 
করা যায়--ভোমাদের কল্পনা! দিয়ে আমাদের অসম্পূর্ণতা সংযুক্ত করে নাও 
(016০5 ০4৫ ০00: 10006650005 105 900 00008165) 1 

এরপরে ক্রমে পরিবর্তন আসতে লাগল মাত্রিদে ১৫৭৯ খীঃ এবং 
তারপরে ১৪৮৩ শ্ীঃ “কোফ্রাদিয়াজ্ত (09£90195) কর্তৃক ছু'টি স্থায়ী 
রঙ্গালয় স্থাপিত হল॥ পরিকল্পনার দিক দিয়ে ত অনেকট! কর্যাল্‌ লা 
প্যাচিকার যতই ছিল। তবুও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছিল যেমন গ্যালারী 
ও বক্স আসনগুলিতে গিয়ে বদবার জন্য সিঁড়ি বানান হয়েছিল এবং মঞ্চের 
পশ্চাতে ভ্বেসিং জম (11588178100 ) তৈরী করা হয়েছিল। অল্লকাল 
মধ্যে মান্দিদেক্ষ পুযানে স্ালয়গুলি অবলুধ্ত হযে গেল। ক্রমশঃ স্পেনের 
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“তোলেছে” (0০9/5৫9), “সেভিল্লে” (৮1116), প্গ্রানাদা” (0881088) 
প্রন্ভৃতি প্রধান প্রধান শহুরগুলিতে বঙ্গালয় গড়ে উঠতে লাগল । সেভিয়ে 
শহরের রঙ্গালয় “ছা! কোলিস্কোর” (১৩ 001150০) অজ্যন্তরতাগ কাষ্ঠ 
দ্বার! নিম্মিত হয়েছিল। তাতে ছিল ৪০টি স্তন্ত। ১৬৩২ হী: মঞ্চটির 
পুনর্গঠন হয়--তাতে চার, পাচ হাজার দর্শক একই সময়ে অভিনয় দেখতে 
ও স্তুনতে পেত | কর্যাল্‌ ধারার মঞ্চের কোথাও প্রোসীনিয়াম্‌ এবং সন্বু্ 
যবনিকার নির্ঘিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না । তবে একথা আমর! ধরে নিতে 
পাৰি যে স্পেনের সুবর্ণযুগে রাজ! তৃতীয় এবং চতুর্থ ফিলিপের রাজসভায় 
যে সমস্ত ইতালীদ্ন স্থপতির! এসেছিলেন-_-তার1 সেখানে এগুলোর প্রবর্তন 
করেছিলেন । ১৭৯৮ থেকে ১৭১৯ ঘীঃ পর্যস্ত মাদ্রিদে এক ইতালীয় দলের 
অপের! ও কমেডি অভিনয়ের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা! 
ও মঞ্চ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম উল্লেখ পাওয়। যায়। ক্রমশঃ অভিজাত 
স্থায়ী মঞ্চের বহু দৃশ্ঠাবলী ও যাস্ত্রিক পদ্ধতি এই: মুক্তাঙ্গন থিয়েটারে এসে 
যুক্ত হতে লাগল এবং জশাকজমক বেডে চঙ্গল। প্রখ্যাত নাট্যকার 
লোপে ছ্য ভেগ! কিন্তু এজন্য অন্ুষোগ প্রকাশ করে বলেছেন এর ফলে 
নাটকের সত্যকার প্রাণধর্ম হারিয়ে যেতে বসেছ্িল। লোপে দ্য ভেগার 
ভাষায়” 

“পরিচালক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেন, কবির! গ্রহণ করেন ছুতোর মিষ্ত্রীর 
সহায়তা আর ধর্শকর। পান নয়নের পরিতৃপ্তি।” 

রেনেস্গাস্‌ যুগের স্পেনের থিয়েটারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের থিয়েটারের 
বছদিকে মিল থাকলেও কতকগুলি অমিলও ছিল। রেস্টোরেশন্‌ (১৬৬০ গ্ী:) 
যুগ পর্ষস্তও ইংল্যাণ্ডে নারী চরিত্রের অভিনয় বালকরাই করত। স্পেনে 
কিন্ত গ্রাম্য মঞ্চগুলিতে নারী চরিত্রের অভিনয় বহুকাল ধরে নারীরাই 
করে আসছিলেন, ১৪৮৭ শ্রীষ্টাব্ধের পর থেকে যাদ্দিদে অভিনেত্রীরা মঞ্চে 
আসবার হুকুমনামা পেলেন। এরপর থেকে অভিনেত্রীর] ক্রমশঃই প্রবল 
জনপ্রিয়ত| অর্জন করতে লাগলেন। চতুর্থ ফিলিপের রাজপ্রাসাদের অভিনয়ে 
অভিনেত্রীর! দস্তরমত পৃজা পেতেন-_এবং রাজঅঙ্কশায়িনীও হুতেন। 

স্পেনের সাধারণ মঞ্চের অভিনয়ে জনসাফারণের নিত্যনৈমিত্তিকতার 
প্রভাব সর্বতোভাবেই বিগ্বৃত ছিল। অভিনেতাদের অভিনয়কালে যে যুগের 


যে চনিত্রই হুক ন! কেন, তার! পোষাক পরতেন সমকালীন | এ সম্পর্কে 
২৪ 
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লোপে গ্ভ ভেগ! বিন্বপ-যস্তব্য করে বলেছেন--প্ৰর্তমানের নাটকাতিনয়্ 
বর্বরতায় পূর্ণঠ একজন তুকাঁ ধারণ করে শ্রীষ্টানের গলবন্ধঃ একজন 
রোমানকে দেখা যায় আট ব্িচেস্‌ পরতে ।” 

এমন কি অভিনেত্রীরা ও মাঝে যাঝে ব্রিচেস্‌ পরতেন । স্পেনের কর্যাল্‌ 
মর্চ সর্বদিক দিয়েই জনসাধারণের ধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। 
তাদের প্রোসীনিয়াম এবং সম্মুখ যবনিক| না থাকলেও পেছন দিকের পর্দা 
সরিয়ে অভ্যন্তরমর্ দেখানো হত। এই মঞ্চের উপকরণগুলি ছিল অত্যন্ত 
অসংস্কত। মঞ্চের সেট তৈরীর উপকরণগুলি বেশির ভাগই হত পেস্টবোর্ড 
এবং লিনেন--এরই উপরে গাছপালা অঙ্কিত হত। মঞ্চের পার্বতী দরজা 
দিয়ে অভিনেতার! প্রস্থান করে মঞ্চ শৃন্ত করে দিলে_-দর্শকদের চোখের 
সম্মুখেই সামান্য উপকরণগুলি পাল্টে সেট পরিবর্তন করা হত। পরে 
আবার অন্য দরজ] দিয়ে অভিনেতার প্রবেশ করতেন। সাধারণ মঞ্চের 
উপরেও কখন কখন রা'জসভার জটিল মধ্চ পদ্ধতির প্রভাব এসে পড়ত কিন্তু 
অর্থের স্বল্পতা ও ব্যবস্থাপনার ক্রটির জন্ম তা অনেক সময় অভিনয়ের 
প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। ১৬২২ খ্রীঃ মুদ্রিত একটি কমেডির প্রস্তাবনায় লোপে 
দ্য তেগ! একালের দৃশ্ঠসজ্জা ও যান্ত্রিক পদ্ধতিকে সোজাসুজিই আক্রমণ 
করেছেন। প্রস্তাবনায় হৃ'টি চরিত্র ছিল, একটি একজন আগন্তক অন্যজন 
থিগ্লেটারের চরিত্ররূপ | হৃ'জনের কথোপকথনে ছিল-_ 

থিয়েটার - দেখতে পাচ্ছ না আমি কি ভাবে আহত 1 আমার হাত পা 
ভেঙ্গে গেছেঃ হাজারে রকমের গুপ্ত দরজা ও পেরেকের আঘাতে আমার সার! 
গ] গর্তে ভরে গেছে । 

আগত্তক_কে তোমার এই দুর্মশ। করল ? 

থিয়েটার--ছুতোর মিস্ত্রীরা থিয়েটার পরিচালকদের আদেশে । পরি- 
চালকর! নির্ভর করেন যন্ত্রপাতির ওপর--লেখক করেন ছুতোর খ্িস্ত্রীর 
ওপর আর দর্শকরা তাদের নয়নের উপর | 

বর্ণযুগের স্পেনে ভিক্টোদীয় যুগে ব্রিটিশ থিয়েটারের মতই বহশ্রেণীর 
নাট্যাভিনয় হত-_অটে! স্যাক্রামেন্টার ট্র্যাজেডি, ছোট ছোট ফার্স, ব্যালে, 
কমেডি, মেলোড্রামা ইত্যাদির অভিনয় চলত। 

এ ধরনের অনিরদিষ্টতা ও বহু বৈচিত্রোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের উত্তব 
কার্ধতঃই প্রায় অসম্ভব, তবুও তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল, কারণ তারাও 
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তাদের সৃষ্টিতে ও চরিত্রে ছিলেন অদ্ভূত বৈচিত্রামপ্তিত মানুষ । এসম্পর্কে 
"লিভিং স্টেজ” গ্রন্থে বল! হয়েছে যে-_ 

-_-ণএট। অসাধারণ বলে মনে হতে পারে যে এ রকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে 
নাট্যরচনা সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিল | কিন্তু স্পেনীয় নাট্যকাররাও 
অসাধারণ ছিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেধীর জীবন 
যাপন করতেন এবং অনেকেই নিজের জীবনের কামাসক্তি প্রচুর পরিমাণে 
মঞ্চে আনয়ন করতেন ।” 

স্পেনের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অবিশ্বিই অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল--ছিল 
মানেজার, নাট্যকার, অভিনেতাদের বহু অনুযোগ, অভিযোগের ক্ষেত্র, 
কিন্ত তথাকথিত ক্লাসিক্‌ বন্ধন-ছিল্ন এই মঞ্চে সর্বোপরি ছিল প্রাণপ্রাচূর্ধেভরা 
নাটাকীততি গড়ে তোলার সুযোগ । স্পেনের অভিজাতর!, কারুক্কৎ এবং 
জনসাধারণ একই সঙ্গে তালবেসেছিলেন মঞ্চকে। অভিনেতা ও মঞ্চবিদৃর। 
পেয়েছিলেন যাধীনতা, আর নাটাকারর] জানতেন উন্মুক্ত মঞ্চে, উদগ্রীব 
দর্শকদের কাছে তাদের কাব্যকীতি উপযুক্ত সমাদর পাবে। 

এযুগের অন্যান্য নাটকের তুলনায় স্পেনীয় নাটকগ্ডলি কথোপকথনের উপর 
অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। এমন কি স্পেনের উপন্যাসেও কথোপকথনের 
প্রাবলা দেখা যায়। স্পেনের নাট্যকাররাও এল্লিজাবেধীয় নাট্যকারদের 
মতই গ্রুপদী রীতির বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং স্বভাবজ 
গতিতে অনন্য-সাধারণ শিল্প গড়ে তুলেছিলেন । এজন্য স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের 
সাধারণ রঙ্গালয় চিরকালই নাটারসিকদের কাছে ধন্যবাদারহহ্‌ হয়ে থাকবে, 
কারণ এদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই নাট্যকাররা পেয়েছিলেন বন্ধন মুক্ত স্বাধীনতা, 
পেরেছিলেন যুগচেতনাকে তুলে ধরতে । সাধারণ রঙ্গালয়ের সাধারণ 
দর্শকদের পাগ্ডিত্যের অভিমান ছিল না, তারা অত রীতি নীতি বা নিয়ম মেনে 
পা বাড়াত না-তাদের বিচার পদ্ধতি ছিল সোজাসুজি ভাল লাগা মন্দ 
লাগা নিয়ে--প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং বাস্তব জীবন চিন্তা যেখানেই 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে-_তারা পুলকিত চিত্তে সেখানেই ছ্'হাঁত বাড়িয়ে সাদর 
সংবর্ধন] জানিয়েছে, আবার যখন তাদের চিত হয়েছে বিনূপ তখন তার! 
পথের কাদা, পাথর কিছুই ছুড়তে বাকী রাখেনি | 

স্পেনের নাট্যকারর! গ্রাক নাট্যতত্ব অনুযায়ী স্থান ও কালের এঁক্য যেনে 
চলেননি কিন্তু নাটকের মধ্যে তার! বৃত্তের ব! কার্ধের এঁক্য মেনে চলতেন । 
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তার] পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রাচীন রীতিকে অলঙ্ঘন্টীয় বলে ভাবেন নি। তার! 
চার অন্ধ নাটক লিখেছেন, এমন কি কমেডির ক্ষেত্রে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট 
নাটকও রচন| করেছেন। 

বিষয়বন্তর দিক থেকেও তার! প্রাচীন ধারাকেই আকড়ে থাকেন নি, 
এযুগের বিচার বিশ্লেষণ, চিন্তার স্বাধীনতা এবং রোমার্টিক ভাবধারাকেও 
তারা সাদরে নাট্য রচনাকালে গ্রহণ করেছেন। এজন্য অকু$ প্রশংস! ডন্‌ 
কুইকৃজোটের রচয়িতা নাট্যকার সার্ভাষ্টিসেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য কারণ 
তিনিই ছিলেন পথিকুৎ আর তারপরে একে সুপ্রতিঠিত নাট্যক্ষপ দেন লোপে 
দ্য তেগা। 

একটা বিষয় কিত্ত বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে স্পেনের নাট্যসাহিত্যে 
সুবর্ণযুগ তখনই এসেছিল যখন স্পেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
চরম ছুর্দিন। স্পেনিস আর্শাডার পরাজয় ইংলা্ড ও স্পেনের চিন্তাজগতে 
দুই বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃজন করেছিল। এর ফলে হংল্যাণ্ডে 
এসেছিল আত্মবিশ্বাস, জেগে উঠেছিল জাতীয় চেতন। ও স্বাজাত্যাভিমান, 
আর স্পেনের চিন্ত৷ নায়কদের মধ্যে দেখ! দিয়েছিল আত্মবিশ্লেষণ, বাস্তব 
সমস্যার নিরাবরণ মৃতি এবং আত্মচেতনা, ফলে কোথাও কোথাও ভেগার 
রচনার মধ্যে আধুনিক যুগমানস ও গণচেতনাও মুর্ত হয়ে উঠেছে । স্বয়ং 
সার্ভা্টিসকে যুদ্ধক্ষেত্রে তার দক্ষিণ হস্ত হারাতে হয়েছিল_তার ডন্‌ 
কুইকৃজোটের বিভ্রপবাণের মধ্যেও এধুগের হতগৌরব স্পেনকেই দেখতে 
পাই। 


॥লোপেছা ভেগা॥ 


রেনেসীাস্‌ যুগে স্পেনের প্রথম প্রতিভাশালী নাট্যকার প্লোপে ঘ 
রুয়েদাশ্র ([.০৩ ৫৪ চ২০৪০৭) প্রদরশিত পথে একের পর এক বহু নাট্যকারই 
এলেন। সুতরাং ১৫৮৫ শ্ীঃ স্পেনেব সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার “লোপে ফেলিক্স 
গ্ ভেগ! কাপিও” (1,০26 5611 ০ ৬০৫৭ 0811০) যখন রঙ্গালয়ে আবির্ভূত 
হুলেন তখন থিয়েটার মহলে বেশ জমজমাট তাব। তিনি কেবল 
নাটাপ্রয়োগের জন্য উপবুক্ত সাধারণ রঙ্গালয়ই পেলেন নাঃ তার সঙ্গে 
পেলেন নাটাসাহিত্যের এতিহাগত উত্তরাধিকার । 

শেকৃসপীয়রের সঙ্গে নাট্যকার ভেগার জীবন-কীতির যথেষই মিল 
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রয়েছে। শেক্সপীয়রের ছু'বছর আগে ১৪৬২ ত্র: লোঁপে গ্ভ তেগ! জন্ম 
গ্রহণ করেন তবে মঞ্চের সঙ্গে প্রত্ক্ষ সম্পর্কে তার! ছু'জন একই সময়ে 
আসেন। তাদের জীবনের এবং রচনার দৈর্ঘ্য কিন্তু শেষ পর্যস্ত দু'জনের 
মধ ব্যবধান সৃষ্টি করে। শেকৃসপীয়র &২ বছর বয়সে ৩৭ খান! নাটক 
রচন! করেন; সেক্ষেত্রে লোপে ৭৩ বছর বাঁচেন এবং সর্বপ্রকার বচন মিলিয়ে 
মোট ১৭** খানারও বেশি নাটক লেখেন। লোপের এই সুবিপুল রচনা 
সম্ভারের বেশির ভাগ অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে-তবৃও তলার ৪৭০ খানি 
নাটক এখনো টিকে আছে--আজ পর্যন্ত অন্য কোন নাট্যকারই এত বিপুল 
খখ্যায় নাটক রচনা! করেননি। 

লোপের রচনার উপর যদিও তার পূর্বসুরীদের প্রভাব কোথাও কোথাও 
ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ সম্পদই ছিল তার নিজ | স্পেনের রঙ্গালয় লোপের 
কাছ থেকে তার রচনা বৈশিষ্টোর অনেক উত্তরাঁধিকারই পেয়েছে। 
ট্রাজিক-কমেডির শৈলী এবং ট্র্যাজিকৃ-ক্রিয়! (15810 ৪০৫০7) সম্পর্কে তার 
ধারণা পরবর্তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । তিনি কমেডিকে 
তরবারি হস্তে যুদ্ধের প্রথা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে এক দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যান রোমান্টিক কাহিনী বিন্বাসের পথে, অন্য দিকৈ নিয়ে যান কমেডি অবৃ 
ম্যানার্সের (00060 0£ 2021718618) ধারায় | 

নাট্যরচনার কালে ভেগার এঁকান্তিক মনোযোগ ছিল দর্শকদের 
মনোরঞ্জনের প্রতি | দর্শকরা যা! চাইত তিনি ত] দেওয়ার জন্ত এত বেশি 
ব্যগ্র হয়ে না উঠলে হয়তো এর চেয়ে আরে অনেক ক্রটিহীন নাটক লিখতে 
পারতেন। 

ভার নাটক ছিল গীতিগুণ সম্পন্ন, কারণ ইংল্যাণ্ডের মতই স্পেনের স্বর্ণযুগে 
শ্রোতার! আবেগময় কাব্যধর্মী কথা শ্তনতে ভালবাসত। লোপের রচনায় 
বাস্তবত। ছিল--কিস্ত তার সে বাস্তবত1 বর্তমান কালের মত প্রাণহীন, 
উৎসাহ্হীন, শুষ্ক বাস্তব চিত্র মাত্র ছিল নাত! ছিল চিন্তার গভীরতাময় 
কল্পনার রসসমৃদ্ধ। 

লোপের নাটককে প্রায় ক্ষেত্রেই কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায় ন]। 
তার মধ্যে উচ্চ-নীচ, ট্যাজিক্‌-কমিক্‌, পরম্পর বিরুদ্ধ শক্তি সকলই আছে। 
বহুকাহিনীই এ্তিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত, কিপ্তু ইতিহাসের ঘটনাকে 
তিনি নাটকীয় ঘটনায় পর্যবসিত করে নিয়েছেন। বহুকিছুই আবার 
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রোমালেন সূত্র থেকে এসেছে--তাই জীবন্ত চিত্র রূপে অঙ্কিত কর! হয়েছে। 
লোপের মধ্যে উপাদানের অভাব ছিল না--অণ্তাব ছিল উপাদানের 
সম্বদ্ধতা ও গভীরতার-_অভাব ছিল গৃহিণীপণার। শেক্সপীয়রের সমতুল্য 
উপাদান থাকলেও, হ্যামলেটের চিস্তাশীলতা, টেম্পেস্টের বিম্ময় তার ছিল 
না। আমরা লোপের মধ্যে পেয়েছি-_-লাভস্‌ লেবরস্‌ লস্ট, মাচ আযাডে| 
আযাবাউট নাখিং এবং অলস্‌ ওয়েল গ্যাট এগুস্‌ ওয়েল-এর পরিবেশ এবং 
উপাদান, পাই নি ট্র্যাজেডির বিশাল নৈতিক পতন এবং দার্শনিক 
চিন্তাশীলত! । 

বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত লোপের বিশাল নাটাকীতির সবিষ্তার 
আলোচন! কর! আমাদের এই বল্প পরিধির মধ্যে অসম্ভব । লোপের একটি 
মাত্র নাটকেরই আমরা এখানে উল্লেখ করব । প্রায় চারশ বছর পূর্বেকার 
নাট্যকার লোপে তার প্ফুয়েম্তে ওভেজুনা” (চ061)06 0৬615109) নাটকে ষে 
গণমানসের চিত্র অঙ্কিত করেছেন ভার সমতুল্য উদাহরণ এই বিংশ শতকের 
নাটা-জগতেও দুর্লভ । লোপের এই নাটকের সঙ্গে একমাত্র তুলন৷ কর! 
চলে গোর ণ“লোয়ার ডেফ,খ* নাটকখানির। লোপে পুরাতন সকল 
এঁতিহ্য, সকল সংস্কার, এমন কি সে যুগের রোমান্টিক আদর্শবাদিতা পর্যন্ত 
ভেঙ্গে দ্রিয়ে তার এ নাটকখানি রচনা করেছেন । আমর] জানি ট্র্যাজেতি 
নাটকের মধ্যে কোন মহৎ চরিত্রের পতন দেখানো হয়, কিন্ত লোপের এই 
অনন্ব নাটকখাদির মধ্যে কোন মহৎ চরিত্র নেই, তার পতনও নেই। 
লোপের ফুয়েম্তে ওতেজুন1 নাটকের এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে এ নাটকের 
নায়ক-চরিত্ত্র কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় একটা গোট! সমাজ । কৃষক সমাজের 
প্রতি তার সুগভীর দরদ, তাদের মর্মব)থা, তাদের শক্তির উৎস--এই নাটক- 
খানির মধ্যে পরিস্ফুট। যদিও এ নাটক বিশ্ববিশ্রুত কোন যশ অর্জন 
করেনি, তবুও বল! যায়-_সর্বহারার থিয়েটার (:01561197 135866) 
নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এখানেই ছিল প্রথম পদক্ষেপ । এই নাটকখানির 
মুখ্য চরিত্র (21$0691 0১319001) ছল ফুয়েন্তে ওভেজুনা গ্রামের কৃষকর]। 
এই গ্রামের নামেই নাটকখানির শামকরণ হয়েছে। 

এক কামুক প্রন্কতির সেনানায়ক এই গ্রামের “লরেন্সিয়।” (]-9875019) 
নামে একটি কৃষক তরুণীকে বলাৎকার করতে চাইল | এই গ্রামেরই আর 
একটি তরুণ “ক্রোন্দোসো” (7:০০০৪০)--ভালবালত লরেন্লিয়াকে-_ 


রেনেসগীস্‌ £ স্পেন ৩৭৪ 


অতএব সে সেনানায়ককে ভীতি প্রদর্শন করে বাধা দিতে চেষ্টা! করল। 
সেনানারক তখন রেগে গিয়ে এই যুবককে বন্দী করে ও লরেন্সিয়ার পিতাকে 
হত্যা করে কন্বাকে কেড়ে নিয়ে যায়। এরপরে সমগ্র ওভেজুন! গ্রাম জুড়ে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একট! চাপা ক্রোধ এবং অপমানবোধ দান! বাঁধতে 
থাকে । ক্ধুদ্ধ গ্রামবাঁলীরা তখন একত্রিত হয়ে পরামর্শ সত| বসায় । এই 
সভার মাঝেই ধবিতা বিশ্রস্তবাপ! লরেন্সিয়। প্রবেশ করে এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত 
ও উত্তেজক বাক্যে গ্রামবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে; তার সেই ভাষণও অপূর্ব 
শক্তিশালী । ক্ষিপ্ত জনতা তখন সেই সেনানায়কের প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলল, 
এবং তাদেরই মধ্যে “এক্তিবান্” (6৪৮৪৪) নামে একজন তরুণ সেনানায়ককে 
হতা। করল । 
পরের দৃষ্তে আবার গ্রামবাসীদের সভা বসেছে--তার1 জানে এখন 
সরকারি অফিসার ও বিচারকের দল আসবে এধং এই অপরাধের প্রতিশোধ 
তুলবে । তাই তারা! পরামর্শ করে ঠিক করল যে এরপরে অতি তীব্র যন্ত্রণার 
মুখেও তার! কেউ-ই সেনানায়কের সঠিক হত্যাকারীর নাম বলবে না। তারা 
সকলেই অত্যাচারের মুখে এক উত্তরই বলবে যে, সমগ্র গ্রামবাসীই 
হত্যাকারী । হত্যাকারীর নাম-_ফুয়েস্তে ওভেজুন] গ্রাম_এই গ্রামবাসীর 
সম্মিলিত দুঃসহ ক্রোধই হত্য| করেছে সেনানায়ককে | যথ| সময়ে বিচারক 
ও সরকারি কর্মচারীর! এল এবং আবালবৃদ্ধবনিত1 গ্রামবাসীর উপর চরম 
অত্যাচার চালিয়েও সকলের কাছ থেকে সেই এক উত্তরই পেল--অপরাধী 
ফুয়েস্তে ওভেজুন! । এখানে মঞ্চের পরিকল্পানার্টিও অপু | মঞ্চের বাইরের 
ংশে দেখা যাচ্ছে লরেন্সিয়া এবং ফ্রোন্দোসোকে ভেতরের অংশে 
বিচারকমণ্ডলী এক এক জন গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে নানা ভাবে উৎপীড়ন 
চালাচ্ছে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, প্রলোভন দেখিয়ে সত্যকে বের করতে 
চাইছে । ভেতরের এই নির্যাতন, প্রতিটি গ্রামবাসীর সহনশীলতা, এক'ত 
এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই উত্তরে আস!1-_এর প্রতিটি প্রতিক্রিয়া; উদ্বেগ, 
উত্তেজনা, কধোপকধনের অংশ দর্শকর! বাইরের অপেক্ষমান হৃ'জনের মধ্যে 
প্রতিফলিত দেখছে-_-তার! অস্থিরভাবে পায়চারী করছে, পেছনের দিকে 
সয়ে যাচ্ছে, অত্যাচার, আর্তনাদ এবং কথোপকথনের অংশ শুনছে; আবার 
উত্বেজিতগাবে ফিরে আসছে। গ্রামবাশীর এই সহনশীলতা এবং এর 
অপূর্ব কথোপকথনের কোন তুলন! রেনেসাস্‌ যুগে নেই। এর মধ্যে যে 


পতণ্ড বিশ্বরঙ্গালত্স ও নাটক 


তীব্রতা, দুঁ়তা, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের রূপ ফুটে উঠেছে সত্াই ভা অত্যা্টর্য। 
আরে আশ্র্ধেক্র বিষয় এই যে, গণমানসের এই সচেতনতা, ভিমক্রাসিক 
গ্রাথযিক লীলাস্থল ইংল্যাণ্ডে জম্মায়নি-_জগ্মেছিল গবিত, আভিজাতা- 
বিলাসী স্পেনে । 

লোপের এই একটি নাটকেরই উদাহরণ দেওয়! হল, এ ছাড়াও লোপের 
বিপুল সৃষ্টির মধো দেখা যায় যে, অতান্ত সহজভাবে তিনি অগণিত বিষয়- 
বস্তকে অসভ্ভাব্য উপায়ে হঠাৎ টেনে এনে দৃশ্যতঃ প্রথাগতরূপে দীড় 
রুরিয়ে দিতেন। লোপের নাট্য সৃষ্টি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া 
কঠিন-_তবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই ঘে তিনি একজন অসাধারণ 
ক্ষমতাশালী শিল্পী ছ্বিলেন। বিচিত্র বিষয়পূর্ণ ও বহু বর্ণে সমাচ্ছন্ন এক জগৎ 
তিনি আমাদের সম্মুখে অঙ্কিত করেছেন। তবুও তার মধ্যে অনেক ক্রুটি 
ছিল। আর কোন নাট্াকারই তার মত এত অগণিত লেখা লিখতে 
পায়েননি--লেখার পরিধি এত বিপুল বলেই তা সকলি অত্যুচ্চ প্রতিভা- 
মণ্ডিত হবে সে আশাও বৃথ!। প্রায়ই তার কাহিনী তাড়াছড়ে! করার জন্ম 
প্রাধিত পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে যেত। তিনি যদি তার নাটকের সংলাপে ও 
চরিত্রে আরে! একটু সময় দিতেন ত| হলে তার! পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে 
পারত। এই জন্যই স্পেনের বাইরে লোপের নাটকের ভাগ্যলিপি অদ্ভুত--- 
অন্বত্র তার নাটকের অনুবাদ ও প্রযোজনা! খুব কমই হয়েছে কিন্ত বু 
নাটাকারের উপরেই পড়েছে তার প্রভাব । শেকৃসপীয়রের নাটকে বিষয়বস্ত, 
চরিক্র, চিন্তা এবং প্রয়োগশিল্পের এক অপূর্ব সমঘ্বয় দেখি আর লোপের 
নবতম বিষয় উদ্ভাবনে আমর! বিশ্মিত হই কিন্ত তেমনি হতাশ হই তার 
নাটকীয় বাবহারে। 

তবে আমরা আশ! করি যে এতকালের অজানার অন্ধকার ও অবহেল! 
থেকে তিনি হয়তো! এখন তার প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী ছবেন। বর্তমান 
যুগের পঠন পাঠন তার বিচিত্রধর্মী রচনা বৈশিষ্টযকে প্রকাশ করেছে। 
তার ফুয়েন্তে ওভেভুনার মত মহান্‌ কীতিও দীর্ঘকাল অঙ্জানা ছিল, এখন 
কিছু কিছু নাটাবিশেষজ্ঞর1 তার অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা 
আশ! করি ইংরেজী অন্নবাদের মাধামেই এই অজানা শিল্পীকে জগৎ 
একদিন জানবে। 


প্নেদে্সীস্‌ ১ স্পেন শুণধ 


॥ কল্দেরোন্‌ ॥ 


লোপের পরেই স্পেনে লেন নাট্যকার "পেতো কল্দেরোন্‌ গ্ত লা বার্কা” 
€2৮৭:০ 001610/7 46 15 99:০৪) ভার ভাগ্য কিত্ত লোপের চেয়ে অনেক 
দিকেই ভাল ছিল। প্রথমতঃ রাঁজসতা তাকে আধিক নিশ্য়তা দিয়েছিল, 
দ্বিতীয়তঃ লোপের মত বহু বিষয়বস্তু আবিষ্কারে এবং বহু সংখ্যক নাট্য 
রচনায় তার অভিনিবেশ না থাকায় তিনি তার নাটকগুলি অনেক বেশি 
মাজাঘষা করে নিখুত করতে পেরেছিলেন । তবৃও অন্যান্য নাট্যকারদের 
তুলনায় তার রচন] সংখ্যার বাহুল্য কিছু কম ছিল না। তিনি মোট ১১১ 
খান। নাটক রচন! করেন, তার মধো ৭* খান! ছিল 'অটো” বা ধর্মীয় 
নাটক । 

লোপে ছিলেন স্পেনের সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার । তাই তিনি 
নির্ভয়ে সমকালীন স্পেনীয়দের জীবন ও আচরণ অঙ্কিত করেছেন। লোপের 
রচনার মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ, প্রক্কৃতিপ্রসৃত ভাব ছিল-ত্তার নাটকে রাজী- 
প্রাসাদের শভান্তরেও স্বাভাবিক মানবজীবনই ফুটে উঠেছে। সাধারণ 
রঙ্গালয়ের হ্বল্প উপকরণ, সাধারণ মানুষের খ্বাস্তব রুচির প্রতি শ্রদ্ধা 
লোপের রচনায় এক অকৃত্রিম সাবলীল গতি এনে দিয়েছিল। কল্দেরোন্‌ 
ছিলেন রাজপ্রসাদপুষ্-_রাঁজসভার মাটাকার। তার মনোযোগ ছিল 
অভিজাত দর্শকদের প্রতি, সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন তিনি চাননি। 
তাই কল্দেরোনের রচনায় ফুটে উঠেছে--“ম্যানারিজম্”, তার কাছে 
স্বাভাবিক মানব জীবন এবং প্রকৃতি রাজসভার প্রথান্গ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে 
সহজ আত্মপ্রকাশ হারিয়েছে । তাই কল্দেরোন্‌ একজন নিখুত নিয়মান্বগ 
শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন কিন্তু লোপের মত সজীব জীবনের উজ্জ্বলতা 
প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি লোপের প্রাণোচ্ছাস হারিয়ে স্থানে 
স্থানে রোমাট্টিক উদ্দীপনা প্রকাশ করেছেন । এদিক থেকে তিনি নিঃসনোছে 
লোপের চেয়ে কম প্রতিভাধর ছিলেন। এ সম্পর্কে নিকল বলেছেন-_ 
*লোপে ছ্ভ তেগা একটি জাতির প্রতিভাকে রূপায়িত করেছিলেন আর 
কল্দেরোন্‌ প্রকাশ করেছিলেন একটি যুগের শক্তিকে ।” 

আর একটু ঘুরিয়ে বল! ধায়--কল্দেরোন্‌ জাতির একটা বিশেধ যুগকে 
্প দিয়েছেন আর লোপে দ্বপ দিয়েছেন সাধারণ মানবতার | যে মানবতা 


৩৭৮ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


চিরস্তন ও অপরিবর্তনীয়। তার চরিব্রগুলির সমকালীন রূপের মধ্য দিয়ে 
সেই চিরস্তন মানবপ্রকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে। 

এ"দের ছু'জনের তফাতের মুল সূত্র এখানেই যে--লোপের কাহিনীর 
বেশির ভাগ বিষয়-বস্তই ছিল--ভালবাস! এবং আত্মত্যাগ | এই চিরস্তন 
সত্যই সেখানে প্রতিভাত হয়েছে যে-_হ্ৃদয় সমর্পণ করে তা আর ফিরিয়ে 
নেওয় যায় না । আর কল্দেরোনের মধ্যে প্রায়শঃই প্রকাশ পেয়েছে এক 
কৃত্রি, আবদ্ধ, আত্মসম্মানের ধারণা--য! ছিল নিতান্তই তার যুগের অভিজাত 
লমাজ-সভ্ভৃত প্রথ।। 

তবু এটুকু আমরা লক্ষ্য না করে পারি ন1 যে, কল্দেরোনের সম্মান আজ 
জগৎ জুড়ে কিন্ত নিজের দেশের বাইরে লোপে অজানা । কারণ লোপের 
প্রতিভা ছিল, শক্তি ও সাহস ছিল, ছিল তীক্ষ বিশ্লেষক দুর্টি-_কিত্ত সৃজন 
কর্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যতুহীন। তাঁর এই মার্জনার অভাব ও যত্বুহীনতাই 
তাকে তার মনীষার পাওন। সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে । শেক্সপীয়র স্বয়ংও 
যদি যত্বুহীন শিল্পী হতেন তবে তিনিও আজকে সম্মানের এই সমুচ্চ আসন 
হয়তে! পেতেন না । লোপে হারলেন কারণ তিনি অনেক নূতন বৈশিষ্ট 
এবং ধারা আনয়ন করলেও তার নাটকের গঠন ভঙ্গি মোটেই নিখুঁত 
ছিল ন1, আর কল্দেরোন্‌ জিতলেন তার কারুকর্মের নিপুণতার জন্য । 

লোপে এবং কল্দেরোন ছৃ'জনই নাট্যকাহিনীর উপর অত্যন্ত জোর 
দিয়েছেন--এবং ত। যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতও বটে। লোপে সন্তষ্ট ছিলেন কাহিনী 
এবং চরিত্র চিত্রণ নিয়েই _কল্দেরোন্‌ সেখানে নিয়ে এলেন দার্শনিক তত্তব। 
নাটক যদি কাহিনী ও চরিত্র সৃফটিতেই শেষ হয় তবে ত! কখনই মহৎসৃষি 
হয় না, যখন এই উপাদানগুলি কোন এক উদ্দেস্ট্ের আলোকে উত্তাসিত 
হয় তখনি হয় তা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি | 

কল্দেরোনের দার্শনিক তত স্ভূত নাটকগুলির প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ-_ধর্মীয় 
বিষয় নিয়ে বিরচিত তার অটে! নাটকগুলি। এই অটো স্থাক্রাষেন্টা নাটকের 
বিস্তৃত বিবরণ আমর! এই অধ্যায়ের প্রারভেই দিয়ে এসেছি--সুতরাং তার 
পুনরালোচন! বাহুল্যমাত্্। কল্দেরোনের বেশির ভাগ নাটকই ছিল 
অটোর সমতুল ধর্মীয় নাটক। যেমন দ্বিল তার--প্্যা ডিভোশন্‌ অবৃ ভা 
ক্রেস্” (105 706৬০০1০১01 0১৪ 2:098) প্দ্া পার্গযাটরি অব সেন্ট প্যাট্রিক 
ৰা এন্‌ পার্গীতোরিও ছ্ব স। পাজিসিও* (70১6 2918৪$০: ০£ 5%,. 0৪020 
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দি) 202820010৫5 580 2৪01০1০১৬৩৩ শ্রী: )১ গা টু লাভারস্‌ অৰ্‌ 
ছেভেন্‌ বা লজ, ডজ. আমাস্তেজ, দেল্‌ সিয়েলো” (0098 ০ 10৬8৪ ০£ 
[168৬617--1,08 008 80381)068 06] ০161০---১৬৩৯% গ্রীঃ)। 

এ ছাড়াও আত্মসম্মানের দার্শনিক তত্ব নিয়ে ত্বার কতকগুলি নাটক 
রয়েছে। আবার তার কতকগুলি নাটকের মধ্য দার্শনিক তত্ব ও হাস্রস 
যিলিত রূপ পেয়েছে, যেমন পদ্য! ফিজিসিয়ান্‌ অবৃ হিজ ওন্‌ অনার্‌ বা এল্‌ 
হেদিকা ভ সু ওরা” (116 2120510121 ০6 1318 ০৬0 [7০7০০] 06008 
06 ৪৫ 1)04:৪--১৬৩৪ হীঃ) এবং “্কীপ ইওর ওন্‌ সিক্রেটস্‌ ব| নাদি 
ফিয়ে সু সিক্রেতো।” 0669 ১০৪: 0 96০:6০-05016 26 ৪0 5601610 
নস্তাব্য ১৬২৪ খ্রীঃ) এ ছাড়াও ছিল তার নানান রোমান্টিক কাছিনী নিয়ে 
রচিত নাটক। 


॥ রেনেসীস্‌ ॥ 
ইংল্যাণড  এলিজাবেধীয় যুগ 


ইংলাণে প্রচিস্টান্ট, ধর্সের প্রতিষ্ঠা গণআঙ্দোলনের মধ দিয়ে হয়নি। 
ইংরেজ জাতি ব্রিফর্সেশন আন্দোলন জাত এই নবধর্ম গ্রহণ করেছিল 
বাধর্ম হিসেবে । রাজ! অষ্টম হেনরী রাজনৈতিক এবং বৈবাহিক কারণে 
পোপের সঙ্গে কলহ করে প্রটিস্টান্ট ধর্মগ্রহণ করেন। গ্রহণ তিনি থে 
কারণেই করুন না কেন_এই নব-ধর্মমত কিউ এ যুগের দাবিকেই পূরণ 
করেছিল-_ইংরেজ জাতির মধো এনে দিয়েছিল আত্মোপলন্বি__উন্মুক্ত করে 
দিয়েছিল কল্যাণের পথ। 

অধ্টম ছেনরীর কালেই ইংল্যাণ্ডের রাজসভায় ক্রমশঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের 
চর্চা বেডে ষেতে থাকে । রেনেস্সাস্‌ যুগের হু'জন প্রধান সনেট রচয়িতা 
ছিলেন তার রাজসভায়-_-"সার্‌ টমাস ওয়াইআট্‌* (517 7700085 ড/551) 
এবং প্হেন্রী হাউয়ার্ড” (6751019 [00৬৪10-07811 ০6 90065) | অষ্টম 
হেনরীব রাজসভায় নান! ধরনেব উৎসব ও নাট্যানুষ্ঠান হত যেমন ইন্টারলুড, 
মাস্ক, বিভিন্ন পোষাকে বল-নৃতর, ক্রীডাপ্রতিযোগিতা-ইত্যাদি। এই 
সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি পরিচালন! কববার জন্য হেনরী স্থায়িতাবে একজন 
রাজকর্মচারীর আসন নির্দিষ্ই করেন। এই রাজকর্মচারীটিকে বলা হত-_ 
মাস্টার অব্‌ দ্যা রেতেল্স্‌ (15861: ০ 93৪ [২৪৬618), রাজসতার এই 
আসনটি পরবর্তীকালেও অক্ষুন্ন ছিল। হেনরীর রাজসতায় রেনেসসাস্‌ যুগের 
অন্যান্য রাজসভার মতই ক্লাসিক ধারার ল্যাটিন নাটকের অভিনয় হতে 
থাকে । কিন্তু ব্রিটেনে রোম সাজের প্রভাব অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলির 
চেয়ে কম থাকায়--ল্যাটিন নাটকের অভিনয়েও তান! ক্লাসিক ধারার 
সেটিং-এর অন্ধ অনুরাগী হয়ে ওঠেনি । বিদ্যালয় এবং অন্তান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও 
রাজসভার অন্থকরণে নাট্যানৃষ্ঠান আরম্ভ করে। পাঠাতালিকাতুক্ত ক্লাসিকৃ 
নাটকগুলোর অভিনয় সুর হয়__প্লাউভুস্‌, তেরে্ল ও সেনেকার প্রভাব বিস্তৃত 
হতে ধাকে--অন্ুরূপ ল্যাটিন নাটকও রচিত হতে লাগল । হেনরীর সময়ে পাই 
প্নিকোলাস্‌ উদালের- র্যালফ, রোইস্টার ডোইস্টার” (71050188 [00818 
--09101) [২০486 [0018161) নাটক। এক পরে প্রথম এলিজাবেথের 
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কালে পাই জবার হ'খানি ইংরেনটী ভাষায় রচিত, শ্রেষ্ঠ ক্াসিক ধারার 
ন[টক্--একখানি সার্‌ ফিলিপ সিড.নীর রচিত "গোর্বোডান্ধব (0০:৮০৭৩০* 
387 $1011/ 31079) এবং অনির্দিউ লেখকের প্গ্যামার্‌ গার্টনস্‌ নীড.ল্‌” 
(03800061 90:60015 56016) লক্ষণীয় যে এই নাটক হা'খানিও ক্লাসিক 
রীতিনীতি ভঙ্গ করেই অতিনীত হয়েছে । অবশ্থ অচিরকাল মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে 
সেনেকার কমর এবং আরিস্তোতলের তত্ব শেক্সপীয়র ও তার অনুগামীদের 
কলকল্লোলে ভেসে গেল । 


॥ রাজসভার নাট্যাভিনয় ॥ 


ইংল্যাণ্ডে প্রথম এলিজাবেথ সিংহাসন আরোহণ করেন ১৫৫৮ গ্রীঃ। 
এলিজাবেথের সাম্রাজ্য লাভের পর রাজসভার নাটকে বিরাট পরিবর্তন দেখ 
দিল। হেনরীর মত তিনি অন্তঃসার শূন্য দৃষ্বাূপে অনুরাগী ছিলেন না। 
তার মানসিক গঠন অনেক বেশি পরিশীলিত ছিল। তিনি দৃষ্ঠাবলীর 
উদ্ধামতা কমিয়ে দিলেন এবং তার পরিবর্ধে প্রকৃত নাটকের সমাদর 
করলেন। রিচার্ড এভডোক্নার্ডসের (0২1০1)810  [:9/8108) পরিচালনায় 
চ্যাপেল রয়ালের (0১961 ?০581) বালকের! রাজসভায় অভিনয় করত। 
এই বালকদের সমগ্র রাজ্য থেকে তাদের অপূর্ব রূপ ও মধুময় কণস্বরের জন্য 
বেছে আনা হত। এরাই রাজসভায় উপাসন! সঙ্গীত গাইত (৬/০:৪1১1 
5:1০৫) এই জন্য এদের অতি যত্বে লালন কর! হত এবং যথেউ ভাল 
ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এদের শিক্ষা পরিচালনার জন্য ছিলেন 
এভোয়ার্ডস্‌। তিনি একাধারে ছিলেন একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ, লিরিক 
কবি ও নাট্যকার । তিনি নিজেই এই সব বালকদের জন্য নাটক লিখতেন 
এবং তাদের শিক্ষা দ্রিতেন। হালকা রোমান্টিক কমেডিই তিনি ভাল 
রচনা! করতেন। ক্রমশঃই কোর্টের এই নাটকগুলি এবং তার পোষাক 
পরিচ্ছদ, অভিনয়, সভাজনদের ল্লীতিকর হয়ে উঠতে লাগল | এভোয়ার্ডসের 
পর চ্যাপেল রয়ালের শিক্ষার ভার পেলেন “উইলিয়াম্‌ হানিস্‌” (/1111900 
77001718) এই সময়ে এলিজাবেথ আরে! কয়েকটি কিশোর-দল করলেন-_ 
একটি “সিবাস্টিয়ান্‌ ওয়েস্টকটের” (56588081) ৬/০৪০০৮) পরিচালনাধীনে 
সেন্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রালে, অন্যটি গড়ে উঠল রাণীর গ্রাম্মকালীন আবাস 
"উইগুসোর্‌ প্যালেসে* (/:050£ 79818০6) এটির পরিচালনার ভার 


৩৮ই বিশ্বরঙ্গালন ও নাটক 


পেলেন “রিচার্ড ফ্যারাণ্ট” (0২101)810 7817810)1 এই ফ্যারান্টের যনে 
এক পরিকল্পনা আসে, তিনি উইগুলোর্‌ প্যালেসে রাশীকে নাটাপ্রদর্শনের 
পর--রাজকীয়-দলের অভিনীত সেই নাটকটি নির্দিউ অভিজাত দর্শকদের 
মহলে পুনরভিনয়, করার কথা ভাবেন। এর ব্বপক্ষে তিনি এই যুদ্ি 
দেখালেন যে--এর ফলে বালক অভিনেতাদের নাট্যকলার শিক্ষা এবং 
অভ্যাস আরো! ভাল হবে কারণ শিক্ষক এবং শিল্পীরা নাট্য প্রযোজনার 
ব্যাপারে আরো বেশি উৎসাহ্শীল হয়ে উঠবে, অন্য দিকে রাণীর অর্থ নৈতিক 
সাশ্রয়ও কিছুট| হবে,_এতগুলো! দল রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কিছুটা বাচবে। 
অনুমতি মিলল। রাণী এলিজাবেথ কি রাজনীতি কি অর্থনীতি সর্বত্রই 
সাবধানী পদক্ষেপে চলেছেন। অর্থের অপচয় তিনিও চাইতেন ন]1। 
১৫৭ খ্রীঃ রিচার্ড ফ্যারাণ্ট “রাকফ্রাইয়ারস্* (91801 1819) হলঘর লীজ 
নিলেন এবং নিজ পরিচালনায় অভিনয় সুরু করলেন | এই পরিকল্পনা 
অতান্ত সার্থক হুল। রাজভোগ্য অভিনয় দেখবার জন্ম অভিজাতর! বহু 
অর্থ ব্যয় করে ছুটে আসতে লাগলেন । আবার পরিচালক হানিস্‌্ও তার 
চাাপেল রয়ালের দল নিয়ে এসে ব্লাকফ্রাইয়ারসে অভিনয় দেখাতে 
লাগলেন ফলে প্রতিদিনই সেখানে একদল না একদলের অভিনয় 
অভিজাতদের জন্য চলত । 

ইতিমধ্যে পেশাদারী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিও জনমনোরঞগ্জনের জঙ্ত 
নাটাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিল । এই পেশাদারীদলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল 
দলের যে নাটকগুলি সর্বজন প্রশংস। লাভ করত, তা রাজসভায় অভিনীত 
হত। এই নাটক রাজদরবারের মাস্টার অবৃ গ্যা রেভেল্স্‌ বেছে নিয়ে 
রাণীর সামনে উপস্থিত করতেন। রাণী তার সভাজনদের কাছে স্বীকার 
করেছেন যে এই পেশাদারীদের অভিনয়েই তিনি অধিক আনন্দ লাভ 
করেন। ফলে অনেকেই রাণীকে খুশী করবার জন নাট্যদল গঠন করতে 
সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এই সমস্ত দলগুলি লর্ডদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে 
লাগল। এই ভাবে একদিকে রাজসভার উৎসাহ পেয়ে অন্যদিকে কিশোর 
অভিনেতাদের প্রতিযোগিতার মুখে দাড়িয়ে ব্যবসায়ী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
তাদের নাটক এবং প্রয়োগ শিল্পের যুগপৎ উন্নয়ন করতে লাগল। ফলে 
সংখ্যায় এবং মানে থিয়েটার ক্রমবর্ধমান হয়ে চলল। 

শেকুসপীয়রের সমসামগসিক”_নাট্যানুষ্ঠান মধাযুগের জনসাধারণের নাটকীয় 
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ধার! থেকে সোজ। প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। পরে তা লক্ষণীয় ভাবেই 
রাজসতার নাটক এবং স্কুল নাটকের ক্লাসিক ধারা কর্তৃক প্রভাবিত 
হয়েছে । এলিজাবেধীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কীতি শেকৃসপীয়রের নাটক কি কি 
উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছিল, তথা মঞ্চকে কি তাবে প্রভাবিত 
করেছিল- আবার মঞ্চই বা কি ভাবে নাট্য সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল 
ইত্যাদি সমস্যাগুলির বিশদ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে ষোড়শ 
শতার্ধীতে ইংরেজদের জাতীয় জীবনের সম্মুখে যে বিচিত্র সম্ভাবনার দ্বার 
উন্মুক্ত হয়েছিল-_যে উদ্দীপনাময় প্রাণপ্রাচূর্ষে ভর! পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল 
তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলো!চন! প্রয়োজন । 

স্পেনিস আর্মাভার পরাজয়ের পর ফ্রোবিশার (ছ1:07181)61), ডেভিস্‌ 
(08৬18) এবং ড্রেক (0:86) প্রভৃতির নৌ-অভিযান সুরু হয়। বৈদেশিক 
বাণিজ্ো ইংল্যাণ্ড ক্রমান্বয়ে যে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল ত1 কেবল ইংরেজ 
জাতির গর্বকেই বাড়ায়নি, এর ফলে রেনেস্াসের আদর্শে বিশ্বাসও তাদের 
জীবনে বাস্তব রেখায় রপায়িত হয়েছে | এই সত প্রতিভাত হয়েছে যে-_যে 
কোন ব্যক্তির জীবনেই এককভাবে পূর্ণতর বিকাশের সুযোগ রয়েছে। 
রেনেন্সীসের ইংরেজর! ল্যাটিন, গ্রাক, ইতালীয় এবং ফরাসী সাহিত্যের 
অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্য কাল ও স্থানের প্রবাহিত ধারায় ম্াত হয়ে 
উঠেছিল। নোতুন অভিযান, বাবসায়ের বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন 
বিটিশ সাআাজোর আকার পরিবর্তন করে চলেছিল-_সামস্ততন্ত্র মৃতপ্রায়-_ 
এক নৃতন জগতের জম্মলগ্ন তখন সমুপস্থিত। 

সর্বদেশের সর্বকালের যতই ব্রিটিশ থিয়েটার তৎকালীন যুগচেতন! এবং 
মানৃষের প্রতিচ্ছবিই ফুটিয়ে তুলেছিল । সমকালের জীবন, তাদের বিশ্বাস, 
পূর্বপুরুষের ধারা, আশা-আকাঙ্া, হৃদয়াবেগ, সাধারণ রুচি, জীবনের 
লক্ষা সকলি রূপায়িত হয়ে উঠল নাটকে । এলিজাবেখীয় নাটক তাই 
একদিকে যেমন ছিল জাতীয় এঁতিহ্ময়, স্বত:স্ফুর্ত, সর্বজন প্রিয়, অন্ভদিকে 
তাতে তেমনি ছিল অপরিত্যাজ্য সহৃদয়তা, শৈল্পিক উৎকর্ষ, কাব্যিক মাধূর্ধ 
এবং বহু বিচিত্র ভাবধারার অভিনবত্ব__যা এর পূর্বে বা! পরে অন্য কোন 
কালে রচিত হয়নি । 

আজকের দিনে নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, সংবাদপত্র+ চলচ্চিত্র যে 
দায়িত্ব নিয়েছে__এলিজাবেথীয় যুগে একমাত্র নাট্যাভিনয়কে সেই দায়িত্ব 


৩৮৪ বিশরগজালয় ও ন্মটর 


পালন করতে হয়েছিল । এই নাটকে তাই স্থান্‌ পেয়েছিল গ্রীস ও রোমের 
ন্ুটকীয় কাহিনী, ইতালির উপক্থাস, ইংরেজ জাতির ইতিহযস--ঞ্মন কি 
সেকালের লগ্ডন শহরের দৈনন্দিন জীবনয়াব্রাও। কিন্তু স্থান, কাল, পানর 
যাই হোক, তার! চরিত্র ৫বশিষ্টোে হয়ে উঠেছিল একাস্তই একজন খাটি 
ইংরেক্ের চিত্ররূপ | এই যে একান্ত ভাবেই সব কিছুর জাতীয়করণ-_এখানেই 
ছিল পূর্বকালের সঙ্গে এলিজাবেখীয় নাটকের ব্যতিক্রম । এই ধারাই 
বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিলেন পরবরতাঁকালের রেস্টোরেশন্‌ যুগের 
নাট্যকাররাও। 

জ্ঞান, বিজ্ঞানের জগতে যত রকম ক্রমোন্নতি হচ্ছিল এলিজাবেহীয় 
যুগের নাটক তারি সাক্ষ্য বহুনকারী। ইতিহাস, বিজ্ঞান, নূতন নূতন 
নৌ-আবিষ্কার, আইনকানুন, জ্যোতিবিদ্া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, 
জনতার গালগল্প কলি ঠাই পেয়েছিল তাদের নাটাভিনয়ে এবং জনসাধারণ 
প্রবল উৎসাহে তা গ্রহণ করেছিল। সব রকম খবরাখবরকেই সব সময়েই 
সাদর অভার্থনা জানাবার আশ্চর্ধ ক্ষমত। ছিল এলিজাবেথীয় দর্শকদের। 
মুখের কথার প্রতি এঁকাস্তিক অনুরাগের জন্য চির-চিহ্কিত হয়ে থাকবে এই 
প্রাণচঞ্চল দর্শকরা । শেকৃসপীয়রীয় থিয়েটার এবং দর্শক, বল! যায় এরা 
ছিল অভিন্ন এবং একাত্বক। দর্শকদের আত্মতুর্টির জন্যই যেন তাদের মধ্য 
থেকে একদল উঠে এসে নটন্টী সেজে অভিনয় করছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞানের 
বই পড়ার চেয়ে-কানে শোণা ও চোখে দেখা অনেক সহজ--তাই 
দর্শকদের মধ্যে সর্বপ্রকার ছন্দ, সুর, কাব্য, ভাবাবেগ এবং নাটকীয় কলা- 
কৌশলই তড়িৎ প্রতিক্রিয়। জাগিয়ে তুলত। একট| জাতির জীবনে এমন 
সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করা এবং বিরাট জনতার প্রবল অন্থরাগ 
আকর্ষণ করা--আর কোন কালের কোন নাট্য প্রচেষ্টায়ই সম্ভবপর হয়নি । 

এলিজাবেথের রাজসভায় প্রথম অবস্থায় মধাযুগের মর্যালিটি নাটক 
পরিবতিত হয়ে “ক্রোনিকৃল্” (01,:908016) নাটকের রূপ পরিগ্রহ করে। 
ক্রোনিকৃল্‌ নাটকের উপর ব্যালাডের প্রভাব ছিল। মাঝে কিছু দিনের 
জন্ত এসেছিল রাজনীতি বিষয়ক নাটক। এলিজাবেধ স্বয়ং নাটকের 
পৃষ্ঠপোষকতা! করতেন বটে ; তবে সেটা প্রধানতঃ ছিল রাজসভার আড়গ্বর 
ও সৌষ্টব বাড়াবার জন্য । তিনি চাইতেন দুসজ্দিত “মাস্ক* ()88046) 
এবং কমেডি নাটক-কিন্বু এযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল যে উচ্চশ্রেণীর নাটক এবং 
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নাট্যশালা, তাতে তার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল না। মার্লো, শেক্সপীয়রের 
মছান্‌ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এষুগের প্রাণপ্রাচূর্য এবং পরিবেশের আন্বকুল্যে। 
তাদের নাটকের ধাত্রী ছিল সাধারণ রঙগালয় য| হাট-মাঠ, সরাইখাঁন! থেকে 
রূপাস্তরিত হয়ে স্থায়ী আকার পেয়েছিল | 

রাঁজসভায় উচ্চশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর নাটাকাররাই নাটক রচনা 
করতে থাকেন। ইংরেজী ট্র্যাজেডি গোর্বোডাক্‌ এবং গ্যামার্‌ গার্টনস্‌ 
নীলু রচিত হওয়ার পর জন্‌ লিলিকেই (1০0 7,515) বলা! যায় প্রথম 
স্বাধীন নাট্যকার | লিলি ছিলেন রাজসভার কবি, অতএব তার রচনায় 
এসে গিয়েছিল কৃত্রিমতা | তিনি রোমান্টিক জীবন অনুসরণে লিরিক 
কমেডি রচন! করেছেন | বলা যায় এর ঠিক বিপরীত ধারার নাটক ছিল 
“টমাস্‌ কীডের৮ (01)07228 05৭) “ছা স্পেনিস ট্রাজেডি” (0006 99910851, 
[1860১) “জর্জ পীলও* (036০০ 6616) জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন কিন্ত 
তিনিও ছিলেন রাজসভারই নাট্যকার । রাণীর মনোরঞ্জনই ছিল এ*দের 
প্রধান কাজ । প্রবার্ট গ্রীনও”* (০৮৪: 0166076) ছিলেন রাজসভার 
নাটাকার কিন্তু আমর! তার মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার শেকৃসপীয়রের 
পর্বসূরীকে পাই । এছাভাও এই সময় অনেকেই রাজসভ| ও সরাইখানার 
অভিনয়ের জন্ত ভতড়িংৎগতিতে নাটক লিখতেন, এগুলি আবার তেমনি-- 
তাড়াতাড়িই ভুলে যাওয়াও হত। এই শ্রেণীর অনেক নাটকেরই ক্ষীণ 
ছায়! সম্পাত হয়েছিল শেকৃপপীয়রের বলিষ্ঠ রচনায় । 

সাধারণ রঙ্গালয়ে শেকৃসপীয়রের আবির্ভাবের পরে রাজসভ। এবং 
অভিজাতদের রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাট্যকারদের আবির্ভাব হয় তাদের মধো 
প্রধান ছিলেন বেন জন্সন্” (867 )০0:502) “জন্‌ ফ্লেচার” (0০0 
7151০1)67) এবং “জন্‌ ওয়েবস্টার* (1০7) ড/6556)। 

রাজসভ1 যেমন পাগল ছিল মাস্ক নাটকের জন্ব-_তেমনিই তারা পাগল 
হয়ে উঠেছিল প্যাস্টোরাল নাটকের জন্য । পুরাতন মাস্ক থেকেই পুনরাবির্ভাৰ 
ঘটেছিল প্যাম্টোরাল নাটকের । এলিজাবেথের রাজসভায় সেট, সিন ও 
স্থাপত্য শিল্প ফ্রাক্গ ও ইতালীয় নিও-ক্লাসিকাল নাট্যশিল্লের অন্ুকরণেই তৈরী 
হত। শেকৃসপীয়রের রচিত রোমান্টিক কমেডির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই 
রাঁজসভার প্যাস্টোরাল নাটকের সজীবত! ও মধুরতার মিশ্রণ ঘটেছিল । 
ফ্রেচার, জন্সন্ ইত্যাদির নাটকের মধ্যেও এই ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে । 

্ঞ& 
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প্যাস্টোরাল নাটকে নাটকীয়ত্ব বিশেষ ছিলনা, তার প্রধান গুধ ছিল মধুর 
কাব্যশক্ির মধ্ো | জন্ষসন্‌ রাজসভার নাট্যকার ছিলেন-তাই বহু মাস্ক 
নাটক রচনা! করেছেন; তার নাটকের উপর পেজণ্ট নাটকের ও প্যাস্টোরাল 
নাটকের প্রভাব ছিল। মিল্টন অনেক “কোমাস্* (00278) রচন! 
করেছেন- সেগুলি মূলতঃ ছিল রূপক কাব্য (/১1162011051 ৬61৪৪) অনেক 
অভিজাত লর্ডদের প্রাসাঁদেই তার অভিনয় হয়েছে। 

রাণী এলিজাবেথ এবং তার পরবর্তী সটুয়াট রাজা প্রথম জেম্সের সময়ে 
রাজসভা! মাস্ক নাটকের জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। ১৭শ শতকের 
প্রারস্ত থেকেই ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে একটি উজ্জ্বল নাম দেখ] যায়-_এই নামটি 
হল “ইনিগে! জোন্স্‌* (10180 10265), এই প্রতিভাশালী স্থপতি ইংলাাপ্ডের 
রাজসভায় ইতালীয় রঙ্গমঞ্চের রীতি প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষ! নিরীক্ষ! চালান । 
তিনি ইতালীতে গিয়ে চিত্রাঙ্কন এবং মঞ্চস্থাপতা বিছ্বা শিক্ষা করেন। 
তিনি ইতালীয় মঞ্চের অঙ্কিত দৃশ্যপট এবং যবনিক1 ব্যবহারের বিশেষ 
সুবিধা ধরতে পেরেছিলেন এবং ইতালীয় দর্শকশ্রেণী যে সমস্ত শৈল্পিক প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হতেন সে সম্পর্কে পবিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন। তিনি 
ভিসেন্তসো ও প্যাল্লাদিয়োর মঞ্চস্কাপতা সম্পর্কে বিস্তৃচ্চ বিবরণ লেখেন এবং 
সেই ধরনের পরি প্রেক্ষিত সম্বলিত দৃশ্যের অঙ্কন করেন, তার সঙ্গে রোমান 
স্কেনে থিয়েটারের পদ্ধতিও অনুসরণ করেন। ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্ধে তিনি 
সবপ্রথম “প্রোসীনিয়াম্‌ ফ্রেম” নিয়ে আসেন। অন্ষিত দৃশ্যঠাবলী ছাড়াও 
তিনি রূপক চরিত্রের জন্য বহু বিচিত্র ধরনের পোষাক তৈরী করান। তার 
এই সমস্ত নব নব রীতির প্রবর্তনা ইংল্যাণ্ডের সরাই প্রাঙ্গণের মঞ্চকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল--এবং সাধারণ রঙ্লালয়কে এক ক্রমোন্নতির 
গধে মোড ঘুরিয়ে 'দিয়েছিল। এলিজাবেথের রাজসভায় প্রথম আমলে 
অভিনয়ের জন্য যে প্লাটফর্ম মঞ্চ ছিল, জোন্সের আত্তরিক প্রচেষ্টায় তাই 
প্রোসীনিয়াম্‌ সম্বলিত হয়ে উঠল। পরবর্তাকালে প্যাস্টোরাল নাটকের 
অভিনয়ে যঞ্চ মনোরম দৃশ্যে সজ্জিত হত।| দেখা যেত বৃক্ষশ্রেণী এবং 
কুটীরের মাঝখান দিয়ে সুদুরের পথ চলে গেছে। সেখানে আবার সুসচ্িত 
কুঞ্জবনের অন্থরূপ মর্মরমূতিও স্থাপিত হতে দেখা যেত। 
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॥ সান্ড্রি রফড.-ইন্‌ থিয়েটার ॥ 


রাজসভার থিয়েটার এবং সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও এ সময়ে হইংল্যাণ্ডে 
আর এক শ্রেণীর আব্বতকক্ষ রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল । এর নাম ছিলপ্সান্ড্রি 
রুফড.-ইন্‌ থিয়েটার” (5400:5 £০০৪-)1) 0368661) | কোন কারণ বশতঃ 
না হলেও এগুলিকে “বাক্তিগত” (01৮966 ) রঙ্গালয় বলা হত। আসলে 
এগুলি ছিল স্কুল কলেজের রঙ্গালয় এবং অভিজাত শ্রেণীর নিজস্ব রঙ্গালয় । 
আমর1 জানি এই ধরনের রঙ্গালয়ের প্রথম স্থাপন! হয়েছিল ফ্যারান্টের 
প্রচেষ্টায় ব্লাকফ্রাইয়্যারসে, তিনিই কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্ত আলাদা! 
রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন । ১৫৯৭ শ্রী: জেম্স্‌ ব্লাকফাইয়্যারসের রঙ্গালয়টি 
লীজ নিয়ে পুনর্গঠন করেন । বারবাজ, ইংল্যাপ্ডের স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ের 
প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হওয়! সত্বেও এই থিয়েটারটিকে তিনি সাধারণ রঙ্গালয় 
হিসেবে বাবহার করেননি-_-অভিজাতদের জন্যই রাখেন। বাঁরবাজজের পুত্রেও 
এটি লীজ নিয়ে চ্যাপেল রয়ালের বালকদের দ্বার! অভিনয় করান। 
সর্বশেষে ১৬০৮ খ্রীঃ শেকৃসপীয়রের দল এসে এই রঙ্লালয়টির আবার ভাঙ্গা- 
গড়া করেন এবং “মেনস্‌ কম্প্যানী” (0০178 5:02)999) গঠন করে 
অভিনয় চালাতে থাকেন। ব্লাকফ্রাইয়যারস্‌ তার পূর্বতন হুল-ঘর আকৃতি 
যেখানে নাচ, গান, অভিনয় সকলি হত তা! পরিত্যাগ করে আয়ত আকার 
গ্রহণ করল। রঙ্গালয়ের এক কিনারায় মঞ্চ গঠন কর! হল। এই সময়ে 
রাজসভায় ইতালীয় দৃশ্যসজ্জার একাধিপত্য চলছিল তারি প্রত্যক্ষ প্রভাব 
এসে পড়েছিল এই অভিজাত মঞ্চে । প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য বেঞ্চ পেতে 
দেওয়] হয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের মত দাড়াবার কোন বাবস্থা ছিল না। 

এ ধরনের অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাইভেট থিয়েটারগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল “হোয়াইট্ক্রাইয়্যারস্” (৬/15 62819) প্স্যালিস্বেরী 
কোর্ট” ($511510:5 0০9:ট প্গ্া! ফিনিক্স ইন্-ডুরি লেন” (৮১০ 1)06101% 
1) [01019 18196) এবং প্ছা! ককৃপিট-ইন্‌-কোর্ট” (0১6 0০০107/12) 09911) 
ইত্যাদ্দি। শেষোক্ত ঘ্ভা ককৃপিটুইনৃ-কোর্ট রঙ্গালয়টি ইনিগো! জোন্সের 
পরিকল্পন! অনুসারে তৈরী কর! হয়েছিল, ফলে এখানে ইতালীয় গঠন ভঙ্গিম৷ 
অনুসারে স্থায়ী স্থাপত্য গত সেটিং গড়ে উঠেছিল। 

এই প্রাইভেট বরঙ্গালয়গুলি লাধারণ রঙ্গালয়ের চেয়ে আকারে অনেক 
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ছোট হত। দর্শকদের আলন সংখ্যাও তাই হত স্বল্প। অন্যদিকে সাধারণ 
রঙ্গালয় থেকে এদের প্রবেশ মুল্যও ছিল অনেক বেশি। অভিজাতরা বেশি 
অর্থব্যয় করতে পারতেন বলেই অভিনয় কালে প্রয়োজনীয় উপকরণের 
স্বল্পতা ঘটত ন! এবং নানান কলা-কৌশল অবলম্বন করা সম্ভবপর হত । 

রাজা এবং লর্ডদের প্রাসাদে রেনেসাস্‌ যুগের প্রারস্তে ইতালীয় 
রাঁজন্যদের প্রাসাদের মতই বড় বড় হল-ঘ্রগুলিতেও নাট্যাভিনয় হত। 
এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সময় অস্থায়িভাবে হুল-ঘরটিকে রঙ্গালয়ে পরিবতিত 
করে নেওয়! হছত। এছাড়| স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিষ্ঠালয়েও নাট্যাভিনয় 
প্রদর্শনের জন্ম আলাদা কক্ষ নিমিত হতে লাগল । এই সমস্ত মঞ্চে পাঠা- 
তালিকাভূক্ত ক্লাসিক ধারার নাটকেরই অভিনয় হত-_কখন কখন ছাত্রদের 
রচিত নাটকেরও অভিনয় হতে দেখা যায়। এই সমস্ত অভিনয়ের বর্ণনায় 
পাওয়া যায় যে- অভিনয় কক্ষ প্রায় ৭০" ফুট দীর্ঘ হত। তাতে একটি 
ন্ক্যাফোন্ডেড. স্টেজ” (5০901960 5088) থাকত | কিন্তু এই মঞ্চটি কক্ষের 
মাঝখানে ছিল-_কি এক পাশে ছিল তা! স্প$ জান] যায় না। এ থেকে 
এইটুকু আমর] ধরে নিতে পারি যে এলিজাবেথীয় রেনেসীস্‌ যুগের ইংল্যাণ্ডে 
নান! ধরনের মঞ্চে নান! ধরনের নাট্যাভিনয় হত। 

কোর্ট নাটকের পরিদর্শক মাস্টার অবৃ ছা রেভেল্সের অফিসও দিনের 
পর দিন বিপুল আকার ধারণ করতে লাগল । তার! ভাল নাটক বাছত, 
ভাল ব্যবসায়িকদলের কলা-কৌশল দেখে অভিনেতাদের ঠিক করত, 
তাদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করাত, মর্চদৃশ্যাবলী এবং অন্যান্ম উপকরণ 
প্রস্তুত করাত। বিভিন্ন কিশোরদলগুলির নাট্যাভিনয় পর্যবেক্ষণের ভারও 
এদের উপরই ছিল। প্রথম জেম্সের (১৬০৩ খী:) সিংহাসনে আরোহণের 
পর রাজসভা সুন্দর, সুসজ্জিত মান্ক নাটকের অভিনয়ের দিকে বিশেষভাবে 
বুকল। এরই জন্য এই সময়ে ইনিগো জোন্স্‌ এবং বেন্‌ জন্সন্‌ দীর্ঘকাল 
ধরে রাজসভার ছায়াতলে তাদের সকল নাট্য এবং মঞ্চ প্রচেষ্টাকে প্রয়োগ 
করবার সুযোগ পেয়েছিলেন । 


॥ সরাইখানার রঙ্গালয় ॥ 


এবার আমরা ইংলাণ্ডের সাধারণ রঙ্গালয় এবং তার নাটাকারদের 
মহান্‌ কীতির কথা আলোচন! প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে রাখতে চাই যে 
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ইংরেজী সাহিতোর মাধ্যমে আমর] যে মার্লো, শেকৃসপীয়রের অমর সৃষ্টিতে 
বিমুগ্ধ হই-_এই নাটাযকারদের আবির্ভাবই অসম্ভব হয়ে উঠত যদি তাদের 
সম্মুখে সাধারণ রঙ্গালয় পথ বিস্তৃত করে না রাখত। শেকৃ্‌সপীয়রের মঞ্চ 
আমর! ভুলে গিয়েছি--মনে রেখেছি তার নাটককে- কিন্তু আমর] যদি তার 
নাটককেই একটু বিশ্লেষণী চোখে দেখি-_-তবে দেখব তারি মধো সেই সহজ, 
সাবলীল মঞ্চ পরিকল্পনার সাক্ষা অঙ্কিত হয়ে রয়েছে-_ভাষায়, কাব্যে, প্রয়োগ 
রীতিতে ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করছে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিবেশ । 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ইংল্যাপ্তের পেশাদার অভিনেতারা 
সরাইখানার প্রাজণস্থিত রঙ্গমঞ্চে স্বায়িভাবে অভিনয় করতে আরম করে। 
তখনকার দিনে এই সমস্ত সরাইখানাগুলি দেশজেোভ] ব্যবস| বাণিজ্যের কেন্দ্র- 
ঘরূপ ছিল। সরাইগুলিতে ঘোড়ার গাডিতে মালপত্র আসত, তার 
লেনদেন হুত, ঘোড়া! বদলের এবং ভাড়৷ নেওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ- 
স্থল ছিল এগুলি । কীচা টাকা হাতে নিয়ে ব্যবঙ্গায়ীর৷ আসত, ছু' চার দিন 
থাকত, জীবনকে এর] যথাসম্ভব উপভোগ করেই নিতে চাইত। প্রথমে 
অভিনেতার! বিভিন্ন সরাই-এ অভিনয় দেখিয়ে খ্বুরে ঘুরে বেড়াত। কিন্ত 
যখন দর্শক সংখা! বেড়ে চলল, তখন অনেক সগ্নাইর পরিচালকরাই ঘোড়া 
এবং গাড়ির ব্যবসার মতই নাট্যাভিনয়ের বাবসা সুরু করল। 

লণ্ডনবাসী এবং সমর ইংরেজ জাতির পক্ষেই সাধারণ রঙ্গালয় যে 
একমাত্র প্রমোদ উপভোগের স্থান ছিল তা অবশ্য নয়--ছিল প্রধানতম 
জনপ্রিয় আনন্দসম্ভোগের স্থল। এই ব্বসায়িক অভিনেতৃদলগুলিকে 
আশ্রয় দিত বলে অথবা এতিহাগত কোন যোগসূত্রের খাতিরে এই দলগুলির 
নামকরণ কোন না কোন অভিজাত ব্যক্তির নামান্সারে হত। যেমন ছিল, 
“আর্ল অবৃ লীস্টার্স্‌ মেন” (511 0£ 16106566178 2১060), প্্যা লর্ড 
আযাডমিরাল্স্‌ মেন” (70105 1:010 /১017115115 11561), “লর্ভ হান্স্ডনস্ 
মেন” (7,০:0 [70705800708 261) পগ্যা আর্ল অবৃ পেম্বোক্স্‌ মেন” (115 
[81] ০6 76100070615 2:17), পগ্যা! লর্ড চেম্বার্লিন্স্‌ মেন” (006 1০01৫ 
003817765015178 ১461) ইত্যাদি । এই সব অভিজাত পুষ্ঠপোষকর! 
অস্ততঃ ব্যারণের চেয়ে কম হতে পারতেন ন1। এই প্রথাট! মধাযুগ থেকেই 
উত্তৃত হয়েছিল । হখন ছোট ছোট ভ্রামামাণ দলগুলি সংখ্যায় অনেক 
বেড়ে গিয়েছিল বলে তাদের উপর রাজকীয় বিধিনিষেধ আরোপিত হতে 
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লাঁগল--তখন তাদের মধ্যে যোগ্যতমর1 টিকে থাকবার তাগিদে কোন না 
কোন অভিজাত লর্ভের আশ্রয় নিতে লাগল | আশ্রয়দাতার নাম তারা 
অবশ্ঠ সর্বসময়েই ব্যবহার করত না-_-বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই এই পৃষ্ঠ- 
পোষকদের নাম তার! গ্রহণ করত | অন্য সময়ে স্বাধীনভাবেই চলত। 
প্রতিযোগিতায় যার] নিয় মানের হত তার] ধ্বংস পেতে বাধা হত। এই 
পৃষ্ঠপোষকতার এঁতিহা শেকৃসপীয়রের যুগে তো ছিলই-_এমন কি রেস্টোরেশন্‌ 
যুগেও এর যথেষ্ট প্রাবলা দেখা যায়| শেকৃসপীয়রের আমলে লগুনের 
এই সমস্ত নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সতাবিশিট ছিল। 
পৃষ্ঠপোষকরা এদের কাজকর্ম নিয়ে বড একট! মাথা ঘামাতেন ন!। 
দলগুলি এই অভিজাতদের নামের সুবিধাটাই পেত এবং কখন কখন 
সেই লর্ডদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আদায় করে নিত। প্রকতপক্গে 
এই দলগুলি স্বাধীন প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠ! জনপ্রিয় সংঘই ছিল। 
শেকৃসপীয়রের সময়ে রঙ্গালয়ের প্রকৃত দায়িত্ব কতকগুলো! প্রতিষ্ঠানের হাতে 
ছিল দেখ! যায়। তারাই প্রেক্ষাগৃহের খরচপত্র চালাত, নাটক পছন্দ 
করত, লাভের অংশ অভিনেতাদের ভাগ করে দ্িত। অনেক সময় তার! 
বেশি টাকা দিয়ে বিশেষ অভিনেত। ও মঞ্চবিদকেও ডেকে আনত । 

ষোডশ শতাব্দীতে সমগ্র ইংরেজ জাতিই নাট্যশিল্পের আম্বাদ গ্রহণ 
করেছে । কিন্ত স্থায়ী রঙ্গাপয় একমাত্র লগ্ডন শহরেই গড়ে উঠেছিল। 
গ্রাম্মকালে লগ্ুনেরদল বা অন্যান্ত প্রাদেশিকর্দলগুলি গ্রামে ও শহরে 
নাট্যাভিনয় করে বেডাত | তারা এজন্য নিমন্ত্রণ লিপি ছাপাত ও অন্যান্য 
নানাভাবে প্রচারকার্ষ চালাত। ধীর নামে দল চলত তিনি হয়তে! 
একখানা! পরিচয়পত্র অন্য কোন অভিজাত ব্যক্তি ব| পৌর প্রধানের কাছে 
লিখে দিতেন। তার! গ্রামের অভিজাত জমিদারদের প্রাসাদে অভিনয় 
করলে তার ছুর্গের প্রধান হল ঘরে মঞ্চ তৈরী করে নিত। শহর এলাকায় 
তার! মেয়রের সঙ্গে দেখ! করত, মেয়র তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিত 
বলে আতিথেয়তা জানাতেন এবং তাদের সম্মানে নৈশ ভোজেরও আয়োজন 
করতেন । সেখানে তান নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক দর্শকদেরই অভিনয় দেখাত। 
এর খরচ চালাতে হত পৌর সংস্থাকে। সেই শহরেই তার! এরপরে 
অভিনয় দেখাত টাউন হলে--এটা সর্বসাধারণের জন্য হত এবং প্রবেশ 
মূল্য থাকত। এই সব ভ্রাম্যমাণ দলের অস্তিত্বের প্রমাণ ব্রিষ্টল, বাথ, 
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ডোভার, কভেন্টি, নটিংহাম প্রভৃতি বহু প্রাচীন শহরেই পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ শেকৃসপীয়র নিজেই তার জন্মস্থান প্ট্্যাটফোডের” (5৮80919) 
“গিল্ড. হলে" (05311 17911) যখন আর্ল অবৃ লীস্টারের দল এসেছিল তখন 
তাদের অভিনয় দেখেছিলেন । 

লগ্ডন শহুরে এবং তার আশেপাশে এই সমস্ত দলের! যখন অভিনব 
করত তখন তা! বেশির ভাগই হত স্থানীয় সরাইখানার মাঝের চত্বরে । 
মধাযুগের সরাই চত্বরগুলি অভিনয়ের পক্ষে যথেউই উপযোগী ছিল। এই 
সরাইগুলির গঠন ভঙ্গিম| প্রায় সর্বত্রই এক রকমের হত। এর এক দিকে 
একটি সুবিস্তুত তোরণ থাকত, তা দিয়ে বোঝাই মাল নিয়ে ঘোড়া ও 
গাড়িগলি প্রবেশ করতে পারত | এই তোরণ পার হয়ে ছিল বিরাট চত্বুর-_ 
তার চারদিকে ঘিরে সরাইর বহুতল উচ্চ গৃহগুলি। বাড়িগুলির চত্বরের 
দিকে মুখ করে বারান্দা ও অলিন্দ তার পেছনে থাকত ঘরগুলি,_এই 
অলিন্দ এবং বারান্দাগুলিই গ্যালারীর কাজ করত, এই গ্যালারী ও অতিথি- 
ভবনের পেছনের দিকে থাকত প্রধান প্রবেশ পথ । থিয়েটারদলের একজন 
সেখানে ছড়িয়ে যার! চত্বরে দাড়িয়ে অভিনয় দেখতে আসত তাদের টিকিট 
নিত। মধ্যযুগের এই চত্বরের এক কিনারে ভ্রামামাণদলের ওয়াগন্‌ মঞ্চ 
এনে দাড় করিয়ে অভিনয় দেখানো! হত- সেই প্রাচীন এঁতিহা অনুযামীই 
ষোড়শ শতকের প্রারভ্তে এর উপকরণ এবং আয়োজন ছিল অতান্ত স্বল্প এবং 
অস্থায়ী । সরাইর এই নাট্যমধ্ধ। কতকগুলে। মদের পিপের উপর কাঠের 
তক্ত! পেতে প্লাটফর্ম তৈরী করে করা হত। প্লটফর্নট| চত্বরের সুবিধা 
মত কোন একদিকে বসান হত। জঅরাইর ইতরজনের। চত্বরে দাড়িয়ে 
হৈ-হুল্লোড় করত এবং অভিনয় দেখত--অর্থশালী অতিথির! গ্যালারীতে বসত 
ব| দাড়াত। কখন বা সরাই মালিকের সঙ্গে থিয়েটার দলের বন্দোবস্ত 
থাকত এবং সেই অনুসারে বাইরের দর্শকরাও টিকিট করে এসে গ্যালারীতে 
অভিনয় দেখতে পেত- চত্বরের দর্শকদের চাইতে তাদের টিকিট মুলা বেশি 
দিতে হত। সরাইখানার এই মৌলিক ছকটি লগ্ডন শহরে ষোড়শ শতকের শেষ 
পাদে যে স্থায়ী সাধারণ বঙ্গালয়গুলি তৈরী হয়েছে তাতেও রক্ষিত হয়েছে । 

এরপরে পার্লামেন্ট আইন করপ যে অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 
কোন থিয়েটারদল গ্রামে কিংব! শহুরে ঘুরে বেড়াতে পারবে না এবং 
পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও মফঃযলে যেতে হলে সরকারি অনুমোদন লাগবে । 
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ফলে লগ্ডন শহুরে ধিয়েটারদলগুলি স্বায়িভাবে একত্রিত হতে লাগল। 
সেখানেই তারা বেশিরভাগ সময় অন্তিনয় দেখাত, একমাত্র গ্রীষ্মকালে 
অনুমোদন মিললে বাইরে যেত। শেকৃসপীয়রের সমকালে লগুনে প্রায় 
ছ' সাতশ সরাইখান! ছিল। অভিজাত সরাইগুলি প্রচণ্ড হট্টগোলঃ ঝগডা 
ইত্যাদির ভয়ে চত্বরে অভিনয়ের অনুমতি দিত না, তা ছাডা সাধারণ সকল 
সর|ইখানাতেই প্রায় অভিনয় চলত, কিছু টাকার বিনিময়ে থিয়েটারদলের 
হাতে তারা চত্বর চেডে দ্িত। এই সব অভিনয্ম হ্ব'টো কি তিনটের 
সময় আরম্ভ এত | অভিনয়ের প্রচার কার্ধের জন্ম অভিনেতাঁরা তাদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ পরে ঢাক ঢোল বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেডাত। 
কিন্ত কিছুকাল মধ্যেই কতকগুলি কারণ বশত: সরাইখানার এই অস্থায়ী 
নাট্যাভিনয়ের বাবস্থা বহুরকম বাধার সম্মুখীন হল। প্রথমতঃ সরাইখানা- 
গুলির মালিক যে সমস্ত জযিদারশ্রেণীর অভিজাতর!| ছিলেন, তারা ঘডি 
ঘড়ি শিজেদের মতামত পাল্টাতেন, ফলে থিয়েটার দলের ভাগ্যাভাগ্য 
তাদের নিজেদের হাতে ছ্বিল ন1--সরাই-এর মালিকের দয়ার উপরে তাদের 
নির্ভর করতে হত। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত নাট্যাভিনয় স্বভাবতঃই সরাই- 
খানার ষাভাবিক জীবনযান্রার কাজকর্ষ এবং হে-হাঙ্গামার দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত 
হত। ক্রমশ: অভিনেতৃদলগুলির মধ্যে অসন্তোষ জমা হতে লাগল। 
ইতিমধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রবল জনপ্রিয়ত। কিছু কিছু ব্যবসায়ীলোকের 
তীক্ষ দিতে ধরা পরল। তার! লগুনের কতকগুলি বড় সরাই ভাভ৷ নিয়ে 
স্থায়ী অভিনয়ক্ষেত্র প্রসম্ততের জন্ম লেগে গেল। সেখানে সরাই চত্বরে তার! 
স্বায়িভাবে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করাল। এই নবপ্রচেষ্টায় মঞ্চ যথেষ্ট উদ্নত ধরনের 
হয়ে উঠল? মঞ্চ এবং অভিনয়ের উপকরণও বহু বেডে গেল- নাট্যাভিনয়ের 
দলগুলিরও ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থাপনায় ভাগ্যাভাগ্যের স্থায়িত্ব মিলল। 
গালারীতে ভদ্রলোক ও ভন্রমহিলাদের বসবার জন্য বেধি পাতা হল। যে 
বাবসায়ী কম্প্যানী সরাই ভাড়া নিত, তারাই নাট্যাভিনয়ের সর্বাধিকারী 
হত এবং সমগ্র ব্যবস্থাপনার ভার নিত। তার] হ্যাগুবিল বিতরণ করে 
প্রচারকার্ষ চালাত । গেটের সামনে এক পেনি ঢুকতে পারে এমন মুখওয়ালা 
বাক্স হাতে টিকিটের পয়সা আদায়ের জন্য এক বাক্কিকে দাড় করিয়ে রাখত । 
এই সমস্ত বাবসায়ী দলগুলির মধ্যে--গ্যা বুল (0106 8811) ভ্ভা বেল (176 
811) ভা ক্রস কীজ, (7176 0108৪ 7698) দ্যা বেল স্যাতেজ, (1795 9611 
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58৪৪6) স্বা বোর্স্‌ হেড২১(196 9০81+9 1880) ইত্যাদি নাম যথেষ্ প্রসিদ্ধ 
ছিল। যতদিন পর্যস্ত ন! নাট্যাভিনয়ের জন্য স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি 
হয়েছে ততদিন পর্ষস্ত সরাইর নাট্যাভিনয় এই সমস্ত কম্প্যানীগুলির 
পরিচাঁলনাধীনেই চলেছে । 

সরাইখানার একটা বিশেষ ধরনের গঠন ভঙ্গিমা ছিল। আয়তক্ষেত্র 
প্রাঙ্গণের চারদিক ঘিরে চারটি স্তর বিভক্ত থাকত। এট] ছিল আকাশের 
নীচে অনাবৃত মুক্তাঙ্গন থিয়েটার | প্রাঙ্গণ ঘিরে সরাইখানার দেয়ালের 
সঙ্গে হ'তিন সারি গ্যালারী ছিল। এই গ্যালারীগুলি পাশের দিক খোলা 
থাকত কিস্ত উপরটা হত আচ্ছাদিত । সাধারণতঃ প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে) 
গ্যালারী অভিমুখী সিঁড়ির কাছে মঞ্চ তৈরী হত। মঞ্চের পশ্চাতে সম্ভবতঃ 
একটা পর্দা থাকত, তার পেছনের অংশ অভিনেতাদের সাজপোষাকের কক্ষ 
হিসেবে বাবহৃত হত। মঞ্চের সম্গিকটবর্তা গ্যালারীগুলি অনেক সময় 
নাটকীয় ক্রিয়ার জন্য বাবহৃত হুত বলে এই স্থান ফ্ভিনেতাদের জন্যই নির্দিষ্ট 
থাকত। সামনের চত্বরটিতে অনায়াসেই তিন, চারশ দর্শক ধরে যেত, 
তার! একপেনি বা হৃ'পেনির টিকিট কেটে দাড়িয়ে দাড়িয়ে নাট্যরস উপভোগ 
করত। অভিজাত এবং সম্মানিত ব্যক্তিরাও অনেক সময় সরাই প্রাঙ্গণের 
মাটকে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে আসতেন, তার! বসতেন গ্যালারীতে। 

লগুন শহরে সরাইখানার অভিনয় যখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠল 
তখন কিন্তু নাট্যশিল্পকে কতকগুলি বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হতে হুল। 
১। প্রথমতঃ পুরাতন যুগের শ্রীষটানদের মত পিউরিটানরা (21160) 
নাট্যাভিনয়ের বিরোধিত। করতে লাগলেন। অভিনেতাদের তারা অসৎ, 
চরিত্রহীন, ঈশ্বর হীন এবং পৌত্তলিক মনে করতেন। অভিনেতার জীবনের 
ভানকারী, মিথ্যাচারী বলে আখ্যা পেতে লাগলেন । রবিবারের আনন্দ 
উৎসবের প্রতিও ছিল তাদের প্রবল বিরূপতা | 

২। দ্বিতীয়তঃ নগরের পৌর প্রতিষ্ঠান এবং শাস্তি রক্ষকরাও আপতি 
তুলতে লাগল। তাদের মতে এখানে প্রচুর অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় 
হচ্ছিল, আর তার ফলে সমাজ দেহে আবর্জনা স্বরূপ জম! হচ্ছিল কতকগুলি 
নিষ্র্সা ও নির্বোধ যুবক। নাট্যাভিনয়ের ছুজুকের জন্য নগরের শাস্তি 
সর্বদাই বিদ্বিত হত | সরাইখানায় এবং রাজপথে নানান উপন্ব; ঝগড়া, 
হাতাহাতি, মারামারি এবং খুন-জখম লেগেই থাকত। এই অভিনেতৃগোষ্ঠী 
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কোন না কোন অভিজাত লর্ডের অনুগত ধাকায় নগররক্ষীরা তাদের বাধাও 
দিতে পারত না, কারণ ব্যাপারট!1 তা হলে হয়তো! প্রিভিকাউন্সিল পর্যস্ত 
উঠত। ইতিমধো বিরোধীদের হাতে কতকগুলি সুযোগ এসে গেল--্প্রথমতঃ 
লগ্ডন শহরে তখন প্লেগ দেখ! দিল, দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে লর্ড মেয়র হয়ে 
এলেন একজন খাঁটি পিউরিটান। প্লেগের ভয়ে শহরের সর্বপ্রকার 
জনসমাবেশই বন্ধ করে দেওয়! হল। ১৫৭৩ শ্রীটাবে, এই সুযোগে পৌরসভা 
সমস্ত রকম নাট্যাভিনয়ও আইন করে বন্ধ করে দিল। অভিনয়ের 
দলগুলি তেঙ্গে যেতে লাগল এবং অভিনেতার! দেশময় আবার যাযাবর 
পাখীর মত ছড়িয়ে পড়লেন । ১৫৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৫৮৭ গ্রীঃ মধ্যে প্রায় ২৩টি 
যাযাবর দল ট্রাাটুফোর্ড অঞ্চলে গিয়েছিল বলে মনে হয়। এরই ফলে 
শেঁকুসপীয়র তার যৌবনে প্রচুর অভিনয় দেখেছেন এবং অভিনেতাদের সহজ 
সাম্নিধা লাভ করতে পেরেছেন । এই সব দলগুলি অভিজাত এবং সাধারণ 
অর্থাৎ সর্ধশ্রেণীর মান্বষেরই চিত্ত বিনোদন করত । এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন শেকৃসপীয়র স্বয়ং! তার নাটকে তাই পণ্ডিত, 
কবি, যুদ্ধবিদ্‌ এবং সাধারণ মানুষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার চরিত্রেরই সমাবেশ 
দেখতে পাই । লগুন শহরে প্রেগের বিপদকাল একসময়ে কেটে গেল কিন্তু 
তখনও নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা অটুট রইল। নাট্যসংস্থাগুলি তাই 
তাদের অভিজাত পৃষ্ঠটপোষকদের কাছে আবেদন নিবেদন করতে লাগল। 
পরিশেষে প্রিতিকাউন্সিলের বিচারে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল । পৌর প্রতিষ্ঠান 
কিন্তু থামল না। ১৫৭৪ খীঃ ৬ই ডিসেম্বর তারা কতকগুলি বাধ! নিষেধ 
নাট্যাভিনয়ের উপর চাপিয়ে দ্িল-_সেগুলো! মেনে নিয়ে নাট্যাভিনয় 
চালানোই অপসন্ভব হয়ে উঠল । পৌরসভার এই নৃতন আইন অনুসারে সপ্তাহে 
তিনদিনের বেশি নাট্যাভিনয় কর! চলত ন|। তাছাড়া অভিনয় দেখানোর 
পূর্বে নাটকের সেন্সর করাতে হত । সরাইওয়ালাদের থিয়েটার চালানোর 
জন্ত লর্ড মেয়রের অন্ডার্ম্যানের (/১161797) কাছ থেকে অনুমতি পত্র 
নিতে হত আর তখন প্রপ্রাইটরকে একট] বগ্ডে লিখে দিতে হত ষে 
অভিনয় প্রসঙ্গে কোনপ্রকার বিশ্বংখল! বা অনৈতিক ঘটনা ঘটবে ন|। 
মেয়রের নিষেধ থাকলে সে নাটক চলত ন! | এছাড়া কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা 
শহরে কোন সংক্রামক ব্যাধি চল! কালেও অভিনয় বন্ধ রাখ। হত। তদুপরি 
প্রপ্রাইটারকে থিয়েটারের অন্মতি আদায়ের জন্মুও ট্যাকৃস দিতে হত। 
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রাণী এলিজাবেথ নাট্যাভিনয় ভালবাসলেও ছিলেন একজন প্রথম 
শ্রেণীর রাঁজনীতিজ্ঞ | তিনি স্বয়ং রাজসভার নাটকই উপভোগ করতেন 
অতএব সাধারণ রঙ্গালয়ের উপর ত্বার কোন পক্ষপাতিত্বের কারণ ছিল 
না, যার জন্ত তিনি তার পারিষদদের বিরোধিতার সৃষ্টি করবেন। উপরস্ত 
আধিক ব্যাপারে তিনি সর্ধদাই সতর্ক ছিলেন, সুতরাং নাগরিক সংস্থার 
আইনকে তিনি বাধ! দিলেন না, বরং সেন্সর ও লাইসেন্স দেওয়ার 
তার তিনি মাস্টার অবৃ রেভেল্সের হাতে তুলে দিলেন। থিয়েটার 
কম্প্যানীগুলি এই গুরুভার বহনে ক্রমশ:ই একেবারে অসমর্থ হয়ে উঠল। 


॥ সাধারণ রঙ্গালয় ॥ 


শেষ পর্যন্ত “জেম্স্‌ বারবাজ. (18065 32885) মাথা খাটিয়ে 
থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখবার জন্য একটি বিপরীত পরিকল্পন। বের করলেন। 
বারবাজ,ছিলেন একজন ভাল অভিনেতা, সূত্রধর ও মঞ্চশিল্পী_রঙ্গালয়ের 
প্রতি তিনি একাস্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি লগুনের এক প্রান্তে একটি 
নাট্যালয় তৈরী করলেন । লগুনের সাধারণ দর্শক যেখাণে আসতে পারে 
কিন্ত লগ্ডন পৌরসংস্থার আইন যাকে স্পর্শ করতে গারে না। 

বারবাজ. রঙ্গালয়ের জন্ম বিশপস্গেটের যে জমিটি বেছে বের করলেন 
ত1 ছিল টেমস্‌ নদীর অপর তীরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীনে । সে 
জমি রাজ-অধিকৃত ছিল না বলে পৌর সভার কোন আইনও সেখানে খাটত 
না। ক্যাথলিক চার্চও রাণীর প্রতি বিরূপ ছিল, তাই তার! থিয়েটার 
পছন্দ না করলেও এই পতিত জমিটা বারবাজের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি 
হল। বারবাঁজ, এক একর জমি নিয়ে “আর্ল অব্‌ লীষ্টারের” (681 ০£ 
[,51০88661) দলের নামে একটি রঙ্গালয় তৈরী করলেন, তিনি ছিলেন এই 
দলেরই ম্যানেজার । জনবহুল সেন্ট পঙলস্‌ ক্যথিড্রালের নিকটবর্তা ব্লাক- 
ফ্রাইয়্যার এবং হোয়াইট্ফ্রাইয়যারে ও ক্যাথলিক চার্চের অধিকৃত স্থান ছিল 
-বারবাজ. বেশি ভাড়া দিতে হবে বলে সেখানে গেলেন না, “ক্লিন্কের” 
(0128) এলাকাও তিনি ত্যাগ করলেন, কারণ এখানে নৈতিক সহানুভূতি 
পাওয়ার সম্ভবনা ছিল না । তীক্ষু বৃদ্ধিতে তিনি বিশপস্গেটের নিকটবর্তী 
“হোলিওয়েল”কেই (0119 ৬/।) যোগা স্থান বলে বুঝলেন । যদিও এই 
এলাকাটা জনবন্থল ছিল না-_তবৃও কয়েকটি সুবিধা এখানে ছিল। এই 


৩১৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


স্থানটির একদিকে ছিল নগর উদ্যান (036 0105 7818) অন্যদিকে 
পড়েছিল খেলার মাঠ “ফিনস্বেরী ফিল্ড (51017950195861) এখানে 
একটি মনোরম গ্রামা পরিবেশ ছিল। সোজা বড় রাস্তার সঙ্গে যোগ 
স্থাপন করতে না পেরে, বারবাজ, হোলিওয়েল এবং ফিন্স্বেরী ফিন্ডের 
মধ্যবতা যে ইটের দেয়াল দ্বিল তা গর্ত করে পথ বের করলেন। তিনিযে 
জমিটি বেছে নিলেন তা তার মালিক “গাইল্স্‌ আলেনের” (39168 41161) 
কাচ্ধ থেকে ২১ বছরের জন্য লীজ নিলেন। এরপরে তিনি ইংলাগ্ডে 
রেনে্সাস্‌ যুগের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা তৈরী করতে বসলেন। 
এই পরিকল্পনাটিতে ছিল রঙ্গমঞ্জের বহধারার একটি সমন্বিত ূপ। ১৪৭৬ 
খ্ীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি জায়গাটি লীজ নেন এবং এ বছরেরই শেষের 
দিকে ্গ্য| থিয়েটার” (70060156905) রঙ্গালয়ের দ্বারোদঘাটন করা হল। 
ছু থিয়েটার এ বুগের রঙ্গালয় স্থাপত্যের এক মহৎ অবদান হয়ে রইল- সৃষ্টি 
করল শহরময় এক বিরাট উত্তেজনা । এর পরের বছর “হেনরী ল্যান্ম্যান্‌” 
(86719 15510551)) বারবাজের পার্শ্ব জমিটি লীজ নিয়ে আর একটি 
রঙ্গালয় স্থাপন করলেন। এই রঙ্গালয়টির নাম হল প্গ্যা কার্ট ন* (0 
0015177) সম্ভবতঃ এই নামটি হয়েছিল যেজায়গায় এই রঙ্গালয়টি তৈরী 
হয়েছিল তারি নাম থেকে-তার নাম ছিল প্কার্টেন ক্লোজ. (0:36 
1০৪০) । ১৫৮৫ খ্রীঃ বারবাজ, গ্ভ! কার্ট নূকেও নিজ অধিকারে নিয়ে এলেন। 
এই ভাবেই থিয়েটারে প্রথম একচেটিয়! বাবসায়ের আবির্ভাব হল। 

এই সমস্ত যখন চলছে তখন দ্বাক্ষ সাইডের” (38010810) বিরাট 
সম্পত্তির অধিকারী মিঃ উডওয়ার্ডের (2. ৩/০০০৬/৪:৭) ধুরন্ধর চাকর 
“ফিলিপ, হেন্য়ে।' (61110257510) তার প্রভু উড.ওয়ার্ডের বিধবা 
স্ত্রীকে বিবাহ করে সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকার পেলেন। জমিদারীর কার্ধের 
সঙ্গে তিনি বহুরকম ব্যবসা সুরু করে দিলেন এবং বাবসার খাতিরেই ১৫৮৫ 
শ্রী; ব্যাঙ্কসাইডে চার্চের অধিকারভৃক্ত একখণ্ড জমি কিনে বারবাজেরই 
পরিকল্পনার নকলে এক উৎকৃষ্ট ধরনের নিপুশ রঙ্গালয় অনেক অর্থবায়ে 
তৈরী করালেন । ১৫৮৭ শ্রী: এর দ্বারোদঘযাটন হল _এই রঙ্গালয়টির নাম 
হলস্পা! রোজ, (7176 £২০৪৩)। 

পরবর্তী ২৫ বছরের মধো লগুন শহরে আরে! পাঁচটি সাধারণ রঙ্গালয় 
গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে বারবাজের পঘ্যা গ্লোবৃ* (2176 01০9৩) 


রেনেসাস্‌ £ ইংল্যাণ্ড ৩৯৭ 


ধিয়েটারই ছিল সুপ্রনিন্ধ। ১৫৯৯ এঃ ব্যাঙ্ক সাইডে তিনি স্যা থিয়েটার 
রঙ্গালয়ের ভরাডুবির টাকায় “যা গ্লোবৃ" রঙ্জালয়টি তৈরী করেন। এর 





এলিজাবেণীয় সাধারণ রঙ্গালয়। 
্া। গ্লোব থিয়েটার £ জন্‌. সি. আযাডম কর্তৃক পুনর্গঠিত । 
১। বহিদৃন্ঠি। 


সত্বাধিকারও তিনি অতি বুদ্ধিমতার সঙ্গে গাইল্স্‌ আযালেনের কাছ থেকে 
প্রথম আমলে গ্যা থিয়েটারের জন্ম যে জমি লীজ নিয়েছিলেন তার সঙ্গে 
যুক্ত করে নিলেন। এই সমস্তগুলি রঙ্গালয়েরই মুল পরিকল্পন ছিল 
এক । 

শেকৃসপীয়রের যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর গঠন যে ঠিক কি রকম 
ছিল ত1 নিয়ে যথেষ্ট মতঘ্বৈধ রয়েছে । তার প্রধান কারণই হুল একালের 
সাধারণ রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি ইত্যাদি ক্ষণভঙ্কুর ও দাহা উপাদান দিয়ে 
তৈরী হয়েছিল--কোন রকম পাথর বা ইটের স্থাপত্য তাতে ছিল না 
অতএব বারবার বহু ভাঙ্গাগড়া ও অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পার হতে হতে 
একলময় তার প্রামাণ্য চিহ্ন অবদুণ্ত হয়ে গেছে । সুতরাং অন্যান্ত কতকগুলি 


৩৯৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


উপকরণের সাহায্যে একালের মঞ্চসম্পর্কে মৌলিক ধারণ! আমাদের গড়ে 
নিতে হয়েছে । সমসাময়িক কালের সাহিত্য বর্ণনায় এবং নাটকের 
উপস্থাপনায় এ কালের মঞ্চের কতকগুলি খুঁটিনাটি উপকরণ পাওয়! যায়। তা 
ছাড়া রয়েছে এ যুগের মঞ্চের কতকগুলি অস্কিত চিত্র । ১। আমরা! “ডি উইট্‌, 
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ছা] গ্রোব্--২। অভ্যন্তর দৃশ্য | 


(02০ ৬//) অঙ্কিত “ছা! সোয়ান্‌* (7৩ 8%৪০) থিয়েটারের একটি চিত্রের 
অনুলিপি পেয়েছি। ২। এর কিছুকাল পরবর্তা কালে আ্যালাব্যাস্টারের 
(45155556608) রচিত “রোকৃপান1” (1২০%৪)৪--১৬৩২ খ্রীঃ) গ্রন্থের এবং রিচার্ড 
' লিখিত “মেসালিন।” (১৫৫৪৪৪1117)2-_-১৬৪৬ খ্রীঃ) গ্রন্থের উপরের পাতায় অস্কিত 
থিয়েটারের চিত্র পাওয়া! যায়। এছাড়া রেড.বুলের (সরাই ) একটি অষ্কিত 
চিত্র পাওয়া! যায় “কার্কম্যানের* (100095) “দ্যা উইট্স্‌ (70৩ ৬/15 
১৬৭২ খ্রীঃ) গ্রন্থে। ৩। আযালেইনের কাগজ পত্রে এবং হেনৃয়োর 
ভাইরীতে “গা ফরুচুনের” (0135 8০:06) ও তথ্যবহুল বিবরণ পাওয়া 


রেনেসাপ £ ইংলাযাণ ৩৯৯ 


যায়। ৪ | এর শেষ উপকরণ হচ্ছে এযুগের নাটকে নাটাকারর! মঞ্চসম্পর্কে 
যে নির্দেশ দিয়েছেন তারি অনুধাবন | 


রখ ৪ 


চির 


শে আজে ৩৩৩7: 
(৫/। 
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গা সোয়ান্‌ রঙ্গালম়ের অভ্যন্তর নকশ]। 


(ক) ছ্ভা সোয়ান্‌ থিয়েটারের যে আহ্কত চিত্রটি পাওয়! যায় তার 
স্থাপত্যগত মৌলিক বৈশিষ্টোর মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা যায় যে একটি উন্মত্ত 
শ্প্রাটফর্স সেঁজ” প্রেক্ষাগারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এসেছে, কোন কোন 
সমালোচক চত্বরের অন্তবত্তা তিনদিক মুক্ত মঞ্চের এই পুরোভাগকে “এপ্রোন্‌ 
স্টেজ* (%001; 5986) বলেও ব্যাখ্যা! করেছেন। নাট্যাভিনয় কালে এই 
অংশের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক । মঞ্চের একেবারে পশ্চাদূভাগে ছিল একটি 
দেয়াল--তার ছব'পাশে ছিল ছু'টি দরজা । মঞ্চাংশের উপরে একটি আচ্ছাদন 
এগিয়ে এসেছিল--তাকে ধরে রেখেছিল ছৃ'টি স্তম্ভ । মঞ্চের চারদিক ঘিরে 
তিন শ্রেণী গ]ালারী ঘুরে আসত ফলে প্রেক্ষাগুহটিকে দেখাত বৃতাকার। 
এর একটি গ্যালারী মঞ্চের পেছন দিকেও ঘুরে যেত-- দর্শকরা! কখন কখন 
সেখানেও বসত । ভি উইট্‌ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে মঞ্চের এই গঠন- 
বিন্যাস রোমান রঙ্জালয়ের অনুব্ূপ দ্বিল। ইতালীয় রেনেসগীস্‌ আন্দোলনের 
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পথ ধরে তা এসেছিল ইংল্যাণ্ডে। তিনি বলেন শেকৃসপীয়রীয় রঙ্গালয়ের 
যে “পিট' (7£) বা মাঝের উন্মুক্ত চত্বর তাকে তৃলন1 কর! চলে রোমান 
"আয'রিণার” সঙ্গে মঞ্চকে বল! চলে ক্লাসিক “প্রোসীনিয়াম্‌' এবং মঞ্চ দেয়ালের 
পশ্চাদৃবতণ অংশকে বলা চলে “বিশ্রাম কক্ষ” (71১6 01106 1০0৪৪) এ ছাডা 
চার পাশের বৃত্তাকার গ্যালারী স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রাক “অরখেস্ত্া” বৃতকে। 
রঙ্গালয়ের ছাদ, আসনশ্রেণী, পোটটিকো এগুলিকে তিনি পরবর্তী কালের 
যোজনা বলেছেন। ভি উইচ্‌ু সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, 
এবং নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং মঞ্চ সম্পর্কে তার সমালোচন৷ 
অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য । 

(খ) এবার 'গ্যা ফর্ছুন্” খিয়েটার সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেয়েছি 
তাই দেখা যাক। 

১।, ছ্যা! ফরৃছুন্‌ রঙ্গালয়ের ভূমিটি ছিল সম্পূর্ণ বর্গাকার | বাইরের দিক 
দিয়ে এর পরিমাণ ছিল ৮০- ফুট দীর্ঘ ও ৮* ফুট প্রস্থ। ভিতরের দিক দিয়ে 
গ্যালারীর অংশ বাদ দিয়ে চত্বরের মাপ ছিল ৫€”ফুট দীর্ঘ ও ৫&- ফুট প্রস্থ । 

২। গ্যালারীগুলি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট, সর্বোচ্চ তলার উচ্চত! ছিল 
১২ ফুট, দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ছিল ১১”ফুট এবং সর্ধনিয় তলার উচ্চতা 
ছিল » ফুট। এই গ্যালারীগুলির গভীবতা ছিল ১২ ফুট ৬? ইঞ্চি। 
অর্থাৎ বাইরের ৮০ফুট থেকে ছু'দিকে ১২২++১২২--২৬ ফুট বাদ গিয়ে 
ভিতরের মাপ থাকত এক একদিকে &&” ফুট করে। 

৩। অভিজাত ভদ্রলোকদের বসবার এলাকা! চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল, 
ত! ছাড়! ছিল ২ পেন্স টিকিটের নির্দিষ্ট স্থান। 

৪। মঞ্চ এবং তার পশ্চাদ্বতাঁ বিশ্রামকক্ষের উপরে আচ্ছাদন ছিল। 
সম্পূর্ণ মঞ্চটি গভীরতায় হত ৪৩” ফুট এবং এটির এপ্রোন্‌ অংশ সামনের চত্বরের 
অর্ধভাগ মত এগিয়ে আসত । 

€। মঞ্চের মেঝেটি শক্ত, নৃতন ওক কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত এবং 
তার সম্মুখ অংশ মজবুত লোহার রেলিং দিয়ে ঘের! থাকত । 

৬ | পেছনের টায়ারিং হাউজে আলো প্রবেশের জন্য জানাল! ছিল। 
মঞ্চের ছাদটি নীচের দিকে হেলানে। থাকত। 

৭। অন্যান্য গঠন প্রণালী ছিল সম্পূর্ণই গ্যা গ্লোব থিয়েটারের মত, 
কেবল স্ততগুলি গ্লোবের মত বৃভাকার না করে কর! হয়েছিল চতুষ্কোণ। 
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(গ) রোক্সানা গ্রন্থের অদ্কিত চিত্রে পরিষ্কার দেখ! যায় যে মঞ্চের 
পশ্চাৎ-অংশের উপরদিকের গ্যালারীও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত ছিল । 
কিন্ত মেসালিনা এবং দ্যা উইট্স্‌ গ্রন্থৃদ্ধয়ের চিত্রিত নকশায় পাওয়া যায় 
যে মঞ্চের পশ্চাদৃদেয়ালটি যবনিক1 দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত । আবার 
রোকৃসানা ও মেসালিনার নকশায় দেখ। যায় যে মঞ্চের সম্মুখ দিক বধিত 
হয়ে এসেছে এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে । 

(ঘ) এইবার আমরা এলিজাবেঘীয় মঞ্চ সম্পর্কে সর্বশেষ প্রমাণের উল্লেখ 
করব; তা হুল এর সমকালে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে মঞ্চ সম্পর্কিত যে 
সমস্ত নির্দেশ রয়েছে তাই বিশ্লেষণ করে দেখ! । নাট্যকার কোথাও মঞ্চ নির্দেশ 
স্পষ্টভাবে লিখে দেন আবার কোথাও তিনি নির্দিষউভাবে বলেন না, কিন্তু 
অন্ক বিভাগ, দৃষ্ঠ বিভাগ ইত্যাদি এমন ভাবেই করেন ঘ। সমকালীন মঞ্চে 
উপস্থাপিত করা সম্ভবপর | থিয়েটার” কেবল মান্্র নাট্য-সাহিত্য নয়--- 
নাটক, মঞ্চ ও অভিনয় ক্রিয়ার একটি সমন্বিত প্রয়োগশিল্প । এই জন্মই দেখা 
গেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারর| রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সংশ্লিষ্ট 
থেকেছেন এবং তাদের সেই প্রয়োগশিল্পগণ্ড জ্ঞান নাঁটারচন] শৈলীতে কাজে 
লাগিয়েছেন | সুতরাং রেনেসাসের শ্রেষ্ঠ নাটাকারের নাটকের কিছু কিছু 

ংশ উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন মঞ্চে তার সম্ভাব্য 
রূপটি ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে নাটা রূপায়িত করার এই বাস্তব 
সুবিধাগুলি তার নাটকে গঠন রীতিকে কি ভাবে পিয়ন্ত্রিত করেছিল। 

আসুন আমর! এবার কল্পনায় শেকৃসপীয়রের কোন নাটকের কিছু অংশ 
সেকালের রঙ্গমঞ্চেই প্রত্যক্ষ করে আসি 


টেমস্‌ নদীর অপর পার থেকে এঁকাতান বাদন জানিয়ে দিচ্ছে আজ 
নাট্যাভিনয় হবে । রঙ্গালয়ের উপরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ থেকে এই সুরধ্বনি 
ছড়িয়ে পড়ছে । আর রঙ্গালয়ের একেবারে উপরে উড়ছে একটি ছোট 
কালে! নিশান_-কাঁরণ আজ শেকৃসগীয়রের ?ওথেলে।” কিংবা মার্লোর 
পডাঃ ফস্টাস্* নাটকের অভিনয়। ওই কালে! নিশানটি ট্র্যাজেডির চিহঃ | 
আবার যেদিন হবে “আযাজ. ইউ লাইক্‌ ইট্‌” অথবা “এ মিড সামার্‌ নাইট্‌স্‌ 
ড্রিম” নাটকের অভিনয় সেদ্দিন থিয়েটারের শীর্ষে উড়বে একটি শুভ্র পতাকা 
--ওটি কমেডির চিহ্ন । 


দ্বিপ্রহুর থেকেই দলে দলে নগরবাসীর! ছুটছে থিয়েটার এলাকায়, 
১৪ 
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অপরাহ্ন অর্থাৎ বেলা তিনটে নাগাদ অভিনয় সুরু | খড়ের চাল ও কাঠের 
বেডায় চারদিক ঘেরা রঙ্গালয়টি। সামনে প্রবেশ পথ- রঙ্গালয়ে ঢুকলে 
তিনদিকে রয়েছে দর্শকদের গ্যালারী তা প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে রঙ্গ- 
মঞ্চের উপরের অংশের সঙ্গে মিশে ঘুরে এক হয়ে গেছে । মাঝখানের খোল 
ংশে রয়েছে সাধারণ দর্শকদের টাডিয়ে দেখবার জন্য উন্মুক্ত চত্বর বা! পিট 

এবার দেখ! গেল রঙ্গমঞ্ধের প্রধান স্থাপত্য অংশকটিঃ তাতে রয়েছে 

১। চত্বরের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ “এপ্রোন্‌ স্টেজ”--তিন দিকেই দর্শকদের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। এটি যেন পিটের-ই এক 
অখণ্ড অংশ। এই এপ্রোন্‌ তিনিকে অনুচ্চ রেলিং দিয়ে ঘের! | 

২। সুবৃহৎ এপ্রোনের পেছনে প্রোসীনিয়াম্‌ অংশ। প্রোসীনিয়ামের 
পেছনে দেয়াল, তাতে তিনটি দরজ! | পাশের হ্'টি ছোট দরজা! অভিনেতাদের 
সাধারণ প্রবেশ-প্রস্থান পথ । মাঝের দরজাটি বড | প্রোসীনিয়ামের উপরে 
আচ্ছাদন রয়েছে, মঞ্চের উপর ছু'টি স্তস্ত সেই আচ্ছাদন ধরে আছে। এই 

ংশটি এপ্রোনের চেয়ে পরিমাপে অনেক ছোট । 

৩। পেঞ্ছনের দেয়ালে মাঝের বৃহৎ দরজাটি পর্দা বারা আবৃত, এই 
যধনিকাটি সরিয়েই “ইনার্‌ স্টেজ” অথবা মঞ্চের অভ্যন্তর অংশ দেখানে! হত । 

& | এই ইনার্‌ স্টেজের উপরে রয়েছে "আপার স্টেজ” ৰা মঞ্চের 
ভর্ধধাংশ। এর সামনে রয়েছে রেলিং ঘের! ব্যালকনি--পেছনে পর্দ। ঢাক! 
বৃহৎ দরজা, য| দিয়ে দোতলার গৃহাভ্যন্তর দেখানো যায়। 

& | মঞ্চের সর্বোপরি রয়েছে ক্ষুদ্র একটি কক্ষ, এখানে সঙ্গীত শিল্পীরা 
বসেন। 

৬| কাঠের মঞ্চপীঠের নিয়াংশ ফাপা। এই মঞ্চলীঠে অর্থাৎ এপ্রোন্‌ ও 
প্রোসীনিয়ামের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে অন্তত চারটি গপ্তদরজা বা প্ট্রাপ, 
ডোর্”। 

রঙ্গমঞ্জের যে এই বিভিন্ন স্থাপত্যাংশের উল্লেখ করলাম তার প্রথম 
চারটি, অর্থাৎ এপ্রোন্‌, প্রোসীনিয়াম্‌, ইনার্‌ স্টেজ ও ব্যালকনি সহ আপার্‌ 
স্টেজ-_এরাই ছিল নাটকের অভিনয় ক্ষেত্র । অতএব দেখা যাচ্ছে কোথাও 
না থেমে পরপর মঞ্চের চারটি অংশেই অভিনয় করে যাওয়! যত | এজন্যই 
এলিজাবেধীয় নাট্যকারদের স্থান এবং কালের কোন অন্নশাসনই মানতে 
হয়নি । মঞ্চে অঙ্ধিত দৃশ্তয, সেট, ইত্যাদির বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। 


রেনেসাস্‌ £ ইংল্যাণ্ড ৪৩ 


কিছু কিছু মঞ্চ উপকরণ বা “স্টেজ প্রপস্* হলেই চলত, মাঝে মাঝে 
গুলি-গোল!, কামান, ধোয়া বা তরবারি যুদ্ধ এসব থাকত। কিন্তু মঞ্চে 
উপকরণ বাহুল্য ন! থাকায় এবং একাধিক অভিনয় ক্ষেত্র ধাকায়, প্রবল 
গতিবেগের যে সম্ভাবনা ছিল ত! নাট্যকারদের নাট্যরচনার কলাকৌশল 
দেখলেই বোঝ যায়। 
এখন আমরা ওধেলো নাটকখানিই শেকৃসপীয়রীয় মঞ্চে অভিনীত হতে 
দেখব । 
নাটকের নাম-_ 
ওথেলে! (00:611০) রচনা ১৬০৪ সালে । 
গা! মুর অব ভেনিস্‌ (06 ১৫০০: ০৫ ৬৩:)1০6) 
ভেনিস্‌ শহরের মুর | 


প্রথম অস্ক £ প্রথম দৃষ্বী | 


নাটকে স্থান নির্দেশ রয়েছে £ "ভেনিস্‌। এ স্টাটু*, অর্থাৎ ভেনিস্‌ শহরের 
একটি রাজপথ । | 

প্রথা অন্ৃযায়ী এক ব্যক্তি *ভেনিস্” নাম লেখ! প্লাকার্ড দেখিয়ে জানিয়ে 
গেল অথবা ঘোষণ! করল-_স্থান £ ভেনিস্‌) রাজপথ । দর্শকরা এতেই 
অভ্যস্ত, অতএব তারা ভেনিস্‌ শহরের কোন কাল্পনিক দৃশ্ঠসজ্ছ! চাইল না, 
তা ছাড়া নাট্যকারও জানেন যঞ্চে উপকরণের স্বল্পতা তাই উল্লেখ করলেন 
“রাজপথ” । মঞ্চের এপ্রোন্‌ অংশকে রাজপথ ভেবে নিতে এই প্রথায় অভ্যন্ত 
দর্শকদের কোন কই্টই হল না। আসবাব-পত্রেরও প্রয়োজন রইল না। 

এই দৃশ্টের মোট লাইন সংখ্যা ১৮১--অতএব বলা চলে মাঝারি 
আকারের দৃশ্ত | এক্ষেত্রে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য যে পশ্চাদৃদেয়ালের ছুই 
পার্বতী দরজ]| দিয়ে-অর্থাৎ প্রোসীনিয়ামের অংশ পার হয়েই অভিনেতার! 
যাতায়াত করছেন,-অভিনেতাদের মূল অভিনয় ক্ষেত্র এপ্রোন্‌ হলেও 
তার প্রোসীনিয়ামের এলাকায়ও বিচরণ করতে পারছেন । 


প্রথম অঙ্ক £ দ্বিতীয় দৃশ্য | 
স্থাৰ £ ভেনিস্‌ শহরের আর একটি রাস্ত! (১০0১5. 50550) | এবারে 
দৃষ্ঠ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই হচ্ছে না। প্রথম দৃশ্টের শেষ 


৪৬৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অভিনেতাদল চলে গেলে দ্বিতীয় দৃশ্টের অভিনেতার প্রবেশ করলেন। 
সময়ের একটি নির্দেশ আছে, ওথেলে! ও ইয়াগোর অনুচরদের হাতে মশাল 
(০15১69) রয়েছে । সুতরাং সময় ই রাত্রি। এই দৃষ্টে মোট পংক্তিসংখ্যা 
৯৯-_দৃশ্টাটি বেশ ছোট । 


প্রথম অঙ্ক £ তৃতীয় দৃশ্য । 

স্থান £ পানির কক্ষ (4 0০001701]  010917)562) | ডিউক এবং 
সেনেট্রর বসে আছেন টেবিল ঘিরে, অন্যান্য সরকারি-কর্মচারী ও অনুচররা 
দাড়িয়ে আছেন । 

দৃশ্যারভ্তে এই হল নাট্যকারের নির্দেশ । 

এবার আমর! কল্পনায় দ্রশ্টটি সাজিয়ে নেব। মন্ত্রণা-কক্ষটি (পরিষদ) 
প্রোসীনিয়ামের এলাকায়ই সাজানো! হল । অভ্যন্তর মঞ্চের (11706 5096) 
সন্মুখবতী যবনিকার সামনে ডিউকের সিংহাসন । তার ছু'পাশে অর্ধ- 
বৃতাকারে সভাজনদের আসন | আশে পাশে পেছনে অন্যান্ভর! দাড়িয়ে । 
প্রোসীনিয়ামের পশ্চাদ্‌দেয়ালটিই স্বল্প ইঙ্গিতে সভা-কক্ষ বুঝিয়ে দিচ্ছে। 
কম্মেকটি কাষ্ঠাসন এবং দরকার হলে ডিউকের সামনে একটি টেবিল রাখলেই 
দৃশ্যটি সাজানো হল। ডিউকের পশ্চাদৃব্তা পর্দা একটি সঙ্গতরূপ ফুটিয়ে 
তুলছে 1 

দৃশ্যটি বেশ বড়। মোট পংজি সংখ্যা ৩৯০। গগ্েঃ পদ্মে মেশানে]। 
এই দৃশ্তে ওথেলোর একটি বৃহৎ ভাষণ আছে। তার প্রতি ডেস্ডেমোনার 
প্রণয় জাগরণের আনুপৃরিক বর্ণনা । এটি স্বগতোক্তি নয়-_একক ভাষণ। 
ওথেলে! এই দীর্ঘ উক্তির কালে এপ্রোন্‌ ও প্রোসীনিয়াম্‌ দুই-ই ব্যবহার 
করেছে। এপ্রোন্টি সম্পূর্ণই সে এবং ডেস্ডেমোনা, ইয়াগেো ইত্যাদি ষে 
সমস্ত চরিত্র পরে মঞ্চে প্রবেশ করেছে তাদের ব্যবহারের জন্য খোলা ছিল। 
এখানেই প্রথম অঙ্ক শেষ। 

মঞ্চের এই এপ্রোনের অংশ আরো! একটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই ব্যবহৃত 
হত বলে আমাদের ধারণা । তা হলপ্রধান প্রধান চরিত্রগুলির দীর্ঘ 
স্গতোক্তি অভিনয় কালে । এ ধরনের প্রখা%ত গতোক্তি একালের সব 
নাট্যকাররাই ঘে রচনা! করতে পেরেছেন তা নয়। সর্বপ্রথম অমনোমুখখকর 
গত ভাষণ আমর! পাই ক্রিস্টোফার মার্লোর প্ডব্টর ফস্টাস্” নাটকে । 


রেনেসাস্‌ £ ইংল্যাণড ৪০৫, 


এই ধরনের বৃহৎ স্বগতোক্তি দ্বার! দর্শকসাধারণকে বিমুগ্ধ করে রাখতে হলে 
নাটযকারের একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন; ত1 হল শ্রেষ্ঠ কাবাপ্রতিভ|। 
এই বিশেষ প্রতিভা ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে অবিসংবাদীরূপে ছিল হৃ'জনার 
_ ক্রিস্টোফার মার্লো এবং উইলিয়ম্‌ শেকৃসপীয়রের। শেক্‌সপীয়র তার 
শ্রেষ্ঠ ট্রযাজেডিগুলির মধ্যে এই ধরনের ভাষণ বহুল ব্যবহার করেছেন । 
লেডি ম্যাকবেথের মুখে, হ্যামলেটের মুখে, ওথেলো৷ এবং কিং লীয়রও 
বলেছে। এদের উক্তি বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্যের সমতুলা-_ 
যার আবৃতিমাত্রই রসিক শ্রোতার চিত্ত রসবিমুগ্ধ হয়ে পডে। নাটকের এই 
বিশেষ অংশগুলির মধ্যে বহিরঙ্গের কোন নাটকীয় ক্রিয়া-সংঘাত (4১০০০) 
নেই- প্রধান চরিত্র একাকী আপন মানস লোকে বিচরণ করছে। গ্রীক 
ট্রাজেডিতে খোরাস তার কাবাময় উক্তিতে ঘটন| ও চরিত্রের যে বিচার 
বিশ্লেষণ করত, তার সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত দ্িত»-এলিজাবেখীয় নাটকের 
সুবৃহৎ সগতোক্তিগুলিও স্থান বিশেষে সেই কাজই করেছে । খোবাসের 
অভিনয়ের জন্য কোন মঞ্চ বা দৃশ্ঠসজ্জা ছিল না; ছিল “অবৃখেত্ত্রা” কারণ-_ 
নাটকের এই অংশ ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হত না--.শ্রোতাদের শ্রুতিতে 
নিভূল বাক্য সুললিত কঠে পৌছে দেওয়াই ছিল্স তাদের প্রধান উদ্দেস্ট । 
এলিজাবেধীয় মঞ্চ এদিক থেকে হ্বগতোক্তির পক্ষে ছিল আদর্শ স্থানীয় । 
আমরা কল্পনা! করতে পারি যঞ্চের সন্মুখবতাঁ যে অংশ চত্বরের দর্শকদের 
মধ্যে এগিয়ে এসেছে সেই এপ্রোন্‌ মঞ্চে এগিয়ে এসে-_অর্থাৎ মূল মঞ্চ ছেডে 
দর্শকদের মাঝখানে দীডিয়েই চরিত্র এই স্বগতোক্তি করত | চরিত্রের 
আত্মবিশ্লেষণের জন্ম কোন মধ্চোপকরণের প্রয়োজন ছিল না-_-দর্শকরা 
তাদের মধ্যে দণ্ডায়মান অভিনেতার প্রতিটি কথা শুনতে ও বুঝতে পারত। 
মঞ্চের নিরাভরণতা ট্র্যাজিক্‌ নায়কের বিষাদকে মূর্ত করে তুলত। 
এলিজাবেথীয় মঞ্চ যে বিরামবিহীন ভাবে দৃষ্ থেকে দৃষ্যাস্তর অভিনয়ের 
পক্ষে একান্তই উপযোগী ছিল তা আর ছু' একটা! দৃশ্ঠ পর্যালোচনা করলেই 
আমর! নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নিতে পারব। এবার আমর! উদাহরণ 
হিসেবে একটি শেক্সপীয়রের কমেডি গ্রহণ করব "| মার্চযা্ট, অব্‌ ভেনিস” 
(0176 7167012506 ০6 ৬6০1০6)। এটি ওথেলোর আট বছর পূর্বে-_১৫৯৬ 
মালে রচিত, বল! যায় নাট্যকারের প্রথম যুগের রচনা । এই নাটকেরও 
পরপর কয়েকটি দৃশ্ঠ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব নাট্যকান্ক 


৪৩৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


বঙ্গমঞ্চের প্রতি কতখানি তীক্ষদুষ়ি রেখে দৃশ্ঠাগুলি একের পর এক সঙ্গত 
করেছেন । একবার সম্মুখ মে, একবার অভ্ন্তর মঞ্চে কোথাও সময়ক্ষেপ 
না করে এবং বিরাট গতিবেগ সৃস্টি করে নাটক এগিয়ে চলেছে । 


প-এ 1 না রা পর রিও 
এলিজাবেধীয় মঞ্চ : আনলোকালাইজড. 
নিদিষ্ট স্থান বাচক নয়। 





॥ দ্যা মাণ্যাণ্ট অব. ভেনিস্‌ ॥ 
বা 
ভেনিস্‌ নগরীর সওদাগর 


প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য : নাট্যোল্লিখিত স্থান £--তেনিসের একটি রাস্ত] | 
মঞ্চে প্রাকার্ড টাঙ্গিয়ে বা ঘোষণ] করে মুহূর্তেই ভূমণ্ডলের যে কোন স্থান 
বুঝিয়ে দেওয়া যেত। ভেনিস্‌ থেকে বেলমোণ্টে যাতাম্বাত তার্দের কাছে 
কোন সমস্থারই বিষয় ছিল ন1। কল্পনা করা চলে মঞ্চে এই দৃশ্য দেখানোর 
সময় অঞ্চের পেছনের বৃহৎ পর্দাট। টানা থাকত ইনার্‌ স্টেজকে ঢ্রাকা দিয়ে 
এবং মঞ্চের সন্মুখবত অংশ অর্থাৎ এপ্রোন্‌ স্টেজে অভিনয় চলত। 


রেনেসীস্‌ £ ইংল্যাণ্ড ৪৪৭ 
২য় দৃশ্য £ স্থান-_বেলমোন্ট | পোণিয়ার প্রাসাদের একটি কক্ষ। এই 


কক্ষ দেখানোর জন্য সম্ভবতঃ পশ্চাতের পর্দা সরিয়ে সঙ্জিত অভ্যন্তর অংশ 
দেখানে| হত। সেখানে আসবাবপত্র এবং দৃশ্টাবলীর সাহাযো পোশিয়ার 
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এলিজাবেথীয় মঞ্চ : লোকালাইজভ. | 
নির্দিষ্ট স্থান বাচক £ ব্যালকনি ও অভ্যন্তর দৃশ্ট দেখা যাচ্ছে। 


কক্ষটি সাজানো থাকত । পোশিয়া ও নেরিসাকে গৃহাভান্তরে দেখা! যেত, 
অতঃপর তাদের কথারস্ভে তার! নিশ্চয়ই মঞ্চের সম্মুখ ভাগে (05070 9586) 
এগিয়ে আসত, যেখান থেকে তাদের ভালভাবে দেখা ও শোন! যেত। 

৩য় দৃশ্য £ ভেনিস্‌। সাধারণ স্মান। প্রথম দৃশ্টের অনুরূপ মঞ্চেন 
সম্মুখ অংশ ( এপ্রোন্‌) দেখানে। হত। 

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ ১মদৃশ্থাঃ বেলমোন্ট। পোশিয়ার প্রাসাদ কক্ষ । অতএব 
প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের সেটেই চলত । 

২য়দৃশ্ট £ ভেনিস্। .রাস্তা। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্তের সেট। 

ওয় দৃষ্ট £ ভেনিস্‌্। শাইলকের গৃহে একটি কক্ষ | 

সম্ভবতঃ তখন পর্দার অন্তরালে পোশিয়ার গৃহের দৃষ্ঠাবলী ও আসবাবপত্র 
২য় দৃশ্য অভিনয় কালে সরিয়ে নেওয়া হত এবং নৃতন দৃশ্ট যোজন! করে 
পার্ণী সরিয়ে শাইলকের কক্ষ দেখানো হত । 


৪৬৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এইভাবে নাটক এগিয়ে চলত | হ্বশ্ত থেকে দৃশ্যান্তরে, অঙ্ক থেকে 
অঙ্কাস্তরে, কোথাও থামবার বা যবনিক1 পাতের প্রয়োজন হত ন!। 
অভিনেতাদের চলাফেরা, আচরণ এবং নাটকীয় ওৎসুক্যে এক ছন্দোবদ্ধ 
গতিশীলতা এসে যেত। কখন কখন প্রোসীনিয়াম দরজার উপরকার 
রেলিং দ্বিয়ে ঘের! ব্যালকনিতে অভিনয় দেখানে৷ হত--যেমন রোমিও আযাণ্ড 
জুলিয়েট নাটকে । আবার কখন কখন ব্যালকনির পশ্চাদভাগের পর্দা 
সরিয়েও দোতলার অভ্যন্তর দৃশ্য দেখানে! হত-- যেমন “আযান্টোনি আও 
ক্লিওপাট্রার--মনিউমেন্ট, দৃশ্য” (17009 00 01507965, £ 2410102560 
90616 | 

অতএব এই মঞ্চ পরিকল্পনার আমর! উচ্ছ্বসিত প্রশংস]! ন| করে পারি না, 
কারণ সর্বত্রই দেখি নাট্যপ্রবাহ অক্ষুন্নগতিতে প্রবাছিত হয়ে চলেছে। 
নাট্যকাররাও মঞ্চের গঠন বৈশিষ্ট্যের দ্রিকে নজর রেখেই নাটকের স্থান 
নির্বাচন করছেন। শেকৃসপীয়রের নাটকে বারবার তাই আসছে-_রাজপথ, 
সাধারণ ক্ষেত্র, অরণ্য, দুর্গ সম্মুখ, জাহাজ ঘাট ইত্যাদি__বহির্ৃ্া। সুনির্দিষ্ট 
পরিবেশ রচনার প্রয়োজন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে এঞ্রোন্‌ ও প্রোসীনিয়াম্‌ অর্থাৎ 
মঞ্চের প্লাটফর্ম অংশটিই অভিনয়ের জন্য যথাযোগা । এই বহিদৃশ্যের সঙ্গে 
সামগ্ষ্য রেখে আসছে অভ্যন্তর কক্ষ । 

এবার আমর! নাটকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত মঞ্চ নির্দেশ পাই 
তারি আলোচন! করব। নাটকের মধ্যে নাট্যকারর! স্পট তঃ যে সমস্ত নির্দেশ 
দিচ্ছেন অবশ্যই সেকালের মঞ্চে ত1 সংঘটিত করার মত যাম্ত্রিক পদ্ধতি ব! 
মাঞ্চিক কলাকৌশল ছ্বিল। নাটকের মধো এই স্পষ্ট নির্দেশগুলি কি ছিল 
এবং কেমন করেই বা! মঞ্চে তা রূপ পরিগ্রহ করত তা৷ একটু বিশ্লেষণ করলেই 
দেখতে পাব। 

শেকৃসগীয়রের এবং এ যুগের অন্যান্ম নাট্যকারদের নাটক পর্যালোচনা 
করলে তার মধ্যে “উপরে* (/১১০৮৪) এবং “অভ্যন্তরে” (৬/18১87) বলে 
মঞ্চ নিরশে পাওয়! যায়। এ থেকে শেকৃসপীয়র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে 
তৎকালীন মধ সামনের চত্বরের দ্দিকে খানিকট! এগোন ছিলঃ মঞ্চের তিন 
দ্রিক তিরে দর্শকরা বসত। মঞ্চের পশ্চাতে যে গৃহ ছিল তা স্থায়িভাবে 
অভিনয় ক্ষেত্র এবং দৃশ্টাবলী রচনার জন্য ব্যবহৃত হুত। মনে হুয় মঞ্চের 
পশ্চাতে সেটিং-এর জন্য প্রকৃত দরজা জানালাই ছিল। মঞ্চের মাঝের 


রেনেসাস্‌ ঃ ইংল্যাণ্ড ৪৪৯ 


দরজাট ছিল বিশাল বড়। একটি কক্ষের আসবাবপত্র ও দৃষ্ঠাবলী সেখানে 
সজ্জিত থাকত, প্রয়োজনযত তাকে ঢেকে রাখবার জগ্ত বিরামবোধক 
একখানি যবনিক! টানা থাকত। এই অভ্যন্তর অংশ বোঝানবর জন্মই নাটকে 
“উয়িদিন্” (৬/10১10) শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। মঞ্চের 
দোতলায় থাকত ব্যালকনি_-_তার পশ্চাতেও পর্দা ঢাকা একটি কক্ষ থাকত 
সেই পর্দা সরিয়ে দরজ। জানাল! সংযুক্ত একটি গৃহের সেট দেখানে। চলত । 
"রোমিও আযাগু জুলিয়েট” নাটকে এই ব্যালকনির ব্যবহার আমর! দেখেছি | 
তিনতলাক্ম থাকত একটি গ্যালারী, একে বলা হত “আপার্‌ গ্যালারী” 
(01221: 951165) | এই গ্যালারীতে দর্শকরা বসত; কখন দরকার 
হলে অভিনেতারাঁও ব্যবহার করতেন। এই তিনতলাগ গ্যালারীর উপরে 
একেবারে চারতলায় বসতেন বাদ্ভকর এবং অঙ্গীত শিল্পীরা । কারণ 
“মিউজিক এবভ. (2449104১০০৮) এই মঞ্চ নির্দেশ আমর! শেকৃসপীয়রের 
রচনায় যেখানে সেখানে পাই। মঞ্চের খানিকটা! অংশ আচ্ছাদিত করে 
একটা ছাদ ছিল, সম্মুখে দুইটি স্তম্ত তা ধরে রাখত্ত। এই ছাদটি যে কেবল 
মাত্র বহিঃপ্রক্কতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় মাত্র ছিল ও নয়। 
এখান থেকে ব্রেনের সাহায্যে অভিনেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মঞ্চে 
ওঠ1 নাম! করানে। যেত অথব। কোন চরিত্রের আবির্ভাব তিগোভাবও 
দেখানো চলত । মঞ্চে এই ছাদের অংশকে বল! হত “্বগ” কারণ প্ঘ্যা 
হেতেন্স্” (56 116৪%05) বলে নাটকের বহু স্থানে নির্দেশ পাওয়| যায়। 
আবার “নরক' ব! “হেল” (1155 05611)-এর ব্যবহারও ছত নাটকে । মঞ্চের 
নিয়তলই ছিল “্ছেল্‌্”প। এই ফেলে ছিল গ্রাক হেডিজেরই (15068) 
নামান্তর । হেডিজ, অর্থাৎ প্লুতোর রাজত্ব পাতালের যমালয়। এক্ষেত্রে 
মঞ্চের নিয়াংশকে হেল্‌ ভাব যথেউ যুক্িসিদ্ধ। পেছনের দৃশ্যাবলীর 
অন্তরাল দিয়ে ঢুকে মঞ্চের মধ্যে ওপ্ত দরজা দিয়ে আসা যাওয়। করা যেত। 
হামলেট নাটকে তার পিতৃ-আগ্নার পরলোক থেকে আবির্ভাব এই পথেই 
দেখানে। হত। 

মঞ্চের হেল্‌কে শেকৃবপীয়রের নাটকে কোথাও কোথাও “বিনিথ, 
(8676৪1১) বা “নীচে” বলেও উল্লেখ কর! হয়েছে, যেমন পহামলেট” নাটকে 
স্বামলেটের সঙ্গে তার পিতৃ-আত্মার কথোপকথনের দ্ৃষ্তে রয়েছে । 
হ্বামলেট। ডেনমার্কের রাজকুমার (£291216% £ 2000705 01 10675818) | 


৪১৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রথম অঙ্ক : পঞ্চম দৃশ্য । স্থান £ হুর প্রাচীর সম্মুখে, প্লাটফর্ষের একটি অংশ । 

মারসেলাস্‌ £ আমর! ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রভূ । 

হ্ামলেট £ ভাল; আমার তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করে| । 

প্রেতাত্বা (বিনিধ, বা নিম্মে ): প্রতিজ্ঞা করো! । 

হাম £ প্রতিজ্ঞ করো, তরবারি স্পর্শ করো । 

প্রেতাত্বাঃ (বিনিথ.) প্রতিজ্ঞা করে11****** 

এই দৃন্যেরই অন্যত্র মঞ্চে যখন হ্থামলেট (757)160) ও প্রেতাত্বা (01১08) 
রয়েছে, তখন হোরেশিও (510180০) এবং মারসেলাস্‌ (291:061108) 
হামলেটের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, অস্তরাল থেকে হয়তো পেছনের বৃহৎ 
যবনিকার আড়াল থেকেই তাদের কঠষর শোন! যাচ্ছে--নাট্যকার নির্দেশ 
দিয়েছেন এক্ষেত্রে “উয়িদিন্‌? | এ 

হোরেশিও £ (উয়িদিন্‌ বা অভান্তর--৬/1১12)- প্রভূ! আমার প্রভূ! 

মারসেলাস্‌£ (উদ্মিদিন্‌)--প্রভু হ্যামলেট ! 

হোর £ (উয়িদ্িন)- দেবতার! তাকে রক্ষা করুন ।****- 

এলিজাবেহীয় যুগের এই সাধারণ রঙ্গালয়ের বিভিন্ন গঠনভঙ্গির 
পমালোচন! করে অনেক সমালোচকই একে পাল্লাদিয়ে! রচিত “তিয়েত্রো 
অলিম্পিকোর' অন্বকরণ বলে মনে করেন। মাঝের বিরাট দরজাটি যার 
পর্দা সরিয়ে অত্যান্তর দৃশ্ঠ দেখানো হত, তার দক্ষিণ ও বামে আর দু'টি 
দরজ। ছিল । এই দরজা, জানলা, ছাদ এবং স্কাপতা বৈশিষ্টাগুলি, ইতালীয় 
ক্লাসিক মঞ্চকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃত্তাকার প্রেক্ষাগারের কথা উল্লেখ 
করে কেউ কেউ বলেন, সরাই প্রাঙ্গণে “রিং” (ছ২108)-এর মধ্যে যে ষশাড়ের 
লড়াই হত তাই থেকেই সরাইখানায় এবং পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে 
প্রেক্ষাগুহের বৃত্তাকার পরিকল্পন! আসে । আবার অনেকে যনে করেন, 
বারবাজ, নিশ্চয়ই মুর্খ এবং অমাঞ্জিত গ্রাম্যশি্লী ছিলেন না, তিনি ইতালীয় 
রীতিপ্রকৃতি সকলই জানতেন এবং ভিসেন্তসোর মঞ্চ দ্বারা অন্ৃপ্রাণিত 
হয়েছেন। বারবাজের পূর্ববর্তী ষোড়শ শতকের “ঘেন্ট৬ (71১6 +1১556 
&৮ 03160-১৪৩৯ শ্রীঃ) নামে ডাচ, রঙ্গমঞ্জে পাঁচটি দরজা ও উপরে 
ছাদ দেখ! যায়। অবশ্য যুগের প্রভাব বশতঃ এই সব সাদৃশ্য ঘটাও কিছু 
মাত্র বিল্ময়কর নয়। 
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ইতালীয় ক্লাপিক্‌ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বারবাজের উপর পড়লেও গ্বাকে 
আরো কয়েকটি বাস্তব সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্ম বিধান করে মঞ্চ গঠন করতে 
হয়েছিল। প্রথমতঃ সরাইখানার রঙ্গালয়ের প্রভাব বারবাজ, এড়াতে 





ডাচ. থিয়টপর ঘেন্ট _-১৫৩৯ খ্ীত। 


পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ রোমানধারার ইতালীয় রঙ্গালয়ে যে বিপুল 
অর্থবায় করা হত- নিয়বিতত ও মধাবিভের জন্য সাধারণ রঙ্গালয় গঠন করতে 
গিয়ে দরিষ্ বারবাজ. সে অর্থের অংশমাত্রও বায় করতে পারেন নি। 
অতএব পাল্লাদিয়োর মঞ্চসজ্জা এবং আঞ্ষিত দৃশ্যাবলী, এর কোন কিছুই 
বারবাজ.বাবহার করেন নি। অন্যদিকে তিনি অভাত্তর মঞ্চ (11077 5086) 
এবং উপরের মঞ্চের (00225: ১95) পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। 
বারবাজের মঞ্চ মধাযুগের যুগপদ্ুষ্ট বহু সেট বিশিষ্ট (4011715 96:28) 
মঞ্চ অবস্থা ছিল ন| কিন্তু এক মাপ্টপল্‌ সেটের অভিনয়-অনুকূল সুযোগটি 
বারবাজ, পূর্ণধাত্রায়ই তার মধ্চে পেয়েছিলেন | 

আবার এই সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সমস্ত যাস্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ হত 
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তার মধো দেউস্‌ একৃস্‌ ম্যাখিনার মত ক্রেনের বাবহারও ছিল, হয়তো! এই 
ক্রেনের সাহাযোই ম্যাকবেথের ডাইনীর! আস! যাওয়া করত। কদাচিৎ 
হয়তো! দেখা যেত পেরিয়াকৃতোই বা এক্কুক্েম! কিন্তু মূলতঃ মঞ্চের 
যান্ত্রিক কলা কৌশল মধাযুগীয় মিষ্ট্রি নাটকের যাস্ত্রিক কলাকৌশল দ্বারা 
একান্তভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল । কোর্টের মঞ্চ বহুকাল ধরেই বস্ত- 
বিছ্বাতের প্রদর্শন করে এসেছে, ক্রমশঃ তা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে গিয়েছিল । 
এ যুগের এই সাধারণ রঙ্গালয়ের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তাই 
আলারডাইসু নিকল তার প্গ্ভা ডেভেলপমেন্ট অব. ছা। থিয়েটার” গ্রন্থে 
বলেছেন £-_ 

“বাস্তব সত্য হল এই যে, বারবাজ, এবং তার সহকারীর! স্বয়ং 
শেকৃসপীয়রের মতই ইতালীয় এবং ফরাসীদের সহযাত্রী ছিলেন। কিন্ত 
তাদের নিজস্ব এতিহোর পথে তার! ছিলেন একক যাত্রী । এই পথই তাদের 
নূতন আদর্শে এবং নবতম পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ।”১ 

মঞ্চ এবং তার সমস্ত পশ্চাৎ-অংশ জুডে ছিল অভিনেতাদের রাজত্ব। 
মঞ্চগীঠের এবং পশ্চাদৃবত্ী স্কেনে অংশের পেছনে ছিল পোষাক-পরিচ্ছদের 
ঘর (1)169911)8 £০9072)9) জিনিসপত্রের ঘর (101) £091275) এবং অন্যান্য 
দরকারী যন্ত্রপাতি রাখবার জায়গঁ| যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজসজ্জা 
মঞ্চের দরজা দিয়ে আন]-নেওয়! করানো ঘেত তাই তার! ব্যবহার 
করতেন | মঞ্চৃহের একেবারে উপরে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ তৈরী করা 
হত। সেখান থেকেই নাট্যারস্তের ঢটকৃকানিনাদ বেজে উঠত । মঞ্চের 
উপরের ছাদ ও এই গন্ুজটি এবং তছৃপরি বিজ্ঞাপক পতাকা রঙ্গালয়ের 
বহির্গঠন সৌষ্ঠটবেরও প্রধানতম অঙ্গ ছিল। অভিনয়কালে বিভিন্ন শব্দ 
সৃষ্টির জন্তও যান্ত্রিক কৌশল গ্রহণ .করা হত এমন কি কামান পর্বস্তও 
ছোড়া হত। তাতেই শেকৃসপীয়রীয় যুগের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় “ভা গ্লোবের* 
খড়ের চালে আগুন লেগে দণ্ধ হয়ে যাঁয়। 

এলিজাবেথীয় মঞ্চের নেপথ্য যে কি রকম ছিল এবং অভিনেতার! মঞ্চে 
সঠিকভাবে কি সব উপকরণ ব্যবহার করতেন ত! সমস্তই প্রায় অজানার 
অন্ধকার রহস্যে আরৃত। তবু বিশেষজ্ঞরা এসম্পর্কে বহুপ্রকার তথ্যই 
আবিষ্কার করেছেন এবং তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই বিংশ 
শতকের শেকৃসপীয়র বিশেষজ্ঞ "লেস্লী হট্সন্* (1.68116 1300০0/--9102৮6৪- 
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76৪68 ৬/০০৭৫০ ০--১৯৬০ শ্রীঃ) তার প্রখ্যাত শ্রেক্সপীয়রস্‌ উড-্‌ 
“ও* গ্রন্থে শেকৃসপীয়বীয় মঞ্চ সম্পর্কে বিশদ আলোচন! করেছেন। পুৰে। 
শেক্সপীয়রীয় রঙ্গালয়টির স্থাপত্য উপকরণ ছিল কাঠ ও খড, এই স্থাপত্যটি 
পাখীর মত উর্ধবাকাশ হতে তাকালে (81:95 ০১৪ ৬1৪৬) ইংরেজী *0'-এর 
আকার বলেভ্রম হত তাই হট্সন্‌ ভার গ্রন্থের এই নামকরণ করেছেন। 
তিনি তার গ্া গ্লোব থিয়েটারের পুনর্গঠিত নকশা! সম্পর্কে আলোচনা প্রসজে 
বলেছেন যে এলিজাবেধীয় যুগের থিয়েটার-শিল্পীরা খুব ভাল ভাবেই 
ইতালীয় মঞ্চ শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই জন্যই এযুগের ব্রিটিশ 
থিয়েটারে পশ্চাতে দৃশ্বাপট সংযুক্ত প্রোসীনিয়াম্‌ স্টেজ (6:9506191002)50856 
এবং সম্মুখে অভিনয়ক্ষেবত্রযুক্ত মধ্যযুগীয় প্লাটফর্ম স্টেজ (215060£7) 5886) 
এই ছুই রীতিরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্ত তার মতে মূলত: শেকৃসপীয়রীয় 
মঞ্চ ছিল ইংরেজী নাটকের মধাযুগীয় পেজ ওয়াগনেরই বিবতিত 
রূপ। তিনি সমসাময়িক বছ সূত্র ধরে গবেষণা করে বলেছেন যে 
পেজ্ট ওয়াগনে যেমন হত তেমনিই এতে মঞ্চের নিয়বতাঁ ফাকা স্ভানটি 
অভিনেতার! সাজঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। মঞ্চের চারকোণে যে 
চারটি ওগুদরজ! ছিল তাই দিয়ে তারা মঞ্চে আগমন নির্গমন করতেন। 
দর্শকরা কেবল তিনদিক নয় চারদিকই ঘিরে বসত। মঞ্চের উপরে যে 
গ্যালারী সেখানেই লর্ডদের বসবার আসন ছিল ([,0195' 10029) তারা 
মঞ্চের দরজ| দিয়েই এই গ্যালারীতে উঠে যেতেন। হট্‌সনের মতে 
মঞ্চে যথেষ্ট পরিমানে দৃষ্ঠোপকরণ ব্যবহৃত হত | মঞ্চের সমতলে এক বা 
একাধিক বড় বড় দরজা ছিল, এই দরজ] দিয়ে সঞ্চরণশীল বড বড 
মঞ্চোপকরণগুলি আনা নেওয়া হত | মঞ্চে সম্মুখ যবনিকা ছিল না, অতএব 
দর্শকদের সামনেই দৃষ্ঠপরিবর্তন করা হত। এই সময়ট! যাতে দর্শকদেগ 
কাছে বিরক্তিকর ন] হয়ে ওঠে তার জন্য উপকরণ সহ ঠেলার সম্মুখভাগে 
ফুলবাবৃর একটি ক্লাউন জমিয়ে বসে থাকত, তার ভাবভর্গি দেখে মনে 
হত যেন সে মঞ্চেই অভিনয় করছে, ফলে জিনিসপত্রের আনা নেওয়া 
সম্পর্কে দর্শকরা আর সতর্ক থাকত না। সেটিং সম্পর্কে হট্সনের এই ধারণ। 
যদি সত্যি হয় তবে শেক্সপীয়নীয় যুগের মঞ্চ সম্পর্কে দৃশ্য পরিকল্পন] এবং 
তার ব্যবহার প্রণালী সম্পর্কে পুনরায় ভেবে দেখতে হয়। তাছাড়! একই 
যুগের বিভিন্ন মঞ্চে অথবা! একই মঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন নাটকে বিভিন্ন রকমের 
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প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। তার সবগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ 
করা আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে সম্ভব নয় । তবে এ যুগ সম্পর্কে সকল 
বিশেষজ্ঞ অস্ততঃ একটি বিষয়ে একমত--ত1 হল এ সময়ে লগ্ন শহুরে 
যে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তৈরী করা হয়েছিন মৃলতঃ তারা ছিল 
একই গঠনভঙ্গির | বাইরের আকারের দিক দিয়ে তারা কেউ ছিল 
অঙ্টকোণ, কেউ চতুষ্কোণ কেউ ছিল গোলাকার কিন্ত এদের সাধারণ গঠন 
পরিকল্পন! দ্বিল অভিন্ন । বারবাজের প্রাথমিক পরিকল্পনাই কিছু ভাঙ্গাগড়া 
করে সর্বত্র অনুনূত হয়েছে । বারবাজের এই রঙ্গালয় পরিকল্পনাটি গডে 
উঠেছিল সরাইখানার অনুরূপ ছ্াচেই। মঞ্চের এই সাধারণ গঠন প্রায় প্রত্যেক 
নাট্যকারকেই নাট্যরচনায় প্রভাবিত করেছে- কারণ ষঞ্চের এই বিশেষ ধরনের 
গঠনশৈলী প্রায় সবরকম নাটকেরই ছিল একাস্তভাবে প্রয়োগসহায়। 
পূর্বেকার আলোচনায় আমর! দেখেছি, নিকল প্রভৃতি পণ্ডিতরা মনে 
করেন যে, স্থাপত্য সমাকীর্ণ এলিজাবেধীয় মঞ্চে প্যাল্লাদিয়োর তিয়েত্রো 
অলিম্পিকোর অন্ৃকৃতি রয়েছে। কিন্তু ভেরা মাওরী রবার্টস্‌ তার প্অন্‌ 
স্টেজ” গ্রন্থে প্রামাণ্যভাবে বলতে চেয়েছেন যে ইতালীতে তিয়েত্রো 
অলিম্পিকোর স্থাপন! হয়েছে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের 
অন্ততঃ দশ বছর পরে। সুতরাং অলিম্পিক থিয়েটারের প্রত্যক্ষ প্রভাব তা? 
উপর পড়েছিল তা স্পহটত£ই বলা যায় না । বরং বল! চলে রেনেঞ্সীসের 
আরম্ভকালে গ্রীক ও রোমান নাটক এবং মঞ্চের যে পুনর্ভাগরণ হয় সেই 
সৃত্রেই রোমান থিয়েটারের ও নাটকের প্রভাব একালের উপর পড়ে। 
ইতালীয় নিও-ক্লাসিকৃ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ইংল্যাণ্ডে পড়েছিল 
সপ্তদশ শতকে প্রথম জেম্স্‌ ও প্রথম চার্লসের রাজসভার দৃশ্য পরিকল্পক 
শিল্পী ইনিগে! জোন্সের মাধ্যমে । জোন্স্‌ রাজসভার নাট্যাভিনয়ের জন্য 
গ্রথিত “প্রোসীনিয়াম্‌ তোরণ” (:98০57)1929 4১:00)6৪), দুষ্টু পরিবর্তনের 
জন্য সম্মুখ যবনিকা এবং আকাশের গায়ে মেথের প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছিলেন। 
তিনি সের্লিওর পরিকলিত সেটিংও অনেক ক্ষেত্রে বাবার করেছেন, 
বিশেষ করে সের্লিও দ্বার] বিশেষ ভাবেই দৃশ্যাক্কনে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
ক্রমশঃ স্টুয়ার্ট যুগের মাস্ক নাটকে সুবিস্তৃত দৃশ্থাসংযোজন বেড়ে যেতে 
লাগল এবং নব নব আবিষ্কারের সংখ্যাও বাড়তে লাগল । স্টুয়ার্ট রাজসভায় 
জোন্স্‌ ছিলেন মাস্ক নাটকের দৃশ্ঠা পরিকল্পক এবং বেন্‌ জন্সন্‌ ছিলেন 
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নাট্যকার । এই হুইজন শিল্পী প্রবলভাবে নিজের নিজের শিল্পের অগ্রাধিকার 
ও আধিপত্য নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতেন এবং সব সময়ই জোন্স্‌ তার যুক্তি 
পারম্পর্য হারিয়ে ফেলতেন। 

এলিজাবেঘীয় মঞ্চে পশ্চাদ্‌ভাগের বৃহৎ যবনিক1 সরিয়ে যে অভাত্তর মঞ্চ 
দেখানে! হত বলে অনেক সমালোচকই উল্লেখ করেছেন তার জস্তাব্য 
কল্পনাকে অধ্যাপক হুট্সন্‌ অস্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এট! 
মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয় যে একজন নাট্যকার তার সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 
নৃশ্টগুলি দর্শকদের কাছ থেকে অতটা দূরে অভিনীত হওয়াকে অনুমোদন 
করবেন। তাছাড়া ওখানে অভিনয় হলে তা মঞ্চের উপরকার গ্যালারীর 
ভদ্রলোকদের কাছে একান্তই দুনিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক হট্সন্‌ 
এই মতকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে বলেন যে, মঞ্চের অক্ষদণ্ডটি (45508) 
তের্ছা ব| আড়াআড়ি রকমের ছিল। মঞ্চের দক্ষিণ ও বাম দিকের 
কোণে গর্ত কর! থাকত, এই গর্ভে ধু*টি বা! স্তভ পৌঁত! থাকত, তারি সঙ্গে 
দরজ] জানালা সংযুক্ত কাঠের ফেমে পর্দা ঝোলান ছত | মঞ্চ পরিচালকগণ 
নাটক সুরু হওয়ার পূর্বে দৃশ্য সজ্দিত করে পর্দা ঝুলিয়ে দ্িত। দর্শকচোখের 
আড়াল থেকেই সম্ভবতঃ নাটকের প্রয়োজন মত যবনিক! টেনে দৃশ্তাকে আবৃত 
কিংব! অনাবৃত করা হত। আবৃত অবস্থায় অস্থায়ী মঞ্চটপকরণ সরিয়ে নৃতন 
মঞ্চ দৃশ্য রচন1 করা হত। নৃতন মঞ্চ দৃশ্ঠ বসানকে বলা হত “সেটিং” (56078) 
এবং দৃশ্য শেষে তা খুলে নেওয়াকে বলা হত পন্ট্রাইকিং” (9::008)। 
অধ্যাপক হট্সনের মতে দৃষ্ত-যবনিকা খোলা ও টাঙ্গানয় “সেটিং” ও 
“্ট্রাইকিং” এই শব ছ্ব'টির ব্যবহার জাহাজের পাল খাটানো (95৮78) ও 
পাল নামানো! (58128) বা গোটানে! শব হৃ'টি' থেকেই এসেছে 
রঙ্গমঞ্চটা অনেকটা-_ভেতরে গর্ত উপরে কাঠের পাটাতন সম্বিত জাহাজ 
আকৃতিরই ভাব! হত। 

এত আলোচনা] ও মতামত ব্যক্ত করার পরেও একথা বলব থে 
এলিজাবেধীয় মঞ্চের সঠিক আকার প্রকার ও প্রকৃতি আমাদের এখন জান! 
নেই। আমর! এটুকু বলতে পারি যে এযুগের মঞ্চ অত্যন্ত বর্ণবহুল 
জশকজমকের সঙ্গে লোক-মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। বারবাজ, যে 
থিয়েটার পরিকল্পন] গ্রহণ করেছিলেন সেটাই দিল সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও 
সুবিধাজনক । এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যো্সতির 
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পক্ষে সর্বাধিক সহায়ক ছিল । এই নাট্যানুষ্ঠান ছিল সকল শ্রেণীর ইংরেজদের 
পক্ষেই আনন্দভোজ স্বরূপ । অতি ঘিচিত্র শেণীর জনসাধারণকে তৎকালীন 
রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক এবং নাট্যকারর! সমবেত ভাবেই পরিতুষ্ট করতে 
চেয়েছেন। কারণ ছাপাখানার প্রসার তখন ছিল না, রঙ্গমঞ্জে অভিনয় 
সার্থকতার উপরই নাট্কারের নাট্য রচনার সার্থকতা নির্ভর করত। যা! 
কিছু দেন! পাওন! দর্শক! হাতে হাতেই নাট্যকার ও নট নটাদদের তা মিটিয়ে 
দিত--অতএব সর্বশ্রেণীকে তুষ্ট করেও অমর কবিকীতি রচনার অক্রাস্ 
প্রচেষ্ট। তাদের করতে হয়েছে । 


॥ শেকৃসপীয়রের দর্শক ॥ 


মহাকবি শেকৃসপীয়র যে দর্শক সাধারণকে তুষ্ট করেছেন তার1 যেমন 
চরিত্রে ছিল বিচিত্র তেমনি শ্রেণীতেও ছিল বিভিন্ন । রঙ্গালয়ের উপর যখন 
নাট্যারম্তসূচক ড্রাম বাজত এবং পতাক৷ উভত তখন দর্শকদের আগমন সুরু 
হত। আদত মুর শ্রেণীর লোকের, শহরের অকর্মণ্য গল্পবাজরা, নিয়্- 
শ্রেণীর বেহায়া মেয়েমানুষরা, আগন্তক ও ভ্রমণকারীর1” অবকাশ উপভোগী 
যোদ্ধারা এবং সমুন্্র্রমণ শেষে ভাঙ্গায় ফিয়ে আস! নাবিকখ।--এর! সকলেই 
ছিল প্পিটের” দর্শক--মাঝের চত্বরে ফ্াঁডিয়ে অভিনয় দেখত। আর 
গ্যালারীর উচ্চ আসনশ্রেণীর উপর বসত ছাত্ররা, বুদ্ধিজীবী ও কবির! এব* 
কিছু কিছু আভিজাত্য প্রয়াসী নাগরিকর] ! এছাড। মঞ্চের উপর বসত 
ফুলবাবু এবং বিলাসী ও অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা-_তারা! দেখার চাইতে 
নিজেদের দেখানোই বেশি পছন্দ করত। এখন আমরা বুঝতে পারব যে, 
এলিজাবেখায় যুগের নাটক ও মঞ্চকে কি গভীরভাবে প্রভাবিত ও চালিত 
করেছিল তার এই অড্ভুত রকম সংমিশ্রিত দর্শক শ্রেণী। এই দর্শকের একাংশ 
ছিল কৃমিসম্পন্ন ছাত্র ও কবি, অন্য অংশ ছিল অশিক্ষিত; একদল ছিল 
অভিজাত শ্রেণীর, অন্দল ছিল পথের মানুষ; একদল আসত নিজেদের 
শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে, অন্যদ্ল আসত নাটককে ভালবেসে নাটক দেখতে। 
অতএব এদের মিলিত রুচিকে আমর! সার্বজনীন রুচি বলতে পারি__তারি 
পরিতৃপ্তি ঘটাতে হত এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের | এযুগের ইংরেজরা 
ছিল আদমা শক্তি ও যৌবনের অধিকারী তার! চাইত উৎসাহোক্ষীপক কাব্য 
ও তড়িৎত্রুত নাটকীস্স-ক্রিয়! । মঞ্চে যদি তার! শ্লথ গতি ও নির্বাপিত 
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'াবাবেগ দেখত তবে ক্ষেপে যেত। দর্শকরা বরং অসংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ 
গয করত, কিন্তু উন্নতধরনের কাব্য বিভূতি থাকলেও বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে 
জধিকাংশ দর্শকেরই ভাষণ শুনবার অবকাশ হত না। মঞ্চের কোন কিছু 
যদি দর্শকদের একঘেয়ে লাগত তবে তার! তাস কিংবা পাশা নিয়ে বসত। 
এ ছাঁডা সব সময়ই দর্শকদের মধ্যে চলতে থাকত গান করা এবং নানা রকম 
মিষি দ্রব্য ও ফল আহার করা। অনেক সময় এমনও হত যে নাটা]ভিনয় 
যদ দর্শকদের বেশিক্ষণ ভাল না লাগত তবে তার প্রবলভাবে আপত্তি 
জ[নাত এবং তাদের ঝগডাবঝাটি, মারামারি শেষ পর্যন্ত রক্তপাতে এসে 
পৌছত। নাট্যাভিনয় ছিল সে যুগের একান্ত উত্তেজনাময়, বিচার 
বিবেচনাহীন বাস্তব জীবনেরই প্রতিরূপ। সে যুগে মানুষের সামাজিক 
ভাঁবনে যথেচ্ছাচার ও খুনখারাবি যে যত্রতত্রই চলত তার পরিচয় পাওয়। 
যায় নাটাকার গ্রীন এবং মার্লোর অকাল মৃতযাতে। মজুর, জাহাভী ও 
বাউওুলে লোকদের আচরণ প্রায় ভালুক যুদ্ধের মত হয়ে দাডাত। তাই 
এযুগের নাট্যকার কিংব! অভিনেতাদের অতি সতর্ক থাকতে হত--খেলো! 
ধবশের শিল্পকর্ম হলে চলত না। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের 
বভাবেই সুশিক্ষিত হতে হত। অভিনেত্রী ছিল না- তাই স্ত্রীচরিত্রের 
অভিনয়ও তাদের জানতে হত। আবার নাট্যকাপরাও নাটক রচনার সময় 
খেয়াল রাখতেন যে পুরুষ অভিনেতাদের দ্বারাই নারী চরিত্রে অভিনয় 
হবে। কিশোর বয়স্ক ছেলেরাই নারী চরিত্রে অঙ্িনয় খেশি করত। 
শেকৃসগীয়রের মার্চযান্ট, অবু ভেনিস্‌ (১৫৯৬) টুযেলফখ নাইটু (১৬০১) 
আজ. ইউ লাইক্‌ ইটু (১৬০৪) ইত্যাদি বছ নাটকেই দেখি শাশী চরিত্র! 
যতক্ষণ সম্ভব পুরুষের ছল্মুবেশেই মঞ্চে কাটাত। নাট্যকার এই পরিকল্পন। 
তৎকালীন অভিনয়কারীদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি বেখেই যে করতে উদ্ব-দ্ধ 
ইযেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে নারী চরিত্রের এই ছদ্মাখেশধাবণ 
ঘিশি কষেডির রসের সঙ্গে যতখানি খাপ খাওয়াতে পেরেছেন ট্রাজেডিতে 
৩] পারেন নি, বড শিল্পী বলেই সে অপচেষ্টাও তিশি কবেননি। তাই তার 
"টকে দেখি একজন খাঁটি লেডি ম্যাকবেথ, একজন খাটি ডেসডেমোন]। 
নাটাকারদের যার! প্রাঙ্গণের দর্শক তার্দের খেলে! কুচিকে তৃপ্ত করতে হত, 
আবার যার! ছিল সত্যিকার জ্ঞানী গুণী তাদের মাজিত, সূক্ষ্ম রুচিকেও 
তৃপ্ত করতে হুত। এই সমপ্ত মান্ুষেরাই আজ আমাদের কাছে বিশ্বকবি 
২৭ 


৪১৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শেকৃসপীয়রের অমর নাটকগুলির পশ্চাৎপট এবং পার্িপান্থিক হিসেবে 
অতি প্রখ্যাত হয়ে রয়েছে। ্‌ 

শেকৃষগীয়র এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্ত নাট্যকারদের নাটক বিচার 
করবার সময় আমাদের স্মরণ রাখছে হবেযে কোন রঙ্গমঞ্জের জঙ্ত ত| 
সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতেই আমর একালে 
রোমার্টিক গঠনভঙ্গির অবাধ গতি-প্রকৃতির মূল তাৎপর্য বুঝতে পারব । পূরণে 
এ যুগের প্রভাব সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচন| করেছি-_এই যুগ প্রভাবেই 
ইংল্যাণ্ডের নাট্যকারদের মধ্যে রোমান্টিক ভাবকল্পন! এসেছিল । বিশেষ 
করে ধার] ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার তাদের পণ্ডিত লোকদের 
ক্লাসিক্‌ ভাবকল্পকে, তত্বজ্জান ও বিচার বুদ্ধিকে তুষ্ট করার কোন বাধাত। 
ছিল নাস্তার যে জনসাধারণের সভাকবি ছিলেন তাদের মানসলে|কই 
ছিল উদ্দাম আশ! আকাঙ্খার রোমান্টিক ভাবাবেগে ভর|। কর্ণেয়, 
রাসিনের ভাবাবেগে রোমান্টিকত1 থাকলেও রাজসভার মঞ্চ এবং বিচার- 
বিশেষজ্ঞের তাদের ক্লাসিক গঠন প্রকৃতি ভাঙ্গতে দেননি । এক্ষে৫এে 
শেক্সপীয়র প্রভৃতির স্বাধীনত| ছিল অনেক বেশি । তারা তাদের কল্পনাকে 
যথেচ্ছ রূপ দিতে পেরেছেন। কারণ দর্শক ও মঞ্চ দুই-ই ছিল তাদের 
অনুকুল। মঞ্চে যদি নির্নিউ সেটের জন্য নগণা ক্যান্ভাসে অস্কিত দৃশ্ঠ- 
সজ্জাঁর সাহাযা নিতে হত তবে নাট্যকারদের ভাবের অসীমত। নিতান্তই শুর 
হত। শেক্সপীয়র তার নাটকে দর্শকদের কল্পন1-বিহারের পূর্ণ সুযোগ 
নিয়েছেন মঞ্চে উপকরণের স্বল্পত| থাকায় এবং পরপর চারটি ক্ষেত্রে 
( এপ্রোন্‌, প্রোসীনিয়াম্‌, অভান্তর মঞ্চ ও ব্যালকনি ) অব্যাহত গতিতে 
অভিনয় চলত বলে, নাটকের উচ্চাঙ্গের কাব্য ও পরিবেশ কোন কৃত্রিম 
উপাদানে নষ্ট হয়ে যেত না। নাট্যকারদের কাব্যোচ্ছাস সুরসিক দর্শকণেব 
কল্পরাজ্যের বল্প! শ্লথ করে দিত। 

এ সম্পর্কে নিকলের একটি উক্তি স্মরণ হয়-_ 

“ঝড়ের দৃশ্য যদি নিরাভরণ মঞ্চে অভিনীত হয়--তবেই তার দৃশ্য মায় 
অটুট থাকে, আর যদি বৃদ্ধ লীয়রের পশ্চাতে অঙ্কিত দৃশ্ঠট টাঙ্গিয়ে দেওয়া 
হয় তবে তার চেহার! ভয়ে উঠবে চটকদার, তার কথাও মনে হবে 
বাগাড়তবর। « 


রেনেসাস্‌ : ইংল্যাও ৪১৯ 


॥ শেকৃসগীয়রের পুর্বন্থরী মালো৷ ॥ 


সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা এযুগের বৈচিত্রাময় 
নাট্যসৃ্টির কিঞ্চিৎ আলোচন! করব। জন্‌ লিলি (101, [,)1) এবং জর্জ 
পীল (0360785 56616) এরা হু'জনই পেশাদার বালক-দলের (8০১ 
0980059) জন্য নাটক লেখেন। এরা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং 
এ+দেরি আমর! শেকৃসপীয়গের পূর্বসূত্ী বলতে পারি। কিন্ত একদিকে এ*রা 
ছিলেন রাজসভার এবং রাণীর মনোরঞ্জনকারী- অন্যদিকে প্রথমশ্রেণীর 
প্রতিভাধরও ছিলেন ন।, তাই এদের রচিত “কমেডি অব্‌ রোমান্সেশ্র মধ্যে 
রয়েছে বালকদেরই উপযোগী হালকা ও অগভীর কাহিনী বিশ্বাস । নবযুগের 
শক্তিশালী থিয়েটার ক্ধপ গ্রহণ করে পেশাদাপী বয়স্কদের অভিনয়ে--আসে 
আরো গভীরত! এবং রসবৈচিত্র্য | 

শেকৃলপীয়রের পূর্বসূরীদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বশেষ ছিলেন-_ 
“ক্রিস্টোফার্‌ মার্লে।” (01051991857 1185010৩) বলা যায় এই পূর্বসূরীদের 
মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন যুগোতীর্ণ প্রতিভার অধিকারী । যদিতার 
পরে শেক্সপীয়র নাও আসতেন তবুও মার্পোর স্বল্প রচনাই এলিজাবেণীয় 
যুগকে ট্র্যাজিক্‌ নাট্যসাহছিতো চিরস্মরণীয় করে রাখত। মাত্র ত্রিশ বছর 
বয়সে সরাইখানার কলছে তিনি নিহত হন--তখন তিনি কেবলমাত্র 
চারখানা নাটক লিখেছেন। তার পরিণত বয়সের রচন! থেকে বিশ্ববাসী 
বঞ্চিত হলেও যে চারখান। নাটক তিনি রেখে গেছেন তাতেই তার কাবা- 
প্রতিভা ও নাটাদক্ষতার পরিচয় অতুজ্ৰপ | ক্রিস্টোফার্‌ মার্লোর সঙ্গে 
একই বছরে জন্মেছিলেন শেকৃসপীয়র কিত্ত তিনি তার নাট্যকার জীবন বেশ 
দেরিতেই সুরু করেছেন, তেমনি তা! দুই পুরুষ ধরে সমান গৌরবে চালিয়ে 
গেছেন। মার্পো ভার সমসাময়িকদের যধ্যে ছিলেন অনেক বেশি দুঃসাহসী । 
হরস্ত বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন আবার তেমনিই 
কয়েকটি বর্ধ পরে নির্বাপিত হয়ে গেলেন। 

মার্লোর প্রথম নাটক ছিল--প্টাম্বার্লেইন্‌ ছা! গ্রেট” (8035801517)5 
0১০ 2৪৪৮-সম্ভতাবায ১৪৮৭ গ্ঃ), তৈমুরের বিশাল বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা সে 
যুগের ইংরেজ জান্ডির মানসলোকেরই পরিচয় বহন করে আনে। এই 
সময় সাধারণ থিয়েটার একটা ভাঙ্গাগডার জন্ম উদৃত্রীব হয়েছিল। 


৪২৬ বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 


শেকৃসপীয়রের পূর্বে অতিশয় স্বচ্ছন্দেই এলিজাবেধীয় দর্শকদের সম্মুখে নৃতন 
যুগেকর আশা আকাঙ্ষাকে তুলে ধরেছিলেন মার্পো। তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ 
তাঁর চলার ছন্দ ছিল প্রবল, হাতের মশাল ছিল উজ্জ্বল, হৃদয়ে ছিল 
অভিযাত্রীর দুঃসাহস | টাম্বারূলেইন্‌ বড নাটক নয়, কিন্তু এট! একট 
অনুপ্রেরণার সৃষ্টি। দর্শকদের মনোযোগ এ কেডে নিল এর বর্ণোজ্জল 
কথায়, এর বীরত্বময় কাহিনীতে, এর গুরুগাল্তার্ধে। মার্লো প্রমাণ করলেন 
যে, বীরত্ব এবং চরিত্র মাহাত্মাও দর্শকদের ধবে রাখতে পারে-_সেজন্য 
খেলো ফচকেমি কিংবা নানাঁন মঞ্চ কৌশল অথব1] কোন বহিরঞ্গ জলুসের 
প্রয়োজন হয় না । তা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কাব্য এবং ভাবাবেগময় কথা সাধারণ 
দর্শকরাঁও শুনতে ভালবাসে, অভিনেতাদের পক্ষেও প্রকাশ সুখকর। 

মার্লোর দ্বিতীয় নাটক হল প্ঘ্যা ট্র্যাজিকাল হিস্ট্রি অবৃ ডক্টর ফস্টাস্* 
(7617052108] 7190015 06 101. 5ি৪08045--সম্ভাব্য ১৫৮৮ ীঃ)। ডাঃ 
ফস্টাস্‌ নাটকখানি টাম্বারূলেইনের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণই ভিন্নতর দ্বিল-_ 
অর্থাৎ ডাঃ ফস্টাসের রচন। প্রকৃতি আমাদের জান] ট্র্যাজেডির গঠন 
বিন্যাসেরই অনুনপ। বস্ততঃ টাম্বার্লেইনে রয়েছে এক বীরচরিত্রের পরপর 
জয় লাভের গাথা--পরিশেষে এল ্বত্যু” কিন্তু ট্র্যাজেডির বহু পরিজ্ঞাত 
পতন' নয়। দর্শক বিস্ময়ে চকিত হয়ে এখানে দেখে একটি মানুষের কি 
ক্ষমত1, কত সাধারণ জন্ম থেকে সে নিজের পুরুষকাবে উঠে এসেছে কত 
উচ্চে-_ভাগ্য এখানে দৈবায়ত্ত নয়। এ কাব্যে গাওয়] হয়েছে মানুষেরই 
জয়গান। কিন্তু ডাঃ ফস্টাসে আমর! যে মানুষটিকে দেখি তার অতি 
উচ্চাশাই হয়েছে তার পতন ও ধ্বংসের কারণ | নায়ক চরিত্র ফাউস্ট, 
চারদিক থেকেই অন্যায় বুদ্ধির জালে আবদ্ধ হয়ে পডেছেন। টাম্বারূলেইন্‌ 
এদিক থেকে পূর্ববর্তী সকল ট্র্যাজেডি থেকেই ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে 
কিন্তু ডাঃ ফস্টাস্‌ নিংসন্দেহেই একখানি প্ট্্যাজিকাল হিস্ট্রি । 

ডাঃ ফস্টাস্‌ নাটকখানি বহুদিক থেকেই নূতন পথের দিশারী । ট্রাজেডির 
নায়ককে যে প্রধ্যাত বংশের রাজা ব! রাজপুরুষ হতে হবে এই প্রাচীন ধারণা 
ও প্রথাগত পন্থাকে মার্লো এখানে ভেঙ্গে দ্রিয়েছেন | এই নাটকের প্রধান 
চরিএটি রাজপুরুষ নন, আবার একজন সাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রও নন, 
তিনি ছিলেন তার যুগের সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাদী। তৈমুরলং বা 
টাহ্বার্ূলেইন্‌ রাজা হয়ে না জন্মালেও শেষ পর্যন্ত রাজা হয়েছিলেন ধ্বং 
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নাটকের প্রধান অংশেই তিনি সম্রাটের সিংহাঁসনে আসীন । ডাঃ ফস্টাস্‌ 
এর সম্পূর্ণ ই ব্যতিক্রম--প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত ফাউস্ট. তার গ্রন্থাগারের 
পরিবেশেই আবদ্ধ। তাই ডাঃ ফস্টাস আসার পর থেকে নায়ক চরিত্রে 
বিপ্লব ঘটে গেল। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও সাধারণ রজমঞ্চের 
যোগ) সাধারণ মানুষ । ফাউস্টের ট্রাজিক রপ বাস্তবলোক এব বহির্জগৎ 
থেকে অন্তর্পোকের দ্রিকে তথা আত্মিকতার দিকে ধাবিত তয়। সোনা, 
রূপায় ঘেরা রাজ চরিব্রেই কেবল ট্রাজেডি সম্ভব এ আর নাটাকাররা মনে 
করলেন না, এখন মার্লে! তাদের দেখালেন যে ট্র্যাজেডির প্রকৃত উপাদান 
বয়েছে অন্তর্লোকে এবং দীনতম চরিত্রও গভীরতম আবেগকে জাগরিত 
করতে পারে । 

এ নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট) ভল ট্র্যাজেডির উপাদানকে ভাগ্য এবং 
দৈববাদের হাতে ছেডে না দিয়ে নীতিবাদের উপাদানের জে সংমিশ্রিত 
কর! । সবদিক দিয়েই ডাঃ ফস্টাস্‌ নাটা বিপ্রবের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
যে নাট্য বিগীবের “এভ.রিম্যান্” (6৬7৮1581) থেকে সূচন| হয়েছিল 
ডাঃ ফস্টাসে এসে তা একটিমাত্র মানবে পর্যবসিত হয়েছে । যে মানুষটির 
অসাধারণ গুণাগুণ দর্শকদের প্রশংস! পায় ও বিস্ময় বিমুধ করে তোলে । 

মার্লোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল নাটকে নবপ্রচলিত রোমান্টিক গঠন ভঙ্জিকে 
সম্পূণ কাজে লাগান। ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির ছোট পরিধির মধ্যে চরিত্র 
বিশ্লেষণ করা, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ ছিল কম। 
কিন্ত রোমান্টিক গঠন ভঙ্গির নাটকে ডাঃ ফস্টাস্‌ চরিত্র যে আত্মবিশ্বাস ও 
উচ্চাশ! দিয়ে যাত্রারভ্ত করেছিল শেষ পর্যন্ত ,তার একে একে নিভিল 
দেউটি ; ফাউস্ট, উপলব্ধি করল তার আত্মার চরম পরিণতি-সৃত্যু নয়, 
পতন নয়, শয়তানের চিরদাসত্ব- সীমারেখাহীন শৃন্যত| | 

প্রথমে এ নাটকে মানবীয় আকাজ্ষার কথ! ফাউস, টাম্বারূলেইনের 
মতই বর্ণোজ্ঘল ভাবার ব্যক্ত করেছে। তার সঙ্গে “মেফিস্টোফেলিসের” 
(1601515601)6155) জালে আবদ্ধ সর্বহারা মানুষটিব কতই তফাৎ? অস্থির 
চিত্তে একাকী সে অপেক্ষা করছে মধারাত্রির ঘণ্ট। ধ্বনির- যেখানে তার 
সব শেষ। 

আঃ, ফষ্টাস্‌, 
বাকী শুধু এক ঘট! তব জীবনের 


৪২২ বিশ্বরঙ্ালয় ও নাটক 


তারপর চির অভিশপ্ত তুমি । 

স্থির হও,-আকাশেরঘুঅস্তহীন চলমান জ্যোতিষ্ক সকল 

সময়েরে ক্ষান্ত কৰে দাও-_মধ্য*্রান্রি 7 আসে কখনে| | 

সুন্দরী প্রকৃতির আখি ! ওঠে! তুমি উদয় শিখরে, 

এনে দাঁও অন্তহীন দিন | 

কিংব| এই ঘণ্টাকেই করে দাও; 

এক বর্ধ, এক মাস, সপ্তাহ, কি মাত্র একদিন । 

যাতে অন্নুতাপ করে গে! ফস্টাস্‌ 

রক্ষা পায় অমরাত্া। তার। 

ফস্টাসের এই সুৰৃহৎ এবং প্রখ্যাত স্বগতোক্তি এই নাটকের চতুর্থ গুণ 
ব্যক্ত করে। ট্র্যাজেডিতে যুক্তিবদ্ধ লম্বা উক্তির যদিও প্রচলন ছিল-- 
কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য কোন ইংরেজ লেখক এতখানি কাবাময়, ভাঁবাবেগপূর্ণ 
ভাষণ মঞ্চে আনেন নি। এই সেই প্রখ্যাত স্বগতোক্তি যার সমতুল্য 
উদাহরণ আর আমরা একমাত্র পাই শেকৃসপীয়রে। য! দর্শকদের বিমুগ্ধ 
করে রাখত আত্মবিশ্লেষণে এবং অলৌকিক কাব্য বিভূতিতে । মালের এর 
পরবর্তী অপর ছু'খান| নাটক হল-_গঘ্যা ভু অব. মাঁণ্ট|” (06 15৬ ০1 
148109) এবং “দ্বিতীয় এভোয়ার্ড” (7৫৪10 11), ছা! ভু অব. মাণ্টার প্রভাৰ 
রয়েছে শেকৃসপীয়রের ছা! মার্চান্ট, অব্‌ ভেনিসের উপরে । প্রধান চরিত্রের 
বিশ্লেষণ এই ছ্'খান| নাটকেই চমৎকার, কিন্তু মার্লোর চেয়ে শেকৃসপীয়রের 
রচনায় নিষ্ঠুর ভয়াবহত। অনেক কম, এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যও অনেক বেশি। 
মার্লোর ভাষার আড়ম্বর ও ভাবের ভয়ানকত্বে সেনেকার প্রভাব খুব স্পট । 
দ্বিতীয় এডোয়ার্ডকেও মার্লোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বল! যায় কারণ এতে 
তার চরিত্র চিত্রণ অতিশয় নিপুণ । 
শেকৃসপীয়রের ট্রাজেডির উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই সময়কার 

আর একটি নাটক--তা৷ হুল “্টমাস্‌ কীডের* (01১07085 7১০) "দ্য! স্পেনিস্‌ 
ট্র্যাজেডি" (776 508015) 11185699) | মালোর ফস্টাসের মধ্যে ছিল 
কাব্যময়তা ও ভাবের গভীরতা আর কীডের মধ্যে ছিল বৈচিত্রাময় নিপুশ 
কাহিনীর বিশ্বাস। এই নাটকের নায়কও কোন রাজপরিবার থেকে 
নির্বাচিত হন নি--নাটকথান! প্রতিশোধমূলক। 
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॥ শেকৃসপীয়র ॥ 


শেকৃপপীয়র তার পূর্ববতাঁ নাট্যকাঁরদের সকল প্রচেষ্টাই সাঙ্গীকৃত করে 
নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আপন প্রতিভার সংযোগে যে কালজয়ী, সুগভীর, 
সুপরিণত নাট সৃষ্টি করেছেন- সামগ্রিক মূল্যায়নে তার সঙ্গে একমাত্র 
পোফোক্লেসের নাট্যাবদানেরই তুলনা কর! চলে। তিনি তার নাটকে 
প্রধান কাছিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর (58 0191) ধারাগুলিকে অতি নিপুণ 
হস্তে গ্রথিত করেন। তিনি ট্র্যাজেডি নাটকের প্রথম অংশে কমেডির 
অন্বরূপ মিলন দেখিয়ে, শেষের দিকে ট্রাজেডির বেদনাবোধে অত্যন্ত 
গভীরতা এনে ফেলতেন। তিনি যে সর্বকালের মান্ষের কাছ থেকে শ্রেষ্ট 
নাট্যকারের সম্মান পাচ্ছেন তা কেবলমাত্র তিনি ষে মহৎ চরিত্রগুলি সৃষ্টি 
কবেছেন তার জন্য নয়, অথবা! তিনি যে মনোমুগ্ধকর সুললিত কাবা রচন! 
করেছেন তার জন্যও নয়--এর প্রধান কারণই হল রঙ্মঞ্চের সঙ্গে তার 
প্রত্যক্ষ সংযোগ যার ফলে এসেছিল নাটকীয় কলাকৌশলে তার অদ্ভুত 
পারদণিতা এবং তিনি তা তার নাট)রচনাব ক্ষেত্রে অতি নিপুণ হস্তে 
কার্ধকরী ভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। তার নাটকের মধ্যে প্রাচীন 
ধারা ও মধ্যযুগের উত্তরাধিকার দুই-ই আশ্চর্বজনকভাবে ফুলের গায়ে 
পরিমলের মতো একীভূত হয়ে মিলিয়ে রয়েছে । তার উত্তরসৃরীর! এটাই 
পারেননি-_-এই বিভিন্ন উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান করে একই সুত্রে গ্রথিত 
করা, এরই ফলে তার পরবর্তাকালেই নাট্যশিল্পের অবনতি অবশ্যন্তাবী হয়ে 
উঠেছিল | 

এলিজাবেথীয় নাট্যশিল্লের উদ্মেষ, পূর্ণবিকাশ এবং পতনের রেখাটি 
ছেদহীন-_রাণী এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণের পর ( ১৫৯৪ খ্রীঃ )-এর 
উন্নয়ন সুরু হুয় এবং পরব বিশ বছর ধরে এ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে 
গিয়ে পৌছয়। এর পরেই সুরু হয় গৌরবসূর্ষের অন্তগমন। 

এবার এযুগের নাটকগুলির মোটামুটি কয়েকটি শ্রী বিভাগ আমর! 
উল্লেখ করব । এলিজাবেখায় যুগের নাটককে প্রধানত: ৪টি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়_-১। কমেডি বাঁ মিলনাস্ত (0927809) নাটক, ২। ট্রাজেডি ব 
বিয়োগাস্ত নাটক (7188605) ৩। এ্রতিহাসিক নাটক (0%):013:58] 1855) 
৪। ক্ষুত্রাকার হাস্রসাত্বক নাটক (১৪ 2:4857068), এছাড়! ছিল স্কুল 
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নাটকের একটি আলাদ! শ্রেণী। এই বড় রকম বিভাগগুলির মধ্যে আবে। 
কতকগুলি উপবিভাগ রয়েছে। যেমন ট্র্যাজেডি ছিল ছুই শ্রেণীর (ক) প্রাচীন 
ধারার (019851051) (খ) দেশজ ধারার (ও11৬6)। কমেডিও ছিল বলত 
শ্রেণীর /ক) প্যাস্টোরাল নাটক (0) 78869:81) (খ) মাজিকাল্‌ নাটক 
“(07৩ 1১981031) (গ) বুর্জোয়া নাটক (0১৪ 9০:7850915) (ঘ) আলিগরি- 
কাল্‌ নাটক (0১৪ /১1158011081) (উ) স্যাটিরিকাল্‌ নাটক (117 921010051) 
এবং দিল এই সর্বশ্রেণীর মিশ্রণে সৃষ্ট বিচিত্র স্বাদের কমেডি | ' এঁতিহাসিক 
নাটকেও ছিল কতকগুলি উপবিভাগ। (ক) এঁতিহাসিক উপকথাযূলক 
নাটক (715901651 166600819) (খ) ঘটনামুলক এঁতিহাসিক নাটক 
(06 7506081-17151011081) গে) জীবনী মূলক নাটক (036 3108815181091) 
(ঘ) জনপ্রিয় গাথামূলক নাটক (6: 01157 16861087)1 মাস্ক 
নাটকের আরম্ভ হয়েছিল অক্টম হেনরীর রাজসভায় ছদ্নবেশ ধরে আমোদ 
প্রমোদ করা থেকে পরে তা প্রধাবিত হয়েছিল মিল্টনের ণ“কোমাস্‌” 
কাব্যনাটা পর্যস্ত। এ যুগে অনেক সময়ে একই নাট্যকাহিনী অবলম্বন 
করে বহু নাট্যকার বহ্ৃতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাট্য রচন! করে গেছেন। 
আবার কখন বা একই নাটক একাধিক নাটণকার মিলে লিখেছেন। 
এলিজাবেথায় রেনেসীাস্‌ নাটকের দিগন্ত তাই গ্রীস ও রোমের ধঁতিহ্থ 
থেকে লগুনের রাস্তা বা সরাইখানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

এই বিচিত্র শ্রেণীর নাটকগুলির স্বব্ধপ সম্পর্কে একট! ধারণা করে নে ওয়! 
যাক। 

টাজেডি- প্রথমতঃ ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির ধারা ১--এলিজাবেথীয় যুগে 
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং জ্যাকোবিন্‌ আন্দোলনের হোতার! ক্লাসিকাল 
ট্র্যাজেডির প্রযোজনার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন- তাদের প্রচেষ্টা মূলত£ই 
ছিল সেনেকাধমী। এই নাটকগুলিকে বলা হত “রক্ত ও বজ্রের নাটক” 
(31০০ ৪7 60015060 1015$8) কারণ এই নাটকে একের পর এক ভয়াবহ 
ঘটন! সংঘটিত হতে থাকৃত। এই ধরনের নাটকের যধো প্রথমেই উল্লেখ- 
যোগা টমাস্‌ কীডের- দ্যা স্পেনিস্‌ ট্র্যাজেডি । এই নাটকের প্রধান চরিব্র 
প্হিয়ারোনিমোর” (07160101700) অভিনয় করতেন তৎকালীন প্রখ্যাত জনপ্রিয় 
অভিনেতা “এভোয়ার্ড আলেইন্‌” (65:৫ /১115)2) ; এছাড়া! শেক্প- 
পীয়রের দলের বারবাজ্‌ পুত্র রিচার্ড বারবাজও এই চরিত্রে সাফলোর 
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সঙ্গে অভিনয় করতেন। এই নাটকখান! যখন শেষ হত, তখন দর্শকর। 
আতঙ্কিত অন্তরে দেখত এই তমসাচ্ছন্ন প্রতিশোধ মূলক ট্রাজেডিতে মঞ্চ 
রক্তাক্ত মৃতদেহে ভরে উঠেছে | মার্লোর টাম্বারলেইন্‌ নাটকেও প্রধান 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন আযলেইন্‌) এই দুর্ধত্ব বীর চরিত্র অভিনয়কালে 
তিনি যখন ইংরেজী ব্রাঙ্কভার্স (9181) ৮6156) আরৃত্তি করতেন তখন 
দর্শকদের প্রাণ শিহরিত হয়ে উঠত । এই ধারার নাটক ছিল মার্সটনের 
(৫57500) "আণ্টোনিওস্‌ রিভেগ্জ ৬ (45101001915 2০৬৫০০৪--১৪১৯৯ হীঃ) 
চ্যাপম্যানের (0:১950097) ছা! রিভেঞ্ অব্‌ বুসি ডি' আ্যাস্থোইস্” (1১6 
7২66788 06736055% 1” /10১015-্সভ্ভাবা ১৬০০ ওঃ) ওয়েবৃস্টারের প্ছা। 
ডাচেস্‌ অবৃ ম্যালফি” (11১6 79615658 ০0£ 7৪18- সম্ভাব্য ১৬১৪ শ্রীঃ)। 
শেকৃ্সপীয়রও এই ধরনের নাটক লেখার প্রয়াস করেছেন, তার সে প্রচেষ্টা 
হুল *টটাস্‌ আগ্ডোনিকাস্‌” (01009 4১001:90155- সম্ভাব্য ১৫৯৪ গ্রীঃ) 
নাটক। শেকৃসণীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ইত্যাদি প্রখ্যাত ট্রাজেডি 
চতুষ্টয়ের উপরও সেনেকাপস্থী রক্ত ও বজ্র প্রভাব পড়েছে । 

স্কুল কলেজে যার] ট্র্যাজেডির অভিনয় করত তারা খ্রীক আদর্শ 
অনুযায়ী স্থান, কাল, ক্রিয়ার ধেঁকো বিশ্বাসী ছিল। গ্রাক ক্লাসিকাল 
নাটকে মৃত্যু এবং ভয়াবহ ঘটন] মঞ্চে সংঘটিত করার রীতি ছিল না, সেগুলে! 
ঘটত মঞ্চের বাইরে-_দূতের মুখে দর্শকর1 তার সংবাদ পেত, এই সংবাদ 
শুনে মঞ্চে উপস্থিত চরিব্রগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত তারি ফলে দর্শক 
হৃদয়ে ট্র্যাজিক রসের নিষ্পত্তি ঘটত। কিন্তু এলিজাবেথীয় দর্শকর! মঞ্চের 
উপরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হু'টোই দেখতে ভালবাসত-_ কেবলমাত্র 
সংবাদ গুনে তারা খুশী হত না। সেই জন্য সাধারণ বঙ্গালয়ে অনেক 
সময় হতাকাগুগুলি এঁতিহ্াগত না হলেও জোর করে মঞ্চে ঘটানে৷ হত। 
বিশ্ববিদ্ভীলয়ের যে সব নাট্যবিদ্‌র] গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে 
চাইতেন, সভার এই সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লেখক ও অভিনেতাদের 
উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারতেন না। সুতরাং নাটাসাহিত্যের 
খতিহাগত পবিভ্রতম মু্তিটি সাধারণ রুচির স্থল আঘাতে বিণ হল। 

দ্বিতীয়তঃ ট্রাজেডির দেশজ ধারা £__ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির আদর্শ ছ্বিল 
ে নাটকের কাহিনী একটি ধারা ও একটি ক্রিয়াকে (৪০197) অবলম্বন করেই 
ভবিতবোর অন্ধকার আবরণ উন্মোচপ করে এগিয়ে চলবে । বলা যায় দেশজ 
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ভালবেসেছিলেন কিন্তু তাঁর চূড়াস্ত একঘেয়েমীর কথা মানবচরিব্র মন্থনকারী 
এই কবি-নাটাকারের চেয়ে আর কেউই হয়তে। বেশি জানতেন না । 
শেকৃসপীয়র তার আন্তান্ বু কমেডিতেই নিরাল। গ্রামা সুরখানি 
ধ্বনিত করে ন] তুললেও রোমান্সের অগ্রাধিকার কৌতুক-হাস্যে দিয়েছেন । 
এগুলিকে আমর] “কমেডি অবৃ রোমান্স” বলতে পারি। শেকৃসপীয়রের 
প্রথম দিককার কমেডি পলাভস্‌ লেখরসৃ লস্ট (1,০৮৪ 1.81০013 
[.090, পয টেমিং অব ছা শা” (07195 71800105 06 0)5 81015৬/) এৰং 
শা কমেডি অবৃ এরারস্‌” (176 0020605 ০ চ1০৪--১৬৯৩ গ্রীঃ) ইতাদি 
নাটকগুলির কাহিনী বয়নে রয়েছে যাস্ত্রিক পদ্ধতি, চরিত্র চিত্রণে দেখি 
গভীরতার অভাব । নাটকের হাস্যকৌতুকও চেষ্টাকৃত সৃষ্টি ৰলে মনে হয়। 
কিন্ত এই মহানাট্যকার শীঘ্রই তার ক্রটিগুলি অপসারিত করে পূর্ণ বিভায় 
প্রোজ্জল হয়ে উঠলেন। তার পরবতী নাটকগুলি হল--ছ্যা - মার্চযান্ট, 
অবৃ ভেনিস, “মাচ, আযাডো! আবাউট নাথখিং (244০৮, 4১৫০ 4৯) ০৫ 
2০1১108- সম্ভাবা ১৪৯৮ হী) পটুয়েল্ফ নাইটু” (7610১ 0187৮, ০৮, 
৬৬1১৪ ১০৩ ৬/।11) এই সবগুলি নাটকেরই স্থান হল ইতালি। কারণ 
কবির রোমান্টিক ষপ্রের জগৎ ইংল্যাণ্ডে হলে বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে 
যেত। এই নাটকগুলি সম্পর্কে সমালোচনা করে বল! যায় যে, তাতে 
রোমান্টিক বান্তবতাই প্রধান--অর্থাৎ ছুই বিপরীত গুণের সমন্বয়। 
পরিবেশের দিক থেকে এগুলি হল রোমান্টিক, আবার তারি মধ্যে বাস্তবের 
যুক্তি ও সঙ্গতি রক্ষা করে কাহিনীকে অবয়ৰ দিতে হয়েছে। এ কাজ 
শেকৃসপীয়রের মত বিরাট প্রতিভার পক্ষেও ছিল দুবূহ_-এর চেয়ে 
*সে্টিমেন্টাল্‌ রোমান্টিসিজম্” (961)00)61055 10205106019) গড়ে তোলা 
অনেক সহজ | প্রিয়ালিস্টিক রোমার্টিসিজমে” (7২5811800 £০079176161507) 
অনেক সতর্কভাবে কাহিনী বয়ন ও চতিত্র সৃষ্টি কর! প্রয়োজন, কারণ 
সুখকল্লপনা ও বাস্তব দতা এতই বিপরীত যে--যে কোন অসতর্কু মুহ্্ে 
নাট্যকারের সৃষ্ট জগৎথানি ভেঙ্গে বিচৃর্ণ হয়ে যেতে পারে । মাচ, আযাডো 
আযাবাউট্‌ নাধিং এবং" টুয়েল্ফ.খ নাইট নাটক ছৃ'খানিতে কবি' সঙ্গতি ও 
নিধু'ত পরিবেশ অর্থাৎ প্মুড”কে পুরোপুরি বক্ষ! করতে পেরেছেন কিন্তু ছা 
মার্চযান্ট, অবৃ ভেনিস্‌ এবং “মেঝার্‌ ফর্‌ মেঝার্” (১৫৪৪০ ০ 46880) 
নাটকে কবি সৃষ্ট জগৎ আর নিখুঁত-নিটোল নেই, মাঝে মাঝেই চিড় 
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খেয়েছে, খণ্ডতা দেখা দিয়েছে । এমন কি শাইলকের (5110) যুতির 
মধো--তার চরিত্র সৃষ্টিতে যেখানে ট্র্যাজেডির গভীর সুরই বেজে উঠবার কথা 
ছিল সেখানে একটি কমিক চিত্র ফুটে উঠেছে। মেঝার্‌ ফর্‌ মেঝারের 
কাহিনী তে প্রায় পরীদের গল্পের মতই | সেখানে পাপ, অন্যায় এবং 
মৃত্যুর পরোয়ান| এ সকলি হাস্মপরিসাসে শেষ হয়েছে । 

শেকৃসপীয়রের এই কমেডির সঙ্গে মৌলিকভাবে আর কোন কালের 
কোন কমেডিরই মিল নেই। 

আরিস্তোফানেসের উচিত আত্মসমর্পণ, প্লাউভূুসের আনন্দোচ্ছল 
দশ্যাবলী, তেরেন্সের কেতাছুরস্ত ভাবপ্রবণতা এবং মধ্যযুগের প্রহসনের 
স্বলতা,_-এসব থেকেই তা ছিল সমভাবে ভিন্ন। এতে রয়েছে একটি 
অতীন্দ্রিয়তা যেখানে বস্ঘ ও ভাবের মিলন ঘটেছে। লেখক তার সুষ্ট 
চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় তাদের ওপারে রয়েছেন, 
তাই সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি পরিণত হয়েছে ভাবাবেগে-ভাভ ভয়েছে বিজ্ঞ, 
এবং বুদ্ধিমানরা বোকা । শেকৃসপীয়য়ের রোমান্সধর্মী কমেডি তাই ভয়ে 
উঠেছে অননা | 

শেকৃসপীয়রের নাটকে দৃশ্যের স্থান আর্ডেনের অরণাই হোক, প্রাচীন 
আথেন্সই হোক, অথবা ইতালি নগরীই হোক, মান্নষগুলি কিন্ত এলিজাবেথায় 
যুগের বলে বেশ চেনা যায়। তাঁর আত্মগোপনের প্রায় কোন চেষ্টাই 
করেনি । তবৃও চরিব্রগুলির এও ছিল বাইরের পৰিচয় | ইংরেজ নাটাকারটি 
মানব প্রকৃতির মূল সত্যে উপনীত হয়েছিলেন । স্পেনীয় নাটাকাররা 
যেখানে সেকালেরই ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, উংরেজ 
নাট্যকার সেখানে এলিজাবেখায় যুগের মানুষকেই চিরস্তন মানুষের অথণ্ড 
সততায় পর্যবসিত করেছেন । | 

বাস্তব ও আদর্শ, চরিত্র ও বিষয়বস্তর তিনি এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
করেছেন, এখানেই ভার কারুকর্ম। তিনি তার পূর্বব্তী নাট্যকারদের 
প্রদণিত ব্রাষ্ভার্সকে গ্রহণ করে তা অনেক বেশি নমনীয় ও প্রাণপুর্ণ করে 
তুলেছিলেন । এ অতি উচ্চ গীতিময়তা থেকেঃ অতি সাধারণ যামৃষেরও 
ভাবের বাহন হয়ে ওঠে । কখন বা কথোপকথনে গানের সুর বেজে উঠেছে, 
আবার পর মুহূর্তে দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কথা। কেবল পদ্যাই নয় 
তার সঙ্গে বৈচিত্র) আনবার জন্য অতি সহজ, সরল গগ্ভও তিনি গ্রহণ 
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এমন বু নাটাকারই ছিলেন ধাদের নাম পর্যস্তও আমর] জানি না। এ কথা 
কেই বা নিশ্চয় করে বলতে পারে শেকৃসপীয়রের নামে যে ৩৮ খান! নাটক 
পরিজ্ঞাত তার সব কখানাই তিনি স্বয়ং রচন! করেছিলেন । নাট্যকারর! 
যখন নাটক লিখতেন তখন তার বিশেষ কোন নাট্যসংস্থা বা রঙ্গালয়কে 
উদ্দেশ্য করেই লিখতেন । এই সমস্ত নাটকগুলি . জনসাধারণের হাতে চলে 
যাওয়ার ভয়ে ঈর্ধাপরায়ণ নাটুকেদলগুলি তা মুদ্রিত হতে দিত না। সুতরাং 
পরবর্তী যুগের হাতে এসে পৌছনর আগেই বছ কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। 
তবে একাল সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে অন্য কোন দেশে, অন্য কোন কালে 
এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এত অসংখ্য নাটক আর লেখ! হয়নি । 
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॥ রেনেসীস্‌ ॥ 
ফ্রান্স 


ফ্রান্সে রেনেসীস্‌ নাটকের ইতিহাসও অনেকটা ইতালির মতই। 
এখানেও গ্রীস ও রোমের ক্লাদিকাল নাটকের অনুকরণে ট্র।াজেডি ও কমেডি 
নাটক রচনার প্রয়াস চলছিল। এখানেও রেনেসাস্‌ আন্দোলন সুরু হওয়া 
থেকে ১৭শ শতকের মধ্য পর্বস্ত কোন শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হয়শি। ফরাসী 
থিয়েটারে ইতালির কন্মেদিয়। দেল আর্তের মত কোন গণপ্রতিষিত 
নাটযাভিনয়েরও আবির্ভাব ঘটেনি । কিন্তু ইতালির মতই ফ্রান্সেব ট্র্যাজেডির 
উপর সেনেকার এবং কমেডির উপরে প্লাউতুঙ্গের প্রভাব পড়েছিল | 
সেনেকার নাটক প্যারিসে আসে ১৪৮৫ খরীষ্টাকে এবং গ্রীক নাটকেরও 
ল্যাটিনভাষায় অনুবাদ হয় ১৫০৬ খীষ্টাবে। 

ফ্রান্সে ১৫৫২ শ্রীষ্টাব্ধে সর্বপ্রথম নিজষ নাট্য*সাহ্ত্য তরী হয়। 
রেনে্সাস্যুগের চিস্তাধারাকে পরিচালনা করেছিলেন “মানবতাবাদী” 
(17017918) নেতারা । এদেরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রথম নাট্যকার 
“এতিয়েন্‌ জোদেন্‌” (211500€ 1৩511) হিউম্যানিস্ট নাটক রচনা করেন। 
তার রচিত “ক্লেওপাত্রে ক্যাপংতিভ.” (0160816 080016) নামাঙ্কিত 
এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নাটকখানি মোটেই সুগ্রধিত হয়নি। কিন্ত 
অচিরকাল মধ্যে "আলেক্জান্ড্রে হাডি* (416727016 75101) ফরাসী 
দেশের ফার্সের সঙ্গে ইতালীয় কম্মেদিয়! দেল্‌ আর্তে সংমিশ্রিত করে ফরাসী 
কমেডি ধারার সৃষ্টি করেন | তিনি যে উ্রঠাজেডি রচনা করেন তা ছিল শিধিল 
্রন্থনের প্রণয় মূলক। 

ফ্রান্সে এসে ক্লাসিকাল অনুগ্রেরণ! কিছুটা দিগদ্রাস্ত হয়ে পড়ল 
ইতালীয় বিভিন্ন ধারার মাঝে সে পথের সন্ধান করতে লাগল। ইতালির 
সৌখিন কমেডির (002)0)6018 ৪710168) অনুবাদ হতে লাগল--যেমন 
অনুবাদ হল“আরিয়োজ্ঞোর” (11০৪০) “ইল নেগ্রোমাস্তেশ (01 168100021766) 
নাটকের--এগুলি কিন্তু রোমান নাট্যগোষ্ঠীরই অস্তভূক্ত ছিল। ফলে কর্ণেয়, 
ও রাসিনের পূর্বব্তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার “পিয়ের দ্য লারিভের” (2160৩ 


৫6 1.27/$6)) রচনায় রোমান কমেডির অন্তর্গত ফার্সের সঙ্গে ইতালীয় 
৮ 
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সৌখিন কমেডি মিশ্রিত হয়ে যায়। তিনি মঞ্চে কমেডির অনেক সজীব 
উদাহরণ এনে যোগ করেন! ইতালির যে নাটকগুলি তিনি গ্রহণ করেন 
সেগুলি খুব উচ্দরের নাটক ছিল না সত্য কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত রচিত ফরাসী 
কমেডির চাইতে তার সৌকুমার্ধ বেশিই ছ্রিল। শীগ্গিরই এগুলি পুরোপুরি 
ফরাসী আকার পেতে লাগল এবং চবিব্রগুলিও ফরাসী হয়ে উঠল। 
এগুলি প্রশংসনীয় দ্বিল সন্দেহ নেই কিন্তু এগুলির সংখ্যাল্পতা দেখে ১৬শ 
শতকের ফরাসী ক্লাসিকাল মঞ্চের দৈন্য দশা বোঝ। যায় । আসন পাতা হল 
কিন্তু প্রকৃত ট্র্যাজেডি বা কমেডির প্রতিষ্ঠা] ইতালির যত এখানেও হুল ন]। 
ক্রান্সের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নাটাকীতিও রেনেসাস্‌ যুগের গভীর ভাবাবেগ প্রকাশে 
সক্ষম হয়নি। এর মুল কারণই রাজসভার পক্ষপুটে ফরাসী নাটকের লালন 
পালন এবং ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল নাটকের নির্দেশিত পথে অন্ুবর্তন। 

ফ্রান্সের থিয়েটারে দ্বাদশ শতক অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে অষ্টাদশ শতাবী 
পর্যস্ত এমন কি আজকের দিন পর্যস্তও এক আশ্র্য ধারাবাহিকতা রয়েছে। 
রেনেস্সীসের যুগেও সাধারণ জনত খোল! মাঠে, জনসমাবেশ ক্ষেত্রে রোমান 
আম্ফিথিয়েটারে, অভিজাতদের প্রাসাদে এমন কি প্ররেক্ষাগৃহেও মধ্যযুগের 
মিষ্টি নাটকের অভিনয় দেখেছে। ফ্রান্সের অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায়, 
জনসাধারণের কাছে নাট প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি মঞ্চগৃহ তৈরী হয়েছিল। 
ঘেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদল অভিনয় দেখাত, ক্যাথলিক ও প্রটিস্টাণ্ট দ্রলের 
উৎসাহে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনেও অভিনয় চলত। ফলে এই সব 
মঞ্চে মধ্যযুগের মিস্ট্রি নাট্যমঞ্চের প্রভাবই বেশি পড়েছিল। প্যারিসে ১৪০২ 
সালে একটি সৌখিনদল “গপিতাল ছ্ভ লা ভ্রিনিতের” (761151 ৪ 14 
[1010106) একটি হলে মিস্ট্রি নাটকের অভিনয় করেছিল বলে জানা যায়। 
মধ্যযুগের নাটকের ধারা সেখান থেকে নাপোলির যৌবন পর্যন্ত প্রবাহিত 
হয়ে আসার পগিষ্কার সূত্র পাওয়! ধায়। 

ইতিহাসের পাতায় ফরাশীরাজ চতুর্দশ লুই তার খশ্বর্য, আড়ম্বর 
ভের্সায়ংএর বিরাট প্রাসাদ ও উদ্ভান, রাজসভার অভিজাত নরনারী, তাদের 
সাজপোষাক, রাজকীয় বিলাস ব্যসন ইত্যাদির জন্ত ভূবন-খ্যাত ছিলেন। 
সপ্তদশ শতকের আরম্ভ থেকেই প্যারিস্‌ ফরাসী বাঞ্জের প্রাণকেন্দ্র হয়ে 
দ্রাড়িয়েছিল,-ফলে রঙ্গালয়ের আকার প্রকার নাটক, মঞ্চ, দৃশ্য সব কিছুই 
প্যারিস্‌ তথ! রাঁজসভার রুচি ও চাহিদ! দ্বার! নির্ধারিত হতে লাগল। 


রেনেসাস্‌ £ ফ্রাঙ্ ৪৩৫ 
১৬০* শতকে প্যারিসে একটি মাত্র রঙ্গমঞ্চ ছিল “ওতেল গ্ বৃর্গে” 
(2001 ৭০ 8০এ:৪০৪০৪) এই মঞ্চের ধরন ছিল অনেকটা পুরাতন মিরাকৃল্‌ 
মঞ্চের মত। রেনেঞ্সীস্‌ যুগে ফালের শিক্ষিত অভিজাতদের জন্য ুই শ্রেণীর 
মঞ্চ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথম শ্রেণী ছিল ফার্গ অভিনয়ের জন্য একটি 
অতি সাধারণ খোলা প্লাটফর্ম মঞ্চ । এই সহজ, সরল, সাধারণ মঞ্চবেদীর 
উপরে ১৪শ শতকের জনপ্রিয় অভিনেতাদের দল মুক্তাঙগনে অর্থাৎ হাটে, 
বাজারে কিংবা টেনিস্‌ কোর্টে অভিনয় দেখাতেন। ফ্রান্স ক্লাসিক পদ্ধতির 
ট্রাজেডির আবির্ভাৰ ও নাটকের ক্রমোরনতির সঙ্গে বুঝতে পারল যে 
থিয়েটারকে হাট-মাঠের মুক্তাঙ্গন থেকে এবার আবৃত রঙ্গালয়ে নিয়ে আসতে 
হবে। ক্রমে প্রযোজকর!] আর্ত টেনিস কোর্টেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি 
নাটকের অভিনয় দেখানোর বাবস্থা করে দিলেন কারণ এটাই খুব সহজ 
ছিল। তার ছৃ'পাশে ব্যালকনি রইল এবং মাঝখানে দর্শকদের জন্য রইল 
কিছু বেঞ্চি। ব্যালকনি থাকত, হ্র'পাশের দেয়াল ধেঁষে আর যঞ্চের 
মুখোমুখি ধাকত বেঞ্চি। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মঞ্চ পদ্ধতির মধ্যে ছিল, ওতেল ছ্য বুর্গৌর রঙ্গালয়-_-এর 
মধো বিভিন্ন ধারার মিশ্রণে যথেষ্ট জটিলতার সুষ্ি হয়েছিল । টেনিস্‌ কোর্টের 
অনুসরণে এই রঙ্গালয়টি ছিল লম্ব!, সরু আকারের-+.তার একদিকে ছিল মঞ্চ। 
মঞ্চের ধরন ছিল মধ্যযুগের মিস্ট্রি বা মিরাকৃল্‌ মঞ্চের মতন। মাঝখানে 
ছ্বিল অভিনয়ের সাধারণ স্থান, আর দু'পাশে ও পেছনে ছিলভিন্ন ভিন্ন 
দৃষ্যাভিনয়ের জন্য আলাদা আলাদ। “ম্যান্সন্স্* তার কোনটা! হত রাজসভা, 
কোনটা! রাজপ্রাসাদ, কোনট! তরুণীদের অস্তঃপুরঃ কোনটা বা অভিজাত 
মহল--পরপর এই সমস্ত সেট-এ অভিনয় চলত । এর সঙ্গে আবার এসে 
মিশ্রিত হয়েছিল ইতালীয় রেনেঞ্জাসের ক্লাসিকৃ-পদ্ধতি এবং পরিপ্রেক্ষিত 
রীতি অঙ্কিত উইংস্‌। প্রথম দিককার মিশ্ট্রির জন্য অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলী এ মঞ্চে 
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ ফ্রাজে যখন নিয় শ্রেণীর ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডি ও 
কমেডি রচিত হতে লাগল তখন বঙাবতঃই মঞ্চ পদ্ধতিরও পরিবর্তন করতে 
হল। এল প্রবেশ প্রস্থানের পথ-যুক্ত পশ্চাদৃ-যবনিকা (98০1. 91012), 
বিভিন্ন]প্রকার নাট]াভিনয়ের জন্য তৈরী হতে লাগল “সাইড১উইংস্* (81০ 
৬/1788) কিন্তু ক্লাসিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করে এ যুগের ফরাসী নাট্য রচিত 
হওয়ায় নাট্যকারর। স্থানের এঁক্য যথাসাধা বজায় রাখবার খুব চেফী। 
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করতেন; ফলে একই মঞ্চে বিতিন্ন ম্যান্সন্সের বিবতিত ব্ধপ হিসেবে 
আলাদ! আলাদ। স্থান (1.০০৪115) দেখানো! হতে লাগল । পেছনের পা! 
বা পার্শ্ববর্তা উহংস্‌ দিয়ে এই স্থানের বিভাঁগশুলি দেখানো! হত। এই ধরনের 
প্রথম দ্রিককার নাটাকার *রোক্র* (2০৮০০) রচিত “লে কাসিয়ে। পেছবর” 
(1,85 0০088100)9 06100৪--"১৬৩৩ শ্রী; ) সেটে দেখ! যায়--পশ্চাদূভাগে 
একটি বাগানের মধ্যে একটি প্রাসাদ রয়েছে এবং তাতে সত্যকার দরজা, 
জানাল] ও সিঁড়ি দেওয়া, হু'দিকে বনের মাঝে ঝরণা, ভাঙ্গা প্রাসাদ 
ইত্যাদি রয়েছে । এই মঞ্চে ইতালীয় অঙ্কিত দৃশ্টাবলীর প্রভাব থাকলেও 
মুল কাঠামে! ম্যান্সন্সেরই | এর কারণ হল ১৪৪৮ শ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যস্তও 
ওতেল গ্য বৃর্গ্গোতে ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠানই হত--তারপরে এল দৈনন্দিন জীবন 
অবলম্বনে নাট্যাভিনয়-_মঞ্চেও সুরু হুল দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ । 

ইতালির মঞ্চে আমর! ছুই কালের, ছুই শক্তির বিরোধ দেখি-_কিন্ত 
ফ্রান্সে দেখতে পাই সম্মেলন ও সহাবস্থান। একদিকে কম্মেদিয়া দেল্‌ 
আর্তের মত আঁভরণশৃন্য প্লাটফর্ণ মঞ্চ, অন্য দিকে পরিপ্রেক্ষিতে অন্ষিত 
দশ্যাবলী, যার সাহায্যে স্থানের এঁক্য রাখা হত। একই মঞ্চে দুই, তিন বা 
চারটি আলাদা! আলাদ। স্থান ব! “লোকালিটি*” ইতালীয় মঞ্চে ছিল ন1। 
এই সময়ে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বে থিয়েটার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় তাতে দেখা 
যায় ১৬১ হ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্যারিসে রাজার নিজস্ব অভিনেতাদের এক স্থায়ী 
দল ছিল। তাদের পরিচালক হলেন আলেকৃজান্দ্রে হাডি এবং ১৬২৯ গ্ীষ্টান্ে 
তৈরী হুল প্রিস-অবৃ-অরেঞ্জের কম্প্যানী। পরিবতিত টেনিস্‌ চত্বর মারে 
ছিল এর প্রধান কার্যালয় । 


॥ কর্ণেয় ॥ 

মারের (:191818) এই টেনিস্‌ কোর্ট মঞ্চে ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এ যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং পোলাইট্‌ ট্র্যাজেডির (০1166 98509) 
পথিকৃৎ পকর্ণেয়র” (007061116) “লা সাদৃ" (15৪ 01) নাটকের প্রথম অভিনয় 
হয়। মারে রঙ্গালয়টি ছিল এই সময়ে ওতেল দ্য বুর্গ্গো! মঞ্চের প্রতিঘন্থী। 
এই টেনিস কোট থিম্নেটারটি ছিল আরৃত--অতএব অভিনয়কালে নৈশ 
ভোজনসভার মত মহ মোমবাতির আলোয় প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চ 
আলোকিত কর! হুত। এই নাট্যাভিনয়কালে উপস্থিত দর্শকরা ছিলেন 


বেনেসাস্‌ : ফ্রান্স ৪৩৭ 


নানান শ্রেণীর-স্সন্মুখের বক্সে, প্রধান বেঞ্চিব সাবিতে এবং ব্যালকনিতে 
ছিলেন বাজসভাঃ অভিজাতত্রেনী, সৌখিন নাগাবক বাবুর!» আার ছিলেন 
পাহি'তা-বেবীর দল, সরকারি কর্মচাবা, ভ্রমণকাবী এবং বাবসায়ীদল-_ 
এছাড়াও জডে। হয়েছিল নিষ্কর্ম! ও ভাগান্বেষী মাহৃষেবা, টেনিস কোর্টের 
আসনহীন অংশে তার! দীডাত। এই মঞ্চে কোন যবনিক। ছিল না। 
একই মঞ্চে স্থানের একা বজায় প্লাখৰার জন্য বিতিন্ন স্থান পির্দেশক “স্টেশন 
(50107) তৈরী হয়েছিল । মাঝের স্থানটি ছিল সাধাবণ অভিনয় ক্ষেত্র, 
ভার সঙ্গে বিভিন্ন সেঢগুলি সংযুক্ত ছিল--এ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মঞ্চসজ্জ! 
ছিল না। 

কর্ণেয়, তাগ সীদ্‌ নাটকখানি মন্ত্রীপ্রৰর রিশলিউব উদ্দেশে অর্পণ করেন । 
ভার এই নাটকখানিকে বাজ! অয়োদশ লুই এবং তার রাণী বিশেষ 
প্রশংসাপত্র দেন। এই নাটকখানি এতই প্রনিদ্ধি অর্জন করেছিল যে 
সমালোচনার ক্ষেত্রে সাদ-ই হয়ে উঠেছিল সর্বজন স্বীকৃত মানদণ-_ যত্রতত্র 
শোনা যেত লোকমুখে প্ল্য সীদের মত সুন্দর”! সীদ নাটকখানিই ছিল 
প্রকৃতপক্ষে ফবানীদেশের জাতীয় এতিগ নিয়ে সৃষ্ট রেনেসাস্‌ যুগের শ্রেষ্ঠ 
নাটক। কর্ণেযই পুরাতন যুগের সমা্ডি ঘটিয়ে নুতন যুগের সুচনা করেন। 
নৃতন যুগেব এই নখতম সৃষ্টিব মাঝে স্পেনের লোপে গ্ভ ভেগ। ব! ইংল্যাণ্ডের 
শেকৃসপীয়বেব শাকের ধোমান্টিক উদ্ধামত। ছ্বিল ন1। চিন্তার জগতে 
কর্ণেয় রোমান্পকে একেখারে বাদ দিতে পারেণনি কিন্তু পাটকের গঠনতাঙ্গর 
ক্ষেত্রে তার দৃ্টি চিল ক্লাসিক নাটকে পাতিপদ্ধতির [ধকে। কাবপ 
শেকৃসপীয়র কিংবা লোপে ছিলেন গনসাধাগণের নাটাকাৰ আর কণেয়, 
এবং বাসিন্‌ ছিলেন বাছসভ। ও অভিজাতদেখ পা।কাগ। অওএব তার। 
্যাজডিব মহৎ চরিত্রের ভয়ংকর পতনেব দ্রিগ-ব্যাপী বিষাদকে অনেকটা 
সহনীয় কৰে ভাঁনলেও পণ্ডিতদের সমালোচনাব শাসণ একেবারে অস্বীকার 
করতে পারলেন না, ত'ই ক্লাসিক্‌ ট্র্যাজেডিকেই তাবা তাদেব যুগ ও কালের 
উপযোগী করে তুলতে চাইলেন_-ফলে নৃঙন এক ক্লা'সক্‌ পাট্যধারার স্‌ 
হুল, ত1 হুল “নিও-ক্লাসিক্‌ ট্র্যাজেছি” (26০-0193510 1152643)। জন্‌ 
গ্যাশনার একেই বলেছেন “পোলাইট্‌ ট্র্যাজেডি” (2০171 [798৩09) অথব। 
কমনীয় ট্র্যাজেডি । করণেয়ব সীদ্‌ সম্মান ও কর্তব্যের পাওনা মিটিয়ে 
দিয়েছিল এবং এখানেই তা দৃতন যুগকে প্রতিফলিত করেছে । এ যুগে 


রর বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 
॥ রাসিন্‌ ॥ 


কর্ণেয়র পরে ফান্সে এলেন রাসিন্‌। “রাঁজিন্* (২৪০16) তথাকখিত 
ক্লাসিক নীতির বাধন কতকাংশে শিথিল করে ট্রটাজেডিকে অনেকখানি মুক্তি 
দিলেন। রাসিন্‌ তার ট্র্যাজেডিগুলি রচনা করেছিলেন শ্রীক নাটাকার 
এউরিপিদেসের আদর্শে_তার নাটক ছিল নারী-চবিত্র প্রধান। এর কারণ 
য়তে! তার ছিল সুমধুর কাব্যরচনার স্বভাবজ প্রতিভ! এবং তিনি সহজাত 
অনুভূতি প্রভাবে নারীচরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতেন। 
এউরিপিদেস্‌ ছিলেন তিনজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতার মধ্যে বাস্তববাদী 
_তিনি পূর্বতন ক্লাসিক রীতি অনেক ক্ষেত্রেই ভঙ্গ করেছেন। রাসিন্ও 
তেমনি তথাকধিত ক্লাসিকৃ বাধন শিথিল করে দিয়েছিলেন । এই জন্যই 
রাসিন্‌ ফ্রান্সের নব-ক্লাসিক আন্দোলনের মাঝে শৃঙ্খল! ও যুক্তিবাদ আনতে 
পেরেছিলেন । শৃঙ্খলা, যুক্তি, সংযত ভাবাবেগ এবং লাবণ্য বিকাশের 
মধোই রাসিনের নাট্য প্রতিভার উৎস বিষধ্নত রয়েছে । 

কর্ণেয়, এবং বাঁসিন্‌ উভয়ের নাটকই প্রধানতঃ রচিত হয়েছিল অভিনয়ের 
উদ্দেশ নিয়ে এবং সে সব নাটকের দর্শক ছিল উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত 
জনসমাজ ও রাজসভা । এইসব নাটকের অভিনয় আবৃত টেনিস্‌ কোর্ট 
মঞ্চে বা অভিজাত রঙ্গালয়েই হত। রাসিন্‌ তার শেষ জীবনে বাজ 
অনুগ্রহ গ্কে বঞ্চিত হয়েছিলেন । তখন রাজ! চতুর্দশ লুই-এর রাঁজসভা 
ভরে উঠেছিল শূন্যগর্ভ আড়ম্ধরে : লিপ্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে। যুক্তিবাদী 
সতাসন্ধানী শিল্পীর তাই সেখানে স্থান হুল না। 

১৬১৪ ্ীষ্টান্বে রিশলিউ তাঁর বলরূযে একটি মঞ্চ তৈরী করিয়েছিলেন, 
এই মঞ্চের সম্মুখে প্রোসীনিয়াম্‌ ছিল এবং তৎকালীন ইতালীয় পদ্ধতিতে 
যতখানি যান্ত্রিক কৌশল ও দৃশ্ঠপটের উন্নতি সম্ভব, তা সবই ছিল। রাজার 
নিজঘ্বও একটা রঙ্গালয় ছিল, তার “পাতি বুরৃবৌ” (960৮ 8০৮০০) 
প্রাসাদে এই মঞ্চও ছিল সম্পূর্ণ ইতালীয় পদ্ধতিতে রচিত। এই সমস্ত 
মঞ্চেই হত অভিজাত লাট্যকারদের নাটকের অভিনয় । 


॥ ভোল্তের্‌ ॥ 


ফ্রান্সের থিয়েটান আন্দোলনে আর একটি উজ্জল অক্ষরে লিখিত নাম 
পাওয়| যায়--সে নাম হল ণ“ভোল্তের (০1৪16) | নাট্যকার হিসেবে 


রেনেসাস্‌ £ ফ্রান্স ৪8৪১ 


তিনি খুব বিখ্যাত ন] হলেও, ট্রাজেডির তিনি দার্শনিক বাখা! করে নীতি- 
নিয়ম বেঁধে দেন। ফ্রান্সের থিয়েটার জগতে তিনি ধর্ম জগতে পোপের মতই 
মাননীয় ছিলেন। এমন কি “তেয়াত্র, ফ্রাসেশ্র (77)6905 চা170515) 
মঞ্চের মাঝখানে ভোল্তেরের এক মৃত্তি বসান হয়েছিল। আর শুধু 
ফ্রান্সই য়, বিদগ্ধ জন হিসেবে ভোল্তের্কে তৎকালীন ইউরোপ পরম 
সম্মানের চোখে দেখত। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ভোল্তেরের মতবাদ ক্লাসিকৃপন্থী 
ছিল--এবং সমগ্র ইউরোপেই তার আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্রাজেডি 
সম্পর্কে ভোল্তেরের অভিমত ছিল যে-- 

ট্র্যাজেডির কাজ হল দুই বা তিন ঘণ্টার ঠাস্‌ বুনানিতে কোন প্রখ্যাত 
চমকপ্রদ ঘটনাকে তুলে ধর|। চরিক্রগুলি কেবল অনিবার্ষ প্রয়োজনেই 
উপস্থাপিত হবে। অঞ্চকে কখনই খালি রাখা চলবে না। এমন একটি 
কাহিনীকে বলা হবে যা যুগপৎ সম্ভাব্য এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হয়| 
কিছুই অপ্রয়োজনীয় বলা হবে না-যাঁ বল! হবে ত1 হবে শিক্ষামূলক ও 
হৃদয় আলোড়নকারী । ট্রাজেডির ভাষা হবে উচ্চাঙ্গের কাব্য যা চরিত্রানুগ 
ভাব প্রকাশ করবে এবং এগুলি উচ্চারিত হবে বছবাবন্ৃত গগ্ের মত যেন 
চরিত্র তার নিজের ভাঁষায়ই কথা বলে চলেছে--অর্থাৎ কথাকে ছান্দোবদ্ধ 
করার প্রচেষ্টা কোথাও চিন্তাকে ব্যাহত না করে । লক্ষ্য রাখতে হবে ধেন 
একটি পংক্তিও কষ্টকর, ছুর্বোধা ব! নিন্বাযোগা ন! ভয় | 

বল! চলে ভোল্তেরের এই উক্তিই হল ক্লাসিক ট্র্যাজেডির উপর 
সর্বকালের আরোপিত সর্ভাবলী। 

ভোঁল্তেরের এই অভিমতের সঙ্গে শেকৃসপীয়রের রোমান্টিক গঠন 
ভঙ্গির ট্াজেডির মিল ছিল না; তবুও সমসাষয়িক লোক হয়েও তিনি 
€শেক্সপীয়রকে মুক্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন আদর্শ 
ট্র্যাজেডির মাপকাঠিতে শেকৃসপীয়রের ট্র্যাজেডি বহু ত্রুটি সম্বলিত, তবুও 
ভ্ঞানীজন যেমন স্বভাবের উচ্ছুঙখাল সৌন্র্কে মৃদৃহাস্যে এহপ করেন- যেমন 
আকাটা হীরাকে খাটি জহুরী সাদরে তুলে নেন, তেমনিই তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন শেকুসপীয়রকে । 

নাট/তত্ব সম্পর্কে ভোল্তেরের মতামত যেমন ছিল স্পট এবং প্রভাব- 
বিগ্তারকারী তেমনি মঞ্চ এবং নাট্য প্রয়োগ ব্যাপারেও তার কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ অবদান ছিল | মঞ্চে ভোল্তেরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল যে তৎকালীন 


৪৪8২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


যঞ্চে অভিজাতশ্রেণীর ফুলবাবুরা অনেকেই আপন গ্রহণ করত, এদের 
দর্শন আমর!] শেকৃসপীয়রীয় মঞ্চেও পেয়েছি--ভোল্তের উপস্থিত এই 
দর্শকশ্রেণীকে মঞ্চ থেকে বিদায় দেন। এইজন্য নাট্যকার, অভিনেতা ও 
মঞ্চ পরিচালকরা! চিরদিন তার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে । এই বিলাসী 
বাবুর! মঞ্চকে দূষিত করত এবং অভিনয়ের ও নাটকের শৈল্পিক মানকে 
অবনমিত করত, কারণ তার] মঞ্চে অভিনেতাদের পাশে বসে নিজেদের 
পোষাক পরিচ্ছদ, হামবড! ভাব দেখাতেই ব্যাস্ত থাকত। এতে নাটকীক্ 
রসের একাগ্রত! প্রতিক্ষণেই ভঙ্গ হত। প্যারিসে যখন কর্ণেয়র ল্য সী 
নাটকের গৌরবময় অভিনয় চলছিল তখনও এই ফুলবাবুর! মঞ্চ অলংকত 
করে মঞ্চের হ'পাশে সারিবদ্ধ আনে বসত এবং মাঝের অপ্রশস্ত স্থানে 
অভিনেতাদের কোন ক্রমে অভিনয় চালাতে হত। এই সৌখিন বাবুর] 
যখন ধুশী বাইরে যেত, মঞ্চে বসে খানা-পিনা! করত, যখন যা মনে আসত 
সরবে সেই উক্তি করত এবং সাধারণ দর্শকদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রচার করায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। ভোল্তের এই কুগ্রহদের স্থায়িভাবেই 
ভার প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিতাঙন করেন এবং মঞ্চহুরাগীদের 
চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে থাকেন। 


॥ মলিয়ের্‌ ॥ 


কর্ণের চৌদ্দ বছর পরে এবং রাসিনের সতের বছর পূর্বে অর্থাৎ এ 
ছৃ'জন ট্রাজেডি রচয়িতার মাঝামাঝি সময়ে ১৬২২ শ্রীষ্টানে “জ”। বাপতিস্ত 
পোকুয়েল']” (1581) 98190966 চ0996110) জন্মগ্রহণ করেন। তার মধ্যে 
ছিল মাঞ্জিত শিক্ষা! এবং জন্মগত তীক্ষবুদ্ধি। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজ- 
বাড়ির আসবাবপত্র রক্ষকের পুত্র। ছাত্রাবস্থায় পোকুয়েল নানান কাব্য. 
গাথার সঙ্গে রোমান কমেডিও পাঠ করেন এবং পারিসে যে সমস্ত 
কম্মেদিয়া দেল আর্তের ভ্রাম্যমাশদল আসে তাদের অভিনয় দেখেন। 
১৬৪৩ খ্রীঃ ইতালীয়-কমেডির একটিদল প্যারিসের একটি টেনিস্কোর্ট 
রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে থাকে । দল বেশিদিন টেকে না কিন্ত পোকুয়েলশ্য 
এই দলে যোগ মেন এবং এই ১৬৪৩ শ্রী: থেকেই অভিনয়কে তিনি পেশা 
ছিসাৰে গ্রহণ করেন। স্বনামে অভিনয় করলে পরিবারের অর্ধাদাহানি 
টবে এই ভয়ে ভিনি রঙ্গমঞ্চের জন্য "এম. দ্ভ মলিয়ের্‌* (24 ০৫৩. ১1০/1৯1৪) 
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এই ছন্পনাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই ভুবনবিখ্যাত হন। প্রথমে তিনি 
আমামাণদল গড়ে ভাই নিয়ে বাইরে বাইরে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ান--কিন্ত 
অচিরকাল মধোই প্যারিসে ফিরে আসেন। তার দলের অভিনয় সৌকর্ধের 
জন্য তিনি রাজ! চতুর্দশ লুই-এর ভ্রাতা ডিউক অবৃ আঞ্জুর (10৩৩ ০ 401) 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজসভায় তখন কর্ণেয়র ট্র্যাজেডির অভিনয় 
চলছিল এর মাঝে তিনি পা! লাভ, সিকৃ ডক্টর” নামে একটি ইন্টারলুডের 
অভিনয় দেখান । তাতে রাজ! লুই এবং তার রাজসভা এতই খুশী হয়ে 
যান যে রাজ অনুমতিতে তিনি ইতালীয়-কমেডির সঙ্্ে ভাগ করে "প্যতি 
বৃদ্বে।” (65৮ 8০১০7) থিয়েটারে অভিনয় করবার সুযোগ পান । 

অভিনয় দেখানোর জন্য মলিয়ের্‌ যে রঙ্গালয়টি পেয়েছিলেন তার মঞ্চটি 
ছিল একটি অগভীর প্লাটফর্ম, সম্মুখে ছিল অর্থেত্্র । এই অর্খেস্ত্রায় 
পিটের মতই সাধারণ দর্শকর! ধাড়াত। পেছনে ছিল গ্যালারী তাতে বসলে 
দণ্ডায়মান দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে মঞ্চটি দেখা যেত। গ্যালারীর বন্ধে 
মুখ্যতঃ মহিলারাই বসত | অতএব বলা চলে মলিয়ের্‌ যে রঙ্গালয় ও মঞ্চ 
পেয়েছিলেন তা প্রায় এলিজাবেথীয় রঙ্গালয়েরই অনুক্ধপ। মঞ্চে দৃশ্যসঙ্জার 
আয়োজন ছিল যসামান্য। রাজসভার মঞ্চে অবশ্য দৃশ্টসঙ্জার অপ্রতুলত। 
ঘটত ন1। এলিজাবেথীয় রঙ্গালয় ছিল মুক্তাঙ্গন কিন্তু এ রঙ্গালয়টি ছিল সম্পূর্ণ 
আরত। নাট্যাভিনয় আরম্ভ হত সায়াহ্ুকালে কিত্ত আলোর ব্যবস্থ! ছিল 
অত্যন্ত হুতাশাব্যঞ্জক-_মাত্র কয়েকটি মোমবাতি জলত। শেক্সপীয়রের 
রঙ্গমঞ্জের উপরে যেমন লর্ডভরা এবং অভিজাতর! অনেকে আসন নিতেন 
মলিয়েরের রঙ্গমঞ্চের উপরেও তেমনি হামবড়! বাবুরা বসতেন। মঞ্চে 
চলাফেরার সময় অভিনেতাদের অনবরত এদের কনুয়ের গুতো! খেতে হত। 
একমাত্র মলিয়ের্‌ ষখন কোন নবসৃষ্ট বালে-নাটক রাজসভার মঞ্চে অভিনক্ব 
করতেন তথনি কিছুট1 শারীরিক ত্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে চলাফের] করতে পারতেন। 
পরিবেশনার এই বাধা না থাকলে তার নাটক হয়তো আরে! উন্নতমানের 
হত, বি্রপ-কশাঘাত আরে! তীক্ষধার হত। তবুও বলতে হবে মলিয়ের্‌ 
কিছু মাঞজিত রুচির দর্শকও পেয়েছিলেন হীরা কর্ণের ল্য মেন্তেরের মত 
নাটকেরও রসগ্রহণে অভান্ত ছিলেন। এই দর্শকদের প্রতি আস্থা ছিল বলেই 
তিনি তান নাটকে কম্মেদিয়। দেল আর্ভের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের পরিশীলিত ও 
প্রাণশক্তিপূর্ণ হাই-কমেভির মিশ্রণ ঘটাতে পেরেছেন । 
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মলিঘ্লেরের নাটকের মধ্যে বছৃধারারই সংষিশ্রণ ঘটেছিল- তার ষধ্ো 
ছিল--১। ফরাসী দেশের নিজ ধারা, ২1 পিয়ের্‌ পাৎলশ*্র (0152 
ঢ৪0)৩11) নির্ধোষ হাসি-তামাশা, ৩। ছিল স্পেনীয় নাটকের অসংখ্য 
ওৎসুক্য জাগরণকারী ঘটনা, ৪ | প্লাউতুসের কমেডির প্রভাব, & | সর্বোপরি 
ছিল ইতালীয় কম্মেদিয়৷ দেল্‌ আর্ডের ব্যঙ্গ, কৌতুক ও টাইপ, চরিব্র চিত্রণ। 
এটাই বিদ্ময়কর যে তিনি এতগুলে! ধারা গ্রহণ করেও তার মধ্যে সম্পূর্ণ 
নিজস্ব ধার! সৃজন করেন এবং বিশ্বের কমেডি রচনার সর্বোচ্চ আসনে উপনীত 
হন। এমনিই বছধারার সংমিশ্রণ ঘট! সত্বেও অনন্ব হয়ে উঠেছিলেন 
নাট্যকার শেকৃসপীয়র | 

শেকৃসপীয়রও একজন শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু তার 
কমেডিকে আমরা প্রহসন (7৪:০6) শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না, সেগুলি 
ষতখানি মিলনাস্ত ছিল, ততখানি হায্যরসাত্বক (0০9০0)1০) ছিল না। 
শেকৃসপীয়রের নাটককে আমর! বলতে পারি অর্ধ কমেডি এবং অর্ধ অলীক- 
কল্পনা বিলাসময় নাটক, তাই নির্ভেজাল কমেডি বলতে গেলে মলিয়েরেরই 
ছিল শ্রেষ্ঠ আসন । 

তিনি কর্ণের “লা মেন্তের্” (126 2/15050) দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়ে 
প্রথমে হিরোইকৃর্ট্রাজেডি (16:01 185১) প্ডন্‌ গারসি” লেখেন এবং 
এই ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করতে থাকেন কিন্তু তাতে যথেষ্ট জনসমর্থন 
পান নাঁ। তখন তিনি তার ভ্রাম্যমাণ যুগের লেখ! "গা ব্লাণডারার্‌' (7১6 
11006162০01 1 0%00101) এবং গা লাভ. টিফ৮ (71106 1,0৮5 212 ০0: 
7.6 19610 4510001604%) ফার্স দ'খানির অভিনয় করেন তাতে প্যারিস্‌- 
বাসীর। বিমুধধ হয়ে যায়। অতএব এতেই উৎসাহিত হয়ে তিনি একের পর 
এক বিজ্রপাত্মক নাটিকা রচনা! করতে থাকেন। কেতাছ্রস্ত রোমান্টিক 
প্রেমের অভিলাধিনীদের নিয়ে লেখেন প্গ্যা হাই ব্রাউ লেভিজ ৬ (701১6 718- 
81০৬ [80168 01: 71601605685 [101011168) নাটক । 

এরপরে তিনি একটি একাক্কিকা লেখেন “দি ইম্যাজিন্যারি কাকম্ড৬ (76 
[085100 09০০10 01 958816116) এতেই তিনি সর্বপ্রথম মধ্যবিতদের 
চবিত্র চিত্রণে আগ্রহণীল হন। একজন অমাজিত সাধারণ লোক যে মনে 
করত তার অসতী স্ত্রী তাকে প্রতারণা করছে--এই বাস্তবানৃগ প্রহসনটি 
প্রধান মন্ত্রী মাজারশার ()1858012) আমুকুল্য লাভ করে। ক্রমে তিনি 
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সকল শ্রেণীর দর্শকেরই হৃদয় জয় করে নেন পা স্থল ফরু হাজব্যাণ্স্‌* (11১ 
5০1১০০| 1০1 [358081)08) রচনা করে। এই নাটকটির কাহিনী তিনি 
প্লাউতুসের আদেল্ফি এবং লোপে স্ত ভেগার একটি কমেডি অবলম্বনে বয়ন 
করেন। ছুই ভাই এবং তাদের বাগ! কন্যাদের নিয়ে এর কাহিনী গড়ে 
উঠেছে । এতে তিনি রাজ! লুইরও অনুকম্পা লাভ করেন। রাজসভাৰ 
অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সভাসদদের ব্যঙ্গ করে লেখেন প্া বোরৃস” (7776 
70168 01 1:6৪ 5901)60%)। 

মলিয়ের্‌ চল্লিশ বছর বয়সে তার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট "আরুমাদ”কে 
(4১228105) বিবাহ করেন। আবৃষ্নাদু ছিলেন অহংকারী, ঈর্ধাপরায়ণ এখং 
ডচ্চাকাজ্জী। মলিয়েরের জীবন-্নাট্যের এটাই «পেরিপেটি* বা পরিস্থিতি- 
বিপর্যাস যে ছূর্ভাগাবশতঃ যিনি এতকাল অসতী পত্বীদের ঈর্ধাকাতর 
বামীদের শিয়ে বিদ্রপনাটা রচন| করতেন তিনি নিজেই তার বাস্তবজীবনে 
সেই ধরনের হতভাগ্য চরিত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর তিনি নিজেই নিজের 
শব ব্যবচ্ছেদ করলেন তাএ4 "গ্য! স্কুল ফর্‌ ওয়াইত.স্‌* (1196 9০17০০1 ০০ 
৬/+৬০৪--১৬৬২ ত্রীঃ) নাটকে সন্দেহপরায়ণ স্বামীন্থ চরিত্র চিত্রণ করে। 
১৬৬৫ এীঃ তান লেখেন “লাভ, ইজ. দ্যা বেস্ট, ডক্টর” (1,০৮৪ 18 113 
288 [00০6০07 0: [7 40)001 1৬606০17) ) এবং একের পর এক তিনি 
লিখতে থাকেন গ্গ্। মিসান্থে।পি” (101) 1১11581)0)1006), “ফিজিপিয়ান 
আগেন্সট হিজ. উইল্‌* (612/510180) 4১881781315 ৬//] ০: 11606021) 
20818উ 148), ডন্‌ জুয়ানের রোমান্টিক প্রেমকে বিদ্রপ করে লেখেন *ডন্ 
ভুয়ান্‌- ব্যঙ্গনাট্য। প্লাউতুসের আউলুলারিয়া দ্বার] অনুপ্রাণিত হয়ে 
রচন| করেন পস্ভ মাইজার্‌্” (006 11567 ০: 1, ১৮276 )| মালয়েরের 
তিন অঙ্কের প্রখ্যাত প্রহসন হল “তারতুফ. (0515385) এই নাটকখানিতে 
তিনি ধর্মান্ধতার উপর আঘাত করেন। ভগ্ড গুরু তারতুফ, যখন শিষ্য পত্বীর 
শাপীনত! হরণে সচেই হয় তখন শিষ্যের কাছে তার মুখোশ খুলে পড়ে । 
রাজ! লুই এই নাটক দেখে বুঝতে পারেন তার রাজসভার ভাডটি অনেকদূর 
এগিয়ে যাচ্ছে। চার্চ ও আপত্তি তুলতে থাকে অতএব এই নাটকের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি হল। জনসমক্ষে এই নাটকখানির অভিনয় পরবর্তী পাচ 
বছর বন্ধ ছিল অতঃপর সংশোধিতন্ধপে এর সাধারণ মঞ্চে অভিনয় হয়। 

মলিয়েরের রচনার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! দিলাম কারণ আমাদের 
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ংলাদেশের জ্যোতিরিক্্র নাথ ঠাকুর, রসরাজ অস্থতলাল বসু প্রভৃতি প্রহসন 
রচন্সিতারা এককালে তার দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত হয়েছিলেন । 
এমন কি মলিয়েরের প্রভাব থেকে তীক্ষুধী বানার্ড শ'ও বাদ পড়েন নি। 
মলিয়েরের মধ্য ছিল সামাজিক জীবনের তীব্র সমালোচন1 । জীবনের 
হাস্যকর নীতিনিয়ম, সমাজদেছের নানান ভুল-ক্রটি, অসঙ্গতি এবং মানৰ 
চরিত্রের অবিষৃদ্তকারিতা কিংবা! ধর্শীন্ত1-_এগুলিকে অবলম্বন করেই 
তিনি প্রহসন লিখেছেন । তাই যাঁভাবিক ভাবেই হাস্য-পরিহাসের মধ্যে 
অন্তলানভাবে ফুটে উঠেছিল দার্শনিক নীতিজ্ঞান ও সামাজিক দোষ ক্রটির 
সমালোচন|। 
মলিয়ের্‌ নাট্যরচক্সিত৷ হিসেবে যত বড় প্রতিভার স্বাক্ষরই রাখুন না কেন, 
তৎকালীন ফরাসী মঞ্চ ছিল রাজ, অভিজাত ও পণ্ডিতদের হাতে | তারা 
মঞ্চকে রাজসভারই অনুক্ধপ কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন । এই সমস্ত 
মঞ্চে ইতালীয় পদ্ধতির সর্ধপ্রকার মঞ্চসঙ্জাই ব্যবহার কর1 হত কিন্তু সেখানে 
ছিল না জনসাধারণের অকুঠ পৃষ্ঠপোষকতা, ছিল না প্রাণবন্যার উদ্দামধারা-_ 
ষে প্রাণঢাল! হাষ্য পরিহাস ছিল ফার্সের প্রকৃত লীলাভূমি । তাই মলিয়ের্‌ 
জীবদ্দশায় অনেক বিক্ধপ সমালোচন1 এবং ছ্ুঃখ দৈন্য সহা করেছেন কিন্তু 
ভবিষ্তৎকালের ফার্স রচয়িতাদের জন্য রেখে গেছেন এক প্রাণবন্ত উজ্জ্বল 
দৃষ্টাস্ত। রাজসভার ছত্রছায়ায় নিও-্লাসিক পরিবেশে থেকেও মলিয়ের্‌ 
তার প্রতি রচনায় সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি, ভগামী ও ব্যর্থতার উপরে 
কশাঘাত করেন এবং তুলে ধরেন মধ্যবিস্ত মানুষের টাইপ, চরিত্র ইতিপূর্বে 
নাটকে যার ঠাই ছিল না। 


॥ রেস্টোরেশন্‌ ও অগ্লাদশ শতক ॥ 
ইংল্যাড 


ইংলাণ্ডের প্রথম চার্লস্‌ ও প্রথম জেমসের সয়ার্ট রাজত্বকালে পার্লা- 
মেন্টের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ ক্রমান্বয় জটিলতর আকার ধারণ করতে 
থাকে। এই বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে ছিল পিউরিটানদের বিপ্লব । এদের নেত। 
হয়ে এলেন অলিভার ক্রমওয়েল। সাময়িকভাবে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের 
উচ্ছেদ ঘটল এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। পিউরিটানর!| একদিকে 
রাজশক্কির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে, আর অন্ুদ্ধিকে চেয়েছে থিয়েটারের 
উচ্ছেদ | পিউরিটান বিপ্নব রাজ অধিকারকে মম্পূর্ণই পরাভূত করতে 
পেরেছিল, থিয়েটারকে কিন্তু সেইমত সর্বাদীকেই পরাভূত করতে পারেনি। 
থিয়েটারের প্রতি বিরূপত! পিউরিটানর! এলিজাবেধীয় যুগেও প্রদর্শন করে। 
পরবত্াকালে থিয়েটার নিয়ে এই কলহ ও সংগ্রাম রাজতস্ত্রের বিরুদ্ধে 
গ্রামের মতই তিক্তান্বাদী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এলিজাবেখীয় যুগের 
নাটক ইংরেজ জাতির এতই প্রিয় ছিল যে, তা সম্পূর্গ ধংস কর! কোন দিনই 
সম্ভব হয়নি । মঞ্চের বিরুদ্ধে অডিন্যান্সের পরে অডিন্ু।স জারি হতে 
থাকে, কিন্তু ১৬৪২ সাল থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে অর্থাৎ পিউরিটানদের 
সর্বাধিক প্রাধান্ের কালে এমন একটিও বছর কাটেনি যখন নাট্যাহুষ্ঠান 
হয়নি। পার্লামেন্টের সৈন্য বাহিনী নাট্যাভিনয় বন্ধ করতে এসেছে, 
নাট্যকারদের বন্দী করেছে, জিনিসপত্র আটক করেছে থিয়েটারের লোকদের 
জেলে পুরেছেঃ রঙ্গালয় ভেঙ্গে দিয়েছে। এই একটান! প্রচেষ্টা! থেকেই 
বোঝ! যায় যে পিউরিটানরা কোনদিনই নাট্যানুষ্ঠান একেবারে বন্ধা করতে 
পারেনি । তবে একথাও সত্য যে একেবারে বিলুপ্ত না হলেও উপযুপরি 
এই আঘাতে নাট্যশিল্প মরণোশ্খ হয়ে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডে রাজশদ্বির 
আবার পুনরাগমনে তাই থিয়েটারও নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ 
পেয়েছিল | থিয়েটারের পুনরাবিভ্ভাৰ ঘটেছিল বলেই এযুগকে বল! হয়েছে 
“রেস্টোরেশন্‌* (চ591০:81107) ব| পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগ। 
প্রজ্জাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় রাজকীয় নাট্যদল ভেঙ্গে যায় তার কিছু অংশ 
ইংলযাণ্ডে থেকে গেলেও প্রধান অংশ নির্বাসিত রাজপুত্রের সঙ্গে প]ারিস্‌, 
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মূল্যও ছিল মাঝারি ধরনের । যে টিকিট বিক্রি কর! হত তার জন্ম 
একটি করে পিতলের প্রতিলিপি দেওয়া হঙ। বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে 
ছাপানে! কাগজের টিকিটও বিক্রি করা হত। অভিনেত। ও নাট্যকারদের 
জন্য ছিল হাডের তৈরী গেটপাস, তাদের এর জন্য কোন আধথিক বিকল্পের 
প্রয়োজন হত না। যুবকদের কাছে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পার! 
ছিল একট! মস্ত বড কৃতিত্বের বিষয়--এবং প্রায়শঃই তারা তা করে 
ধাকত। উদ্দিপরা বড়লোকদের অনুচররাঁও বিনা টিকিটে একেবারে 
উপরের গালারীতে বসে শেষ অঙ্ক পর্ধস্ত নাটক দেখবার অনুমতি পেত। 
এই সুযোগগুলি অন্যায়ভাবে গ্রহণ কর! হত বলে এই শতাব্দীর শেষের 
দিকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়! হয়েছিল। নৃতন 
নাটকের প্রথম রজনীতে টিকিটের দাম দ্বিগুণ নেওয়া হত, অপ্রেরায় অনেক 
সময় তিনগুণ মূল্যও প্রথম রজনীতে নেওয়! হত। 
দ্বিতীয় চার্লস্‌ দর্শকদের মঞ্চের উপরে বসার একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
ভাই মঞ্চের খুব কাছে ইংরেজ ফুলবাবুদের একটি নির্দিউ স্থান ছিল, সেখানে 
তার! এলিজাবেথায় যুগের বা ফগাসী ফুলবাবৃদের মতই আচরণ করত। 
বিশ্রামকালে কমলালেবু, আপেল, মিফিন্রব্য ইত্যাদি বিক্রিরও ব্যাবস্থ। 
ফ্িল। 
অভিজাত দর্শকরা অনেক সময় মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে অভিনেত। 
অভিনেত্রীদের, “ড্রেসিং রূম* ব| খাস কামরায় যেত, সেখানে তাদের আচার 
'াচরণ সর্বদ। ভদ্রজনোচিত হত না। রেস্টোরেশন্‌ যুগেই ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে 
অভিনেত্রীদের প্রথম আবির্ভাব হয়। তার] ছিলেন জনসাধারণের বিপুল 
€কৌতৃহল এবং মনোযোগের বিষদ্ব। অনায়াসেই তাঁরা উচ্চতর সমাজের 
বাসিন্বা। হয়ে উঠলেন এবং মহার্থ উপহার পেতে লাগলেন । তারা রাজানুরাগ 
হতেও বঞ্চিত হতেন না । 
ইংরেজ দর্শকর। এরই মধ্যে কখন কখন বা ভ্রাম্যমাণ ফরাসীদ্দের অভিনীত 
ইতালীয় কমেডি দেখতে পেত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্‌ তার “হোয়াইট হল্‌” 
ংলগ্র পগ্রেট-হলে* (068 চ911) এবং ণককৃপিট্‌-ইন্-কোর্টে (0০০০/911- 
%7-0০91) দেশী বা বিদেশী নাট্যা্ানের আয়োজন করাতেন। এই 
সমস্ত অনুষ্ঠানে বাছাই করা লোকদের আমন্ত্রণ করা হত। রাঞজানৃষ্ঠান- 
গুলিতে বেশির ভাগই বলশ্ডাল্প বা! মাঙ্ক অভিনয় হত--কারণ রাজ! স্বয়ং 
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হামেশাই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে যেতেন এবং সেখানেই তিনি 
কমেডি বা ট্র্যাজেডির রস উপভোগ করতে পারতেন । 

একালের থিয়েটার পরিবেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি ষে 
এই রেস্টোরেশন্‌ থিয়েটার ছিল ইংরেজ অভিজাতদের নানান দরকারি 
কাঁজকর্ম, গল্পগুজব, অভিসার সংকেত ও বাবুয়ানার স্থান এবং প্রায়শঃই 
নাটককে মনে হত তার আমন্বষঙ্গিক মাত্র | এক ক্ষীয়মাণ কৃষ্টি জন্ম দিয়েছিল 
এই বৈদেশিক প্রভাবান্বিত নাট্যশিল্পের। এতে আমদানী কর! হয়েছিল 
বিদেশীয় রীতি প্রকৃতি ও মনোভাবের যাকে দেশীয় অভ্যাসের দ্বারা নিশ্চয়ই 
সাঙ্গীকৃত ও পরিবতিত কর! যেত-কিন্তু দ্বিতীয় চার্নসের ইউরোপ শ্রীতিগ 
জন্য তা সম্ভব হয়নি । 

রেস্টোরেশন্‌ যুগের নাটকের উপর যেমন ফরাসীদেশের “নিও-ক্লাসিকৃ* 
শাটকের প্রভাব পড়েছিল) তেমনি এযুগের অভিজাতদ্বের রঙ্জালয়ে পডেছিল 
ইতালীয় বেনেসীস্‌ দৃশ্টাসজ্জ। দ্বারা সীমাঙ্কিত ফরাসী মঞ্চের প্রভাব। 
রেস্টোরেশন্‌ যুগের মঞ্চশিল্প সম্পর্কে আমরা জানতে পারি "জন্‌ ওয়েবের” 
(0০17) ৬/৫৮০৮) প্রামাণ্য রচনায়। জন্‌ ওয়েব ছিলেদ ইতালীয় দৃশ্ঠুসজ্জায় 
শিক্ষিত “ইনিগো! জোন্সের” (10189 1০765) শিষ্য ও সঙকারী। 

চিত্রদ্ধারা স্থানের মায়ারূপ সৃষ্টি করার বাসনা পঞ্চদশ শতকেই আবিভূত 
২য়। এই সময়ে রেনে্সাসের চিত্রশিল্পে রেখাদ্বার| নব নব দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি 
করা এবং বস্তকে যথাযথ দূরত্বে ও জ্যামিতিক স্থানে স্থাপন করার শৈল্লিক 
নৈপুণা মঞ্চশিল্পে এক নব দিগন্ত রেখার সূষ্টি করেছিল। এই রেনের্সাস্‌ 
যুগের কয়েকজন বড বড় ইতালীয় চিত্রশিল্পী এমন কি মহান্‌ শ্রষ্টা 
রাফায়েল পর্যন্তও একালের মঞ্চে দৃশ্ঠাপরিকল্পনা করেন । রেনেসাস্‌ যুগের 
প্রারস্তে অষ্কিত তৈলচিত্রের পশ্চাৎপট বর্তমান যুগের মত সহজ, সরল রঙে 
চাক! না হয়ে নিসর্গ দৃষ্ঠাবলীতে চিত্রিত হুতঃ তেমনি ছিল সেযুগের মঞ্চের 
পশ্চাৎপট। এতে প্রধান হয়ে উঠেছিল পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞানসঙ্গত যাম্ত্রিক 
কৌশল। অঙ্কন. শিল্পীর একান্ত বাসনাই ছিল দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে যথা- 
সম্ভব দূরের দৃশ্যাকে বাস্তবান্থগ করে তোলা। সের্লিওর বিখ্যাত দৃশ্য 
পরিকল্পনাগুলির মধ্যে আমর! এই পদ্ধতির পরিস্ফুট রূপ পাই। এই রীতিতে 
স্থাপত্য গঠনের অঙ্কিত রূপই প্রধান হয়ে উঠেছিল । ভাবাবেগ ও অন্ুপ্রেরণ! 
প্রসূত না হয়ে তা ছিল অনেক বেশি যাস্ত্রিক ও বুদ্ধিগত। তাই এই 
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রীতিকে পরবর্তা রোমার্টিক শৈলীর তুলনায় ক্লাসিক বল! যায়। ক্রমশঃ 
এই স্থাপত্য ভঙ্গি এতই প্রাধান্ৃযুক্ত হয়ে উঠেছিল যে, ত1 আর তখন শুধুমাত্র 
সমতল ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিতের সাহাযোই অঙ্কিত হত না। যেখানে সেখানে 
সম্ভবপর হলেই খোদাই-এর কাজও ব্যবহার করা হত; বাবহার করা! হত 
ত্রি-বেধ যুক্ত সতাকার ভাস্কর্য মতি বা কোন সুকঠিন অবয়ব । 

সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ইংরেজরা প্রচুর বায় সাপেক্ষ রাজদরবারের 
মাস্ক নাটক বা নৃত্যগীতবহছল নাট্যাভিনয়ের জন্য অত্যন্ত আড়ঙ্বরপূর্ণ নিজ 
এক দৃশ্ঠসজ্জাপ্রণালী গড়ে তূলেছিল। এই দরবারী দৃশ্যাবলী রচনার যিনি 
প্রধান হোত! ছিলেন তিনি হলেন ইনিগো জোন্স | এই নবতম সৃজনপদ্ধতির 
জন্য তাকে অনেক দৃরূহ অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে যেতে হয়েছে। তিনি 
অনেক দেখেছেন; অনেক শিখেছেন, এবং যাত্রাপথে অনেক বাধ! পেয়েছেন। 

ংবেজদের কাছে তিনি নিয়ে এলেন, ইতালীয় পরিপ্রেক্ষিত রীতি, 

“প্রোসীনিয়াম্‌ তোরণ” (6:০80610141) 27০1)) এবং সমসাময়িক ইউরোপের 
মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্ঠাপসরণ পদ্ধতি । জোন্সকে এই পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে 
ইংল্যাণ্ডে অনেক বাধা বিপতি উত্তীর্ণ হতে হয়েছে | সের্লিওর চাইতে 
জোন্সের নকশ] ও পরিকল্পনাগুলি অনেক চ্ছন্দ ও গতিশীল ছিল। তার 
বেশির ভাগ কাজের মধ্যেই কল্পনাশক্তির প্রয়োগ এবং তাকে নিপুণ হাতে 
রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়, যা ছিল সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য- 
বহনকারী । সম্ভবতঃ তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল কাঠের সরু সরু লম্বা খাতে 
(0০০৮৪) সরস্ত দৃশ্াবলীর প্রবর্তন কর । এই পদ্ধতি পরবর্তীকালে প্রায় 
তিন শতাবাা ধরে প্রত্যেক রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। 

জোন্সের পদ্ধতি অনুসারে মঞ্চের অঙ্কিত ফ্লাটগুলি (186৪) উপরে ও 
নীচে কাঠের গ্রুভের সঙ্গে এমনভাবে আটকানে! থাকত যাতে তার যে কোন 
একটি ফ্লাট টেনে মঞ্চের অভ্যন্তরে বা পাশে সরিয়ে নেওয়া যায়। এই 
ফ্লাটগুলি পর পর কয়েকটি শ্রেণীতে সজ্জিত থাকত, প্রথম দৃশ্তের পরে সম্মুখব্তা 
ফ্লাটগুলি সরিয়ে নিলেই-_-পশ্চাতের ফ্লাটগুলি বেরিয়ে এচস নৃতন দৃষ্তাবলী 
রচন! করে ফেলত । 

ইনিগো জোদ্স ইংরেজ রাজসভায় যে সমস্ত দৃশ্ঠ-পরিকল্পন! প্রবর্তন 
করেন ত1 ১৬৪২ শ্রী: পিউরিটান অভ্যুত্থান ও প্রজাতন্ত্র আগমনে প্রবল 
বাধার সম্মুখীন হয়। ইতালির দৃষ্ঠ-পনিকল্পন্গকারীর! কিন্তু এ ধরনের বাধা 


রেস্টোরেশন্‌ ৪৪৩ 


পাননি। ইতালীয় নাটাসাহিতায তখন হৃত গৌরব। নূতন কোন প্রতিভার 
দর্শন মিলছে ন1, সুতরাং মঞ্চৃশ্ঠাবলী শিল্পও অন্তঃসারশৃন্ধ আঙ্গিক"প্রধান 
ভাবে এগিয়ে চলতে লাগল । ভেনিসের গিয়াকোমো৷ তোরেক্লি সম্পর্কে জান 
যায় যে, তিনি তার দৃশ্যরূপায়ণের অদ্ভুত প্রভাবে সমকালীন নগরবাসীদের 
এমনি বিভ্রান্ত করে তুলেছিলেন যে তারা তাঁকে শয়ভানের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ 
মনে করে হতা! করতে চেয়েছিল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্যারিসে পলায্মন 
করেন এবং সৌভাগ্োর বিষয় যে সেখানে তার অপূর্ব দৃশ্যাবলী ও ত্তার 
সুবিস্তৃত প্রভাবকে প্যারিস্বাসীর! ভেনিস্বাসীদের মত ভয়াবহ উপায়ে 
প্রশংসা করতে চায়নি । তোরেল্পি এবং তার অনুগামীদের চেষ্টায় দৃষ্টি 
বিভ্রমকারী অদ্ভুত দৃশ্ঠাবলী ক্রেমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেগ্িল। এই সব 
ইতালীয় দৃশ্যশিল্পীদের বাহুল্যমণ্ডিত, অপূর্ব দর্শন নকশ। ও মণ্ডনশিল্প সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মঞ্চে অবিসংবাদী 
ছিল। 

এই শিল্পীদের মধো পবিবিয়েন1” (9151609) নামন্লি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এটি একটি পরিবারের নাম। এই নাম চার পুফ্কষ ধরে মঞ্চ শিল্পে 
অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এসেছে । প্জিওভান্ি ব্বিবিয়েনা” (0310%9128 
3151579) এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন । তারপরে আষেন পুত্র “আলেসান্ছে।” 
(41655577010) ও তার প্রপৌনত্র “কার্পো” (091]০)1 এই বিবিয়েনারা 
রঙ্গমঞ্চে দৃষ্ঠুসজ্জার ক্ষেত্রে অভূত রকমের দৃষ্টি বিভ্রমের সৃষ্টি করতেন। এই 
সমস্ত দৃষ্ঠাবলী যদিও আজকের দৃড়ি ভঙ্গিতে প্রাচীনপন্থী ও প্রচলিত খারা! 
বহির্ভূত-"অলংকার ভারাক্রান্ত মনে হবে, তবুও এই সমস্ত শিল্পীদের 
কারুকৌশল, ধৈর্য ও নিপুণতার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। ইতালীয় ও 
ফরাসী মঞ্চের এই কল্পলোকসম্ভৃত অলংকৃত দৃশ্থযসজ্জার প্রেভাব রেস্টোরেশন্‌ 
যুগের অভিজাত রঙ্গালয়ের উপরও এসে পড়েছিল । কিন্তু ত| বিবিয়েনার্দের 
মত এত উদ্দাম পথ অনুসরণ করেনি । রেস্টোরেশন্‌ মঞ্চ পেয়েছিল 
শেকৃসলীয়রীয় সাঁধারণ মঞ্চের সঙ্গে এই দরবারী মঞ্চের এক সমন্বিত রূপ । 

রেস্টোরেশন্‌ যুগ ইংল্যাণ্ডের মঞ্চ শিল্পে এক বিবর্তনের যুগ। এলিঙ্গাবেধীয় 
রঙ্ষালয়ের শেষ এবং আধুনিক রঙ্গালয়ের আরম্ভই ছিল এ যুগের মুল 
বৈশিউ্টা। এই নৃতন প্রেক্ষাগৃহগুলি ফ্রান্সের মতই গঠন পদ্ধতির ছিল, 
সেই রকমই লম্বা, সর, আয়তাকান্ব টেনিস্-লনের উপর গড়ে উঠত | 
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এলিজাবেধীয় যুগের মত অভিনেতার! দর্শকদের দ্বার] পরিবৃত হয়ে থাকত 
ন[, মঞ্চ থাকত সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রঙ্গালয়ের এক কিনারায়। প্রথম চার্লসের 
সময়ে যে কোর্ট ম্াস্কের অভিনয় হত প্রজাতন্ত্রের সময় সেই অভিনেতার! 
ভ্রাম্যমাণ দল হিসেবে বিচ্ছিন্ন ভাবে টিকে ছিল। দ্বিতীয় চার্শসের সময়ে 
তারাই আবার দৃশ্যসজ্জ| সম্বলিত নূতন মঞ্চে অভিনয় দেখাতে আরম্ভ করল। 
এদেরি প্রভাবে এলিজাবেথীয় ধারাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়। সম্ভব হল ন। 
বেশির ভাগ ইউরোপীয় ( ক্টিনেণ্টাল্‌) থিয়েটারের চারিত্রিক বৈশিষ্টা ছিল 
যে, মঞ্চের সম্মুখ রেখা তীক্ষভাবে কাটা থাকবে--এলিজাবেথীয় মঞ্চের প্রভাবে 
রেস্টোরেশন্‌ রঙ্গালয়ে এর ব্যতিক্রম দেখা দিল। যবনিকা ছাড়িয়ে এর 
সম্মুখ অংশ বক্রেরেখায় এগিয়ে এল । মঞ্চের ভাষায় এই অংশের নাম হল 
“এপ্রোন্” (0755 20190), এই এপ্রোন্ই যে এলিজাবেথীয় প্প্লাটফর্ম” 
মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ তা বেশ বোঝা যায়। এর সঙ্গে আবার একটি ক্লাসিক্‌ 
পদ্ধতিও এসে যুক্ত হয়েছিল, পশ্চাতের পপ্রোসীনিয়াম্‌ ফাসাছ্‌* * (6:০৪০৪- 
001000) 88০৪)-এর গায়ে কোথাও ছু'টো কোথাও চারটে প্রবেশ পথ 
থাকত। অভিনেতারা সাধারণতঃ এগুলি দিয়েই মঞ্চে প্রবেশ ব৷ প্রস্থান 
করত। এর সঙ্গে এপ্রোন্‌ যুক্ত হয়ে অভিনেতাদের দর্শক-সাধারণের আরো! 
নিকটবতাঁ করে তুলল। এরপরে এপ্রোনে প্রবেশের জন্য পার্শ্ববর্তী দরজা 
হল-_-এবং আমরা একথাও ধরে নিতে পারি যে মঞ্চের বেশির ভাগ অভিনয়ই 
এই সম্মুখবর্তী অংশে অভিনীত হত। ফলে মঞ্চের দৃশ্ঠসজ্জা কার্যত: 
অভিনেতাদের পশ্চাৎপটেরই কাজ করত। ধীরে ধীরেই অভিনেতার! 
পেছনে সরে গিয়ে সেটের অভান্তরে অভিনয় করতে অভ্যান্ত হয়। 

রেস্টোরেশন্‌ যুগে এলিজাবেধায় থিয়েটারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 
“যা! রেড, বুল” (01১6 2০০ 7011)। একটি সরাইখানাকে পরিবর্তন করে 
এই রঙ্গালয়টি গড়ে উঠেছিল, এর মঞ্চটি তৈরী হয়েছিল ১৬০৭ ঘ্বীঃ, কিছু 
কিছু পণ্ডিতের মতে এর উপরের আচ্ছাদন পরবর্তাকালে তৈরী হয়েছিল, 
পুর্বে এটি উপরে আচ্ছাদনহীন শেক্সগী্বরীয় স্ট্যাণ্ডিং-পিট-থিয়েটার 
(5570178-চ10 11)55006) ছিল । 

গ্যা ফিনিক্স” (71১6 চ1)০611) অথব। গা ককৃপিট-ইন্-্ড্ুরি লেন” 
(0০০০৮/০/৮-17৮001019 19156) প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির পূর্বেকার থিয়েটার ছিল এবং 
পিউরিটানদের আধিপত্য কালে বেশির ভাগ সময়ই এটা নিয়ে মামল!” 
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মকদ্দমা চলছিল। রেস্টোবেশন্‌ যুগে ১৬৬৯ ত্রীষ্টানে “জন্‌ রোড.স্* (0০1, 
চ২1,০০৫৪) এটা লীজ নেন, ডাভেনান্ট- সেখানে একদল তরুণ অভিনেতা 
নিয়ে *্ছ্| ডিউকস্‌ কম্প্যানী” (06 00155 0077989১) গড়ে তোলেন । 
পিউরিটানরা এই রঙ্জালয়ের সকল আসবাবপত্রই নষ্ট করে দিয়েছিল। 
সুতরাং ডাতেনান্টংকে আবার থিয়েটারটি সম্পূর্ণ নৃতন ভাবেই সাঞ্জাতে 
হল।তিনি'তার পগ্া সীজ, অব রোড.স” (1175 5168০ ০£ 1১০0৪) নাটকের 
জন্ম ফরাসী ধরনের সেটিং, যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং মঞ্চোপকরণ এনে রঙ্গালয়ের 
পুনর্গঠন করেন। পরবর্তী কালে এই রঙ্গালয়টিতে ফরানী ও ইতালীয় 
ভ্রামামাণ কমেডি দলগুলি প্রায়ই অভিনয় করত। 

কালের কবল হতে রক্ষাপ্রাপ্তড এলিজাবেথায় যুগের আর একটি-থিয়েটার 
ছিল ফ্লীট্‌ স্ট্রাটে অবস্থিত "সল্স্বেরী কোর্ট* (58115190০1৮ চ166 
866৮)। ১৬৪৯ গ্রীষ্টার্ষে এর অভ্যন্তর ভাগ ধ্বংশ কর! হয়েছিল, কিন্তু 
রেস্টোরেশন্‌ যুগের সুরুতে একে আবার পুনর্গঠিত করা হয়। এতে পর 
পর ডাভেনাণ্ট,ণ্জর্জ জোলি” (96০18 1০11) এবং “উইলিয়ম্‌ বীস্টোনের” 
(৬/1111907 95651072) অধীনে অভিনয় হয়। শেষে ১৬৬৬ গ্রীঃ লগুনের 
বিরাট অগ্নিকাণ্ডে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেড. বুল, সল্স্বেরী কোর্ট 
এই রঙ্গালয়গুলির পুরানো দেয়ালের গায়ে বিগত গৌরবোজ্জল যুগের 
প্রতিধধনি ছিল। নুতন দিন এসে সেখানে বাসা বাধতে চাইল, 
কিন্তু পুরানে। দেয়ালে আর নয়, নৃতন দিনের জন্ঘ গড়ে উঠল নূতন 
দেয়াল। 

১৬৬০ খ্রীঃ ভাতেনান্ট, এবং কিলিগ্র: নৃতন রঙ্গালয় তৈরী করে পুরানো 
অভিনেতাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নিজেদের দল তৈরী করেন। 
ডাভেনা-্ট, গা রেড্‌ বুলের পুরানো! অভিনেতাদের দ্বার! গড়া সল্স্বেরী 
কোর্ট রঙ্গালয়টি অধিকার করেন, আর কিলিগ্রয তার দলনিয়ে এলেন 
দগিবোন্স্‌ টেনিস্‌ কোর্টে” (3155075+ [67015 0০11), এটাকে একটা 
রঙ্জালয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়! হয়েছিল। ফরাসী অভিনেতার যেমন 
রেণেস্সাসের প্রথম যুগে টেনিস্‌ কোর্টকেই নাট্যাভিনয়ের উৎকৃষ্ট স্থান বলে 
মনে করেছিলেন । গিবোন্স্ও তেমনি ২৩০” ফুট লম্বা ১৬০ ফুট চওড়া 
একটি জমিতে রঙ্গালয় গড়ে তোলেন, তাতে যে মঞ্চটি ছিল তা এলিজাবেধীয় 
মঞ্চের অনুরূপই স্থাপত্য গঠন পেল। এলিঙাবেধীয় যুগের মতই এতেও 
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মঞ্চের ছু'পাশে বিশিষউ দর্শকরা বসবার আসন পেত। কিলিগ্রু নৃতন 
ধিয়েটার- গা ফাষ্ট থিয়েটার রয়্যাল (7176 চি 10095 06 [0551) 
হাওয়ার পূর্ব পর্যস্ত এই রঙ্গালয়েই কাজ করেছেন। থিয়েটার রয়্যালই ছিল 
রস্টোরেশন্‌ যুগে স্থাপিত প্রথম থিয়েটার । এটি ১৬৬৩ খ্ীষ্টাবে ব্রিজেস্‌ স্্ীট 
ও ড্রুরি লেনের মধাম্থলে নিথিত হয়েছিল। 

ইতিপূর্বেই ডাভেনান্ট, আয়তনে কিছু ছোট একটি জমি নিয়ে *টেনিস্‌ 
কোর্ট থিয়েটার” গড়ে তোলেন। জমিটি ছিল প্লিঙ্কন্স্‌ ইন্‌ যিল্ডসের” 
(18170011978 109 01519) কাছে নাম ছিল প্লাইল্‌” (11516) তার দল তখন 
বল্স্বেরী কোর্টে অভিনয় করছিল, সেখান থেকে ১৬৬১ শ্রী; নৃতন রঙ্গালয়ে 
উঠে এলেন্ধ। তিনি এটিকে যথাসম্ভব আধুনিক দৃশ্ঠসম্ভার ও যন্র্ধারা 
সঙ্জিত করেন । 

রঙ্গালয়টির নাম রাখা হয় *ডিউকস্‌ প্লে হাউজ (0৮615 চ1551)0086) 
এটি প্রায় ৩০” ফুট চওড়া! ও ৭৬" ফুট লম্ব! ছিল। ইচ্ছামত দৃশ্ঠসজ্জা করার 
জন্য তিনি মঞ্চের পার্খববতা আরে! কিছুটা জমি নেন। " 

ডাভেনাণ্ট, এই নৃতন রঙ্গালয় তৈরী করায় কিলিগ্রয তার গিবোন্স্‌ 
টেনিস কো ছেডে, ছা! ফাস্ট থিয়েটার রয়্যাল তৈরী করে ১৬৬৩ সালে 
দলে সেখানে আসেন | এই রঙ্গালয়টির প্রচলিত নাম ছিল পঘ্যা ফার্ট ড্র'রি 
লেন” (7076 918% [0101 1876) এই গৃহটির পরিমাপ ছিল ১১২ ফুট লম্বা 
ও ৪৮ ফুট চওডা। 

কিলিগ্রুর থিয়েটার ১৬৭২ ত্ীঃ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপরে 
“সারু ক্রিস্টোফার্‌ রেন্* (910 00511809756 ৬/০০) সেই একই জমির 
উপর নৃতন একটি রঙ্গালয় তৈরী করেন | এটিতে প্রবেশ কর! হয় ১৬৭৪ শ্রী: । 
এর পরিকল্পনাতে দেখা যায় যে পিটের মধ্যে আসনগুলি অর্ধবৃ্তাকারে 
ারি সারি দ্রুত ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে । তার পেছনে রয়েছে গ্যালারী । 
পিটের সম্মুখ সারি যে বৃতে সমাপ্ত হয়েছে সেখান থেকেই মঞ্চ সুরু হয়। 
মঞ্চে ছিল এক বিরাট বিস্তৃত প্রোসীনিয়াম এবং তার এক এক পাশে 
চারটি করে দরঙ্গা, সামনে ছিল একটি সুগভীর এপ্রোন্‌ এবং তার পশ্চাতে 
ছিল বিশাল “রেকৃড স্টেজ* (28৮5৭ ৪88৫) যা পেছনে উচু ও সামনে 
ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে এসেছে । এঞ্রোনের লামনে থেকে একেবারে পশ্চাদ্‌- 
দেয়াল পর্দস্ব স্থানের দৈর্ঘ্য ছিল পুরে! বাড়ির প্রায় অর্ধেক । এই পরিকল্পনায় 
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আমর! দেখতে পাই, পূর্বেকার টেনিস কোর্টের পরিকল্পনা! থেকে অনেক 
পরিবর্তন এসে গেছে। 





উত০৭ বে পক 
। জত 


ড্রু্বি লেন থিয়েটার £ সন্গুখ দৃষ্ক | 

এরপরে দ্বিতীয় ড্ুরি লেনের থিয়েটার তৈরী হয়, এতে খরচ 
আরো! বেশি পড়ে, প্রায় চার হাজার পাউণ্ড। রঙ্লালয়টির আয়তন ছিল 
দৈর্ঘ্যে ১৪০”ফুট এবং প্রস্থে ৫৮ ফুট, এতেও মঞ্চ ছিল পুরে! রঙ্গালয়ের 
অর্ধাংশ জুড়ে । এর এপ্রোনের অংশ প্রোসীনিয়ামের পেছনে মঞ্চ যতখানি 
গভীর ছিল তারই অনুরূপ গভীর ছিল। এগ্রোন্‌ ও মঞ্চ হু'টোঁই পশ্চাদ্‌- 
দেয়ালের দিকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে। মঞ্চের ছ'পাশে উইংস্‌ 
ছিল, এপ্রোনের ছ'পাশে ছু"টি করে প্রোসীনিয়াম্‌ দরজ! ছিল। দ্বিতীয় 
ড্ররি লেনের পরে এল প্গ্াা থিয়েটার আযাটু ডোবসেট গার্ডেন” (70১6 
$176806 ৪৫ [00:86 08167) এর পরিকল্পন!। ছিল আরো জটিলতর। 
ডোরসেট গার্ডেনে ১৬৭১ থীঃ পভ! ডিউক্‌স্‌ থিয়েটার” (1106 1014855 
[158806) খোলা হয়। এই রঙ্গালয়টির পরিমাপ ছিল, ১৪৭ ফুট লম্বা! ও 
€৭”ফুট চওড়া, এটি তৈরীতে খরচ পড়েছিল ন' হাজার পাউগুড। সম়- 
কালীন আলোচনা থেকে মনে হয় এট রজালয়টির বাবস্থাপনা অনেকই] 
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দ্বিতীয় দ্র;রি লেনের থিয়েটারের মতই িল। প্রোসীনিয়াম্টি ছিল সুপ্রচুর 
অলংকৃত। এপ্রোনের উপর দিয়ে মঞ্চের ছাদ খানিকটা সামনের দিকে 
এগিয়ে এসেছিল | তাতে দু'টি জানল। ছিল এবং তার গায়ে দু'টি পুরে! 
রিলিফ, মুর্তি খোদিত ছিল। সেই জানল! দু'টির পেছনে একটি. কষুত্র 
কক্ষ ছিল, সেই ঘরটি ছিল সঙ্গীত গৃহ” সম্ভবতঃ প্পেপিস্‌* (১১৪) এই 
কক্ষকে উদ্দেশ্টা করেই বলেছেন মিউজিক এবভ.», বা! উর্ধ্বে সঙ্গীত | 





ভোরসেট্‌ গার্ডেন £ রেস্টোরেশন্‌ রঙ্গালয়। 

মঞ্চটি রেকৃড ছিল এবং তাতে এগ্রুভ্ড উইংস্” (0190%60 /1088) 
ও "লাটার্স্* (51550618) ছ্বিল অনেকটা] ড্রুরি লেনের মতই। গৃহটি 
মৃতি ইত্যাদি দিয়ে সাডস্বরে অলংক্কত ছিল। 

ইনিগে! জোন্সের সহকারী জন্‌ ওয়েব্‌ ডাভেনান্টের ছ্যা সীজ, অবৃ, রোভস্‌ 
নাটকের জন্ম দৃশ্য পরিকল্পনা করেন। এ জন্ম তিনি যে পাঁচটি দৃশ্থের 
নকশ! করেন তার উপর মাস্ক নাটকের প্রভাবই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। 
এ ছাড়া তিনি ছৃ'টি কোর্ট থিয়নেটারেরও পুনঃপরিকল্পন1! করেন। ঘা 
ককৃপিট” (১৩ 0০০%910) এবং পগ্রেট হল্‌” (0165 17511), এর মঞ্চ ও 
রঙ্গালয় ছু'য়েরই পরিকল্পন| ছিল ওয়েবের। তাঁর এই সমস্ত পরিকল্পান! ও 
স্কেচগুলির মধ্যে দেখ] যান যে তিনি ইনিগে! জোন্সের দরবারী উপদ্থাপন। 
ববীতিই অনুসরণ করেছেন বিশেষভাঁবে। তার নকশায় দেখ! যায়--তিনি 


বোস্টারেশন্‌ ৪৪৯ 


এপ্রোনের পশ্চাতে প্রচুর অলংকৃত প্রোসীনিয়াম তোরণ, স্তম্ভ এবং তার 
পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ অঙ্ষিত উইংস্‌, ফ্লাটস্‌ (5186) এবং সাটার্স্‌ বাবহার 
করেছেন। 

জন্‌ ওয়েবু হোয়াইট হুল্‌ থিয়েটারে প্ওরেয়ির” (0:85)) প্যুস্তাফা” 
(1590819) নাটকের দৃশ্য রচনা করেন। এই ট্রাজেডি নাটকটিতে 
ওয়েবু “ফল্স প্রোসীনিয়াম্‌” (08186 01050610401) ব্যবহার করেশ। এই 
মঞ্চে প্রোসীনিয়ামের প্রবেশ মুখ ছিল ২৫ ফুট, আর তার পেছনে ফল্স 
প্রোসীনিয়াম্টি প্রস্থে ছিল ৩” ফুট ৮ ইঞ্চি। মূল রঙ্গালয়টির এক 
দেয়াল থেকে অন্ত দেয়াল পর্যস্ত প্রস্থ ছিল ৩৯” ফুট ৬” ইঞ্চি। ফল্স 
প্রোসীনিয়ামের পেছনে চারটি করে অঙ্কিত দৃশ্যের, শ্রেণী ছিল। এগুলি 
গ্রুভগুলির মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। এখানে একটি অঙ্কিত আকাশ 
প্রোসীনিয়ামের উপর থেকে একেবারে পশ্চাদ্‌-দেয়ালের শেষ বিন্দু পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। সঙ্গীত-শিল্পীর! পশ্চাদৃ-দেয়ালের পেছনে একটি পরিবধিত 
গ্যালারীতে বসত। তার ছু'টি পরিকল্পনায়ই দেখা যায় যে পরিপ্রেক্ষিতে 
দৃ্টি-ভ্রম সৃষ্টির জন্য মঞ্চটি রেকৃড. ছিল। এই দৃষ্াবলীর উপর যেমন ছিল 
ইনিগো জোন্সের প্রভাব, তেমনি আবার স্মরণ করিয়ে দেয় সপ্তদশ 
শতকের ইতালীয় মঞ্চ শিল্পী বিবিয়েনাদের “ব্যারোক্‌ দৃশ্যাবলী” (88:9৭56 
86001089) | 

এ'ছাড়া ড্ুরি লেনের থিয়েটারের জন্য সার্‌ ক্রিস্টোফার্‌ রেন্‌ বিরচিত 
কতকগুলি নকশা পাওয়া যায়। এই মঞ্চপরিবেশেই পগ্যারিকৃ* (981710%) 
ও “বেটার্টনের্* (86:51:02) কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং যে 
সমস্ত প্রখ্যাত কমেডিগুলিকে আমর! প্রাচীন এতিহোর রত্ুভাগ্ারে সঙ্জিত 
করে রেখেছি তাঁও এই সব মঞ্চেই অভিনীত হয়েছে । রেনের পরিকল্পনায় 
দেখা যায় কোথাও কোথাও পিটের দর্শকরা এপ্রোনের চিত্তচমৎকারী 
কারুকার্ষই কেবল দেখতে পেত, তার পেছনের দর্শকরা অতি অলংকৃত 
প্রোসীনিয়াম তোরণের মধা দিয়ে মধ্চকে দেখতে পেত | এই সমস্ত রঙ্গালয়- 
গুলির ঘ্যয়বাছুল্য দেখলে স্পউতঃই বোঝা! যায় যে তার ব্যয়ভার বহন করা 
সাধারণ জনতার পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। মুল তত্ব হিসেবে বলাযায়যে 
রেস্টোরেশন্‌ যুগের রঙালয়ে কাঠের গ্রতগুলির মধ্যে উইং, ফ্লাট ও সাটারের 
বাবহার দ্বারাই দৃশ্ট রচনা! কর! হত। মঞ্চের সামনের অংশে থাকত 


৪৬০ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


এপ্রোন্‌, প্রোসীনিয়াম্‌ঃ ফল্স-প্রোসীনিয়ামের স্কাপতা ও ভাস্কর্ষমযর গঠন। 
তবে এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি যে, সমস্ত নূতন নাটকের জন্যই আলাদাভাবে 
দৃশ্য অঙ্কিত করাত তা নয়। যারা হাষেশাই অভিনয় করাত তাদের 
ট্রাজেডি ও কমেডির জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সেট অঙ্কিত করা থাকত। 
সাধারণতঃ ট্র্যাজেডির সেটে থাকত একটি কুগ্রবন, একটি মন্দির বা প্রাসাঁদ- 
কক্ষ ইত্যাদি। কমেডিতে থাকত একটি শয়নকক্ষ, একটি মহিলাদের 
খাসকামরা এবং একটি পার্ক। কমেডির দৃশ্ঠগুলি লগ্ডনের বাড়ি ঘরের 
যতই বাস্তবান্থগ হত। এগুলি বিভিন্ন ফ্লাটের উপর অঙ্কিত থাকত। 

এই ধরনের মঞ্চে এলিজাবেধীয় রঙ্গালয়ের মতই অভিনয় অনেক সহ্ক্ধ- 
সাধ্য ছিল এবং দ্রতলয়ে হতে পারত। প্তিন নম্বর সঙ্গীত* (0১16 
12)9916) হয়ে যাওয়ার পর একজন অভিনেত। প্রোসীনিয়ামের কোন একটি 
দরজা দিয়ে এপ্রোনে এসে ঢুকতেন এবং নাটকের “মুখবন্ধ” (2:০1০৪46) 
বলতেন, তার পেছনে তখন পর্যস্তও রঙ্গযঞ্জে সম্মুখ যবনিকাটি আরৃতই থাকত। 
মুখবন্ধের অভিনেত! চলে গেলে নাট্যারন্ত হত, প্রোসীনিয়ামের যবনিক! 
তখনি সরে যেত। রঙ্গালয়ের সম্মুখ যবনিকা মূল অনুষ্ঠানের মধ্যে কখনই 
প্রায় পডত না। নাট্যারভে তা উত্তোলিত হত এবং নাটকের "স্বত্তিবচন* 
(£11986) যখন শেষ হুত তখন যবনিক] পতন হত। নাটকের মধ্যে 
দৃষ্য-ঘবনিকা1 কখনও ব্যবহৃত হত না, দর্শকদের চোখের সম্মুখেই অতি 
অল্প সময়ে এবং অপূর্ব কৌশলে মঞ্চশিল্পীদের দৃশ্ঠ পবিবর্তন করে নূতন 
সেট তৈরী করে নিতে হত। নাটকের মুল অংশগুলি এপ্রোনেই অভিনীত 
হত-_প্রোসীনিয়ামের দরজ! দিয়ে অভিনেতারা এখানে প্রবেশ ব৷! প্রস্থান 
করতেন। মঞ্চের পশ্চাদ্বর্তী আপংস্টেজের অংশ অনেকটা পশ্চাৎপটেরই 
কাজ করত। অভিনয়কালে অভিনেতারা কখন বা পেছন দিকের 
দৃশ্তাবলীর দিকে এগিয়ে যেতেন, আর তখন দেখা যেত গ্রভগুলির কাঠের 
লাইনের মধা দিয়ে ছু'দিক থেকে সাইড. ফ্লাটগলি এসে তাকে আবৃত 
করে ফেলত। আবার কখন বা বিপরীত ব্যবস্থায়--অর্থাৎ সাইভ.কফ্রাট 
সরে গিয়ে নৃষ্াবলী ও ক্মভিনেতাদের দৃষ়্িগোচর করে দিত। নাটকটি 
যদি ট্্যান্ধেভি হত তরে মধুরেপ সমাপঘেতের বন্য নাটকের শেষে একটি 
“লিগ (018) অধবা কৌতুক মমাপনোদ্ধি” থাকত এবং তানপরে ঘবদিক 
পতন হত়। 


ক্েস্টোরেশন্‌ ৪৬১ 


এই সময়কার নাটকের অনেক *“ভ্তিপ্টে" নির্দেশ পাওয়! যায় যে_ দৃষ্ঠয 
সরিয়ে দেওয়া হল (105 ৪০6 07859 09) অথবা দৃশ্য উঠিয়ে দেওয়া! হল 
(0195৪ ০%6:)-_এতে কি উপায়ে মঞ্চ দৃশ্ট সরে যেত এবং অভিনয় হত তা 
কিছুটা বোঝা যায়। -এগুলি সাইড. ফ্লাটু এবং পেছনের ড্রপ.সের সাহাযোই 
কর! হত। ছুই দৃশ্যের মাঝে কোথাও কোন ছেদ বা! সময় বিরতি থাকত না, 
ধারাবাহিক অভিনয়ের সুযোগ এখানে অবারিত ছিল । 

মঞ্চের ফ্লাট এবং পেছনের সাটার্গুলিতে ত্রি-বেধযুক্ত খোদাই মুতি বা 
"সেট পিসেস্* (561-016068) থাকত । কখনও ব! ফ্লাটগুলিকেই গাছ, 
মন্দির বা বাড়ি ঘরের আকারে কেটে নেওয়া হত। অনেক সময় সেগুলি 
স্চ্ছ উপকরণে তৈরী হত, যার মধ্য দিয়ে পেছনের দৃশ্ঠাবলী অস্পষ্ট ভাবে 
দেখা যেত । এই উপায়ে চন্দ্রালোকের প্রভাব আনক্পন কর! হত। বিশেষ 
কোন অনুষ্ঠানে রঙ্গালয়ে নৃতন দৃশ্ঠাবলী রচন| ক্করার রেওয়াজ ছিল। 
১৬৯০ খীঃ নাগাদ মঞ্চে অঙ্ক-যবনিকা (/১০% ০4%817) এল । এই অঙ্ক- 
যবনিকার ব্যবহার সাধারণ নাটকের মধো হত না-_এর ব্যবহার চলত 
হঠাৎ করে বিস্ময় উৎপাদনকারী কোন দৃশ্ঠারকে চোখের সম্মুধে আনবার 
জন্যঃ অথবা যখন কোন জটিল দৃশ্য রচন। করতে হত্ত। এই অঙ্ক-যবনিকার 
প্রয়োগ সাধারণ রক্ষালয়ে মোটেই জনপ্রিয় ছিল না, সেখানকার দর্শকরা 
দৃশ্য পরিবর্তনের জান্বখেলাট1! চোখের সামনেই ঘট! বেশি পছন্দ করত। 
অঙ্ক যবনিকার সর্বাধিক প্রচলন তাই ছিল অপেরায়। রেস্টোরেশন্‌ যুগের 
একটি কৌতুককর প্রথ! ছিল যে, ট্র্যাজেডি অভিনয়কালে লবুজ রঙের মোটা 
পশমী কার্পেট মঞ্চের উপর পেতে দেওয়া! হত। এই প্রথাটির একটি 
নাটকীয় তাৎপর্য ছিল-_-তা৷ হুল এযুগের ট্র্যাজেডিতে খুন-খারাবি, মৃত্যু 
অবশ্ঠাই কয়েকট। ঘটত, সুতরাং মঞ্চে পতনও অনিবার্ধ ছিল। এ যুগের 
নাটক রচিত হত অভিজাতদের জন্ম এবং নাটকের মধ্যেও ধাকত 
অভিজাত সমাজের চরিত্র ; অতএব অভিনেতাদের অতি মূল্যবান পোষাক 
ব্যবহার করতে হত। মঞ্চের উপরেই যাদের পতন ও মৃত্যু হত--ভাল 
কার্পেট থাকায় অতি সুন্মর উপায়ে তাদের পোষাকটা! বেঁচে যেত। তাই 
এই কার্পেটের নামই ছিল মৃত্যু-কার্পেট (10680) ০৪:21) । 

শেক্সপীয়রীয় যুগের মত মঞ্চে গুপ্তদরজা (৮:4০ ৫০০7৪) ছিল, তার 
সাহায্যে কবর বা কোন চরিত্রের অস্তর্ধান ইত্যাদি কলাকৌশল প্রয়োগ কর! 


৪৬২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


যেত। কোন কোন চরিত্রের জন্য ব্রেনের সাহায্যে উড়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও 
রাখতে হুত;যেমন ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনী চরিত্র । কারণ 
রেস্টোরেশন্‌ মঞ্চে এ যুগের কমেডি ট্র্যাজেডি ছাড়াও নিজেদের প্রয়োজন মত 
কাটা ছেঁড়া করে শেকৃসপীয়রের নাটকেরও অভিনয় চলত । কারে! প্রতি 
অত্যাচার ব| অঙ্গচ্ছেদ দেখানোর জন্য মনুঘ্যদেহাকৃতির বিকল্প মুতি 
(042010168), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব| মাথা তৈরী করানো হত। বাস্তবানুগ দৃশ্য 
রচনার জন্য রভতপাতের বিভ্রান্তিও অতি যত্বের সঙ্গেই তাদের করতে হৃত। 
অঙ্কিত আগুনের বাস্তবতা বাঁড়িয়ে তোলার জন্য তার! ধোয়ার সৃষ্টি করত। 
অঞ্ষিত পর্দা টেনে নিয়ে যে আকাশ ও মেঘের দৃষ্ঠ রচনা কর! হুত, সেটাই 
ছিল সবচেয়ে জনশ্রিয়। রেস্টোরেশন্‌ বঙ্গমঞ্চে বাস্তব ও প্রথার এক অদ্ভুত 
সংমিশ্রণ এবং সমন্বয় ঘটেছিল । চেয়ার, টেবিল ও বই প্রায়ই পর্ণায় অঙ্কিত 
কর] থাকত, কিন্ত যখন কোন চরিত্রকে ছুরিকাহত কর! হত তখন তাকে 
এমনভাবে রক্তপাতের অভিনয় করতে হত যেন সত্যিকার রক্তপাতের মতই 
দেখায়। 

রেস্টোরেশন্‌ থিয়েটার একাস্ত ভাবেই অভিজাত শ্রেণীর ছিল বলে-_এর 
রঙ্গালয় হত আচ্ছাদিত গৃহাভ্যত্তরে | ফলে আলোক-সজ্জা ও আলোক- 
সম্পাত এক প্রধান সমস্য! রূপে দেখ! দিয়েছিল । আলোক-সজ্জার জন্য বড় 
বড় ৰবলরূম ৰা নৈশভোজন কক্ষের মত, তার! আলোকাধারে অগণিত 
মোমবাতি মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে সমভাবে প্রজ্ৰলিত করে চতুর্দিক আলোকিত 
করে তুলত। পেপিস্‌ তার রচনায় অভিযোগ করে বলেছেন যে, তিনি 
যখন গ্যালারীতে বসে অভিনয় দেখতেন তখন এই আলোগুলির ওজ্জল্য 
খুবই বিরকিকর ভাবে তার চোখে লাগত । আজকের মত কেবলমাত্র মঞ্চে 
আলোক-সম্পাতের কথা তখনকার কোন ঞ্চবিদের হয়তে। সুদূর কল্পনায়ও 
ছিল নাঁ। মঞ্চে কখন কখন সন্মুখ অংশের মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ ভাউন 
স্টেজ সেন্টারে শ্রেণীবদ্ধ “ফুট লাইট্‌* (8০০% 11838) থাকত বেশির ভাগই এই 
আলোকগুলি মোমবাতি হত, আবার কখন তেলের বাতিও থাকত। 
অনেক সময় বাতি নীচে নামিয়ে দিয়ে ফুটু লাইট কমানো! বাড়ানে! হত। 
তেলের উপর একটি ভাসমান কর্কে পলতে লাগান থাকত এবং পুরো তেলের 
আধারটিই দড়ির সাহায্যে নীচে নামানা হুত--ফলে এই মোমবাতি বা 
তেলের প্রদ্দীপ প্রোসীনিয়ামের পেছন দিককার অংশ আলোকিত 


রেস্টোরেশন্‌ ৬৩ 


করত । এতে দেখা যাচ্ছে অভিনয়কালে আলোকসজঙ্জার প্রাথমিক আকারে 
প্রচেষ্টা চলছে । 

সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা! জনক স্থান দিল প্ব্যাক স্টেজ” 
(99০ 50986) বা পএবভ, স্টেজ” (১১০৬৪ 5086) যদিও হোয়াইট 
হলে আমর! অন্প্রকার চাতুর্ধপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দেখতে পেয়েছি । তাতে 
সঙ্গীত শিল্পীরা মঞ্চের যে কোন একদিকের পিটে বা সামনেও বসতেন, কখন 
মঞ্চের সন্নিকটে গ্যালারী যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও তাদের দেখ! যেত! 
মোটের উপর যে অনুষ্ঠানে যে রকম অবস্থান মানাত তাদের জন্ত সেই 
ব্যবস্থাই গ্রহণ কর] হত। 


॥ রেস্টোরেশন্‌ ট্র্যাজেডি । 


রেস্টোরেশন্‌ যুগের মঞ্চ সম্পর্কে এতক্ষণ আমা আলোচনা করলাম। 
এর বিশেষ বৈশিষ্টাই হল-_এ মঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটলেও 
এর মুল প্রবণতা ছিল রেনেসীস্‌ যুগের নিও-ক্লাসিকাল গঠনভঙ্গির দিকে। 
এষুগের ট্রাজেডি ও কমেডি নাটকের বিশ্লেষণেও আমরা দেখতে পাই যে এর 
উপর ফ্রান্সের মতই গ্রঁক এবং রোমান নাটকের প্রভাব এসে পড়েছে । তাই 
বল! যায় রেস্টোরেশন্‌ যুগ থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে নিও-ক্লাসিকাল অধ্যায়ের 
সূচনা হয়েছে । এক্ষেত্রে রেস্টোরেশন্‌ নাটক শবং মঞ্চ একই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে চলেছে । একই উৎসে তাদের জন্ম, একই দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে তাদের প্রগতি । ট্রাজেডি ও কমেডি উভয় শ্রেণীর নাটকেরই একটা 
ধরা বাঁধ! গঠনটৈলী ও দৃশ্যকল্পনা ছিল সুতরাং মঞ্চে প্রচুর ব্যয় বহুল হলেও 
কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সেট তৈরী রাখলেই চলত। 

ফরাসী নিও-ক্লাসিক্‌ যুগে রাসিন্‌ এবং মলিয়ের্‌ হৃ'জনই রাজ। চতুর্দশ 
লুইর রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত ছিলেন। অতএব ধর] যায় 
ফ্রান্স অভিজাতদের জন্যই নাট্য রচন1 করেছে। তবুও রাসিন্‌ ও 
মলিয়ের ছু'জনই রাজসভাকে এবং উচ্চশ্রেণীকে কেন্দ্র করে আবতিত 
হলেও সমকালীন অভিজাত পরিবেশকেই কেবলমাত্র স্বীকার করে চলেন 
নি। তাই আমর! দেখি মলিয়েরের প্রধান শক্তিই নিয়োজিত ছিল মধ্যবিত 
শ্রেণীর জন্ম নাট্য রচনায়। যদিও তিনি রাজসভার জন্য রাজার আদেশে 
নাট্যরচন] করেছেন, তবুও তার কমেডিগুলির প্রধান চরিত্রই ছিল মধ্যবিত্ত 


৪৬৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শ্রেণীর-কিংবা! আরে নীচে কৃষক, দোকানদার, গাড়োয়ান অথব! দাসী» 
চাকর । এ সমস্ত নাটকগুলির উপর কিন্তু রাজসভার আকর্ষণ ছিল যথেষউই। 
সুতরাং এবুগে প্রক্কতই অভিজাত শ্রেণীর জন্য, অভিজাত পরিবেশ নিয়ে রচিভ 
নাটক পেতে হলে আমাদের ইংল্যান্ডে যেতে হবে। প্রজাতন্ত্রের যুগে 
পিউরিটান বিরোধিত| নাটককে প্রায় ১৮ বছরের জন্য স্তব করে 
দিয়েছিল--য1 কিছু চলত অভি গোঁপনে। এধুগের শেষের দ্রিকে' নাটক 
বাধা হয়ে সঙ্গীতানুষ্টানের ছন্নবেশ ধারণ করল। প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে 
সার্‌ উইলিয়মূ ভাভেনাণ্ট, তার নাট্য প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম অপের! দিয়েই সুরু 
করেন এবং তখনি তিনি করান ছ্ভ! সীজ. অবৃ রোভস্‌ গীতি নাটোর অভিনয়। 
১৬১০ শ্রী; রাজ! দ্বিতীয় চার্লস্‌ সিংহাসনে ফিরে এলেন, ইংল্যাণ্ডে মঞ্চগৃহের 
স্বার পুনরায় উন্মুক্ত হল। এধুগের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই পিউরিটান 
মনোভাবাপন্ন ছিল, সুতরাং রাজসভাসদ এবং তাদের সঙ্ীরাই থিয়েটারের 
একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল । 

ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনরুথানের যুগে নাট্যকারদের সম্মুখে প্রচুর 
সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তার! ক্লাসিকাল কমেডির কড়া অন্থশাসন 
মেনে আঙ্গিক এক) বঙ্জায় রেখেও পরিচিত কাহিনীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে 
লাগলেন। ক্লাসিকাল এঁক্য রক্ষার বাতিক রেস্টোরেশন্‌ যুগে এতই প্রবল 
হয়ে উঠেছিল যে, শেকৃসপীয়র এবং তার সমসাময়িকদের নাটকের মধ্যে 
ক্লাপিকাল খঁকোর অভাব রয়েছে বলে সমালোচিত হতে লাগল। এই 
বিশ্ববিশ্রুত নাটাকারদের রচনা যখন রেস্টোব্েশন্‌ মঞ্চে অভিনীত হত তখন 
এঁক্য রক্ষার জন্য তারা তাদের ইচ্ছেমত নাটককে কাটা ছেঁড়া করে সংশোধন 
করে নিতেন। ফলে রাজ! লীয়র নাটক থেকে তাড় (০০1) চরিত্র বাদ 
দেওয়! হত। হ্যামলেট থেকে কবরখননকারীর (018৬69188518) চন্িত্র এবং 
ম্যাকবেথ থেকে নাচগানের দৃশ্ট বাদ চলে যেত। কিংবা রোমিও আযাণ্ড 
জুলিয়েট নাটককে মিলনাস্ত করে দেখানে। হত । এমনিই আরে! বহু 
পরিবর্তন তারা প্রয়োজন মত করে নিয়েছেন। 

অনেক সময় রেস্টোরেশন্‌ যুগের নাট্যকাররা ট্র্যাজেডির জন্য পুরানে! 
প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করে তাকে আবার ক্লাসিকৃধারায় ঢেলে সাজিয়ে 
নিতেন। যেমন ড্রাইডেন “আ্যান্টনি আযাণ্ড ক্লিওপাট্টার” (/0:003 815 
05০৪৪) কাহিনীই কালোপধোগী করে সাজিয়ে রচনা করেন--প্অল ফর্‌ 


রেস্টোর়েশন্‌ ৪৬৫ 


লাভ. (4১11 201 150৬5, 07 ৮05 ৬০2৭ ৬০] [০৪৮--১৯৭৭ শ্রী: 
ভ্বাইডেনের এই আটক শেকৃসপীয়রের সমতুলা না হলেও সম্ভবতঃ রেস্টোরেশন্‌ 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি হয়ে উঠেছিল। এতেই বোকা যায় যে প্রকৃত 
প্রতিভা কেমন করে সকল বাধাকে অতিক্রম করেও কালজয়ী হতে 
পারে। 

রেস্টোরেশন্‌ যুগের সুরুতেই আসেন ক্ষমতাশালী নাটাকার ণ্জম্‌ 
ড্রাইডেন” (00180101565), সম্ভবতঃ এই বাজকবির শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি ছিল 
"গা! কঙ্কোয়েস্ট অবৃ গ্রানাড1৮” (1195 0০077014656 ০06 0391)809---১৬৭ * ধীঃ) 
এই নাটকখানি হুইথণ্ডে রচিত, প্রতিখণ্ড পঞ্চাঙ্ক। ড্রাইডেন অপের। এবং 
কমেডিও রচন1 করেন কিন্তু ট্রাজেডিই ছিল তার শ্রেষ্ঠ কীতি। কমেডির 
মধ্যে তার ব্রাঙ্কভার্সে লিখিত অল্‌ ফর্‌ লাভে যথেষ্উই কৃতিত্বের 
পরিচয় রয়েছে । তার ট্রাঙ্গেডিগলি “হিরোইক্‌ু কাঁপংলেটে* (7761016 
0:2010150 রচিত । যদিও এ ছন্দ নাটকীয় কথোপকথনের যথেষ্ট উপযোগ্গী 
ছিল না, তবুও সমসাময়িক ক্লাসক্‌ বচয়িতাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি 
এই ছন্দ গ্রহণ করেন। কর্ণেয়, রাসিনের আদর্শে অন্থপ্রাণিত হয়েই তিনি 
এই ধরনের পাইরোইক্‌ ড্রাম” (55:০10 [00823) রনার দিকে আকৃষ্ট 
হন। তার রচনাগুলি পূর্বসূরীদের সমতুল্য ছিল না, ত্ববৃও তাতে কৃতিত্ব ও 
মহত্বের অশ্তাব ঘটেনি । তাঁর “টরানিকৃ লাভ, (101)710 1০৮৫) 
প্| রয়যাল মার্টার্‌” (71১5 ২০১৪1 ১19:9৮--১৬৬৯ হ্বীঃ ), “আউনবেং-জেবৃষ 
(/১1৩108-76৮৩--১৬৭৫ ঘীঃ) ইত্যাদি নাটকের মধ্যে হিরোইক্‌ ট্র্যাজেভিন 
বৈশিষ্টাই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভালবাসা এবং সম্মান এই ছুই 
বিপরীত শক্তির যাতনায় বিক্ষুন্ধ নায়ককে বেছে নিতে হয়েছে পথ। কিন্তু 
এই নাটকগুলি বিশেষ সার্থক হয়নি, কারণ তাদের পুরে! পরিৰেশটাই 
ছিল বানানে! এবং তাদের বিষয়বস্ততেও ছিল অনিশ্চয়তা । হিরোইক্‌ 
ট্র্যাজেডির গঠন রীতির এবং তার হিরোইকু কাপলেট ছন্দের পরাজদ্কের 
কথ| ড্রাইভেন নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পথ পরিবর্তন করে 
শেকৃসপীয়রের অনুরূপ বিষয় গ্রহণ করে ব্রাঙ্ছভার্সে লেখেন “অল্‌ ফ্‌ 
লাভ, এবং সার্থকতা লাভ করেন। 

ভ্রাইডেনের অনুরূপ হিরোইক্‌ ট্র্যাজেডি রচনায় একালে 'ন্যাথানিদ্েল 
লী” (50787161 1.6--সভ্ভাব্য ১৬৫৩-১৬৯২ থীঃ) এবং “জন্‌ ব্যাক্স্‌ 


৪৪৬ বিশ্বরঙ্গালম্ন ও নাটক 


(791) 94118- সন্ভাবায ১৬৫০-১৭০৬ খ্ী:) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। ব্যাক্ষস্‌ সমকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করেই বিশেষভাবে 
নাটা রচন1] করেন যেমন ছিল তার প্আযানে বোলীনের” (/১1176 901897) 
জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত--নাটক “তার্বিক্রেড ৮ (৬1146 8818560)। 
ড্রাইডেনের পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় ট্র্যাজেডি রচয়িতা ছিলেন, “টমাস্‌ 
অটুওয়েশ (11১0258 0৮98) তিনি কিন্তু ছিলেন সাধারণ ক্ষমতাশালী 
নাট্যকার। তিনি তাঁর সমপাময়িক কালে খাপ খায়' এমন ট্র্যাজেডির 
শৈলী গড়ে তুলবার জন্মই সচেষ্ট ছিলেন। ক্লাদিকাল গঠন রীতির দিকে 
তার আকর্ষণে রাসিনের প্রভাব ছিল সুগভীর । আবার তাঁর নাটক-_ 
“আযাল্কিবিয়াডিস্” (/১1০/১18৫৫৪--১৬৭& থীঃ) এবং “ডন কার্লোজে” 
(0০7. 0৪:1০৪--১৬৭৬ গ্রীঃ) শেক্সগীয়রের প্রভাবও অনস্বীকার্ষ। কিন্তু এ 
সবদিকে বার্থ হয়ে তিনি ইংরেজদের জাতীয় ধারার দিকে ফিরে যান 
এবং রোমার্টিক আবেগময় গার্স্থ) ট্র্যাজেডি লেখেন “দি অর্ফান ব! দি 
আন্হাপি ম্যারিজ” (7776 0:01881) 00700)6 017105705 048111585 
১৬৮০ রঃ) আর লেখেন ইতালীয় ধারার রোমান্টিক ট্র্যাজেডি “ভেনিস্‌ 
প্রিজার্ভড৬ (৬6১1০৫ চ16567৪---১৬৮২ খ্রীং) এই. ছৃ'খানিই ছিল তার 
শ্রেষ্ঠ কীতি। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ দু'খানি নাটক অভিনেতা ও 
দর্শকদের কাছে দিল অতান্ত জনপ্রিয় । 

্রাঙ্জিক্‌ পীতি নিয়ে এই বিচিত্র পরীক্ষ! নিরীক্ষায় এটাই বোঝা যায় যে 
সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ট্র্যাজিক নাটক অনিশ্চিতভারে ভিন্ন ভিন্ন 
আদর্ণের দিকে দোল খাচ্ছিল। নাট্যকারদের সম্মুখে. ক্লাসিক দৈববাদ, 
বীরত্বপ্রীতি, কারুণ্যান্থভৃতি এবং শেকৃসপীয়রীয় এন্বর্ধ সকলি ছিল-কিন্ত 
তার] নিজের। দিগশ্দ্রষট হয়ে পড়েছিলেন । 

এই অনিশ্চয়তায় এটাই বোঝ! যায় যে রেস্টোরেশন্‌ যুগের প্রতিভার 
সঙ্গে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই দেওয়ার ছিল না। রেস্টোরেশন্‌ 
ট্টাজেডির মধ্যে বুদ্ধিবত্তির অনুশীলন ও* নিও-ক্লাসিকাল প্রবণতার প্রতি 
কেতাহুরস্ত অভিবাদনের অতিরিক্ত আর কিছুই প্রায় ছিল না । আজকাল 
ত] প্রায়ই পড়া হয় না--অভিনয় তে! আরোই হয় না। 


রেস্টোরেশন্‌ ৪৬৭ 
॥ রেস্টোরেশন্‌ কমেডি ॥ 


রেস্টোরেশন্‌ যুগের দর্শকর! ট্র্যাজেডির চেয়ে কমেডিতেই বেশি উৎসাহ 
ও উত্তেজন| অনুভব করত। একালে অভিজাত ইংরেজ দর্শকর! ছিল অত্ান্ত 
অহংবোধ লম্পন্ন এবং বিলাসপ্রিয়। খাটি শিল্পের প্রতি তার! একাস্তই 
অনুরাগহীন ছিল, কাজেই অভিনয়-শিল্পে সুগভীর রসসূ্টির চেয়ে বহ্বাড়ন্বরটাই 
বেশি হত। এই সমস্ত হামবড়া সুদর্শন যুবকবৃদ্দ ট্র্যাজিকু নাটকেনর 
যথোপযুক্ত আদর করার মত সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্নও ছিল না । এইজন্র ট্র্যাজেডি 
রচয়িতাদের কতকগুলি অলীক পরিবেশ এবং তলোয়ারের খেল! দেখিয়ে 
দর্শক চিত্ত আকৃষ্ট করতে হত। অন্যদিকে কমেডির লঘুরসাস্বাদের দিকে 
ছিল এদের ষাভাবিক অন্ৃরাগ | কোন ব্যঙ্গ বিদ্রপের দৃশ্য এলে তাদের 
চক্ষু কর্ণ মঞ্চেই সংলগ্ন হয়েথাকত। সামাজিক কথা-বার্তার মধ্যে ঠাট্টা, 
তামাশ! তাদের জীবনের এক অচ্ছেগ্য অংশ হয়ে উঠেছিল | নাটকের স্বাদের 
দিক থেকে তারা গভীরতার চাইতে তীক্ষতার অভিলাখীই বেশি ছিল। 

তাই এই রেস্টোরেশন্‌ যুগের মত এত সুগঠিত, উজ্জ্বল, কার্যকরী, 
সাধারণ জনতার পরিবেশ থেকে দৃ'রব্তী কমেডির রচনা ইংরেজি সাহিত্যে 
আর আমর! দেখতে পাই ন1। এগুলি মলিয়েরের মত সাধারণ কিংবা 
মধাবিত্ মানব চরিত্র টেনে আনে নি; তেমনি হ্বদয় বিদ্ধকাধী সামাজিক 
বিদ্রপও করে নি। আমাদের অতি পরিচিত সামাজিক টাইপ, চরিব্রগুলির 
দর্শন সেখানে পাই না, অন্যদিকে রেস্টোরেশন্‌ কমেডির মধ্য শেকৃসগীয়র, 
ডেকার ব৷ গ্রানের শাশ্বত মানবচরিত্রের আবেগময় রূপায়ণও ছিল ন|। 
রেস্টোরেশন্‌ কমেডির চরিত্রগুলি ছিল অত্যান্ত সীমিত, অভিজাত পরিবেশের । 
কথোপকথনে ছিল বাঙ্গময় দীপ্তি-এবং কাঁছিনীতে ছিল প্রধানতঃ মহিলাদের 
খাসকামরার প্রণয় চক্রান্ত । “সার্‌ ফ্রেডরিক ফ্রলিকশ (917 চ15061151. 
চ:০11০8), "সার্‌ ফোপ্রিং ফাটার” (5: 5০108 দ10:6:) “লেডি ফ্রিপাশ্ট, 
(7,905 15110191)1) ইত্যাদি রেস্টোরেশন্‌ কমেডির নামগুলির 'মধ্যে ছিল 
বেন্‌ জন্সনের নাট্য চরিজ্রের নামগুলির প্রতিধ্বনি। কিন্তু চিক্র সৃষ্টির 
মধ্যে তার সমতুল্য সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ন|। 

ফ্রান্সের ভের্পায়, রাজসভার সঙ্গে একালের ইংরেজ রাজসভার তুলন। 
করলে মুল বাবধানটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফরাসী ভদ্র সমাজের উদ্ধত 
সুর সত্বেও, আমর! দেখেছি যে, মলিয়ের্‌ তার পরিধির মধ্যে মধ্যবিভ 


৪৬৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


শ্রেণীকে নিয়ে আসতে পারতেন এবং এর ফলেই এক বিস্তৃত পরিধিতে 
বৈচিত্রময় কমেডির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্ত যে সতাসদূর! দ্ররি লেন, লিঙ্কন্স 
ইন্‌ ফিল্ডস্‌ ও ডোরসেট্‌ গার্ডেনে ভিড় করেছিলেন তাদের মধ্যে মধাবিত্তশেণীর 
কোন অস্তিত্ব ছিল না, এই সভাজনর] কেবলমাত্র তাদের নিজন্ব ব্যাপারেই 
উৎসুক ছিলেন এবং তার বাইরে সব কিছুই হত উপেক্ষিত। এইভাবেই 
একেবারে এক নূতন ধারার নাটকের আবির্ভাব ঘটল--তাকে বলা 
যায় অভিজাত শ্রেণীর আচার-ব্যবহ্থারের কমে বা পা]! কমেডি অব্‌ 
আযরিস্টোক্রোটিক ম্যানারস্‌ 001) 0010605 01 /১1151001900 048010618-) | 

রেস্টোরেশন্‌ কমেডির মুল তত্বই ছিল তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের 
বহিরঙ্গের কৌতুক চিব্রায়ণ-_যা! নিয়ে কারো! কোন ক্ষোতের কারণ ঘটত 
না। এর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে আমরা শ্রেষ্ঠ কমেডি অবৃ ম্যানারস্‌ বলতে 
পারি । অতি সন্তর্পণে গড়ে তোলা একটি বিশেষ পরিবেশে ছু'টি চরিত্রের 
সংঘাত ছিল যার মুল বিষয়। এই রেস্টোরেশন্‌ কমেডির ধারাআোত 
প্রবাহিত হয়েছে এথারেজ- থেকে শেরিভান্‌ পর্যন্ত । সম্ভবতঃ রেস্টোরেশন্‌ 
যুগের বিশেষ সমান্জ-পরিবেশটি ছাড়া অন্ম কোথাও-_-“জর্জ এখারেজ, 
(0360756 170১675৪) “উইলিয়াম্‌ ওয়াইচালি” (৬/11118) ৬/5০1561159) 
এবং “উইলিয়াম্‌ কন্গ্রীভের” (11157) ০9080%) মত নাট্যকারদের 
আবির্ভাব ঘটতে পারত না। এ ছাড়াও আরে! অনেক. নাট্যকারই 
এযুগে ছিলেন কিন্তু এই তিনজনের মধ্যেই রেস্টোরেশন্‌ কমেডির প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছিল । 

প্রকৃত কমেডি অব. ম্যানারসের জঙন্ত যে উদ্দেস্ট্ের একাগ্রতা ও নিশ্চয়তার 
প্রয়োজন তা সর্বপ্রথম জর্জ এথারেজের রচনায় দেখা যায় । এথারেজ, প্রথম 
জীবনে লগ্ুন শহরবাসী এক বিলাসী তরুণ ছিলেন, তারপরে অবসর গ্রহণ 
করে ভিনি যান প্যারিসে, এই অবসরকালেই তিনি পরপর কয়েকখানি নাটক 
লেখেন, যা লগ্ডন শহরে বিরাট আলোড়নের সূষ্টি করেছিল। তিনি নিজে 
একালের ফ্যাশানহ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন বলেই অভিজাত জীবন-চিত্র অঙ্কিত 
কর! তার পক্ষে ছিল অনেক সহজ । তার প্রথম নাটক হল “গা কমিকান্‌ 
রিভেঞ্জ, অর্‌ লাভ. ইন্‌ এ টাবৃ” (016 0:9071581 16৮61186 ০৫ [.0%6 21) 
৪ '[৩৮-_১৬৬৪ হ:) এই নাটকে তিনি কমিক্‌ দৃশ্তাবলার সঙ্গে হিরোইক্‌ 
দৃম্তাবলী মিশিত করেছিলেন--তবে সে মিশ্রণ খুব সার্থক হয়ে ওঠেনি )' 


রেস্টোরেশন্‌ ৪৬৯ 


ভার ন্অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ নাটক হল--"্রী উড. ইফ. শী কুড৬ (9৮৪ ৬/০০1৭ [ 
91১৩ ০০/০--১৬৬৮ শ্ীঃ) এবং পয! ম্যান অব মোড, অর্‌ সার্‌ ফোপ্লিং 
ফ্লাটার্‌্” (01১6 ১৫৪০ ০ 2০906 ০ 87 5011876 ঢ11067--১৬৭৬ খ্রীঃ) এই 
নাটকগুলিতে তিনি একালের কমিক্‌ রচয়িতাদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি অপূর্ব 
তাৎপর্ধের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন । এই বৈশিষ্টাগুলির মধ্ো মুখা হুল 
সুদর্শন যুবকদের প্রেমাভিযানের দিকে আগ্রহ । প্রেমিকদের চিত্র তিনি 
তার যুগের অনুরূপই চিত্রিত করেন। তার "নী উড. ইফ, শী কুড৬ নাটকে 
কোর্টাল্‌ (0০9:8911) এবং জ্রীম্যান্‌ (ছ:67)80) এই চরিত্র হু'টর চিত্র 
দর্শকদের সম্পূর্ণ জানা ছিল, অথবা বলা যায় এই চরিত্র ছু'টি হচ্ছে সেই 
শ্রেণীর তারুণ্যের প্রতীক যা দর্শকর] নিজেরাই হতে চাইত। এই 
কমেডিগুলি ছিল এদ্দিক থেকে বাস্তব জীবনেরই রেখাচিত্র--অতএব 
মঞ্চে যখন তার! উপস্থাপিত হত তখন তার দৃশ্ঠাবলী, সেট সবকিছুর মধ্যেই 
বাস্তব পরিবেশ এবং অঙ্কিত দৃষ্ঠরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হত। এই 
কমেডিকে বাস্তবধর্মী বলা যায়; কারণ এর পরিবেশ ছিপ লণ্ডন শহর এবং এর 
চরিত্রগুলিও ছিল সেই শহরেরই অভিজাত নারী পুরুষেক্স বিশেষ চরিত্র, তবুও 
এ ছিল আদর্শবাদী। এর আদর্শবাদিত! ছিল সেখাবেই যেখানে নাট্যকারর! 
তাদের নৈপুণ্যে এই জীবনকে মাজিত, সুষমামণ্ডিত, মহছিমময় করে গড়তে 
চেয়েছিলেন যা! তৎকালীন বাস্তবজীবনে ছিল দলভ। এই রসিক সভাজনদের 
এ ছিল এমনি এক ষ্বপ্রলোক, যা কল্পন1-বিলাস মাত্র নয়--অতাস্ত চেন! জান। 
ঘরোয়া জগতের ভূমিতে প্রতিঠিত। এযুগের মঞ্চেও আমরা তাই দেখি 
বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের এক অদ্ভুত সমন্বয় । এই সমস্ত কমেডিতে অতীতের 
কোন চিস্তা ছিল না, ছিল ন] তবিষ্ততের কোন ভাবন| | এই চরিজ্রগুলি 
ছিল সম্পূর্ণই বর্তমানের বাসিন্দা। 

এধারেজের পরব্তাঁ নাট্যকারদের মধ্যে তার সমতুল্য এক একটি দৃশ্য ব 
চন্বিত্র দেখা গেলেও তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় চার্লষের 
সভানাট্যকার উইলিয়াম্‌ ওয়াইচালি। ওয়াইচালি প্যারিস শহরে শিক্ষা- 
লাভ করেছিলেন, তিনি তার পরিচিত মণ্ডলীতে পরিহাস প্রিয়, রসিক 
বাকি বলে পরিখ্যাত ছিলেন--এই দলে মলিয়েরের প্রভাব ছিল প্রবল। 
লগুনে তার প্রথম নাট্যাভিনয় হয় ১৬৭১ শ্রীঃ "লাভ, ইন্‌ এ উড. (1-০%5 40, 
ও ৬০০৭), ভার স্বিতীয় নাটক ছিল-_প্গ্যা' জেপ্টেল্য্যান্‌ ডান্দিং মাস্টার” 


৪৭৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


(7056 06120161097 1051001106 258619 1 ভার সর্বাধিক প্রশংসিত নাটক 
হল পা কার্টি, ওয়াইফ.” (71১ 0০420 ড/16--১৬৭& হীঃ) এবং পা 
প্লেইন্‌ ডিলার্‌” (77)6 1910) 1068167১৬৭৬ তী:) এই নাটক ত্র'খানির মধ্যে 
তার প্রকৃত শক্তি, তার নিজস্ব দৃফিভঙ্গি ও সংযত অভিব্যক্তি দেখা যায়। 

এখারেজ, যে যুগের সামাজিক আদব কায়দা অঙ্কিত করেছেন তিনি সেই 
যুগের সেই পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ওয়াইচালি বাইরে 
থেকে এই আচার ব্যবহারকে দেখেছেন-_-তাঁর রীতিনীতি অর্জন করেছেন । 
সুতরাং প্রথম জনের মনে কোন সংশয় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় জনের 
এই জীবন সহজাত ছিল না বলে তার চিত্রাঙ্কনে অনেক বাহুল্য রূপায়ণ 
হয়েছে। তিনি ক্ষমতাশালী চরিত্র রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু তার নাটকীয় 
পরিবেশে ত৷ ্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি । 

রেস্টোবেশন্‌ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন উইলিয়াম্‌ কন্গ্রীভ.। 
বর্তমান কালেও যোগ্য পরিচালকের হাতে পড়লে তার নাটক অখণ্ড 
আনন বিতরণ করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনি শেষের দিকে 
এসেছেন-_-এবং এই শ্রেণীর কমেডি অব্‌ ম্যানারসের তিনি চুড়ান্ত 
ফলাফল নির্ধারণ করে গেছেন। তিনি যে কেবলমাত্র বিদ্রপময় কমিক 
কখোপকধনেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভ দেখিয়েছেন তা নয় তিনি উচ্চ শ্রেণীর 
আকর্ষণীয় চরিত্রায়ণও করে গেছেন। তার কয়েকটি নায়িকা চরিত্র 
অতুযুজ্জল, আনন্দময় হয়ে উঠেছে-__যেমন তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাটক প্গ্াা ওয়ে অব্‌ গ্া। ওয়ার্ড (36 ৬/৪% ০£ 0১৫ ৬/০:1০-- 
১৭০ গ্রীঃ) এর নায়ক নায়িকা *মিল্যামান্ট.৮ (24111917751)0 ও পমিরাবেল্” 
(১7:51) হল শেকৃসপীয়রীয় যুগের প্রেমিক প্রেমিকার রেস্টোরেশন্‌ 
.যুগীয় প্রতিরপ | কন্থীভের অন্যান্ত নাটক হুল পঘ্া/ ওল্ড ব্যাচেলর্” 
(01)6 910 8৪01)6107--১৬৯৩ খ্রীঃ) গ্য ভাষল্‌ ভীলার” (71) [90015 
[068167--১৬৯৩ শ্ীঃ) এবং প্গ্যা লাভ, ফর্‌ লাভ (96 [০৮৩ 0: [.০৬৩- 
১৬৯৫ শ্ীঃ)। তিনি তীর চারপাশে যে সমাজ দেখেছেন, তা সংশোধনের কণা 
মাত্র চেষ্টা না করে নাটকে নিরাসক্তভাবে তার চিত্রাঙ্কন করেছেন । 

এছাড়াও রেস্টোরেশন্‌ যুগে উল্লেখযোগ্য আরে! অনেক কমেডি রচয়িত| 
ছিলেন । যেমন ছিলেন ১। “জন্‌ ড্রাইডেন্‌”ঃ (1০11) 1079167) ২। শ্চার্লন্‌ 
সেড.লী” (0)82168 86016)) ৩ প্টমাস্‌ শ্যাডওয়েল্‌” (70700785 


অহ্টাদশ শতকের ইউরোপ হী 


51)50%611) ৪1 “মিসেস্‌ আ্যাফ্র। বেন” (৫: 10015 861১0) € | “জর্জ 
ফার্কহার” (95০:85 £৪770197) ইত্যাদি। এ যুগের সর্বশেষ সার্থক 
নাটকার ছিলেন “রিচার্ড ব্রিন্স্লে শেরিডান্” (6107810 71105165 
915611530) তিনি তার নাটকের মধ্যে যদিও এ যুগের অভিজাত জীবন- 
যাত্রাকে ব্যঙ্গ বিজ্রপের কশাঘাত করেছেন_-তবুও তিনি এযুগেরই একজন 
ছিলেন। তার গ্ঘ্া রাইভালস্‌* (70৩ [২1%818--১৭৭৫ খ্রীঃ) ৭্যা স্কুল 
ফর্‌ স্কান্ডাল্‌” (1176 9০1১০০01101 9০৪0081১৭৭৭ খ্রীঃ) নাটক ছ'খানিতে, 
রেস্টোরেশন্‌ যুগের অশিষউত1 ছিল না__নাট্যকারের বিন্ুপ ও কৌতুকে ফুটে 
উঠেছিল সে যুগের জীবনের কৃত্রিমতা ও অসঙ্গতি । 

রেস্টোরেশন্‌ যুগের মঞ্চশিল্পে আমর! ইংরেজদের স্বদেশী ও বিদেশী 
পদ্ধতির এক অদ্ভুত সমাবেশ পেয়েছি । এর রেকৃড় স্টেজ, উইং, সাটার্‌, 
পারস্পেকূটিভ,, ফ্রন্ট, কার্টন ইত্যাদি সবই ছিল ইউরোপ মহাদেশের 
অবদান। আবার এর ট্রাপভোর, এপ্রোন্‌, প্রোসীঙগিয়াম দরজ| নি:সন্দেহে 
বিবতিত হয়ে এসেছিল শেকৃসপীয়রীয় মঞ্চগৃহের বিন্যাস থেকে । রেস্টোরেশন্‌ 
মঞ্চ আরে! অতীতের দিকে হাত বাড়িয়ে মধ্যযুগীয় ম্যান্সন্‌ মঞ্চ পদ্ধতিও 
গ্রহণ করেছিল । 

এই ভাবেই রেস্টোরেশন্‌ মঞ্চ বিভিন্ন ধারাক্স উত্তরাধিকার | দি 
এসেছিল । সেই ধারাগুলো সম্মিলিত হয়ে এ যুগের নাট্য প্রয়োগ রীতিতে 
এনেছিল এক নমনীয় ও মনোহারী সৃজন সম্ভাবনা | কিন্তু রেস্টোবেশন্‌ নাটক 
ছিল খাটি ইংরেজী-_সম়কালীন জীবন, পরিবেশের ফসল। 


॥ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ ॥ 


১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দ্বিতীয় চার্লস্ই বল! যায় প্রথম থিয়েটার 
শিল্পকে একচেটিয়। বাবসা আকারে প্রবর্তন করেন। কিন্ত অচিরকাল 
মধোই নবোড়ুত মধ্যবিত শ্রেণী ভ্রদুরি লেন (01019 [,91)6) এবং কোভেন্ট, 
গার্ডেন (0০০7 08:০1) রঙ্গালয়গুলির পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল । এই সমস্ত 
থিয়েটারগুলি যে কেবল ১০০ বছ্ধরের মধ্যে আকারেই বড় হুল তা নয়, মঞ্চের 
এপ্রোন্‌ অংশ কেটে দর্শক আসনসংখ্য। বাড়ান হয়েছিল। তা ছাড়াও তার 
রাজধানীতে অনেকগুলি নৃতন থিয়েটার গৃহেরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই 
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নবকালের যুবকর! কম রসিক এবং অধিক দায়িগ্বলীল ছিল। অভিজাত 
শ্রেণী ক্রমশঃ তাদের ড্রইংবধমে এবং এটিকেট্‌ হৃরস্ত স্ত্রীদের এলাকায় আবদ্ধ 
হয়ে গড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতির এতিহা ও ধারা থেকেও বিচ্যুত হয়ে 
পড়ল। 

এই পরিবর্তন অবশ্য খুবই ক্লথ গতিতে ঘটেছিল । মলিয়েরের কমেডি 
ও রেস্টোরেশন্‌ নাটকেই নৃতন কালের আগমনী শোন] যাচ্ছিল। কিন্তু 
অঙ্টাদশ শতকের মধ্যেই এই পরিবর্তন চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ফ্রান্সে 
কর সংগ্রহকারীরা রাজসরকারের নির্বোধ নীতির ফলে অর্থশালী হককে 
উঠেছিল এবং এক নুতন সম্পদশালী শ্রেণী গড়ে উঠল। ইংল্যাণ্ডেও ব্যবস! 
বাণিজ্যের পথে বিতশালা শ্রেণী গড়ে উঠল- প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে তার! সম্পদ্‌ 
আহরণ করে আনতে লাগল। এর ফলে এক নৃতন থিয়েটার ঝসিকদলের 
সৃষি হল যার] পূর্বতন নাট্যকীতির চাইতে ভিন্নতর কিছু চাইল। অষ্টাদশ 
শতকে পরীক্ষামূলকভাবে দানা! ধরনের নাটকই মঞ্চে এসেছে তার মধ্য 
থেকে মূল ধারাটি অন্বধাবন কর সত্যই কঠিন--যে ধারা ধরে আমর] রাসিন্‌ 
থেকে পিকৃজেরেকোর্টের রোমার্টিক মেলোড্রামায় আসতে পারি । 

এর একটি ধারাকে বলা যায় পূব এঁতিহোর ধারা । এই ধারাটি এসেছে 
অগ্ুদশ শতকের পদিউডো-ক্লাসিকৃ” (8৫3০ 0:198510) ট্রাজেডি এবং কমেডি 
অব্‌ ম্যানারস্‌ থেকে পরিবতিত হয়ে। কিছু কিছু মধ্যবিত্শ্ণীর দর্শকর! 
অভিজাত শ্রেণীর অনুরূপ রুচির প্রকাশ করতে লাগল এবং এই সমস্ত 
ট্টাজেডি ও কমেডির প্রতি প্রশংস। বাণী উচ্চারণ করে চলল । কিন্তুতারা 
অভিজাত রীতির সুঙ্ম আঙিকেরও গুণগ্রাহিতা দেখাতে পারল ন। আবার 
তাদের শ্রেণীগত নীতিবোধকেও ত্যাগ করতে পারল ন1। মধ্যবিভঞ্রেণী 
জন্মগত ভাবেই পায়ের নীচে মাটি খোজে, উদ্দাম কল্পনা! বিলাস তার পক্ষে 
সম্ভব নয়--নিজের অলিখিত গণ্ডির মধোই সে চির আবদ্ধ। 

এ ছাড়া! আরো একটি শক্তি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল। অভিজাত 
শ্রেণীর দীর্ঘকালের শিক্ষা! ও অভ্যাস দ্বারা কতকগুলো! রীতিনীতি গড়ে 
উঠেছিল-- তাদের মানসলোকেরও একটা স্থায়ী গঠন এসে গিয়েছিল । 
এরি ফলে তাদের এক নিজ সাহিত্যিক রুচি তৈরী হুম্নেছিল যার সহায়তায় 
তার! খাটি কমেডি এবং খাটি ট্র্যাজেডিকে রীতিলিদ্ধত1বে দেখতে অত্যন্ত 
কয়ে উঠেছিল। বেখানে এসে গিয়েছিল এক ধরনের “ফর্মালিজম্*। এই 
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রীতিনীতি মধ্যবিতশ্রেণীর শিক্ষায় ও চেতনায় খাপ খাচ্ছিল না, তাদের 
কাছে এগুলি ছিল বিরক্তিকর। তার! মিশ্রিত রূপই পছন্দ করত এবং 
অনির্দিষ্টভাবে বাস্তববাদের জন্য উতল| ₹ত'। আজকের বিচারে আমৰ! 
এই বাস্তববাদকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম »লতে পারি কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পনর 
থেকে থিয়েটারে এই রিয়ালিজম্ই হল এক মূল শক্তি। 

এ ছাড়া আর একটি নূতন ধার! এল যাকে আমর! দার্শনিক তত্বগত 
বলতে পারি। নাটকের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্ট! 
আমরা মধাযুগ থেকে দেখে আসছি। কিন্তু অধ্টাদশ শতকে এসে 
জনসাধারণই সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণভাবে সামাজিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা! করতে 
সুরু করল। এই চিস্তায়ন সুরু হয় এডিসনের পদ্য! স্পেকৃটেটরের” প্রবন্ধ 
রচন] থেকে এবং চরম রূপ পায় রুশোর বৈপ্লবিক চিস্ভাধারায়। নাটকের 
মধ্যেও এই প্রচার-ধথিত! ও যুক্তিবাদ আসতে লাগল ।, 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বার! ভাগ্মালঙ্্ীকে জয় করতে 
হয়েছে--দীর্ঘকাল ব্যাপী সতর্কতার সঙ্গে বাবসায় করে অর্থ উপার্জন 
করতে হয়েছে । অভিজাত যুবকদের যত্বহীন স্বাধীনতা, তাদের মুহূর্তের 
আনন্দ উৎসব, তাদের পরস্পরকে ধ্বংসকামী ডুয়ে্ এবং বাধাহীন ভাবে 
জুয়া খেলা-_এগুলি ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণীর অভিসম্পারযোগা। তারা চাইত 
ষেই ধরনেরই অগণিত নাটক যাতে এই অভিজাত “পাপের” নিন্দ৷ এবং 
বুর্জোয়! “পুণ্যের* জয়গান গাওয়া হয়। ফলে একালের নাটক উন্নতমানের 
নীতিবোধের সেন্টিমেন্টে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল । 

অঞ্টাদশ শতকে ট্র্যাজেডি ক্রমশ: ভাগাবিপর্যয়ের সম্মুখান হল, বহু 
নাটাকারই পুরাতন এঁতিহ্থকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন কিন্তু এই গুরুগম্ভীর 
বিষাদঘন শিল্পরূপ গ্রহণ করবার মত দর্শকশ্রেণীর অভাব থাকায় তাদের 
প্রচেষ্টা সফল হল ন|। বরং এই একই কারণে এ যুগে অপেরা সঙ্গীতের 
প্রচার ও প্রসার সমগ্র ইউরোপময় ঘটেছিল । এটাই ছিল আধুনিক থিয়েটারের 
জন্মলগ্র-_কেবল প্রধান প্রধান শহয়গুলিতেই নয় গ্রামাঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের 
প্রচেষ্টা চলতে লাগল এবং খিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল। এ 
সময়কার উ্টাজেডিগুলির গাল তর] কথা, সদর্প পদক্ষেপঃ কৃত্রিয কিংখাপের 
পোষাক নুতন দর্শকর! গ্রহণ করল ন| তাই অফাদশ শত্তফের শেষে যতদিনে 
ন] রোমান্টিক আবেগময়তার আবির্ভাব ঘটল ততদিনে এ ধরনের খুব স্ব 
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ংখ্যক ট্র্যাজেডিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিঠিত করতে পারল। এই শতাব্দীর 

সৃচন! কালে ইংল্যাণ্ডে উচ্ছৃসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল “জোসেফ. 
এডিসনের” (95501) £১901801)) পকাটো।” (09/০--১৭১৩ খ্রীঃ) নাটকের 
প্রতি। কিন্ত এই উত্তেজনার মূল কারণ ছিল শৈল্পিক সৌন্দর্য নয়-- 
রাজনৈতিক | প্রায় একই সময় “নিকোলাস্‌ রে” (380859188 8০৬৩) 
নাকী চরিঝআ্রকে প্রাধান্য দিয়ে. কতকগুলি “শী-ট্র্যাজেডি* (51১6-:58860168) 
লেখেন- যেমন ৭1 ফেয়ার পেনিটেন্ট৬ (0006 7817 76101000১৭০৩ খীঃ) 
“জেন শোর্‌” (876 91১০7৪--১৭১৪ শ্রীঃ) ইত্যাদি--এ নাটকগুলি কেবল 
গ্রীতল বেদনাময়তারই সৃজন করতে পেরেছিল । প্জেম্স্‌ টমস্নের” (080368 
[1)07780) রচনায় কিছুটা শক্তির পরিচয় ছিল--তবুও তার ক্লাসিকাল 
ধারার নাটক *সোফোনিসব1” (9০1১7১,০1১1৪১৪---১৭৩* শ্রী:) এবং «এডোয়ার্ড 
আগ এলিয়োনোরা” (60৬8 8100 চ150501৪--১৭৩৯ গ্রীঃ) যথেষ্ট 
উদ্দীপনার সূষ্টি করতে পারে নি। এমন কি শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী 
“স্যামুয়েল জন্সন্ও” (932)46] 1010/502) যখন “আইরিণ* (]116706--১৭৪৯ 
ধঃ) নাটকে ই্যাজিক্‌ আবেগ সৃষ্টির চে্উ। করেন তখনও বার্থ হয়েছেন । 

স্পেনের গুরুগভীর নাটকের শ্োত আরে! নিয়স্তারে প্রবাহিত হচ্ছিল। 
তা প্রায় অসম্ভাবাতার শ্রেণীতে গিয়ে পৌছেছিল। “অগান্তিন্‌ গ্ভ মোস্তিয়ানে! 
ই লুইয়ান্দে!” (489501) 06 01000151070 ১/150581)00০) তার “ভার্জিনিয়া” 
(৬17৪101--১৭৪০ এ:) নাটকে রাসিনের আঙ্গিক একান্তভাবে অনুসরণ 
করেও যুগের দাবি পুরণ করতে পারেন নি। 

জার্মানীতে নাট্য উদ্দীপন! কিছু বেশি ছিল কিন্তু জার্মানী তখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কতকগুলো রাজ বিভক্ত-__তাদের পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ, বিসংবাদ লেগেই 
থাকত তাই সেখানেও উন্নত মানের নাট্য প্রযোজন! হতে পারল না। 

রাশিয়াতেও অন্যান্য দেশের মত ফরাসী প্রভাব ছিল বেশি । দীর্ঘকাল 
ধরেই' “আলেকৃজান্দার্‌ পেক্রোভিচ, সুমারোকোভবই (4১168807021 
2৮০%:০) 9228:08০৬) ছিলেন সেখানকার নাট্যশৈলীর নিয়স্ত।। তিনি 
ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে লেখেন “খোরেভ, (01১০15৬-১৭৪৭ খ্রীঃ) এবং 
পংসেমির” (2601--১৭১ শ্বীঃ)। তিনিই হামলেট নাটকথানি ফরাসী 
অনুবাদ থেকে প্রথম রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জনগণের কাছে 
পরিচিত করান। 


অধাদশ শতকের ইউরোপ ৪৭৪ 


ফরাসীদেশের প্রতিভা রাসিনের সঙ্গেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল । 
সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধভাগ এবং পুরো! অষ্টাদশ শতকের মধ্যে গুরুগভীর 
শ্রেণীর নাটকের অতিনয় এখানে খুব কমই হয়েছে । একের পর এক নাট্যকার 
বাসিনের বহিরল্গের অনুসরণ করেছেন কিন্তু তার রচনার অস্তর্লোকে 
পৌঁছতে পারেন নি। একজন ছাড়া অন্য সকলের প্রচেষ্টায়ই ছিল নিরানন্ 
শীতলত! ও রক্তাক্ত ঘটনা-_-এই একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন ভোল্তের্। তিনি 
তার সমসাময়িক কালের হাত থেকে লরেলের মুকুট পেয়েছেন এবং 
পরবর্তাকালের কাছ থেকে পেয়েছেন আরে! অনেক অধিক সম্মান। 
সর্বকালের কাছ থেকে এ সম্মান তিনি ত্বার নাটকীয় দক্ষতার জন্ত ততটা 
পাননি যতটা পেয়েছেন তার উদ্দেশ্টের বলিষ্ঠতা ও তীক্ষুতার জন্য। তার 
প্রথম নাটক হুল “অয়দিপে” (0:৫1-_-১৭১৮ হীঃ) এটি ছিল রাসিন্‌ রীতিরই 
অনুকরণে লেখ! তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল গ্রীক প্রভা । এই যুক্ত প্রভাবই 
তার সমগ্র রচনাকে প্রভাবিত করে। প্ক্রটাস্‌* (9:8/০৪--১৭৩০ হ্রীঃ), 
"্সীজারস্ ডেথ.৮ (1৪ 17201 02 0:6827-১৭৩৫ শী) এবং "মেরোপে* 
(৫1০০৪--১৭৪৩ গ্র£) এগুলি ছিল তার প্রথম ধ্বিককার রচনা । তার 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাটক হুল-_“ৎসাইরে” (29176--১%৩২ শ্ীঃ), “আলৎসিরে” 
(/15116-7১৭৩৬ স্বীঃ), “ৎসুলিম।” (2201/09--১৭৪০ শীঃ), “দি অর্ফান্‌ 
অব্‌ চায়ন1” (710৩ 0101581) 06 0২102 01 17 01006117506 158 (02176 
-+১৭৪৫ খ্রীঃ )। এর মধো ৎসাইরেই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। এর নায়িকা 
ৎসাইরে জেরুসালেমের মুসলমান সুলতান ওরোসমানের অভ্তঃপুরে স্থান 
পায়-_ছু'জনেই ছৃ'জনকে ভালবাসে । ৎসাইরে ছিল শ্রীটান_তার ভাই 
নেরেস্তান্‌ তাদের মুক্তির জন্য ফ্রান্সে অর্থ সংগ্রহ করতে যায়, সেই অর্থের 
সাহায্যে দে সকল দ্রাসদেরই মুক্ত করতে পারল, কেবল বৃদ্ধ লুসিগ-সান 
এবং ৎসাইরে মুক্তি পেল না। লুসিগনান ছিল নেরেস্তানের পিতা এবং 
ৎসাইরে ছিল ভগ্ৰী। ট্র্যাজেডির এখানেই সুরু | সুলতানের ধারণ! ছিল 
ৎসাইরে নেরেস্তানের প্রেমাসক্ত তাই মুক্তি তো দিলেনই ন] সঙ্গেহ পরবশ 
হয়ে ৎসাইরেকে হত্যা করলেন পরে প্রকৃত ঘটন। জানতে পেরে নিজে 
আত্মহত্যা করলেন। 

ভোল্তেরের ট্রাজিক্‌ রীতির মূল বৈশিষ্ট্য এই নাটকথানিতে বিধৃত 
হয়েছে__এর কাহিনীর প্রাচ্য পরিবেশ তাকে খুব বর্পোজ্জল বিস্ময় সৃষির 


৪৭৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সুযোগ এনে দিয়েছিল। তিনি নৃতন বিষয়বন্ত সংগ্রহের প্রেরণায় যেমন 
পূর্বদিকে চীন পর্যস্ত গেছেন তেমনি “লে আমেরিকাইন্স” (16৪ 4১০১60- 
০8178) নাটকে পশ্চিমের সুদূর পেরুতে তরণী ভাসিয়েছেন। ৎসাইরে 
নাটকে প্রীষধর্ম ও মুসলিম ধর্মের দ্বন্দের মাঝে দার্শনিক মতামত জ্ঞাপনের 
সুযোগ ছিল কিন্তু চরিত্রগুলো! সেদিকে না| গিয়ে হয়েছে সেট্িমেপ্টের উপর 
অধিক নির্ভরশীল। তাদের কর্মপ্রেরণ! অন্তর্লোক থেকে জাগরিত ন! হচ্ছে 
বাইরের পরিবেশ থেকে হয়েছে। তবুও এ নাটকের প্রভাব সমকালীন 
ট্রান্জেডির উপর যথেষ্উই পড়েছিল। 

ইংল্যাণ্ড, জার্ষানী, স্পেন এবং রাশিয়ার মত ফরাসী প্রভাব ইতালিতেও 
বিস্তৃত হয়ে পডেছিল | প্রথম দিকে এই ক্লাসিকাল রীতি খুব সার্থক রূপ পায় 
নি। কিন্ত ১৭১৩ সালে “ফ্রান্সেস্কে| সিপিয়োনে দি ম্যাফেইশ (চ91305৪০0 
5০1019706 41 18261) প্মেরোপে* (১৮০:০০৩--১৭১৩ খীঃ) নাটকথানি 
এমন রীতিতে রচনা করেন যে বোঝা যায় ইতালীয় ট্র্যাজেডিতে অস্তঃশক্কির 
অধিকারী নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল--পরিণত সময় এগিয়ে 
এল। ফ্রান্স তার মহান্‌ কীতি পশ্চাতে ফেলে এসেছে, ইংল্যাণ্ড পারছে 
ন! শেক্সপীয়রকে বিস্বত হতে । স্পেনের থিয়েটার অবনমিত-_জার্জানী 
সবেযাত্র থিয়েটার সম্পর্কে সজাগ-_-সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে, ইতালিতে ক্ষেত্র 
রস্তত। ক্লাসিকাল রীতি নিয়ে নৃতন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্দীপনার 
সুষি হল। মেরোপে নাটকথানি উচ্চাঙ্গের না হলেও এই শতকের সকল 
বৈশিষ্ট বিধ্বত হয়েছিল। এই নাটকে ছিল প্রকৃত বাস্তব চরিত্র চিত্রণ 
এবং সবত:স্ফুর্ত হৃদয়াবেগ-_শীতল, কৃত্রিম কাবাছন্দ মাত্র নয়। ম্যাফেইর 
পরে এখানে ওখানে অর্নেকেই হীন পর্যায়ের এই শ্রেণীর নাটক লিখতে 
লাগলেন। এরপরে এলেন এফুগের ক্লাসিকাল নাটকের প্রকৃত শ্রষ্টা “কাউণ্ট 
ভিতোরিও আলফিয়েরি” (0০819 ৬০০০০ /১1860) | তিনি পুরাতন 
আঙ্গিকের মধ্যে নৃততন জীবন ও শক্তি সঞ্চারিত করলেন। তার শক্ষির 
মূল উৎস ছিল তার উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবাবেগ-_রাসিনের কৃত্রিম সৌকুমার্য 
তিনি দুরে সরিয়ে রাখলেন, তুলে ধরলেন বাস্তব আদর্শকে । ভার উপর 
একদিকে ছিল মূল গ্রীক নাটকের প্রভাব অন্তদিকে সমসাময়িক রাজনৈতিক 
ঘটনাও ত্তাকে শক্তি যুগিয়েছে। 

আলফিয়েন্সির নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণা ছিল। 


অউদাশ শতকের ইউরোপ ৪৭৭ 


তিনি বিশ্বাস করতেন ষে ট্র্যাজেডির ভাবাবেগ হবে অত্যন্ত সুগভীর কিন্ত 
তার প্রকাশ ভঙ্গি হবে একাস্ত সহজ ও সংঘত। বিষয়বস্তর মধো নৈতিক 
সত্যের সঙ্গে থাকবে শৈল্লিক সত্য--সৌন্র্য ও নীতিবাদ মিশ্রিত-_থিয়েটার 
হবে শিক্ষালয়। তার নাটকের সম্পূর্ণ সংখ্যা ছিল ২১ খানা-_শ্রেষ্ 
নাট্কগুলির মধ্যে ছিল “ক্িওপাত্র/” (0150803--১৭৭৫ হ্ীঃ), “সাউল্‌” 
(9৩1-৮১৭৮২ শ্রীঃ] এবং “মিরা ()4105--১৭৮৯ খীঃ) এ ছাড়! গ্রীক 
নাট্যকারদের বিষয়বস্ত নিয়ে লেখেন “ওরেস্তেশ (0:৪৪--১৭৭৬ খ্রীঃ) 
এবং “আত্তিগোনে” (4008০৩-7১৭৮৩ তং) | আতন্তিগোনের কাহিনী 
সোফোক্রেসের অনুন্পই কিন্তু চরিত্র উপস্থাপনায় আধুনিক মনোভাব ছিল। 
তার ওরেস্তেই সর্বাধিক বিখ্যাত। এর মধ্যে তিনি নৃতন সুর জাগিয়ে 
তুলতে পেরেছেন । মাতৃহত্যার পরে ওরেন্তেষের মনোবিকলন ফুটিয়ে 
তুলেছেন__-ফিউরির1 বাইরের শক্তি নয় তার মনেরই অখণ্ড অংশ। 
আযালফিয়েরি ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন 
কিত্ত ইতিমধ্যে রোমান্টিসিজমের উদ্দামত1 এসে গিয়েছে | তার মধ্যে যে 
মুক্তি ও বাধিকারের ভাবাবেগ ছিল তাও ছিল সেই ঠবপ্লবিক চিন্তাধারারই 
ংশ। তাকে অনুসরণ করে যে সমস্ত ইতালীয় নাট্যকারর! আসেন তাদের 
উপরও এই প্রভাব ছিল অত্যধিক। এটাই স্প্টতর হুঁয়ে উঠছিল যে এ যুগে 
ক্লাসিকাল কাহিনীর দিন শেষ হয়ে এসেছে, এগিয়ে এসেছে রোমান্টিক 
নাট্যকাহিনীর দিন। 


॥ অপেরা ও কমিক ॥ 


এ যুগে ট্র্যাজিক্‌ ভাবাবেগ আত্মপ্রকাশের সহুজপথ পেয়েছিল অপেরার 
সুকৃমার সৌন্ধর্ষের মধ্যে । এই শ্রেণীর নাটকের প্রথম আবির্ভাৰ হয়েছিল 
রেনেস্সীস্‌ যুগে তারপরেই আরম্ভ হয় এর ক্রমোক্পতি এবং সমুজ্ঘল এশবরষ- 
মণ্ডিত ক্রমবিকাশ । রাজ! ও রাজকুমারদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিত। 
চলত অপেরার রঙ্গালয় তৈরী করার জন্ম। আবার অষ্টাদশ শতকের 
মধ্যবিত্ত শ্রেঈীও অপেরার প্রতি গল্ভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল । 

এর গুগ্রাহিতার জন্য কোন বুদ্ধি প্রদীপ্ত প্রচেষ্টা বা ভাবাবেগের 
অনুশীলন করার প্রয়োজন ছিল না--এর ঘৃষ্টুগত সৌন্দর্য নয়নানন্দকর ছিল 
এবং এর গীতিকাব্য বিুগ্ধ করত শ্রুতিকে। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত “হ্মার্কেট” 


৪৭৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


(8৪5079:06৮--১৭০ গ্ঃ) রঙ্গালয়ের মত সমগ্র ইউরোপষয় অপের।-হাতিজ 
তৈরী হতে লাগল। কিন্তু এর মূল পীঠস্থান ছিল ইতালি। “গিওভানি 
বাতিস্ত। লুল্লি” (0319912101 9500150 1,811) যদিও ফরাসী রাজসভায়ই. 
সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু তার জন্মস্থান ও শিক্ষ/ ছিল ইতালিতেই। 
ইংল্যাণ্ডের হেনরী পারসেল্‌* (25019 চ0:০6]1) এবং প্জি. এফ, 
হ্বাণ্ডেলের” (3. ম. 1787061) মত সঙ্গীত রচয়িতারাঁও মৌলিক উপাদানের 
জন্ক অপেরার উৎস ইতালির দিকেই হাত বাড়াতেন। ূ 

অপেরার কাহিনী কিছু উচু দরের এঁতিহ্াবাহী ছিল না--তবু তাকে 
সম্পূর্ণ অবজ্ঞাও করা যেত ন|। ড্রাইডেন শুধু গানের জন্য তার কতকগুলো 
নাটক লেখেন, মেতাস্তাসিওর মত কবি-নাটাকাররাও অপেরামঞ্চের জন্য 
উল্লেখযোগ্য নাট্য রচনা করেন। ক্রমে অপের! থেকেই সাধারণ শ্রেণীর 
মেলোড্রামার অবির্ভাব ঘটে ছিল। 

ভিয়েনার সম্রাট ষষ্ঠ চার্পসের সভাকবি “আপোন্তোলে! ৎসেনো” 
(46০৪০1০ 2977০) তা পূর্বসূরীদের কীতিকে অনেক ঘধামাঁজা করে 
একটা সুনিদ্দিউ গঠনভঙ্গি দেন। তিনি সঙ্গীতমুলক নাটককে ট্র্যাজেডির 
সমতুল্য আভিজাত্যের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। যদিও তার কোন 
অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না তবুও তিনি তার ৬০ খান! কাবামূলক অপেরার 
মাধ্যমে একট! সুনির্দিষ্ট গঠনরীতির প্রবর্তন করেন। এরপরে বাকী ছিল 
উপাদানের সুষম মিশ্রণ--এই কর্তব্য পালনের দায্সিত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার 
উত্তরসূরী “পিয়েত্রো মেতাস্তাসিও৮ (5150০ 21605188109 ০: 11800 
71808581) | মেতাস্তাসিওর রচন! তাঁর কালে সর্বত্রই উচ্চ প্রশংসিত 
হয়েছিল। ভোল্তের তাকে রাসিনের সমতুল্য বলেই উল্লেখ করেছেন এবং 
রুশো! তাকে সঙ্গীতের জাদুকর-হৃদয়ের কবি বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
তাসোর পরে তিনিই ছিলেন অতি সুক্্ম অনুভূতির উচ্চ শ্রেণীর কবি। 
তার গীতিকাবা প্রতিভার সমতুল্য প্রতিভা তৎকালীন ইউরোপে আর 
ছিল না। আজকের দিনে তার রচন! আমাদের কাছে কৃত্রিম গঠপভঙ্গির 
মনে হতে পারে কিন্ত তার “আত্রিয়ানো” (4408007১৭৩১ খত), 
“ইস্সিপিলে” (1551911-_-১৭৩২ শ্রীঃ) এবং “ল্য ক্লেমেন্ৎসা দি তিতো” 
(7০9 0160367029 ৫1 1150---১৭৩৪ হীঃ) এই সমস্ত রচনার মধ্যে আমর! 
তার অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের গ্ীতিকাব্য গুণ দেখতে পাব। 


অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ ৪৭৯ 


এই সমস্ত নাটকগুলির চরিত্র চিত্রণ হত একঘেয়ে--সকলি এক হাচে 
তৈরী । তার মধ্যে থাকত একজন আদর্শ চরিত্র উন্নতষন1 নায়ক, ধাকত 
একটি হূর্বল চরিত্র হুর্ভাগিনী নায়িকা আর থাকত কালে! মসীলিগ্ত এক 
দুর্বত্ত চরিত্র । এতেই বোঝ! যায় রাজসভার অপেরাধারা অতি স্হজ পথ 
অনুসরণ কবেই মেলোড্র়মার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। অপেরার সঙ্গীত অংশ 
কমিয়ে আঙ্গিক ক্রিয়ার অংশ বাডিয়ে মেলোডরাম! বিস্তার লাভ করেছিল। 
ত| ক্রমে দৃষ্ঠাবলী ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। 
অন্যদিকে অপেরায় নাট্যকারদের চেয়ে সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকাররাই 
প্রধান হয়ে উঠতে লাগলেন । যেমন ইংল্যাণ্ডে এলেন হ্াণ্ডেল, জার্মানীতে 
গ্কৃ এবং মোৎসা্ট--এ*রাই তখন অপের] জগতের অধিকর্তা হয়ে উঠলেন। 

কমিক অপেরার গতিধারা ছিল আবার ভিন্ন। এর আরভের সূত্র 
খুঁজতে হলে নেপ.লসে যেতে হবে | এতে ছিল বাজঞভার বিপরীত ধারা-_ 
ছিল আনন্দোৎফুল্ল গ্রাম্জীবন। রাজপুত্রদের স্থানে এল কৃষকরা । রীতি 
নীতি নিয়মসৌষ্ঠবের স্থানে এল হাস্ম-কৌতুক। খন “গেক্লারান্তোনিও 
ফেদেরিকৌো” (036008781)69019 176067100) কমিক গপেরার কাছিনী রচন! 
করতে আরম্ভ করলেন এবং “গিওভান্নি বাতিস্তা পেস্কগোলেসি” (051080121 
73801180 চ61801651) প্ল্য সের্ভ1 পেব্রোন।” (৬ 96:৬৪ 65010178) 
নাটকের সুর ও সঙ্গীত রচন1] করলেন তখন এই অপেরা আস্তর্জাতিক খ্যাতি 
অর্জন করল। এই "অপেরা-কমিক্‌*শ (0956:5-06 2796) প্যারিসেই স্থায়ী 
আসন বিছিয়ে বসে। ইংল্যাণ্ডে তখন রচিত হতে লাগল শতশত হালক! 
রসের সঙ্গীতযূলক নাটক । এই গ্লিতিমূলক কমেডিই ব্যালাড, অপেরায় 
পর্যবসিত হল। ইংল্যাণ্ডের নবজাগরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ব্যালাড.-অপের! 
ও বার্লেস্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। 


॥ বুর্জোয়া কমেডি ॥ 


এখারেজের সময়কার একজন অভিজাত নবযুবক নিশ্চিন্ত চিতে য! খুলী 
তাই করতে পারত কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক যুবককে তার সমাজের 
নিঙ্দামন্দের ভয়ে সদাই সতর্ক থাকতে হত। এই কারণে অভিজাত কমেডি 
ক্রমবিবতিত হুতে লাগল, অষ্টাদশ শতকে ত! হয়ে উঠল সংযত কমেডি! 
রেস্টোরেশন্‌ যুগের নবধুবক ক্ষণিকের আনন্দকেই বড় করে দেখত--অর্থকে 


৪৮৬ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


এই আনন্দ উপভোগের এক উপায় বলে ভাবত--এবং অবাধে বায় করত 
কিন্তু মধ্যবিত্ত যুবককে এই অর্থ উপার্জন করতে হত, তার! আগামী কালের 
চিন্ত! থেকে কখনই মুক্ত হতে পারত না । বাস্তববাদের দর্শনই ছিল তাদের 
দর্শন। এরই ফলে অধ্টাদশ শতকে সেট্টিমেন্টাল ড্রামার উদ্ভব হল তাই 
থেকেই এসেছে আধুনিক সমস্তামূলক নাটক। 

ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের নাটক ধীরে ধীরেই সেন্টিষেন্টাল ড্রামার দিকে 
মোড় ফিরেছিল। ইংল্যাণ্ডে কন্গ্রীভের পরে এসেছিলেন “পার জন্‌ 
্যান্ত্রাথ” (91 1০190 ৬৪175:58)) এবং ণ্জর্জ ফার্কুহার্‌” (036০0:86 
ঢ5101১21)। আপাতদুঙিতে এদের ছ'জনকে রেস্টোরেশনের উত্তর 
সাধকই মনে হয় কিন্ত নিবিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝ! যায় তারা নৃতন 
আলো 'হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন। ভ্যান্ত্রাথের হাস্বরস কন্গ্রীভের 
বৃদ্ধিদীপ্তি থেকে অনেক আলাদা । ভার প্গ্য| প্রভোকৃড ওয়াইফ.” (76 
৮:০০ ৬/1--১৬৯৭ খ্রীঃ) নাটকের স্ত্রী চরিত্রটি সামীর বহু অত্যাচারের 
অন্মুখীন হয়েও বিশ্বাসহত্ত্রী হয়নি, আর তার পা! প্রভোকৃভ হাজ.ব্যাণ্ডের” 
(056 21০৬০৮৪এ 7091981)0--১৭২৮ গ্রীঃ) স্ত্রীটি যদৃচ্ছ আচরণ করলেও 
স্বামী বিবাছবিচ্ছেদের ভয় দেখাতেই সংযত হুল। সহজেই বোঝা যায় 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিজ্ঞান ও চিস্তাধার! নাটকে প্রযুক্ত হচ্ছে। 

ফ্রাজে এই নৃতন যুগধর্ম কথঞ্চিৎ মলিয়েরের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। 
ইংল্যাণ্ডের রেস্টোরেশন্‌ যুগের নাট্যকাররা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অভিজাত 
গোষ্ঠীর চরিজ চিত্রণ করেছেন--মলিয়ের্‌ তা করেন নি। তবে মলিয়েরের 
রচনায় সামাজিক পরিবেশ অনেক সময়েই অবহেলিত হয়েছে__কেবলমাত্র 
কাহিনীর পরিপু্টির জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই তিনি দেখিয়েছেন। কিন্ত 
তার অনুসরণকারী “্জশ ফাসে| রেগার্‌* (0681) নিঃ81)0015 [২657581) ও 
সমকালীন নাট্যকারদের রচনায় চরিত্র চিত্রণের পরিধিই যে কেবল ব্যাপ্ত 
হল ত1 নয় তার সঙ্গে এল সামাজিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির 
লুগভীর বিশ্লেষণ । 


॥ গোংসি ও গোল্দোনি ॥ 


সমগ্র সপ্তদশ শতকে ইতালিতে কম্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের প্রাচীন ধার! 
মবদ্ধপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল--তার সঙ্গে প্য্যারোকৃ* (88:0906) মঞ্চ 
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যুক্ত হল, ক্রমশঃ তা কমেডভিতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হতে লাগল । 
“কার্ল! মারিয়! মাগৃগিশ (0৪1০ 50 25881) এই প্রভাব অনুধায়ী 
সুফি করেছেন “মেনেধিনোর” (74167681১20) মত টাইপ, চরিত্র। 
কম্মেদিয়ার এই প্রভাঁৰ একালের অন্যান্য কমেডি রচয়িতাদের উপরও যথেইউট 
পড়েছিল। কিন্ত অচিরকাল মধ্যে প্রকৃত প্রতিভাধর দু'জন নাট্যকার 
এলেন--তারা হলেন “কাউন্ট, কার্লে! গোৎসি* (0০46 08010 00557) 
এবং “কার্পে। গোল্দোনি” (০561০ ০১০1০01)। তারা ছু'জনেই কম্েদিয়া 
দেল্‌ আর্তে যে ভেনিসে শিকড় বিস্তার করেছিল দেখানেই লালিত পালিত 
হয়েছিলেন, কিন্তু এই মৌলিক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার। ছিলেন সম্পূর্ণ 
বিপরীত মতাবলম্বী। 

গোতৎ্সির কাছে কম্মেদিয়৷ দেল্‌ আর্তভে ছিল উন্মুক্ত কল্পন! এবং আনন্দের 
উপকরণ। একদিকে তার নাটকে পৌকুমার্ধের চাইতে বিভ্রপ রসই ছিল 
প্রধান, অন্মদ্দিকে তিনি বিস্ময় এবং জাদুর জগতেই উধাও হতে চাইতেন। 
তার নাটকে সুগভীর কোন মনঘ্তত্বের বিশেষণ ছিল না! । কিন্তু নিঃসন্দেহে 
এই জনপ্রিয় কমেডি সমাজের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত এই ছ'শ্রেণীর মানুষকেই 
সমভাবে তুষ্ট করেছিল। সকলেই এই নাটকে এক্স একটি ছক দেখতে 
পেত যার মধ্যে তারা তাদের ভ্বপ্পের জাল বুনে চলতৈ পারে । গোৎসির 
রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল তার “ফিয়্াবে” (61856) শ্রেণীর নাটক-- 
তাতে থাকত একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত পরীর গল্প । অত্যন্ত কাল্পনিক, 
অসম্ভব, যত নাটুকে বিস্ময়ে ভর! কিন্ত তারি মাঝে ত| হুত বাস্তবের সঙ্গে 
অতি নিকট সম্পর্কে সম্পকিত। নব্বপকথার বিল্ময়ভর] উপকরণের সঙ্গে 
সাহিত্যিক স্যাটায়ার মিশ্রিত হয়ে আছে। 

তার উল্লেখযোগ্য রচন। হল প্ঘা| লাভ, অবৃ দ্ভা থি। অরেঞ্জেস্‌” (71১৩ 
7,0৮০ 01 01161101065 00050269 01 1580)015 06112 0617061812706 
--১৭৬১ এ:)। এর নায়ক বিষাদরোগগ্রস্ত রাজকুমার “তারতাগ.লিয়” 
(757058188)১ ফাতা। মোর্গান|! তাকে অভিশাপ দিয়েছে সে যদি নাহাসে 
তবে যার! ধাবে। তাকে হাসাবার জন্য দৈহিক ক্রীড়াবিদ ক্রফাল্দিনো 
এল এবং পরিশেষে সে রাজকুমারকে হাসাল। বৃদ্ধ! মোর্গানা আবার 
তাকে পাঠিয়ে দিল তিনটি কমলালেবু আনবার জন্য | রাজকুমার "ক্রফাল্‌- 
দিনোকে* (75551012)0) সঙ্গে নিয়ে হুর্গম সুদুর ছূর্গে গেল এবং মোর্গানার 


৬১ 


৪৮২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রতিদবন্বী জাদুকর সেলিওর সহায়তায় কমলালেবু পেল। পিপাপায় কাতর 
হয়ে একট! কমল! তার! কাটল তা থেকে বেরোল এক কন্যা সে জল 
চাইল, জল দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কমলালেবু কাটা হুল ত1 ধেকেও আর 
এক কন্যা বেরিয়ে জল চাইল--জলের অভাঁবে তার! দু'জনেই মার] গেল। 
তৃতীয় লেবৃটি কাটল তার! এক সরোবরের কাছে এসে, এট৷ ভেঙ্গে যে 
রাজকন্যু বেরোল তাকে তারা হ্রদের জল থেতে দিল। সে ছৃষটবৃদ্ধি 
মুরকন্তা! ম্মেরাল্দিনার অভিশাপে ঘুঘুপাখী হয়ে গেল, ক্রফাল্দিনোর চেষ্টায় 
রাজকন্ব! আবার স্বরূপে ফিরে এল এবং রাজপুত্র তাকে বিবাহ করল। 
বাইরের দিক থেকে এই কাহিনী ছিল শিশু সুলভ পরীর গল্প। কিন্তু 
এই সমস্ত গল্পে কন্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের উত্তরাধিকার লব্ধ দক্ষত। নিয়ে যে 
অভিনেতার! অভিনয় করতেন তারা সত্যিই ছিলেন মঞ্চের জাদুকর । 
তারতাগ-লিয়! যে দৃশ্যে ক্রফাল্দিনো ও দুই মৃত কমলালেবৃজাত কণ্ঠার 
সঙ্গে রয়েছে-_নাট্যকার গোৎ্সি তার বর্ণনা মাত্র দিয়ে বলেছেন-_এই দৃশ্য 
রচনায় অভিনেতার! যে দক্ষতা প্রকাশ করতে পারবে কোন নাটাকারের 
সাহিত্য-প্রচেষ্টাই তা পারবে না । অতএব এই নাটককে অনুধাবন 
করতে হলে আমাদের কল্পনার নেত্র দেখতে হবে ঠিক কিভাবে সেই 
অনুষ্ঠানটি হত। কিন্ত এ সব কিছুর মধ্যে নাট্যকারের এক সুচতুর ব্যঙ্গ 
কার্ধকরী ছ্বিল, নাটকের ছুই জাহৃবিদদ ফাতা মোর্গাঁনা ও সেলিও ছিলেন 
গোৎসির সমকালীন ছুই নাট্যকার কার্লো৷ গোল্দোনি ও *পিয়েত্রে চিয়ারির” 
(6160 02015: ) বাঙ্গ চিত্র। তিনি তাদের আবেগময় নীতিপরায়ণতাকে 
অপছন্দ করতেন। তার ধারনা ছিল এর! এ*দের নীতিবাদ ছার! 
থিয়েটারের হাস্যরসকে হত্যা করছে । তাই গছক্পচিত্রের সাহাযো তিনি 
তাদের চগিঝআ্রকে হাস্যকর করে তুললেন। তার পরবতাঁ ফিয়াবেগুলিও 
এই পথ ধরেই চলেছিল-_-তাঁর মধ্যে তিনি সংলাপের অংশ কিছু বাডিয়ে- 
ছিলেন। তার এই সব নাটকগুলি হল পা ক্রো” (196 00৬ ০: ]] 
0০৮৬০--১৭৬১ খ্রীঃ), "গ্ভা কিং স্ট্যাগ্ (70156 8175 5185 01 1115 ০6০ 
--১৭৬২ শ্রী), "ভ্ভ1 উম্যান্‌ সার্পেণ্ট৮ (01১5 ৬/০:০৪7। 56096706 0£ 178 
10000996060), এ ছাড়] তিনি কিছু ট্রাজি-কমেডিও লেখেন-_-যেমন 
"ভা টাকিশ ওয়াগার” (0৩ 91018) ড/০7৩1--১৭৬৪ শ্ঃ), পা 
ফক্ষছুনেট বেগার্স্‌্” (016 দ০:10086 968৪৭:৪--১৭৬৪ আঃ) ইত্যাদি | এই 
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নাটকগুলিতে কথোপকথনের সঙ্গে তিনি ক্রিয়াকৌশলও লিখে দিয়েছেন। 
পরীর গল্পের পাশেই রয়েছে জীবনের বাস্তব চিত্র; আছে গুরুগম্ভীর দৃশ্টের 
পাশেই বিদ্রেপের কশাধাত--কথ্য গপ্ত আর সুকুমার পদ্য । 

গোৎসি নিজে ছিলেন অভিজাত লমাজের লোক ; তিনি মনে করতেন 
আর এক শতার্বী আগে জন্মালে তিনি সুখী হতেন। বৃর্তোয়। বিশ্বাসের 
যে ভণ্ডামী অ্টাদশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের অধিকার করেছিল তিনি তার 
উপর বিরক্ত ছিলেন । অন্যদিকে গোল্দোনি স্বয়ং ছিলেন এই বুর্জোয়া 
যুগের বুর্জোয়! শ্রেণীর লোক । গোৎসির মত তিনিও তার নাট্যকার জীবন 
আরম্ভ করেন কম্মেদিয়! দেল আর্তের অভিনেতাদের জন্য লেখনী ধরে কিন্তু 
শীপ্রই তিনি মনে করলেন যে, এই সব পরীর গল্প ও ভাডামীতে আনন্দ 
থাকলেও কোন সুগভীর মননশীলতা নেই। নাট্যকার গোল্দোনির প্রতিভা 
সুনি্দিভাবে পরিমাপ করা সতাই কঠিন। তার কলম সর্ধদাই সচল 
থাকত। তার ২৫০ খানি ছোট বড নাটকের মধ্যে অবেকগুলিই মনোযোগ 
আকর্ষণ করে না। আবার কোথাও দেখা যায় তার কৌতুক রস সৃজনের 
সহজ ক্ষমতা । এই সব নাটকের দৃশ্যগুলি অত্যান্ত পুঙ্খা ুপুঞ্খরূপে চিত্রিত হত । 
তিনি সে যুগের দার্শনিক চিন্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তবে তাকে 
তিনি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। কিন্ত তার সমকালের 
অন্থকোন নাট্যকারও তার মত এত নৃতন পথ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন 
নি। মঞ্চকে তিনি প্রকৃত কমিক্‌ দৃশ্য দ্বারা এশ্বর্ধশালী করেছেন, বলা যায় 
তার মত যুগ পরিবেশকে আর কেউ চিঠ্রিত করেন পি। 

তিনি ভার সমকালীন থিয়েটারেব পরিবেশকে অঙ্কিত করেছেন তার 
প্ঘ। কমিকৃ থিয়েটার” (0006 0০21০ 171)6806 017 11 0620০ ০0029100-- 
১৭৫০ খ্রীঃ) নাটকে । তার মধ্যে একদল অভিনেতা, পরিচালক ওরাৎসিওর 
অধীনে গোল্দোনিরই লেখ! একটি ফার্স প্ঘা| ফাদার এ রাইভাল্‌ টু হিজ, 
সান্‌” (1196 58060 ৪. 1৮৪1 (0 |)19 5০07)-এর রিহার্পাল দিচ্ছিল, এর 
মধ্য রঙ্গমঞ্চের নানান দোষ, ক্রটি তিনি চিত্রিত করেছেন। অভিনেতাদের 
নির্বোধ ও বিরক্তিকর দাবি; তাদের ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি ছড়াকাটা, 
হৈ-হুল্লোড় করা, অশ্লীল কথা বলা-_অর্থাৎ তাদের নৈতিক উদ্দেশ্যহীনতাই 
ব্যক্ত হয়েছে। 

ভার প্রখ্যাত নাটকগুলি হল প্গ্! লায়ার্‌” (1076 118: 01 11 00815100), 
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পা কফি হাউজ.” (06 00266 130486 ০0: 1. 1১০6588 06] 085৫), 
প্যা মিস্ট্রেস অব দি ইন” (026 21180698০01 038 [000 01 [১৬ 10- 
০81701618--১৭৪৩ ত্ী:) | গোল্দোনির নাটকগুলির মধ্ো নারী চরিত্রই 
প্রধান | মেয়েদের ছোটখাট মূর্খতা, তাদের ধাসকামরার গল্প, মেকি 

ংসা, ঈর্ষা এ সকলি তার সুতীক্ষ নজরে পড়েছিল তিনি তা গার 
নাটকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তার “ডোনা' বা নারীপ্রধান নাটক 
হুল “ফিমেল কিওরিওসিটি” (607516 (001805119 ০: [6 000176 0071086 
--১৭৫৩ হীঃ), প্ছা। জেলাস্‌ উয়িমিন্” (56 068193 ৬/০০)61) ০: [5 
0121) £61986--১৭৫২ শ্ী:), প্ছা| লাভারস্* (106 [0৬618 0: 011 
110109090180--১৭$৯ শী), ইত্যাদি | 

গোতসি ও গোন্দোনি এই ছু'জনই ছুর্ভাগা বশতঃ তাদের পারিপাস্থিক 
তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাপূত ছিলেন। তারা দু'জনই ছিলেন প্রতিভাশালী 
দু'জনেই কম্মেদিয়া দেল আর্ভের পথ ছু'দিক দিয়ে অনুসরণ করেছেন। 
কিন্তু সে যুগ ছিল সুগভীর তাৎপর্যময় তারা তার সামাজিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা 
দিতে পারেন নি-_দু'জনেই তার কৌতুক স্থতি মাত্র রচন! করে গেছেন। 


ঢ আধুনিক যুগ ॥ 
ইউরোপ 


ক্লাদিকাল যুগের ট্র্যাজেডি ও কমেডিতে যে সুর-ধ্বনি জেগে উঠেছিল 
রেনেঞ্সীস্‌ যুগের নবনিম্সিত বীণা যন্ত্রেও আমরা! তার অম্বরণন শুনেছি কিন্ত 
তা এসে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ল সর্ব প্রথম জার্মানীতে । ঝংকৃত হয়ে 
উঠল নূতন যুগের আগমন বার্তা । এই বার্ভাবহ কেবল একজনই ছিলেন 
না-কিত্ত ধার বিজয় কেতন কি কাব্যলোকে কি নাটলোকে সর্বোচ্ে 
উড্ভীন হয়েছিল তিনি হলেন গ্যেটে--“যোহ্থান্‌ ওলফ.গাং ফম্‌ গোটে” 
(101)8177) ৬/০1/590€ ৬০ 0০661)6) জার্জানীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটাকার 
এই যুগারভের সমগ্র ধশ্বর্য নিয়েই এসেছিলেন । তিনি তার অতুজ্জল 
বিত। নিয়ে অঙ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উন্নবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যস্ত 
ছিলেন দীপামান। আধুনিক যুগের পধপ্রদর্শব করবার মত একদিকে ছিল 
তার তীক্ষধার বুদ্ধি অন্যদিকে ছিল তার সহজাত প্রতিভা । 

অফ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বৈপ্লাবিক চিন্তাধারা থেকেই জন্মলাভ 
করেছিল আধুনিক নাটক। এক নৃতন আদর্শবাঁদী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে ধাদের 
মূল মন্ত্র ছিল স্বাধীনত| (1১60) ও মানবাস্বার মুক্তি। এই চিস্তাধারাই 
রূপ পরিগ্রহ করল রোমার্টিসিজম্‌ নামে । নব নব আশার বাণী কাৰো, 
সাহিত্যে, নাট্যে, চিত্রশিল্পে তার! দিগ.বিদিকে বিচ্ছুরিত করতে লাগলেন। 
সেকালের কবি, শিল্পীদের মধ্যে যে এক অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপন! দেখ! 
দিয়েছিল, বর্তমানকালের কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহী কাটাছেঁড়া৷ সমালোচনার 
সূত্রে তাকে ব্যাখ্যা কনা প্রায় অসম্ভব | কারণ সেকালের ব্যথ! বেদনা, 
আশ! মূলতঃ ছিল অনুভূতি সাপেক্ষ, সেই প্রাণময় সত্বার অনুভব তখন 
ছিল একান্ত সত্য । ১৭৮ থেকে ১৮৩* খীষ্টাব্ব আমর পশ্চিম ইউরোপে 
সামস্ততন্ত্রের সমাপ্তিকাল বলতে পারি। মধাযুগের শেষ থেকে অর্থাৎ 
রেনেসাস্‌ আন্দোলনের আরম্ভ থেকে যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিভশ্রেণীর 
আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল, তাদের পূর্ণ বিজয়েই সামস্ততন্ত্রের সমাপ্তি 
ঘোষিত হল--এর পরে ধনতন্ত্রই হয়ে উঠল সর্বপ্রধান। অবিশ্যি ব্যবস! 
ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রেরে আবির্ভাব, বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়--কথাটার 
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প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। যে বিপ্লব ফ্রান্স ও আমেরিক! 
থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল এবং ভূকম্পনে ইউরোপের অন্যান্ 
রাজসিংহাপনও প্রকম্পিত করেছিল, তাকে কেবলমাত্র ব্যবসা জগতের একটা 
ওলট পালট বলেই সামগ্রিক মূল্যায়ন কর! যায় না। এই যুগের মানুষ 
সব কিছুই বিরাট পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল করে দেখেছিল, তাই 
তাদের আনন্দ; বেদনা, নবোভূত আশ! সকলি ছিল তীব্রতম । অর্থনীতি ও 
রাজনীতি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়তো কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠা, 
অর্থ নৈতিক নিশ্চয়তা এবং আযাসেম্র্রিতে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমত! প্রাপ্তির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু প্রতিটি যুগেরই আত্মিক-প্রগতির জন 
তাদের কতকগুলি নিজস্ব আদর্শ এবং দর্শন থাকে । জনমানস একবার 
যখন জাগরিত হয় তখন তাদের আর নির্দিউ সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা 
অসম্ভব। তাদের ভাবাবেগ ও আদর্শ নিজস্ব যুগচেতনার পথে তখনকার মত 
এগিয়েই চলে । 

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আবার ফিরে এসেছিল রেনেসসাসের স্বপ্প। 
সে ঘুগ ছিল দর্শনের যুগ, বৈপ্লবিক চিন্তার যুগ, জীবনের নৃতন মূল্যায়নের 
যুগ। রুশো, ভোল্তেরের তত্ব এসে প্রাণহীন আভিজাতোর আবরণ ছিন্ন 
করে সর্ধমান্বষের স্বাধীনতা, তাদের নিষ্কলংক ভালত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবিকে 
দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত করল। এই যুগেই গণদেবতার জাগরণের উদ্দাম স্বপ্ন 
মানুষ প্রথম দেখেছিল। যদ্দি মানুষ শুভকামন! নিয়ে ন্বায় বিচারের পথে 
এগোয় তবে তার জয় অবশ্যান্তাবী। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের 
মধো গণতন্ত্রের পদধ্বনি সর্বপ্রথম শ্রুত হল। জনসাধারণ দীক্ষিত হল সাম্য, 
স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের মন্ত্রে এই নূতন বিপ্রবীর1 ধর্মকে সরিয়ে যুক্তিকেই 
সর্বোচ্চ সিংহাসনে অধিষিত করতে চাইল । যদিও ফরালী বিপ্লব সার্থক 
ফলপ্রসূ হয়নিঃ এক মহৎ আদর্শ ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল--কতকগুলি 
স্বার্থসন্ধানী লোকের হাতে গিয়ে পড়েছিল এবং সর্বশেষে নাপোলির 
বিজয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু 
ইউরোপ যে এক উদার, মহৎ নৃতন জীবনের স্বপ্ন দেখল» তার পরিসমাণ্ডি 
আজে ঘটেনি । নাপোলিজর পরবর্তীকালেও এই চিন্তার কঠরোধ করবার 
চেষ্ট। হয়েছে- জার্মানীর নাৎসী আ্বান্দ্োলন একে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে 
কিন্ত যুগ থেকে যুগাস্তরে এক আদর্শ জীবনের স্বপ্ন মানুষের কল্পনায় ভিন্ন 


আধুনিক যুগ ৪৮৭ 


ভিন্ন রূপে চিরজীৰ হয়ে রয়েছে । এই বপ্পই পক্ষ বিস্তার করে মহাকাশ 
পাডি দিতে চেয়েছিল রোমান্টিক নাটকে । কখন বা তার রূপ ছিল দি 
গ্রাহ্, কখন ব1 তা ছিল অলৌকিক, অদৃশ্ঠ, কখন বা রূপ পেত অজানা, 
অসংলগ্র মানসলোকের | রোমান্টিক নাটককে সহজভাবে বলা যায় নব লব 
আশ! আকাক্কার রূপকল্প । এই রোমান্টিক চিস্তাধার] বস্ততঃ ছিল এক 
কাবাক ভাবাদর্শ, তাই যিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নাটাকার ছিলেন--তিনি 
দ্রিলেন গোোটে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিই কেবল নন--মহাকবি। 

রোমান্টিক ভাবনার আশা, আকাজঙ্ফা, জাগতিক পরিবেশে অপূর্ণতার 
সুতীব্র ব্দেন৷ আর ক্লাসিকাল যুগের মুদুর অতীতে সর্বপূর্ণতাময় ইউটোপিয়ার 
স্বপ্ন দেখ!১-_-এক সময় নাটক ও মঞ্চের জগতে এই ভাবাবেগের সমাপ্তি ঘনিয়ে 
এল । ততদিনে পশ্চিম ইউরোপ মধাবিতশ্রেণীর জগৎ হয়ে উঠেছিল । এই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী একাস্তভাবেই ছিল বাস্তববাদ্ী। তার! পায়ের নীচে পৃথিবীর 
মাটিকে স্পর্শ করে নিশ্চিস্ত চিতে দাড়খতে চেয়েছে । জাগতিক ঘটনা 
প্রবাহের প্রতিই তাদদেব কৌতৃহল-_বাস্তবকে তার! বোঝে, চেনে, বিশ্বাস 
করে। সুতরাং মধাবিত্তশ্রেণীব যে নাটাকারবা, তার! রোমান্টিক কল্পানা 
তাগ করে বাস্তবধাদী ভয়ে উঠলেন । তার] তাদের পরিবেশ ও জীবনের 
মধ দিয়ে বাস্তব সতাকে আবিষ্কাথ করে নিয়ে কাব্যে, নাট, শিল্পে ত। 
প্রকাশ করতে লাগলেন, ফলে আব্র্ডাব ঘটল বাস্তববারিতার বা 
“রিয়া ঁলজমেশ্র (2২6৪1577) | নাট এই বাস্তববাদিতা কোথাও বা 
গড়ে উঠত তার যথাযথ চিএণে, কোথাও বাহত তার ব্যাখা। এবং 
সমালোচনায় । অস্টাদশ শতকেব শেষ থেকে আজ পর্যন্ত মঞ্চে বন্ধ 
প্রকার নাটাশৈলীবই আবির্ভাব ও তিরোভাঁব ঘটেছে-_কিন্তু রিয়া(লজমের 
প্রাধান্য কমে গেলেও ধাবাবাহিকত! অক্ষুল্পুই রয়েছে । এই বাস্তববাদিতার 
ৃত়াস্ত পর্যায়ে পৌছে-সম্মুখে আর নৃতন সৃষ্টির কোন পথ না পেয়ে, 
নাটাধারাকে প্রশ্যাবর্তন কবতে হল এবং সেখানে সে শতধা বিভক্ত হুয়ে 
বুতর “ইজম্‌* (1১1) বা মতবাদের সৃষ্টি করল। পর্বতগাক্রে নিবরের 
প্রভঙ্গে_-তার উত্তাল তরঙ্গে হয়েছে থিয়েটার ও নাটকের রোমা্টিসিজম্‌ 
নামক প্রাথমিক গতি, রিয়ালিজমেব সমভূমিতে সাবপানী চলায় হয়েছে 
নবঘুগের যধাগতি, আর তারপরে অজানা সমুদ্ধের ডাকে বহছু-ইজমের 
শতধারায় ছুটে চলা তার এই আধুনিক গতি। ঝ্িয়ালিজম্‌ থেকে 


৪৮৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নাটকের বছু-ইঞ্জমের পথে প্রধাবন বিশ্লেষণ করলে দেখ| যায়-্-উনবিংশ 
শতক থেকেই এক শিল্পরীতির অনুধাবন করত অন্ত রীতি, .এক ধার] অবলুপ্ত 
হয়ে যেত অন্যধারায়, আর তখন দর্শকরাও সবরকম নাট্যরীতিকেই গ্রহণ 
করতে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিল। নাটক এবং প্রয়োগশিল্প হয়ে উঠল কতকটা! 
বাস্তববাধী, প্রতীকবাদী, অভিব্যক্তিবাদ্দী এবং অতিবাগুববাদী। 

থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই বছু-ইজমের আবির্ভাব বস্ভতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর থেকেই দেখা দিয়েছে । প্রথম এবং তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে 
পশ্চিম ইউরোপের তথা সমগ্র বিশ্বেরই জীবনের প্রাচীন নীতি ও মূল্যবোধ 
এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সবই ভাঙনের মুখে--একের 
পর এক বিবর্তনের মুখে ঠেলে দিতে লাগল--অন্যদিকে তার সহায়ক হয়ে 
এল বিজ্ঞান। এরই ফলে চিন্তার জগতে দেখ! দিল পরম অস্থিরতা ও 
আলোড়ন। মানব সভ্যতার গতিবেগ অনেক বেড়ে গেল--আগে যে 
পরিবর্তন আসতে শতাব্দী লেগে যেত--এখন তা আসে হয়তো দশ বছরে। 
এই একান্ত অনিশ্চয়তা, প্রচণ্ড অস্থিরত1, আগ্র-অবিশ্বাস এবং অদ্ভুত গতিবেগ 
থিয়েটারকে নিত্য নৃতন পথে আবন্তিত করে নিয়ে চলেছে। এযুগকে 
সর্বতোভাবেই আমর! বলতে পারি পরীক্ষ। নিরীক্ষার যুগ-_য]! হয়তো! 
সভাতার এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও নব অধায়ের সূচনা গাইছে। 

বর্তমান যুগের থিয়েটারের দিকে তাকালে দেখতে পাব আমর! চারদিকে 
বিশৃঙ্খলা এবং এঁকোর অভাব । মনে হবে বিচিত্র সম্ভারের মেল! বসে 
গেছে--বার যা অভিরুচি বেছে নেও। আমর! বলতে পারি এই বছ-বাদের 
বৈচিত্র্যই একালের নীতি, এবং তার সমন্বয়ই হল যুগ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে 
থেকে আমর! ছু'ট বিপরীতমুখী ধারাকেই স্প্টতঃ তুলে ধরতে পারি। 
একদিকে রয়েছে বাস্তববাদের ধারা (68119010) এবং অন্যদিকে 
অ-বান্তববাদের ধার] (০7-২৫৪115010) | 

আধুনিক যুগের খিয্লেটার সম্পর্কে বিশঘভাবে আলোচন! প্রসঙ্গে এই 
কখাই আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিব্নগুলি বৃদ্ধি- 
জীবীদের মানসলোকেই প্রথম ধর! দিয়েছিল । এই নৃতন নৃতন তত্ব ও নীতি 
নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্বতন্ত্র লেখনী ধরেন সাহিত্যিক ও নাট্যকারর!। 
বিভিন্ন তত্ের আবির্ভাব প্রথমে হয়েছে নাটকে এবং ত৷ প্রয়োগ করতে 
গিয়ে মঞ্চে এসেচ্ছ বিভিন্ন প্বাদ্। অবিশ্টি মঞ্চে একক ভাবেও যে 


আধুনিক যুগ ৪৮৯ 


কতকগুলি পরিবর্তন দেখ! দেয়নি তা! নয়। এ যুগে বিজ্ঞানের ক্রেমোন্নতির 
সে মঞ্চ এক অপূর্ব সম্পদের অধিকার পেয়েছে-_তা৷ হল বৈছ্াতিক আলোক । 
বর্তমানকালে আলোক সম্পাতের সাহাযো যঞ্চে অনেক অত্যান্ত ঘটনাই 
ঘটিয়ে ফেল! যায়। মঞ্চের এই বিশেষ ক্ষমত! নিঃসন্দেহে নাটককেও অনেক 
ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে । আর একটি ক্ষেত্রেও নাটকের চেয়ে মঞ্চশিল্পের 
দক্ষত1 প্রকাশের অবকাশ রয়েছে অনেক বেশি । এই ক্ষমতা হল বিমূর্ত 
শিল্পের” (/১৪0৪০6 /10 ক্ষেত্রে, আলোক এবং চিত্রাঙ্কনের সাহায্ো মঞ্চ যে 
উর্ধবমার্গে উন্নত হতে পারে--দেহধারী অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাধ্যমে 
নাটক তা অনেক সময়ে পেরে ওঠে না| তবুও আমর] এ কথাই স্বীকার 
করে নেৰ যে, এ যুগের প্রধান পরিবর্তনগুলি চিস্তার জগৎ থেকে প্রথমে এসে 
ধর! দিয়েছিল নাটা-সাহিত্যে-এবং সেখান থেকে বিস্তার লাভ করেছিল 
মঞ্চে। সুতরাং আলোচন! প্রসঙ্গে আমর! একালের নাটকের পূর্বাধিকার 
মেনে নিয়েই অগ্রসর হব। 


॥ জার্মানীর রোমার্টিক আন্দোলন-_-লেসিং) গ্যেটে, শিলার ॥ 


আমর! শেকৃসপীয্পর বা কল্দেরোনের নাটককেও রোমান্টিক আখা! দিয়ে 
খাকি। , তারা রোযান্টিক, সোফোরেেসের ক্লাসিক্‌ কাহিনী বন্ধন অথবা 
রাঁসিনের নিও-ক্লাসিক্‌ এক্যের পরিপ্রেক্ষিতে | উনবিংশ শতকের রোমান্টিক 
নাটক ছিলকিস্তু একেবারে ভিন্ন জাতের । এই রোমান্টিক-ধমিতার মূলে 
রয়েছে “স্টর্ম, আযাণ্ড স্ে্রেস্‌” (910729 8100 50555) এই আন্দোলন সুরু হয় 
গটুহোল্ড এফ্রাইম্‌ লেনসিং গ্যেটে ও শিলারের যৌবনোচ্ছুল অভিযাত্র! দিয়ে । 
গোটের জীবন ছন্দোদোলায় ছুলেছে--সব ভেঙ্গে ফেলার আবেগময়ত! ও 
বুদ্ধিদীপ্ত চিস্তাশীলতার মাঝে | তার মধ্যে একদিকে রয়েছে কৈশোর বেদন!, 
আর অন্য দিকে মানবাত্বার অসীম, অনন্ত লোকের জন্ত ক্রন্দন আবার তিনিই 
ফিরে সাধারণ মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করেছেন। অন্য ছু'জন জার্মান 
নাট্যকারের মধ্যে আমর] দেখেছি রোমা্টিক-ধন্িতা ও যুক্তিবাদ পাশাপাশি 
এগিয়ে চলেছে । গ্যেটের পূর্বেই থিয়েটারে এসেছিলেন ”গট্ছোন্ড এক্রাইম্‌ 
লেসিং* (0০16১910 চ91১7910) [:559178) আর গ্যেটের পরে এসেছিলেন 
পফ্রিডরিশ, ফন্‌ শিলার” (01607101, ৬০০ ৪০1১11161) কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী 


গেটের বহু পূর্বেই বিগত হয়েছিলেন । 


৪৯৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


রোমান্টিক নাটাকার ছিসেবে লেসিং নাটো ও যঞ্চে ফরাসী ক্লাসিসিজমের 
বন্ধনকে ছিন্ন করে উল্নত চিস্তা এবং আদর্শবাঁদিতার মুক্তি দেন। যদিও 
নাটাকার হিসেবে তার মধো রোমান্টিক উন্মাদনার প্রকাশ বিশেষ ছিল ন।, 
তবুও তিনি প্মরণীয় নূতন চিন্তার জন্মদাতা বলে, পথিক হিসেবে । 
রোমান্টিসিজম্‌ অনেক সময় ভাজনের জয়গান গেয়েছে--এই ভাঙনের মুল 
প্রেরণ! ছিল যুক্তির আকুতি । রোমান্টিসিজম্‌ চেয়েছে নিও-ক্লাসিকাল 
ধারার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁর কঠিন প্রথাহগ নিয়ম শৃঙ্খলার দেয়াল ভেঙ্গে 
ফেলতে । ফরাসী নাটকের প্রাণহীন অনুৰ্তিকে রোমান্টিসিক্কম্‌ মুখোমুখি 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করল। এমনকি তার সঙ্গে দীর্ঘকালের জনপ্রিয় 
ফার্স “হালিকুইন্‌ বা আর্লাক্য”র (750৭917) জার্মান বূপ প্পিকেলহেরিংশ 
(10/611)611108)-এর ক্লাউন চরিত্রেরও গতান্বগতিকতার খোলস ভেঙ্গে 
পড়ল। থিয়েটারের বন্ধনমুক্তির জন্য লেসিং-এর এই সংগ্রাম ঘোষণা কোন 
সচেতন সংস্কারকের রূপ ধরে আসেনি । তার প্রথম দিককার রচনায় 
তিনি মলিয়ের্কেই অনুকরণ করতে চেয়েছেন--কিস্ত এরপর তার «মিস্‌ 
সারা স্যাম্পসনৃ* (14189 89181) 58101507) নাটকের মধো বহু ত্রুটি থাক! 
সত্বেও আমর] দেখতে পেলাম প্রথম ধাবিত ট্র্যাজেডি যেখানে বাস্তব 
জীবন অঙ্কিত হয়েছে এবং চরিবত্রগুলি অত্যন্ত ভ্বাভাবিক ভাষায় কথোপকথন 
বলছে । লেসিং তার সর্বশেষ নাটক লেখেন ”নাথান্‌ ছ্যা ওয়াইজ.৮ (28171 
€0)৩ ৬/1১৫---১৭৭৯ খ্রীঃ) এই নাটকেই আমরা অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোক" 
মণ্ডিত মানুষটিকে দেখতে পাই--দেখতে পাই গোটের “ফাউস্ট* চরিজ্রের 
পূর্বানগাস। কিন্ত লেসিং-এর সার্থকত। কেবল সেখানেই নয় এইট নাটকের 
পরিসমাপ্তিতে তিনি এক আত্তিক দ্বন্ব ফুটিয়ে তুলেছেন-_দেখিয়েছেন ধর্মের 
মূল ভিত্তি অন্ধ সমস্কার নয়, সুযুক্তি। লেসিং এক মহান্‌ চরিত্র অঙ্কিত 
করলেন, যে চরিক্র স্বভাব ধর্মের উপর (৪১01 16118190) ছাড়িয়ে আছে। 
সে সংস্কারবদ্ধ ইহুদীও নয়, হ্বীষ্টানও নয়, মুসলমানও নয়, তবুও সর্বধর্মের 
মূল সত্য তার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে-_প্রকৃত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর দাবি 
লর্বোতম। তাই নাথান্‌কে বল! যায় শ্রীষ্টধর্মকে অস্বীকার পেয়েও যীশুর 
অন্ুগামীদের চেয়ে একজন থাটি খ্রীষ্টান । কোন ধর্মকে স্বীকার না পেয়েও 
জীবন ধর্ের বিশ্বাসে নাথান্‌ মহীয়ান। এই নাটকে নাথানের পালিত] কন্ত! 
জ্ুশেড, যুদ্ধে মাতাপিতৃহীন। রেবেকা, যে ছিল সুলতান সালাদিনের দ্রাতুম্পুত্র 
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ধখন তার সহোদর ভাই--৭টেম্পলার্কে* (162)19157) পরিচয় ন| জেনে 
ভালবাসল তখন ত! পুর্ণ রোমান্টিক রূপ পরিগ্রহ করল। সালাদিনের 
বিচার সভাগ্ন নাথান্‌ এর পরে ঘোষণা! করলেন--বিভিন্ন ধর্ম মতে বিরোধ 
থাকলেও মূলতঃ তার! একই--মানবতার তত্বের উপর যিনি দাড়িয়ে তিনিই 
প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী এবং সর্বজনপ্রিয় | 

লেসিং-এর অনুবতাঁ গোটে এবং শিলার ১৮০১ সালে জার্মানীর “ভাইমারৃ” 
(ড/617567) মঞ্চে নাথান্‌ গ্ভা ওয়াইজ. নাটকের সার্থক রূপায়ণ করেন কিন্তু 
লেসিং ত দেখে যেতে পারেন নি। এরপরে এই নাটক অনূদিত হয়ে সমগ্র 
ইউরোপে ছড়িয়ে গড়ে। এবং অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশটি তার মধ্-উপস্থাপনা 
হয়। 

শিপার প্রথমে কাব্যলোকে পক্ষবিস্তাঁর করেন-_ সেখানে রয়েছে নিঃসঙ্গ 
বেদন1 এবং পীভিত আত্মার নৈরাশ্ঠময় ভাবাবেগ। তার পিতা ক্যাপ.টেন 
ছিলেন--কিস্ত তিনি পেয়েছিলেন তার মায়ের চরিত্রের স্পর্শকাতর ত।. নীল 
চোখ এবং বাদামী কেশগুচ্ছ। তিনিও সৈন্য বিভাগে ডাক্তারি বিগ্যাশিক্ষ। 
করে প্রবেশ করেন, এবং সে সময়ে লেখেৰ তার প্রথম নাটক পা! রবারূস্‌” 
(01১ £:০০৮৫:৪) এই নাটকের একদিক্ষে রয়েছে রোমান্টিক বিদ্রোহী মন 
অন্য দিকে রয়েছে অনভ্ত বিষাদ । ঘ্ম্ানুহাইমে” (2197701)6107--১৭৮২ শীঃ) 
এই নাটক যখন অভিনীত হল তখন চারাদকে এক বৈহ্যতিক আলোড়ন 
জেগে উঠল। কিছুদিন পরেই ফরাসী বিপ্লবীর! তাকে শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান 
জ্ঞাপন করল- এবং বিপ্লবের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাল। সুতরাং 
ডিউকের আদেশে তার লেখনী বন্ধ হল, তিনি তার জন্মস্থান "উয়ের্টেম্বাগ” 
(৬/5:৮6775828) থেকে পলায়ন করে এলেন ম্যান্ভাইমে। এরপরে ভার 
দ্বিতীয় নাটক ছিল প্ফিয়েসকো” (165০০) এটা তার প্রথম নাটকের ছাচে 
ঢালাই। তার তৃতীয় নাটকখানি আবার সশব্দে চঙুদিক সচকিত করে 
আবিভ্ভত হল এখানির নাম "ইন্ট্রিগ, আগ লাভ (1007189৩ ৪750 17০55) 
এখা'ন হল লেসিং-এর প্রদ্ণিত পথে মধ্যৰিত ট্রাজেডি । এর মধ্যে জার্মানীর 
স্বাজসভাগুলির চরম অধ:ঃপতনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । অভিজাত পিতার 
আদেশ অমান্য করে নায়ক ভালবেসেছিল এক সাধারণ ঘরের কন্যাকে । এই 
সময় শিলার য্যান্হাইম্‌ থিয়েটারের পরিচালক পডলবাগের” (2915618) 
সুনজরে পড়লেন এবং পর পর তার হুখানা নাটকই মঞ্চে অতিনীত হল; 
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তিনি হলেন এই থিয়েটারের কবি । শিলার সমালোচনা ও অন্তান্য সাহিতা 
পত্রিকার জন্যও তখন লেখনী ধরেন। শিলারের পরবর্তা নাটক" *্ডন্‌ 
কার্পোজ.” (0০7 081108) ১৭৮৭ সালে লেখ! হয় | এই নাটকের জন্য তিনি 
ভাইমারের পডিউক্‌ কার্ল অগাস্টের" (0945 [81] 40805) অনুরাগভাজন 
হন, ক্রেমশঃ শিলারের পরিবেশের মধ্যে একটা সাম্য ও শাস্তি আসে তার 
হৃদয়ও প্রশান্ত হয়--তিনি স্রিগ্সুরে গীণ্তিকাব্য রচন! করতে বসেন। 
শিলার এর পরে গোটের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন এবং আরে! নোতুন 
কয়েকখানি নাটক লেখার প্রেরণা লাভ করেন | যার মধ্যে রয়েছে 
সৈনিকের জীবনালেখ্য, তার কোথাও কোথাও উচ্চ তাবাদর্শ এবং দার্শনিক 
চিস্ত! ফুটে উঠেছে, কিন্তু তীর সমগ্র রচনার মধোই শ্রে্ঠ কীতি হয়ে রইল 
তার ডন্‌ কার্লোজ.। 

শিলার তার সমগ্র দার্শনিক তত্ব-জিজ্ঞাসা! নিয়েও একজন সাধারণ 
শ্রেণীর কবি হয়ে রয়েছেন । গোটের কাব্যপ্রতিভা ছিল ভিন্ন জাতের-_- 
আরো» আরে! অনেক গভীরে তা হারিয়ে গেছে, মনে হয় যেন বরঙ্গাণ্ডের 
অস্তঃস্থল তিনি দেখতে চান । ব্যক্তিযাতস্ত্রোঃ আত্মান্বভূতিতে, আদর্শবাদিতায় 
গোটে ছিলেন রোমান্টিক মননের সর্বোত্তম উদ্বাহরণ । মনে হত তিনিঙার 
কল্পলোকেই বাস করতেন, তারি কথ! লিখতেন--সে জগৎ, সে স্বর্গ ছিল 
প্রতি আবর্তনেই নৃতন, নিয়ে আসত নবীন আদর্শ, অজান। ভাবাবেগ । 

গোটের প্রথম নাটক একখানি মধাযুগীয় ট্রাজেডি, “গোয়েৎস্‌ ফন্‌ 
বলিসিজেন্‌” (0০605 ৬০০ 9611151)117861) । গোয়েৎস্‌ ছিলেন সত্যবাদী 
এবং সাদাসিধা একজন সৈনিক। কৃত্রিম সমাজের উপর গোটে আক্রমণ 
চালান- বিপরীত চরিত্রকে টেনে এনে আঘাত করে--গোটের এ এক 
বিভ্রোছ। 

গোটের বহু প্রণয়িনী ছিল, তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি, 
কিন্তু প্রেমে পড়েছেন বহুবার | একবার তিনি ত্র এক বন্ধুর প্রেমিকারই 
প্রেমে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করবার জন্যই তৈরী হলেন। কিন্ত 
পরিশেষে আত্মহত্যার পরিবর্তে জন্ম নিল বেদনামণ্ডিত এক উপাখ্যান প্ঘ্যা 
সরোজ, অবৃ ওয়ার্থার” (7006 9০::০৬৪ ০ ৬/6:0১০:--১৭৭৪ থ্ীঃ) এই গ্রন্থ 
রোমান্টিক কবিদের বাইবেল হয়ে উঠল । এরপরে তিনি বস্তনির্ভর দব'খানি 
নাটক লেখেন-_“ক্লাভিগে!” (019%18০) এবং “স্টল” (56118--১৭৭ শ্:)। 
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গেটে তার “ফাউস্ট, (5৪৪0 নাটক রচনার প্রথম পরিকল্পনা করেন 
১৭৭৪ খ্রীঃ এবং এই ট্রযাজেডিখানির প্রথম খণ্ড শেষ করেন ১৮০৮ এঃ। 
ফাউস্ট. ছুই খণ্ডে বিভক্ত, এর দ্বিতীয় খণ্ড কবির স্বর বছরেই-_১৮৯৩২ 
গ্রষ্টান্দে সমাপ্ত হয় । অনেক সমালোচক এর প্রথম খণ্ডকে একখান! সম্পূর্ণাল 
নাটক হিসেবে ধরেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট-- বিচ্ছিন্ন 
কয়েকটি দৃশ্যমাত্র বলে থাকেন তাদের এ ব্যাখ্যা অত্যস্ত ভুল, এই দুই খণ্ড 
মিলিয়েই সম্পূর্ণ ফাউস্ট, ট্র্যাজেডি__নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের ম্যামথ 
আকৃতির মহানাটকের দর্শন যে একেবারে দুর্লভ তা নয়। 

আকারের দিক দিয়ে নাটককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায় 
১। মহানাটক (£:01০ 1978039), ২ | নাটক, ৩। নাটিক»_যে নাটকের 
অঙ্ক সংখ্যা দশ বা ততোধিক এবং সকল প্রকার পতাকা (উপকাহিনী) 
রয়েছে তাকেই মহানাটকের পর্যায়ে ফেল! হয়। কারণ দশাঙ্ধ নাটকের 
আয়তন ও বিষয়বাহুল্য মহাকাব্যের আবহাওয়া সুষ্টি করে। এই অতিকায় 
প্রজাতির প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় তা হল “বালরামায়ণম্”_ 
তারপরেই পশ্চিমে গ্যেটের “ফাউস্ট» | বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংল্যাণ্ডে 
এই মহানাটকের পুনরাবিতাব ঘটে সেখামে দেখি টমাস্‌ হাডির অনভিনেয় 
নাটক প্যা! ভাইন্যাস্টস্” (005 1051798৮--৩ খণ্ড) এ নাটকটি বিশাল 
আকারের, উনিশটি অঙ্কে এবং একশ ত্রিশটি দৃশ্যে উপস্থাপিত--রাজবংশের 
দশ বছরের ইতিহাস বিধৃত। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন 
যে ডাইন্ান্টস্‌ নাটকখানি পাঠকের মানসলোকেই অভিনীত হওয়ার জন্ম-_ 
মঞ্চের জন্য নয় । অবিশ্টি দৃশ্টকাবাকে-_-“দৃশ্য” নয় বলাতে সমালোচকর! 
তাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। বার্ণার্ড শ'য়ের "ব্যাকৃ টু মেধুসেল!” 
(390 0০ 7516115056191)) মহাঁনাটক সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য-_একে 
আমর] একখানা নাটক না! বলে একাধিক নাটকের সমন্বিত রূপ বলতে 
পারি। শ' নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এ ধরনের নাটক অভিনয়ের জঙ্ 
নয় এবং অভিনীত হলেও ত! সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাধারণ দর্শকদের জন্য তে! 
নয়ই | ফাউস্টেরও অভিনয় যোগ্যতা নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠেছে এবং 
শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ফাউস্ট, নাটকথান। 
মঞ্চে অভিনীত হওয়! সম্ভব নয়। ঘটন! কিন্তু বিপরীত তাকেই প্রকাশ 
করে-_ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এমন কি আজকের দিনেও 


৪৯৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গোটের ফাউস্ট, নাটকের অভিনয় হতে দেখা যায়ঃ তবে একথাও জোর 
করে বলা যায় না যে সম্পূর্ণ ফাউস্ট, অভিনয়যোগা, কারণ অভিনয়কালে 
নানা রকম কাট! ছ্েেডা করে তাকে অভিনেয় করে নিতে হয়েছে | আসলে 
নিখুত আঁ্গকের নাটক লেখার মেজাজই গোটের ছিল নী। ফাউস্ট, 
চিন্তালোকে তার উপলব্ধির প্রকাশ । কবিবিশ্বাস করতেন যে মানুষ সমস্ত 
জ্ঞানই আয়ত্ত করতে সমর্থ ' তিনি স্বয়ং কাব্য, চিত্রবিদ্ধ!, নৃত্য, সঙ্গীত 
ইত্যাদি সব রকম শিল্প-বিগ্ভাই শ্িক্ষ] করেছেন--আবার বিজ্ঞানের সমস্ত 
রকম শাখা, দর্শন ও রাজনীতিতেও ব্যুৎপতি লাভের চেষ্টা করেছেন। 
সকল বিদ্ধাতেই তিনি যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তা নয় কিন্ত এই বিচিত্র 
জ্ঞানের সঞ্চয়-_-এই অভিজ্ঞতা! ও অনুভূতি তার এক স্বতন্ত্র মানসলোক সৃষ্টি 
করেছিল। তিনি সেই মানুষকেই দেখেছেন যে অনপ্ত পিপাসা, চির জিজ্ঞাসা 
নিয়ে এসেছে | ফাউস্ট, দার্শনিক, কবি, আানী ও আংশিকভাবে নাট্যকার 
গোটের আত্মোপলন্ধির প্রকাশ । এন অনেক দৃশ্যই আছে যেখানে গোটে 
নিজের চিন্তার সঙ্গে খেল! করেছেন এবং আনন্গলোকে বিরাজ করেছেন । 
তার এই অলৌকিক কল্পনা বিহারই ছিল চরম রোমান্টিসিজমের ফল। 
অন্যদিকে জ্ঞানের রাজ্যে অভিষা তায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আধুনিক । গোটের 
ফাউস্ট, তাই আর প্রাচীন গ্রামা কাহিনীর একজন ম্যাজিসিয়ান মাত্র ছিলেন 
না । তিনি ছিলেন অনন্ত জ্ঞানভাগারের সন্ধানী চিরস্তন মানবাত্বা। 

তাইমারের রাজসভ। তখন ছিল সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির 
কেন্দ্রস্থল । এখানকার রাজসভায় গোটে বহুকাল ধরে বছুকর্মেই লিপ্ত 
ছিলেন । এখানে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অনেক বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন 
এবং শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিশীলিত ক্ধপ ধারণ করেন। প্রথমে কয়েকটি তিনি 
শিক্ষামূলক উপন্যাস লেখেন। কিছুকাল মধ্যে ইতালি ভ্রমণাস্তে তার দৃষ্টি 
ক্লাসিক জগতের দ্বিকে ফেরে-_-তিনি ছৃ'খানি নাটক লেখেন “ইফিগেনিয়া 
ইন্‌ তাউরিজ.* (17018501810) 80115) এবং “তোরকুয়াতো তাস্সে।” 
(2 0108500 1885০) | 

ইফিগেনিয়া নাটকে তিনি প্রাচীন এট্র,স্‌ বংশের উপর যে অভিশাপ ছিল 
তা অপসারণের এক ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন, তা হল মান্য আত্মত্যাগ ও 
ন্যায়ধর্মের পথেই মুক্তি পেতে পারে | নিখাদ মানবতারই জয়গান করেছেন । 
গোটে তার কাব্যে বলেছেন-_ 


আধুনিক যুগ ৪৯৪ 
মাহুষের সমস্ত ভ্রান্তি ও অকৃতকার্যতাই মানবতার তর্পণে পরিশুদ্ধ হয়-_ 


(8০0: 29০1) 1)017921 90916 8100 (811016 
2015 1000950106 900069),. 
তোরকুয়াতো। তাস্সে! ছিল এক সুগভীর মন:সমীক্ষা মূলক নাটক। 
সর্বদিক দিয়ে বিচার করে ফাউস্ট,ই ছিল গোটের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কীতি। 


॥ লগুনের ও প্যারিসের রোমান্টিক মেলোড্রাম। ॥ 


ফরাসী বিপ্লবের দমকালে প্যারিসের মঞ্চে চলেছিল জার্যান রোমান্টি- 
সিজমেরই একটি নিয় শ্রেণীর অনুকৃতি। ফরাসী দেশে এ যুগটা ছিল 
আদর্শবাদ ও হিংল্তার এক চমকপ্রদ বৈপরীতোর যুগ। এই আদর্শের 
লোকেরাই ব্যা্টিল হুর্গ ভেঙ্গেছিল--তারা জানত রাজতন্ত্রের আতঙ্ক, ভয় ও 
বেদনা । তাই জার্ধানীর রোমাট্িক চিস্তাধাক্পাকে তারা সহজেই স্বাগত 
জানাল। কিন্তু যুগ-অনিশ্চয়তার জন্যই চিন্তার সেই উর্ধবলোকে তার! উঠতে 
পারল না। সৃষ্টি হল “রোমান্টিক মেলোড্রামার$ (7২০07872110 461900878) 
এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন ”গিলবার্ট-ডি-পিকৃজেরেকোর্ট” (0911১67৮ 
06-0১1561620016)। থিয়েটারের সম্পর্কে এসে তিনি প্রথমাবস্থায় নাটারচনার 
চেয়েও বেশি সময় বায় করেছেন যঞ্চের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্ধারে এবং 
তার দৃশ্তগুণ বাড়িয়ে তোলার জন্য । কিন্তু এরপরে হঠাৎ ১৭৯৭ থেকে 
১৮৩৪ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ১০০ খানি ছোট বড় নাটক লিখে ফেললেন। 
তার অর্ধেক নাটকই পরীর কাহিনী নিয়ে সঙ্গীতে রচিত-_-অনেকট! অপের! 
ধরণের । বাকি অর্ধেকে রয়েছে কল্পনার উদ্দামতা। 

জার্মান রঙ্গালয়ের প্রভাব ১৭৮৬ শ্রী: মধ্যেই লগুনেও ছড়িয়ে পড়ল। 
নাট্যকার লেসিং, গোটে, শিলার এবং *ইফ-জ্যাণ্ডের” (18751) নাটকগুলি 
লগুনে এসে পৌছল। তার অনৃবাদ হতে লাগল এবৎ লগ্ুনের মঞ্চে অভিনয় 
চলল। 

ফরাসী বিপ্লবে প্রভাবাদ্িত ইউরোপের রোমাটিক আন্দোলন উনবিংশ 
শতাব্ধীর ইংল্যাণ্ডে এসে কাব্যর্ূপে আত্মপ্রকাশ করল। ইংরেজী সাহিত্যে 
উনবিংশ শতাব্দীর এই রোমান্টিক কবিদের মহান্‌ সৃষ্টিকে আমরা! একমাত্র 
এলিজাবেথায় যুগের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গেই তুলন! করতে পারি। কোলরিজ, 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শাদী, ব্রাউনিং, শেলী, বায়রণ, কীটস্‌ ইত্যাদি একের পর এক 


৪৯৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবিরা এসেছেন এবং বহু বিচিত্র বিভূষণে কাবা- 
লক্ষ্মীকে সুসজ্দিত করেছেন। এই কবিগোষ্ঠী অন্যান্য রোমার্টিক সাহিত্য- 
কর্মের দিকেও হাত বাড়ালেন। বহু রোমান্টিক উপন্যাস কাব্যরূপ পেতে 
লাগল এবং মেলোদড্রামারও আবির্ভাব ঘটল। রোমান্টিক কবির! মঞ্চ 
অধিকার করার জন্য সচেউ হলেন। কোলরিজ, লিখলেন--”গ্যা1! ফল্‌ অবৃ 
রোবৃষ্পিয়ের” (16 দিও] ০£ 7২০৮৪৪/:০ ) এবং ”ওজোরাইও* 
(99০1০) | বায়রণ রচন! করলেন “্সার্ডানাপলাস্‌” (98:05198158158) এবং 
'ম্যান্ফ্রেডত ()150850) 1 শেলী লিখলেন *গা| চেঞ্ি” (7116 06101), 
এই নাটকথানিকে ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে 
মৌলিক শক্রিসম্পন্ন একমাত্র ট্রাজেডি বল! যায়। সুইন্বার্ণ (3/10১5076) 
ক্লাসিক ও রোমার্টিকের মিশ্রিত ক্ধপে নাটক লেখেন। টেনিদন্‌ লেখেন 
প্হারল্ড* (138:919), পভ! কাপ” (0৩ ০5৮) এবং "বেকেট” (96060 
ইত্যাদি । রবার্ট ব্রাউনিং রচনা! করেন-প্ট্রাযাফোর্ড” (5৮52০৭), “এ ব্রট 
অন্‌ ছ্য। স্কাচন” (4১ 81০৮ ০০ 6৮৪ 79০91015590) এবং “কলোম্বজ, বার্থডে” 
(০০1০77৮68 9110305)) | এছাড়| ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কীটস্-_এ'রাও নাট্য 
রচনা! করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই রোমান্টিক কবিদের নাটক অনেক ক্ষেত্রেই 
মঞ্চ সাফল্যের দিক থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল না। দর্শকর! ছুটত-_-শেরিভান্‌ 
(510611050) এবং “এডোয়ার্ড বুলওয়ার্‌ লীটনের” (50810 30167 
[,91000) বড় বড় কথায় ভরা প্ররাঙ্কভার্সের” নাটক দেখতে । এই সব 
নাটকের অভিনয় ড্র,রি লেনে হয়েছে, “আস্টলের* (4১৪15) আযাশ্ফি- 
থিয়েটারে হয়েছে। এখানে একটি সার্কাস রিং-এর পিটকে মঞ্চ কর! 
হয়েছিল-_সেখানে দর্শকদের খুব ভিড় হত। প্রচণ্ড যুদ্ধবহুল, দৃস্থযসস্তারযুক্ত 
বা মেলোভ্রাম। শ্রেণীর নাটকের সেখানে অভিনয় হত। 

ফ্রান্সে রোমান্টিক চিজ্তাধারার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল রূুশোর কাল 
থেকে কিন্তু ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যস্ত ফরাসীদেশ তথাকধিত ক্লাসিকাল 
রীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করতে পারেনি । ফরাসীদেশে “ভিকৃতর্‌ হ্যগে!” 
(৬০০০: 170৪০) এবং “বড় আলেব্সান্র ছ্যুমা” (6106: 4১168580016 
09295) খাটি রোমার্টিসিজমের প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন । এদের উপর 
প্রভাব পড়েছিল--পিকৃজ্দেরেকোর্টের রোমার্টিক মেলোদ্রামার | হ্যগো রচন) 
করেন তার ছ'ঘন্টা ব্যাপী নাটক পক্রোমওয়েল” (020235611--১৮২৪ তং) 


আধুনিক যুগ ৪৯৭ 


এবং ছায়া রচনা করেন “হেনরী দ্যা ধার্ড আযাণ্ড হিজ২ কোর্ট” (736715 
11] ৪00 [709 0০৩7৮--১৮২৯ হীঃ) হ্যগে! এবং হাম! দৃ'জনারই ওপন্তাসিক 
হিসেবে রয়েছে বিশ্বজোডা খ্যাতি । সুতরাং তাদের নাটাপ্রচেষ্টা ছিল 
খানিকটা পরীক্ষামূলক | হাগোর নাটকে ক্লাসিকাল ধারার কিছু ছিল লা, 
ছিল মধুর কাব্য এবং মেলোড্রাম! ৷ 

স্পেন, রাশিয়া এবং ডেনমার্কেও এই প্োমার্টিক আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়েছিল। স্পেনের ষোড়শ শতকের নাটকেই আমর রোমান্টিসিজমের 
উন্মেষ দেখেছি । সে নাটকের মুল তত্ব ছিল “সম্মান রক্ষা” (0০17৫ ০ 
চ701001) সেজন্য মানুষ কবর থেকেও উঠে এসে প্রতিশোধ নিত। স্পেনে 
উনবিংশ শতকে ণজ্যোস্‌ জোরিল। ই মোর্যান্‌” (0০56 2011118 9 2110181) 
বিখ্যাত প্রণয়ী “ডন্‌ ইমুয়ান্‌ তেনোগ্িওর” (0০0 74910116700110--3৮ 88 
তঃ) কাহিনী নিয়ে এক নাট্য রচনা করেন । 

রাশিয়ায় “আলেকৃজেন্দার পুশ.কিনৃ* ও (/১165517057 চ951517) ন্‌ 
ইয়ুয়ান্‌কে নিয়ে নাটারচনা করেন। পুশকিষ্‌ রোমার্টিক চিলেন না, তিনি 
ছ্বিলেন মনোবিশ্রেষক । এছাডা1 পুশ.কিন্‌ গেকৃসপীয়বের মত গগ্যে পদ্ঘে 
মিশিয়ে কয়েকখানি নাটক লেখেন । 

পুশংকিন্‌ ও ফরাসী রোমান্টিক কবিদের কালেই ডেনমার্কে এক কবি 
নাট্যকারের আবির্ভাব হয়, "আযাডাম্‌ ইলেন ল্লীগার্” (4১0৪০) 06116 
9০৮18686:) তিনি স্কযাপ্ডিনেভিয়ার উপকথা নিয়ে এবং এিহাসিক কাহিনী 
নিয়ে কতকগুলি কাবাময় নাটক লেখেন। ইব্সেনের প্রথম দিককার 
নাটকে এই রচনার খুবই প্রভাব পডেছিল। 


॥ ন্যাচারালিজম্‌ ও রিয়ালিজম্‌ ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় নাট/কারর! একদিকে 
ভিকৃতর্‌ হ্যগোর রোমার্টিসিজম্‌ অতিক্রম করে এলেন অন্য দিকে তারা পার 
হয়ে এলেন-_কর্ণের, এবং রাসিনের নিও-ক্লাসিসিজম্‌। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের 
নৰ নব আবিষ্কারে উচ্ছাসপূর্ণ রোমাট্টিসিজম্‌ ধিতিয়ে এল সর্বত্রই যুদ্তিবাদ 
পেতে লাগল পূর্ণাধিকার। থিয়েটারের প্রধান পুষ্ঠপোষক হয়ে উঠল মধা- 
বিত্ত শ্রেণী। এই মধাবিত্তশ্রেণী সম্পূর্ণ বানতবের মাটিকে আকড়ে ধরে 
বাচতে চায় এবং এই সুনিশ্চিত সতর্ক পদক্ষেপেই তাদের অর্থনৈতিক 

৩২ 


৪৯৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ভারসাম্য ও নীতিবাদ টিকে থাকে--তারা শাস্তি পায়। অতএব জীবস্ত 
মানুষগুলিকে যখন মঞ্চে চরিত্রাভিনয় করতে দেখা গেল তারা লেখানে কোন 
অসম্ভব কল্পনাবলাসের অবকাশ খুজে পেল না। রঙিন ষপ্নু তার] দেখে 
না, নিত্য নূতন অভিযানের পথেও তার! পা বাড়ায় না-_তাই তার। মঞ্চে 
চাইল বাস্তব জীবনেরই যুক্তিপূর্ণ কোন রূপকল্প । শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজমের 
প্রতিষ্ঠ। তাই সুগভীর হয়ে উঠল। যুক্তিবাদের ক্রম-প্রসারের সঙ্গে শিল্পী- 
সমালোচকদের মনে একটি প্রশ্ন ষতঃই প্রতিষ্ঠা লাভ করল--তা হল 
“কলাকৈবল্যবাদ” (4৮ 00£ 410579806) | শিল্পের পরিসমাপ্তি কি শিলেরই 
মধ্যে না তা হবে উদ্দেশ্মূলক? যাই হোক, এই প্রশ্নের মীমাংস| শিল্পের 
ক্ষেত্রে কোন দিন হয়নি এবং সম্ভবতঃ তা হবেও না--তবে বল! যায় বিভিন্ন 
মতবাদের আবির্ভাবের মুল উৎস এখানেই। প্রিয়ালিজমের যুগে শিল্পকে 
উদ্দেশ্টমূলকই ভাব! হতে লাগল । বাস্তব জীবনেরই একটি অংশ ঘরের 
একখানি দেওয়াল সরিয়ে নাট্যকারর] দর্শকদের দেখাতে চাইলেন। 
এক্কিবৃ” (5০1১৪) এবং “সাহ্* (94£4০94) ইত্যাদির নাটক থেকে যাত্রারস্ত 
করে রিয়ালিজমের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ঘটে *ইবৃসেনে* (19567), এবং এখান 
থেকে অন্য বহু "ইজমের” পাশাপাশি এখনও এই রিয়ালিজমের ধার! প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে। 

রিয়ালিজমের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি কথ প্রায় সমার্থে ই উচ্চারিত হয়ে 
থাকে। সেটি হল ন্যাচারালিজম্” (800181151)। রিয়ালিজম্কে আমরা যদি 
“বাস্তববাদ” বলি_শ্াচারালিজম্কে বলতে পারি প্ৰভাববাদ”। এখানে হু"টি 
“বাদে'র ব্যবধানের মধ্য দিয়েই তাদের বৈশিষ্ট নির্দেশ করবার চেষ্টা করব। 

পরিয়ালিজম্” কথাটা অতি সহজ উক্তি। এর আগে পর্যন্ত ধার] 
নাটাকার ছিলেন তার] মূলতঃ ছিলেন কবি। নাটক কাবোর ভাষায়ই 
লিখিত হত--কোথাও কোথাও অবশ্য পন্যের সঙ্গে গ্ভেরও মিশ্রিত রূপ 
ছিল। কিন্তু কাব্যেরই ছিল অগ্রাধিকার। এর কারণ দ্বিল হৃ'টি। প্রথম 
কারণ আদি যুগ থেকে কাব্যই ছিল সাহিত্যের ভাষা। নৃত্য এবং গীতে 
মানুষ প্রথম আয্মভাবাবেগ বাক্ত করতে সুরু করে । তারপর থেকে ছন্দোবদ্ধ 
কথাই সাহিত্যের বাহন হয়ে এসেছে--নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 
দ্বিতীয়তঃ এর আগে পর্যন্ত নাটক তথ! থিয়েটার ছিল দনাটাধমঠ” (016567708- 
00091)| তার মধ্যে শিল্পরূপই ছিল প্রধান। জীবনকে যথাযথভাবে 


আধুনিক বুগ ৪৯৯ 


শিল্পীর! ফুটিয়ে তুলতে চাননি--চেয়েছেন জীবনের ভাবসত্যকে আদর্শ 
কোন শিল্প অবয়বের মধ্যে প্রতাক্ষ করতে । অতএব সেখানে কাব্যের ভাষায় 
কোন বাধ! ছিল নাঃ উপরস্ত কাব্যের নিজেরই শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার 
ক্ষমতা ছিল এবং শ্রোতার] তা] গ্রহণ করত। বাস্তবধর্মী নাটক যখন লিখিত 
হতে লাগল--তখন ৩1 হল “লোকধমী” (0.6206561080107)81), তখন এই 
কাব্যের ভাষাই বাধা স্বরূপ হয়ে উঠল। বাস্তবের রূপ এবং বাস্তবজীবনের 
সমস্য! দৈনশ্বিন জীবনের ভাষাতেই দর্শকদের হৃদয়-গ্রাহ হত বেশি, 
রূপকল্পও ফুটে উঠত পরিচ্ছন্ন ভাবে । দ্বিতীয়তঃ কথাসাহিতোর ও ছোট 
গল্পের প্রাধান্ বিস্তারের সঙ্গে--কাবোর পাশাপাশি গদ্ধও সাহিত্যের ভাষা 
হয়ে উঠল। নাটকও কাহিনী প্রধান হওয়ায় কথ্য গন্ধ ভাষায় লিখিত হতে 
লাগল । অবিশ্ঠি এই গগ্ভ ভাষার বিরুদ্ধবাদীবাও জেগে উঠলেন-_ইয়েটুস, টি, 
এস্‌ এলিয়ট প্রভৃতি কবির] কাবোর ভাষার়ই নাটক লিখে তার পুনঃপ্রচার 
করতে চাইলেন । আধুনিকযুগের দিকে তাকিয়ে একথাই আমর1 বলতে 
পারি গণ্ধই বাস্তবধ্ী নাটকের একমাত্র ভাষা হবে এমন কোন সর্ত নেই। 
তবে রোমান্টিক যুগ পর্ধস্ত আমর! দেখে এসেছি- শ্রেষ্ঠ কবিরাই হয়েছেন 
শ্রেষ্ঠ নাটাকার কিন্তু রিয়ালিজমের যুগে এসে আমর। দেখলাম শ্রেষ্ঠ কবি না 
হয়েও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হওয়া যায়_-যেমন হয়েছেন ইবৃসেন এবং তার 
অনুগামী জর্জ বার্ণার্ড শ'। 

বাস্তবধর্মী নাটকের কাল যে বর্তমান যুগই হতে হবে এমন কোন কথা 
নেই | সে নাটক হ্থানিবলের সময়কারও হতে পারে, যেমন দেখি “শেরউডের” 
(91675900) পগ্া রোড, টু রোম” (10178 7২০৪৫ 6০ [২০০৫) নাটকে। 
কিন্তু এর চরিব্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক হুওয়! চাই--তাদের কথাও হবে 
স্বাভাবিক । এছাড়া তাদের মানসগঠন ব! মনোবিজ্ঞানও হবে আজকের 
দিনের মানুষের মানসগঠনের অন্ুব্প-যাদের আমর1 চিনি, জানি 'এবং 
বুঝি। বাস্তবান্থগ নাটকে দর্শকদের সামনে মঞ্চে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত 
হবে-_তা বাস্তবজীবনে যেমন কার্য কারণের অপ্রতিহত গতিতে ঘটন| সংঘটিত 
হয় তেমনিই হবে যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত এবং অব্্ঠন্ভাবী। এই সর্ভ অনুযায়ী 
রিয়ালিজমের দু'টি কঠিন দায়িত্ব রয়েছে_একটি হল জীবনচেতনা ও 
অভিব্যক্তির উন্নতি আর অপরটি হল স্বাতাবিকতাকে ক্ষুঙ্ ন৷ করে উত্তেজনা” 
মূলক নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি কর! । 


৪৪৪ বিশ্বরঙ্গালয়্ ও নাটক 


রিয়ালিজমূকে চেনা এবং তার সংজ্ঞা নির্দেশ কর! সতাই লহঞ্জ | এর মূল- 
তত্ব হল নাটককে অত্যন্ত াভাবিকভাবে অর্থাৎ জীবনান্থগভাবে উপস্থাপিত 
কর1। একে আমর! “ফোর্থ ওয়াল কনতেন্শন্‌" (8০800 ৬৪11 0০160- 
০০) বলে উল্লেখ করতে পারি। অর্থাৎ ঘরেকস একখানি দেয়াল সরিয়ে 
চরিত্রগুলির অজানিতে তাদের বাস্তব জীবনযাত্রার একাংশ যেন দর্শকরা 
উকি মেরে দেখে নিচ্ছে । তুলনামূলক আলোচনায় রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা 
অনেক প্রাচীন | গ্রীসের ক্লাসিকাল নাট্যকারদের মধ্যেও এউর্িপিদেস্কে 
রিয়ালিস্ট, বা বাস্তববাদী বলা হয়েছে । প্ন্যাচারালিজম্‌” (23500151190) 
কথাটি কিন্ত বলতে গেলে মাত্র শতবর্ষ পূর্বে গ্রবতিত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে এট 
একটি বিশেষ ধারার পপ্রকৃতির* অন্নুগমন অর্থাৎ পাচারালনেস্* (বিওঃ৮থ1- 
10688) | ১৮৬৮ সাল থেকে এই ধার] প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পর্বপ্রথম 
“এমিল্‌ জোলা” (722)116 7০19) তার উপন্যাসকে এই নামে অভিহিত করেন। 
“এড অণ্ড” (7009017) এবং প্জুল ছা গৌকুরের৮ (]816৪ 0৪ 0901০08%) 
উপন্তাস এই বিশেষণ পায়_ওপন্তাসিক জোল! তার নাটকেও এই রীতি 
প্রয়োগ করেন। জোলার ন্যাচারালিজমের ধারণ! এসেছে ণ্চার্লস্‌ ডার- 
উইনের* (04391168 [09:10) “অন্‌ দি অরিজিন্‌ অবৃ স্পেসিস্‌” (07) 0১৩ 
0011617) ০06906016৪9) নামক গ্রশ্থের বৈজ্ঞানিক তত্ব থেকে। মূলতঃ তা ছিলি 
২শক্রম ও বিবর্তনবাদের উপর নির্ভরশীল। অবশ্থ জোলার উপর ফরাসী 
লেখকদের বিশেষ করে রুশো, ভোল্তেন্সের বিপ্লবকালীন সমাজতত্ব ও 
দার্শনিক চিস্তারও প্রভাব যথেউ ছিল। 
স্যাচারালিজমের দার্শনিক পটভূমি হল- প্রতিটি মানবই বংশক্রম এবং 
পরিবেশের তধাকধিত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । পরিবেশও আবার জীবজগতে 
বংশক্রমেরই সৃষ্টি যেমন আমাদের সমাজব্যবস্থা। এই পরিবেশ ও বংশক্রমের 
স্বাধাই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাহত হয় এবং তারা বেদনাহত, ক্ষতবিক্ষত 
বঞ্চিত হৃদয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছয় । প্যারিস্‌ নগরীতে সম্রাট 
দ্বিতীয় লুই নাপোলির (14০919 টব212০16০) সময় পাপময় পদ্চিল জীবনযাত্রা 
ফলে সমাঞ্জজীবনের প্রতি এই নিরাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরে! প্রবল হয়ে উঠতে 
থাকে এবং এটা একট! তত্ব ছিসেবে সাহিত্যের আসে এসে পড়ে । জোলার 
কাছে একখানি নাটক ব! একথানি উপন্যাস লেখ! মানেই ছিল, জীবনকে 
দেখ! এবং তার ঘটনাপন্ীর যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করে রাখা । এরমধ্যে 
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কজন! সূত্রে কাহিনী বিন্যাস বা ব্বতম সত্য আবিষ্কার প্রচেষ্টা ছিল একাস্তই 
অপ্রয্মোজনীয় । একটি নাটক মানেই ছ্বিল একখানি বৈজ্ঞানিক নথি বা 
প্রমাপপত্র । সোজ! কথায়-্-জীবনের একটি নির্ভেজাল অংশ (৯ ৪11০ ০ 
116) কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে--জীবনে যা খাটি সত্য নাটকে তা খাটি 
শিল্প নাও হয়ে উঠতে পারে । এই ধরনের নাটকগুলিতে চরিত্র এবং তাদের 
আচার আচরণ ঠিক যেমন তেমনিই তুলে ধর! হয়-_শৈল্লিক দুর্টিভঙ্গি নিয়ে 
তাদের সাজানে। গোছানেো-যোগ বিয়োগ করে গডে তোল অপ্রয়োজনীয় । 
জোল! এবং ত্বার অন্গামীর! কিন্তু একথাট৷ ভেবে দেখেননি যে, উপন্যাসে 
যদিও বা চলে দৃশ্যকাব্যে অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে এভাবে অসংস্কৃত বাস্তবকে তুলে 
ধর! একেবারেই অসভ্ভব । সর্বজনবিদিত এমন বহু সত্যই আছে ঘ! হয়তো 
ব। আমর! এক! ঘরে বসে পাঠ করতে পারি কিন্তু মঞ্চের উপরে দর্শকদের 
দৃষ্টি সম্মুখে অভিনেত অভিনেত্রীরা তা তুলে ধগতে পারেন না। শিল্পের 
ক্ষেত্রে এ কথা! সর্বদাই সত যে-_বাস্তব পরিলক্ষণ ছাডাঁও বাস্তব ঘটনাবলীর 
মধ্যে বাছ বিচার আছে, সাজিয়ে তোল! আফ্চে, আছে কল্পনা ও নবাবিষ্কার 
এ ন! হলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না-এবং প্লেই থিয়েটার দর্শকদের উপর 
কোন জাশাপ্র্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে ন1। 

জোল! ব। গৌকুরভ্রাতৃছ্বয় যে নাটক লিখেছেন তা! যেমন সার্থক 
ন্থাচারালপন্থী হয়নি, তেমনি নাটারূপণের দিক দিয়ে হয়েছে অসংযত এবং 
কিভৃতকিমাকার । তবুও এই তিনক্ধনের নাটা প্রচেষ্টা এবং উপন্যাসের 
প্রভাব পরবর্তী ফরাসী নাটাকারদের উপর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু জোলার 
ন্যাচারালিজম্‌ এখনও মানুষের মনে সংশয়ে ঘেরা । সাধারণ দর্শক এবং 
সমালোচকরা এখনও যত্রতত্র *রিয়ালিজমূ”* কথাটির সঙ্গে পন্তাচারালিজম্" 
কথাটি. গুলিয়ে ফেলে । তার! অনেক সময় বাস্তববাদ এবং প্রকৃতিবাদ এই 
শব দু'টি সমার্থে ই ব্যবহার করে থাকে । 

১৮৬০ সালের পূর্বপর্বস্ত বাস্তববাদী নাট্য রচনার প্রয়াস ফ্রান্সের 
বাইরেই বেশি দেখ! যায়। এক্ষেত্রে জার্মানী ও রাশিয়ার অবদান সর্বাগ্রে 
উল্লেখোগা। 

১৮৩* এ্রঙ্টাব্বের দিকে “জর্জ বাকৃনার্‌” (96০78 90০1১767) নামে এক 
তন্ষণ ভার্দান বিপ্লবের প্রচার কার্য ছেডে জীবনের শেষের তিন ৰছর নাট্য 
রচনায় মনোনিবেশ করেন । *লিওন্‌স্‌ আযাগ্ড লেন!” (15০010০6 ৪0 17808) 
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আভিজ্াতা নিয়ে লেখা তাঁর ব্যাঙ্গাত্বক নাটক। অতঃপর বাকৃনারু লেখেন 
"্টাতন্স্‌ ডেথ,” (02707+5 106911১১৮৩৫ খ্রীঃ) নামে একখান] বিয়োগান্ত 
নাটক। এই নাটকখানি ১৯১৬ সালে “ম্যাকৃস্‌ রাইনহার্ট* (84৪ 7২610 
[29100 কর্তৃক একাস্ত সার্থক ভাবে প্রযোজিত হয়েছিল। অতি গভীর 
এই ট্রাজেডি-_-সেকালের সন্ত! রোমার্টিক মনোভাব তাতে নেই। তার 
৮ওইচেকু” (৬/০১০০%--১৮৩৬ শ্রীঃ) নাটকে মনোবিষ্লেষণ মূলক ট্রাজেডির 
আবির্ভাব দেখি--এবং *“এক্সপ্রেশনিজম্‌* (121688107157)-এরও প্রথম 
ইঙ্গিত পাই । এই নাটকথান| বাকৃনার্‌ অসমাগ্ডভাবে কাটাছেঁড়া অবস্থায় 
রেখে গেছেন বলেই হয়তো! তার মধ্যে রিয়ালিজমের সঙ্গে ন্যাচারালিজম্‌ এবং 
একৃসপ্রেশনিজমের ধারণাও মিশ্রিত হয়ে আছে--তার কোন সংশোধনের 
চেষ্টা হয়নি। 

জার্মানীতে “ফ্রিড্‌রিশ, হেবেল” (:760:10) 66৮৮1) কাবোর ভাষায় 
এঁতিহাসিক নাটক রচন! ছেডে দিয়ে রিয়ালিস্টিক্‌ ট্র্যাজেডি লেখা সুরু 
করেন। তার মধ্যে ন্বাচারালিজমের অগ্রগামী পদধ্বনি শোনা যায়। এই 
শ্রেণীর তার শ্রেষ্ঠ নাটক ছিল--প্মারিয়! মড.লেনা” (5015 1488081608 
--১৮৪৪ শ্ীঃ) জার্মানীতে শিলার এবং “্হাউপট্মানের” (75019070910) 
মধ্যবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ নাটাকারই ছিলেন এই হেবেল। বাইবেলের কাহিনী 
অবলম্বনে তিনি তিনথানি প্রখ্যাত ট্র্যাজেডি রচন1 করেন ত] হুল পজুডিথ,« 
(0401)--১৮৪১ খ্রীঃ) “হেরডভ. আযাণ্ড ম্যারিয়ামনী” (116100 800 
14191190706--১৮৫০ তীঃ) এবং “ডি নাইবেলাঙ্গেন্‌* (015 156102860-- 
১৮৬২ হ:) কিন্তু তব প্রধান কীতিই ছিল রিয়ালিজমের অগ্রদূত হিসেবে । 

রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার এবং সেন্সর বহু রাশিয়ান নাট্যকারকেই স্যাটায়ার্‌ 
এবং কমেডির দিকে প্রধাবিত করেছিল । এই সমস্ত নাটকে ৰিয়ালিজমের 
সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল আজগুবী সব কল্পন! ।. আঠারশ বিশ শতকে 
এ ধরনের নাটক লেখেন ”আলেকৃজাগডার গ্রীবয়েদভ.্ (4১167810061 
0015০5০৬) “উও ফ্রমূ উইট্‌* (৬/০৪ £1০) ড/1) এবং “নিকোলাই 
গোগোল” (ইৈ10151 9০৪০1) লেখেন-“দি ইন্সপেক্টর্‌ জেনারযাল্‌” (006 
[0596০607 03576181), পা! গাান্ব লার্স্‌ (1176 81701618) ইত্যাদি নাটক । 
এগুলি ত্রিশ থেকে চল্লিশ দশকে লেখা । ১৮৪৬ সালে “আলেকৃজাগডার 
অন্ট্রোভ-স্কি” (/১16%8005£ 0500$815) মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে কয়েকখানি 
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রিয়ালিস্টিক কমেডি লেখেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “এনাফ, স্ট,পিডিটি 
ইন্‌ এভরি ওয়াইন্মানৃ* (09381) 91078050119 চ৬৩৮ 50186 উহ) 
এবং পভ! ব্াযাংক্রোপ্ট,* (1096 39171019001 অন্ট্রোভ-স্ির পা থাগ্ডারসট্ম* 
(0196 10153006181010)) এবং পটুর্গেনিভেরশ (]0186206%) এ মান ইন্‌ ভা 
কান্টি,* (১ 11০01) 10 6006 ০০৩70) প্রকৃতই বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিল 
কিস্ত তারা ইবৃসেনের নাটকের মত নিখুঁতভাবে বিরচিত নয়। তাদের 
এই নাটকের প্রভাব পরবতাঁকালে “আস্তন্‌ চেখভের” (4১77197) 0১981,০৬) 
উপর পডেছিল। 

রিয়ালিজমের আন্দোলন জার্ধানী ও রাশিয়! ছাড়িয়ে অতংপর ফরাসী 
দেশে দ্ছভডিয়ে পডে। “ওনরে দ্য বাল্জাকৃকেই* (50701৫ 45 381590) 
ফরাসী নাটাকারদের মধো প্রথম শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট বলা যায়। যদিও জোল! 
তাঁকে প্রথমে ন্যাচারালিস্ট, নামেই অভিহিত করেন | বাল্জাক্‌ প্রধানত: 
উপন্যাসিক-- তিনি তার বুসংখাক উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই 
নাটকগুলি রচন! করেন। তার নাটকগুলিয় মধো ১৮৪৮ সালে লেখা গছ! 
স্টেপআদার্‌ বা লা মারাব্র৬ (0-8 )491886) নাটকখানিই ছিল শ্রেষ্ঠ 
রচন]। সম্ভবতঃ এই নাটকখানি থেকেই উৎসাহ পেয়ে টুর্গেনিভ, তার 
প্রথাত নাটক “এ মান্ ইন্‌ দ্। কান্টি” লেখেন। ১৮৫১ শ্রীঃ বাল্জাকের 
প্মারকাডেট্‌” এবং প্ঘা। জবারৃ” (১৩:০৪: 810 11১6 09১66) নাটক রচিত 
হয়। এই সময় ছোট দ্যামা তার “ল! দাম্‌ ও কামেলিয়া” (7৪ 10803 ৪% 
(0:7761188) নামক উপন্যাসখানিকে “কামিল্‌” (0291)1116) নামে নাট্যব্প 
দেন। 

ফরাসীদেশে এই জময়ে অন্যতম রিয়ালিস্ট, নাঁটাকাঁর ছিলেন “এমিল্‌ 
ওজিয়ে” (675,016 23815) 1 তিনি রিয়ালিজমের দিকে পুবোপুরি ফেরার 
আগে মধাবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে কতকগুলি কাব্য-নাটা লেখেন। প্রথম 
দিকে ওজিয়ে প্। ম্যারিজ. অবৃ অলিম্পিয়া” বা “ল্য মারিয়াজ, ছ্' লিম্প. 
(1.5 1১1211955 0:0)1520106) লেখেন- তারপরে ছ্যমার সঙ্গে ওজিয়ে যুক্ত 
হয়ে কতকগুলে! সমাজ সংস্কার মূলক “ধিসিস্‌ প্রেজ.' (11)6515 ঢ1859) রচনা 
করেন। দ্ব'জনার নাটকের মধ্যেই যৌন বঞ্চনা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে । 
দ্বামা লেখেন প্গ| ইলেজিটিমেট সান্‌” (11১6 [116810170506 9০০) ইত্যাদি 
নাটক। ১৮৫৪ সালে ওজিয়ে লেখেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক-_প্য| সান্‌ ইন্‌ল 
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অবৃ মসিয়ে পোয়ারিয়ে” বা “লা জন্্রা ছা মেসিয়ু পোয়ারিয়ে” (০৩ 06105 
0৬ 1. 2০17161) এখানা একখানি উচ্চাকাজ্ষী মধাবিত্ত বাক্তি এবং তার 
অলস অভিজাত জাম়াতাকে নিয়ে রচিত বাঙ্গাত্বক কমেডি । ওজিয়ে এবং 
ছ্যমা! এরা পথপ্রদর্শক হলেও কেউই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাস্তববাদিতায় পেঁধছতে 
গারেন নি- যেখানে গিয়ে পৌছেছিলেন ইবৃসেন ও তার অগ্রবরতাঁরা। 

আধুনিক থিম্েটার বিংশ শতাবীতে এসে দু'টি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টোর 
সুচন। করে। তার একটি হল নাটা প্রযোজনায় রিয়ানলিজমের প্রতিষ্ঠ। 
এবং দ্বিতীয়টি হল তথাকধিত “আধুনিক স্টেজ ক্রাফংটের” (ইত 51855 
০86) প্রবর্তন--যা একাধারে বাস্তবধম্মী এবং কল্পুনাসস্ভৃত নাটককে 
সহায়তা করবে। এই ছু'টি রীতিই পুরোপুরি অস্তিহথ নিয়ে এসে মঞ্চে দেখা 
দিল ১৯০৪ সাল থেকে। 

আমর! আগেই উল্লেখ করেছি যে বাস্তবান্ুগ থিয়েটারের আগেই 
এসেছেন বাস্তববাদী নাটাকারগণ | এই জন্যই নাটক ও নাট্যকারদের 
আলোচনা আমাদের পূর্বাহ্তে করে নিতে হচ্ছে। অভিনেতার! অভিনয় 
করবার জন্ম এবং দর্শকর! তা গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হওয়ার আগেই 
আমর! দেখতে পাই নাটাকারদের হাতে এই শ্রেণীর নাটক পূর্ণপ্রাপ পেকে 
জেগে উঠেছে । পরীক্ষা! নিরীক্ষা! জোলা এবং গৌঁকুর থেকে আরম্ভ করে 
ইব্সেন এবং স্ট্িগুবার্গ পর্যস্ত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে । কিন্তু তার! কেউই 
সষালোচকদের হাতে রেহাই পাননি-যার জন্য তাদের গভীর হতাশার 
সম্ুথীন হতে হয়েছে । 

পরিচালক ণআদ্রে আতোয়ান্” (40016 /0101706) তার ণতেয়াত্র 
লিত্রতে* (71১626611৮0) হাচারালিস্টিক এবং রিয়াল্স্টিক নাটকের 
প্রযোজনার উদ্দেশ্টে জোলার উপন্যাসের নাটারূপ থেকে ইব্পেন, স্ট্রিশুবার্গ, 
হাউপংট্ম্যান্‌ সকলেরই নাটক মঞ্চস্থ করেন। আতোয়ানের মঞ্চ উপস্থাপন! 
এই সমস্ত নাটাকারদের প্যারিসে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে। 


॥ জার্মানীর ফ্রি থিয়েটার ॥ 

আতোদম্নানের প্রভাব ফরাসী মঞ্চের চেয়ে জার্মান রঙ্গমঞ্জের উপরই বেশি 
পড়েছিল। জার্নানীতেও থিয়েটার দর্শবগের অর্থে চলত । “অটো ব্রাহ্ম 
(0৮০ 80500) আতোয়ানের অন্বমরণ করে নিজঘ থিয়েটারে পেশাদারী 


আধুনিক ঘুগ ৪৩& 


অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন । এক্ষেত্রে তিনি কেবল রসিক দর্শকদের উ 
বাধিক চাদার উপর টিকিট বিক্রি করতেন। ব্রাহম্‌ সৌখিন অভিনেতাদের 
চেয়ে পেশাদারী অভিনেতাদেরই বেশি পছন্দ করতেন--কারণ তাদের কাছ 
থেকে নির্দিষ্ট মাত্রায়, যোগা ভূমিকায় কাজ পাওয়া ফেত। তিনি ছোট 
হল্‌ ভাড়া! না নিয়ে রবিবার বিকেলে কোন বড ভাল হুল টাক! দিয়ে 
ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়ে নিতেন । আতোয়ানের মত ব্রাহ.ম্‌ ও আশা 
করতেন যে, তিনি যে এই সমন্ত নূতন নাট্যকারদের পরিচয় করিয়ে 
দিচ্ছেন এর ফলে পেশাদার মঞ্চও অতঃপর তাদের গ্রহণ করবে। 

ব্রাহম্‌ “গোস্টজ্‌” (9০818) দিয়েই তার পরীক্ষামূলক নাটা প্রযোজন! 
সুরু করেন কিন্তু পরে তা বালিনে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমশঃ বালিন 
থিয়েটারের রুচি পাণ্টাল। এক নৃতন নাট্যামোদীর দল "নিউ ফ্রি পিপ-ল্স 
স্টেজ” (০৬ [7156 1960191615 90896) সৃষ্টি করলেন, এই সমিতির সভ্যসংখা। 
হয়েছিল প্রায় &*১০** তার! নিজেরাই রঙালয় তৈরী করলেন। 

এবার আমর! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান 
যুগের প্রখ্যাত নাটযকারদের নাটাকীতির কিছু ষংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। 


॥ হাউপট্ম্যান্‌ থেকে ওয়েদেকাদ্‌ ॥ 


প্ছাউপ-ট্ম্যান্* (39012000810) ভাস্কর্য ছেড়ে নাট রচনা করতে আসেন 
১৮৮৯ ঘঃ এবং নাটা রচন। চালিয়ে যান ১৯৪৬ শ্রী: তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত। 
তাঁর রচন| বৈচিত্র্য এবং গুণাগুণে ছিল বহুধারার ৷ কিন্তু সবসময়ই তিনি 
তার রচনার মধ্যে একট! স্বাতন্ত্রা রক্ষা করে গিয়েছেন। তিনি শ্রমিক- 
শ্রেণীর বাক্তিগত ট্রাজেডি নিয়ে প্বিফোর্‌ সান্রাইজ” (961০6 80177155) 
নাটক লেখেন। এরপরে তাদের সার্বজনীন বেদন! রূপ পায় “ভা! উইভার্স* 
(9৩ ৬/০৪%৫:৪) নাটকে | কৃষকদের জীবন কথ! নিয়ে লেখা তার শ্রেষ্ঠ 
নাটক হল “রোজ, বার্ণড্‌৮ (1২০5৪ 96170), তিনি ইবৃসেনের ধার! অনুসরণ 
করে লেখেন “লোন্লি লাইভ.স্‌” (1,07619 [1%৫8) এবং "মাইকেল ক্রোামার্‌* 
(১1101)86] [18036 । ভার রচিত কমেডি হল প্গ্যা বীভর্‌ কোট বা ভেন্ 
বীবরপেলৎস্‌” (71)6 36৪৬০: 008 ০: 1061 95600612), তার এতিহাসিক 
নাটক হল প্ফ্লোরিয়ান্‌ গেয়ার্‌” (10090 0565৩:) এবং "দ্যা হোয়াইট 
রিভীমার বা ডেরু উইস হেইলাণ” (71১2 1১805 26066728101 106£ 
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ড/6185০ 1761151)) । এ ছাড়া তিনি কাব্যধর্মী নাটক লেখেন “ছানেল্‌* 
(8501615) এবং তার ইঙ্গিতধর্মী নাটক হল ণভা সান্কেন্‌ বেল বা ডি 
ভার্সাক্কেনে গ্রকৃ” (0196 50067 861] 0: 19015 ৬6181005186 (310072) | 

গের্হার্ট হাউপট্ুম্যানের পরে অনেক জার্নান নাট্যকারই এই পন্থায় 
নাটারচনা! করেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন “ফ্রাঙ্ছ ওয়েদেকীদৃ” (1800 
ড/5৭৪170) তিনিও স্্রিগুবার্গের মত যৌন-ট্যাজেডির প্রতিই বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট ছ্বিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি লেখেন প্যা ওয়ার্লড. অবৃ ইউধ, 
(27১6 ৬০1 ০£ ৬০০০) এবং পর বৎসর লেখেন-_-“দি আযাওয়েকেনিং 
অবৃ প্প্রিং (7176 4১5৪1050108 06 911118) নাটক হৃ'টির মাঝে ওয়েদেকীদ্‌ 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক অভিভাবকহীনদের যৌন সমস্যা ফুটিয়ে তোলেন। তার 
*্পাণ্ডোরাজ, বক্স* (0810৫018+8 7০%--১৯০২ শ্ীঃ) নাটকখানিতে দুর্টমনীয় 
যৌন আকাঙজ্্ষার ভয়াবহ পরিণতি দ্বপ পেয়েছে । ওয়েদেকাদের নাটকগুলি 
যেমন নৈতিক শিক্ষাদায়ক তেমনি আবার বিষাদঘন ও পীড়াদায়ক। তার 
নাটকগুলিতে প্প্রকৃতিবাদ* (৪001511510) পবাস্তববাদ” (২6৪11979) এবং 
তার সঙ্গে কিছুটা বিংশ শতাব্দীর “অভিবাক্তিবাদ” ([%1016891911529) 
মিশ্রিত হয়ে আছে । যেমন “দি আযাওয়েকেনিং অবৃ স্প্রিং" ট্রাজেডিখানাকে 
বাইরের দিক থেকে বাস্তব বলে মনে হবে-কিত্ত এ একটা যুক্তিহীন 
বিমূঢ়তার মধ্যে শেষ হুল যখন দেখি হুই বালক-বীর কবর থেকে উঠে 
এসে অন্বদের আত্মহত্যায় প্রণোদিত করছে! আবার «এ মাস্বড. ম্যান” 
(/৯ 48160 481) নাটকে দেখি জীবনের প্রতীকধর্মী প্রকাশ । 


॥ শ্বাজলার এবং অস্রিয়ানরা ॥ 


বিংশ শতাব্দীর সুরুতে অস্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন “আর্থার 
গ্লাজ.লার” (410১0: 9০000112151) তিনি কমেডি এবং ট্রাজেডি উভয়শ্রেণীর 
নাটকই লেখেন। তীর প্রথম রচনা ১৮৯৩ সালে একখানি আনন্দঘন, 
অবকাশ বিনোদনযোগ্য একান্ক নাটক-_-“আনাতোল্‌” (409101)ছু" বছর বাদে 
আসে তার অন্যতম শ্রেষ্ট ট্র্যাজেডি প্লাইট্‌ ও' লাভ. « ([,866161০ [.181 0, 
[,০৬৪)। তার আর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক তৈরী হয় ১৮৯৮ সালে “গ্য! গ্রীন 
কোঁক]াটু বা ডের্‌ গ্র,য়েন্‌ কাকাড়ু "(77176 01687) 0০০%৪1০০0 : 1061 31076 
7950৩), শ্লীজ.লারের “গ্য। লোন্লি ওয়ে” (00১5 1.00615 ৬/৪$) একখানি 
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চমৎকার গ্র্ছনের নাটক। সেকালের ফাাশান দুরস্ত ভত্ত্রলোকের মুখে 
যা একাস্তই শোভা পেত না, সেই কথা আমরা নাট্যকারের মুখে শুনি 
“ভালবাসা মানেই অপর কারে! জন্য বেঁচে থাকা” (7০ 10৬৩ 18 00 11৬৩ £01 
৪0075 0105 5186) | 

এই বিষাদাত্বক ধারার পরে ভিয়েনাবাসী “ছেরম্যান্‌ বার্‌' (861008172 
91) কমেডির দিকে ফেরেন এবং তরুণ নাপোলিতঙ্জর জীবন নিয়ে 
*জোসেফাইন্‌” (0০৪610৩--১৮৯৮ শ্রীঃ) নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। 


॥ লগুনের ইপ্ডিপেণ্ডে্ট, থিয়েটার ॥ 


একজন ডাচ. এসে লগুনে পফ্রি থিয়েটারের” পরিকল্পনা করেন। 
ব্রাহমের মতই প্জে টি. গ্রেইন্‌৮ (].], 97610) ছিলেন এই নব আন্দোলনের 
নেতা । গ্রেইন্‌ “উইলিয়ম্‌ আর্চার্‌” (৬/।]119চ) 20101067), প্জর্জ মুর” (06০78 
11০০৫) প্রভূতি নাট্যকার ও নাটাবিদূদের মধ্যে বিশ শতকের নবধার! 
প্রবর্তনের জন্ম সচেষ্ট হন। ব্রাহ্বমের মত গ্রে্টন্ও অবশ্তঠি গোস্টস নাটকের 
অভিনয় দিয়ে ধাত্র! সুরু করেন এবং অচিরকাল মধো কয়েকশত আলোচনা, 
সমালোচনা, ও চিঠির কশাঘাত লাভ করেন। কিন্ত তিনি থামলেন না 
এরপরে ধরলেন জোলার “তেরেস্‌ রাকা” (10615865017) অবশেষে 
এই ইপ্ডিপেণ্ডেপ্ট, থিয়েটার ১৮৯২ খ্রীঃ জর্জ বার্পার্ড শ'র প্রথম নাটক 
"উইভোয়ার্স্‌ হাউজেসের” (৬/1০৩/০7৪, [7০0868) অভিনয় করে। এই 
ভাবে ব্রাহম্ যা করেছিলেন হাউপ ট্ম্াানের জন্ম গ্রেইন্‌ তাই করলেন শ' 
এর জন্য। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী নাটাকারকে তার দেশবাসীর কাছে 
পরিচিত করিয়ে দ্রিলেন। গ্রেইন্‌ তার পরবতাঁ নাটক ধরেন ইব.সেনের ছ্থা 
ওয়াইন্ড ডাকৃ। 


॥ ইবৃসেন ও বিয়র্ণসন্‌ ॥ 

ইব.সেন ও বিয়র্শসন্‌ এই ছুই মহারধীর আলোচনা আমাদের ধারাবাহিক 
ভাবে করতে গেলে কিছু আগেই করা উচিত ছিল। কাএণ ইব্‌সেনের 
কাল ছিল ১৮২৮ সাল থেকে ১৯০৬ সাল এবং বিয়র্ণসনের সময় ছিল ১৮৩২ 
থেকে ১৯১০ সাল। কিন্তু নাট্য জগতে এর! ষে ভূকম্পন এবং আলোড়ন 
জাগিয়ে তুলেছিলেন তার প্রভাব উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ থেকে আজ 


৫০৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পর্যস্ত--অর্থাৎ শতবর্ষোপরি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে । যুত্বরাং রছনাকাল ধরে 
এদের ক্রমানু মরণের চেষ্ট। নিরর্থক | আতোয়ান্‌ তার তেয়াত্র লিব্র খোলার 
পূর্বেই নৃতনধারার বাস্তববাদী নাটক লেখা হতে থাকে । এই নব আন্দোলনের 
প্রথম উদগাত! ছিলেন পহেন্রিক্‌ ইবৃসেন” (11617111 [1056০) এবং “বিয়ার 
বিয়র্ণসন্* (31011750061155 31012507) এ*র। ছ'জনই জন্মেছেন নরওয়ের 
্রত্যন্তে। ? 

এই দুই স্কাগ্ডিনেভিয়ান্‌ নাটাকারই তাদের সাহিত্য-জীবন প্রথম সুকু 
করেন এঁতিহাসিক ও কাবাধর্মী নাটা রচন| দিয়ে। য| তৎকালীন নরওয়ের 
দর্শকদের কাছে অতিপ্রিয় ছিল।| বিয়র্পন্‌ ছিলেন, একাধারে কবি, 
ওপন্যাসিক, সংবাদপত্রের এডিটর ইত্যাদ্ি। ইবৃসেনের পা লীগ, অবৃ 
ইউথ, (076 [8816 ০? ৮০০৮১--১৮৬৯ হী) এবং পদ্য পিলারস অব. 
সোসাইটি” (1796 চ111578 0£ 9০০?৪৮--১৮৭৭ গ্রীঃ) লিখিত হওয়ার পাঁচ 
বছর পূর্বেই বিয়র্সন্‌ রিয়ালিজমের অস্ত্রে সজ্দিত হয়ে নাটাক্ষেত্রে অরতীর্ণ 
হন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছৃ'জনই ছিলেন বিদ্রোহী। বিয়র্্সন্‌ 
রাজনৈতিকদলের নেত! ছিলেন এবং ইবৃসেন কিছুকালের জন্য সোস্তালিস্ট, 
ছিলেন। এরা ছু'জনঈ তৎকালীন লামাজিক ও নৈতিক পাপের উপর 
আক্রমণ চালিয়ে গেছেল। কিন্তু তাদের উভয়ের মেজাজ ছিল ভিন্ন। 
বিয়ণসন্‌ ভার «এ ব্যাংক্রাপ্ট,সি” (4৯ 95771190165) নাটক এক অসৎ 
বাবসায়ীকে নিয়ে লেখেন--আর তার “এ গণ্টলেট্‌” (%, 98900181) নাটকে 
তুলে ধরেন নৈতিক সমস্য! । এই সমস্ত সুচিত্তিত বাস্তব সমস্যা তুলে ধরলেও 
বিয়র্দন্‌ নাটকের পরিসমাপ্তি সুখময় করতেন যা ইবৃসেনের মধে; ছিল না, 
তিনি বাইরের সৌষ্ঠবময় পর্দাটা ছিন্ন করে-_-অতি নির্মম সতাকে উদঘাটিত 
করেছেন-_-এবং তার চরম পরিণতি দেখিয়েছেন | ইবৃসেন বেশি জোর 
দিয়েছেন মনোবিসশ্লেষণ এবং চরিত্রের গভীরতার উপরে । বিয়র্ণসনের রচন! 
তুলনায় অনেঞ্ অগভীর সুরের ছিল। তবুও স্বদেশে বিয়র্শসন্‌ ছিলেন 
ইবৃসেনের ভ্রাতৃকল্প বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্্ী। বরং বলা যায় স্বদেশে বিয়র্গসন্ই 
ইযূসেনের চেয়ে বেশি মঞ্চাফলা অর্জন করেছেন। ছু'জনার দৃ্টিতলির এই 
পার্থকোর কারণ কৈশোরে ও যৌবনে ছু'জনার ছুই ভিন্ন পরিবেশে মানুষ 
হওয়!। আশাবাদী বিয়র্গসন্‌ ধনী পিতামাতার সন্তান ছিলেন । নরওদেন্র 
একটি নৈলগিক সৌন্দর্যে ঘের! এলাকায় সুখে লালিত হয়েছেন। ইবৃলেদের 
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পিতামাতার ভাগা বিপর্যয় ঘটে যখন তার মাত্র ৮ বছর বয়স । যখন তার 
১৪ বছর বয়স তখন তাকে শিক্ষার জন্য পাঠানে! হয় এক মফঃঘ্বল শহরে 
একজন ওঁষধ প্রস্ততকাম্ীর কাছে। সমগ্র পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত খিষাদাচ্ছন্র। 
এই নিরাশ! ও বেদন] ভার উত্তরকালের রচমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কয়েছিল। 

১৮৫& গ্রীঃ থেকে ১৮৬৫ খীঃ মধ্ো বিয়র্ণসন্‌ বহু সংখাক এঁতিহাসিক নাটক 
ও কাব্য লেখেন। তার কিছু কিছু রচনা! স্কাণ্ডিনেভিয়ার বাইরেও জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছিল। এই সময়েই ইব্‌সেন প্রাচীন নয়ওয়ের কতকগুলি ব্যালাড, 
ও স্মাগ! নিয়ে কাব্য-নাটা রচনা করেন- যেমন "গ্যা ভাইকিংস আট 
হেলগেলাা্ড” (056 $101055 ৪6 76156181)0--১৮৪৮ গং) এবং পা 
প্রিটেগ্ডারস্*” (7155 91500065--১৮৬৪ শ্রী:)| এদের মধাকালীন রচনাই 
ছিল বলিষ্ঠ বাস্তববাদী শেষের দিকে তাদের ঝৌক যায় সামাজিক মুল্যবোধ 
ও আত্তিকতার দিকে । বিয়র্শসনের শেষের দিকের শ্রেষ্ঠতম নাটক হল-- 
“বিয়ণ, হিউমান্‌ পাওয়ার” (989০1, চ88)0. ০/৪--১৮৮৩ হীঃ)। 
ইবৃসেন তার প্্া। মাস্টার বিজ্ডার* (0196 2485067 9৩11০:--১৮৯২ খ্রীঃ) 
থেকে সুরু করে পলিট্ল্‌ ইয়োল্ফে” (11:06 £১০17-১৮৯৪ শ্রী:) একটু একটু 
করে “সিম্বলিজম্” (59:2)5011879) বা প্রতীকধমিতার দিকে ঘুরে যেতে 
থাকেন। ইব্সেনের হৃ'খানা নাবীচরিত্র প্রধান প্রখ্যাত ট্র্যাজেডি হল পগ 
লেডি ফ্রম্‌ ছা! সী” (7175 1909 ০0) 076 ৪০৪--১৮৮৮ শ্রীঃ ) এবং “হেড! 
গাবুলার্‌" (06909 0390161--১৮৯০ গ্ঃ)। 

আধুনিক নাটা ইতিহাসে দু'খানি নাটক নিয়ে সর্বাধিক আলোচন। 
হয়েছে--তার একদিকে অনুরাগ এবং অন্যদিকে বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 
ছ'খানাই হেন্রিক ইবৃসেনের--একখানা “এ ডল্স্‌ হাউজ.৮ (১ 1০1118 
চ70085 07 দিত 000161,062)--১৮৭৯ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়খানা পগোস্টণ” 
(318055 ০: 0608808165--১৮৮১ খ্রীঃ)। এই নাটক ছৃ'টির বিশদ 
আলোচনায় আমর! যেতে চাই না । ফেবল ইবৃসেনের প্রধান অনুগামী বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেতম নাট্যকার বার্ধার্ড শ'র দুটি তলগিতে এর বৈশিষ্টাটুকু তুলে 
ধরতে চাই। এই ধরনের আধুনিক নাটক য| পজ্জিবৃপ (3০:1৮) এবং 
“সাহ” (58:০৩) থেকে আরম্ভ করে ইবৃসেনে এসে পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করেছে-"ঞ নাটকের পট সম্পর্কে শ' বলেছেন, *০৪ 109৬৩ 65008101018, 


১৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


88009811017) ৪130 01801881017” | শ' এর মতে প্রকৃত আধুনিক নাটক 
তথনি জন্মলাভ করল যখন “নোর!” (১০:৪) তার স্বামীকে বসতে এবং 
তাদের বিবাহ সম্পর্কে মোহমুক্ত দুটি দিয়ে আলোচন! করতে বাধা করল। 
ডল্স্‌ হাউজের এই শেষ দৃশ্বো আসার আগে পর্যন্ত ঘটনার গতি অত্যন্ত 
সাধারণ__যোড় ঘুরে সেটা মোলোড্রাম! হতে পারত কিংবা ক্রাইম্‌ ড্রামাও 
হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্ত শেষ দৃস্টের একট] বিশেষ জায়গায় এসে অপরিণত 
বৃদ্ধ, আদরিণী নোরা যখন পরিণত বয়সের স্থিতধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুখোমুখী 
আলোচনায় বসল তখন সমন্ত পরিস্থিতিই মুহূর্তে পাণ্টে গেল__ভয়ে সমাজের 
অন্তরাত্না শুকিয়ে উঠল। 

ইব্দেনের নাটক আধুনিক এবং বাস্তববাদী-_বাস্তবের হুবহু চিন্রাঙ্কনের 
জন্য নয়। ইব্সেনে এসেই আমর! ছ্বিধাহীনভাবে বুঝতে পারলাম 
রিয়ালিজম্‌ কেবল “যন্দটং তলিখিতং” নয়। পরিবেশের বাস্তবতার বাইরেও 
আছে সমাজ সত্য, আছে জীবন সত্য, আছে মানস গঠন এবং ব্যক্তি 
স্বাতস্্রের অমোঘ ত্বীকতি। আধুনিক কালের মনোবিক্লেষণে দেখা যায় 
আমর! একের পর এক স্বার্থ, অর্থ অনেক কিছুই বলি দিতে পারি কিন্তু যখন 
আমার "অহম্‌” (2:৪০) নিয়ে প্রশ্ন ওঠে-ষখন দেখি আমার ব্যক্তিসতা পরম 
অবহেলিত, অপমানিত তখন এ সংসারকেও আমার সংসার ; পিতা পুত্র; 
স্বামীকে আমার বলে ভাববার কোন অবকাশ থাকে না। এ খেলা ভেঙ্গে 
যায়। নোর] ও টোর্ভাল্ডের যখন আলোচন! হুচ্ছে--টোর্ভাল্ড, জিজ্ঞেস 
করল-_ 

টোর £ তুমি কি এখানে সুখা নও 1? 

নোর] £ না, শুধু খুশী । 

সে তার কারণ ব্যাখ্যা করল £__ 

“আমাদের এ গৃহ একটি খেলাঘর ছাড়! আর কিছুই নয়। এখানে 
পুতুলের মত আমি তোমার খেলনা স্ত্রী, যেমন বাড়িতে ছিলাম বাবার খেলন! 
স্তান। আর আমার সন্তানরা এখন আমার খেলনা । আমার খুব কৌতুক 
লাগে যখন তুমি আমার সঙ্গে খেলা কর, যেমন আমার সম্ভানর! খুশী 
কয় যখন আমি তাদের সঙ্গে খেলা করি। এই হুল আমাদের বিবাহ 


টোর্ভাল্ড. | ?? 
সুতরাং যে নাটক শেষের কয়েকটি লাইন বাদ দিলে ব্যস্তব জীবনের 
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একটি অতি সাধারণ চিত্র ধারণ করত, সেই নাটকই নোর! এবং টোর্ভাল্ডের 
নিক্ষেদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে-এবং শেষ বিচ্ছেদে, আধুনিক 
নাটকের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নূতন আলোক সম্পাত করল--তাকে ভিন্ন সুরে 
বেধে দ্িল। প্গোস্টস্” নাটকেও আমরা দেখি এই বিপ্লবাত্বক বিশ্লেষণী 
আলোচনার রীঁতি। নাটকের এই নূতন গঠন প্ররুতি নিয়ে শ' 
বলেছেন £__ 

"আমার কয়েকটি নাটককে নিয়েই আমর! এখন এমন নাটক পেলাম যা 
আরম্ভ হয় আলোচনায় এবং শেষ হয় কর্মে, এবং আর কতকগুলি নাটকে 
আলোচনাই প্রথম থেকে শেষ পর্ধস্ত কার্ধের ব্যাখা। করছে ।”১ 

তাই আমর! বলতে পারি আধুনিক নাটকের এক নৃতন যুগারন্ত হল 
ইবৃসেন থেকেই। যার মূল তাৎপর্য_সমাজকে এবং ব্যক্তিসন্তাকে সম্পূর্ণ 
মোহমুক্ত দৃ্টিতঙ্গি নিয়ে ও যুক্তিবাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করা। 


॥ ত্তিগুবার্গ ॥ 


স্কাণডিনেভিয়া আধুনিক থিয়েটারকে আর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
উপহার দিয়েছে_তিনি ০সুইড. অগাস্ট, ক্ররিগুবার্গ” (১55৫5 40898 
30100618) ! ইবৃসেন ও বিয়র্ণসনের যদ্দিও একপুরুষ পরে দ্িগুবার্গ 
এসেছেন, তবুও তিনি পুরোধাদের মতই এঁতিধাসক ও রোমান্টিক নাটা- 
রচন। দ্রিয়ে তার যাত্র| সুকু করেন, মধ্যাবস্থায় রিয়ালিজমে আসেন এবং 
শেষ পর্যন্ত বাস্তব জীবনের ইঙ্গিতধর্মী রূপ দিতে থাকেন--য! তাকে ক্রমশঃ 
অভিব্যক্তিবাদের (0:%1£555897857)) দিকে নিয়ে যায়। আধুনিক যুগের 
নাট্যেতিহাসে তাই স্ট্রিগুবার্গকে বলা হয়--অভিবাকিবাদের অগ্রদূত। তার 
প্রতিভা ইবৃসেন ও বিয়র্ণসনের চাইতে বেশি পরিমাণে বহুমুখী ছিল। তিনি 
মাটাপরিচালন| ছাড়াও হু'টে। রঙ্গালয়ের ম্যানেজার ছিলেন এবং ছোট বড় 
প্রায় ৫০ খানি নাটক লেখেন। মঞ্চ প্রয়োগপদ্ধতির উপরেও তিনি অনেক 
তত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প” ইতিহাল এবং নিজের 
জীবনচরিতও লেখেন। তার জীবনচরিতে তার ব্যক্তিগত জীবন এমন 
ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, মনে হয় তিনি যেন নীলাভ আলোয় মনো- 
বিজ্ঞানীর কৌচে গা এলিয়ে আছেন। 

্িগুবার্গের শৈশব ও কৈশোরকাল বহু অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য এবং 
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পারিবারিক জীবনে পিতাধাতার উপর অবিশ্বানে কেটেছে--যার ফলে তিনি 
ধয়ং মানসিক রোগগ্রন্ত হয়ে ওঠেন | এরই প্রভাবে তার নাটকে এসেছে 
সুবিপুল গভীরতা, অসংযত ওদ্ধত্য, অভিনব বিশ্লেষণ এবং মানসিক সমস্যা । 
এন্ত দু'জন নরওয়েবাসী নাট্যকারের সঙ্গে তার মৌলিক ব্যবধান নির্দেশ করে 
সমালোচকের! বলেছেন-- 

তিনি তার বাস্তববাদের যুগে এবং বিশেষ করেই শেষের দিকের 
রচনায়, ক্রমেই অনেক বেশি গভীরতা এবং প্রচণ্ডতা নিয়ে লিখেছেন। 
তিনি জীবনের উপকরণ ব্যাখ্যা করেছেন, রূপান্তরিত করেছেন য! তার 
প্রতিদবন্্বীরা কেউ পারেন নি। তার প্রতিভার মধ্যে ছিল একটু পাগলামি 
খাদ। 

্িগুবার্গের রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তার প্রবল নারী বিদ্বেষ। তার 
“ভা! ফাদার্‌” (06 5911৩--১৮৮৭ খীঃ) নাটক থেকে সুরু করে “কম্বেডস্”, 
(0০775৩৪১৮৮৮ গীঃ)১ পক্রেডিটরস্* (037601,075), পছা] স্ট্রংগার্” (00১6 
90:01756-”১৮৯০ গ্রী:) এবং অন্যান্য নাটকগুলির অংশ বিশেষে দেখ! যায় যে, 
-তীার বিচিত্র নারীচরিব্রগুলি পুরুষকে সব সময়ই কামনা! করে এবং 
বিধাহের মধ্য দিয়ে অথব| বাইরে থেকে তাদের ধ্বংস করে। এই বিষয়- 
যন্ততেই তিনি তার সকল শৈল্পিক প্রতিভা এবং ভয়ংকরতা! প্রয়োগ করেন। 
তার মানসিক ব্যাধির কাল থেকে আরম্ভ করে ১৯১২ খ্রীঃ ক্যানসারে মৃত্যু 
পর্যস্ত তিনি বহু ধরনের বিষয় নিয়েই নাটক লেখেন। তার মধ্যে এতিহাসিক 
নাটক আছে “গুস্তাভাজ, ভাসা” (908089৪ ৬৪৪৪--১৮৯৯ ঘ্ঃ), যৌন 
ঘন্দধমূলক নাটক প্! ডান্স, অবৃ ডেথ (1১6 18706 ০01 1268), ধর্মীয় 
এখং সিম্বলিক্‌ নাটক হল--পইস্টার্‌* (£৪৪17--১৯০১ শ্ী:)১, এ ছাড়াও 
অল্যান্য প্রখাত নাটক গ্্া! ড্রিম্‌ প্রেপ (0136 01580 0189--১৯০২ শ্:), 
তিন খণ্ডে ১৮৯৮ এবং ১৯০৪ সালে লেখ! প্টুওয়ার্ড ডামাস্কান্‌” (0০৪10 
[097758298), পগয] স্পৃকৃ সোলাটা” (0196 9০০৮ 501819--১৯০৭ খ্রীঃ) 
ইত্যার্দি। তার নাটকের মধ্যে জীবনকে মূলতঃ ধ্বংসাত্বক দেখানো হয়েছে, 
এব প্রাবল্য জার্মান অভিব্যক্তিবাদী ওয়েদেকাদের চেয়েও বেশি। 

্িগুবার্গই সেই নাট্যকার যিনি হ্থ্যর্থহীন ভাঘায় স্বীকারোক্তি করেছেন-__ 
তিনি ভগবানের খোজে বেরিয়ে শয়তানকে পেয়েছেন | তবৃও তার প্রতিভ। 
ছিল অনম্বীকার্, আধুনিক যুগের অনেক সমালোচক এবং শ্রেষ্ঠ দু'জন 
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নাটাকারের কাছ থেকেও তিনি উত্তপ্ত প্রশংসা পেয়েছেন_য1 ইবৃসেনের 
ভাগোও জোটেনি । প্জুনে। আগ গা! পেককৃ* (0070 ৪170 1156 785000৮) 
নাটকের রচয়িত1 “ও' কেজী* (0 0858)) উচ্ছুদিত ভাবে লিখেছেন,_ 

£ স্টিগুবার্গ, স্্রিপুবার্গ, স্্িগুবার্গ তাদের সকলের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। স্ট্িগুবার্গ 
জীবস্ত গ্রহ থেকে, স্থির নক্ষত্র থেকে আলোর শিখ! ঝরিয়েছেন। ইবৃসেন 
শান্ত ভাবে যখন তাব “ডল্স্-হাউজে" বসে থাকেন খ্্িপুবার্গ তখন স্বর্গ ও 
নরক ভুডে আলোডন তোলেন £ 

নাটাকার "ও" নীল” (0+ 111) বলেছেন-_ 

তিনিই হলেন আমাদের বর্তমান থিয়েটারে সমস্ত আধুনিকতার অগ্রদূত । 
(1195 ৮15০9180701 81) 03090610715 11) 001 19065610611)5401) | 

এবং স্ট্িগুবার্গ সম্পর্কে ইবৃসেন স্বয়ং অভিমত জীনিয়েছেন--সেই একজনই 
আছেন, যিনি আমার চেয়ে বড়। (71561515 0105 1১০ ৬/11] 06 26816 
00৪7 1) 1 

স্িগুবার্গ তার নাটকের মধো বাইরেব এবং পরিবেশের দ্বন্্বের চেয়েও 
প্রধান করে তুলেছেন মনস্তত্বমূলক দ্ন্কে। এই মনেব ছন্দ পরস্পবের 
আলোচন!| পর্যালোচন| ও যুক্তি তর্কের মধ্য দ্রিয়ে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশক 
হয়ে উঠেছে । স্ট্রিগুবার্গের গ্য। ফাদার্‌ নাটক বিশ্লেষণ করলে দেখ| যায় যে-_ 
নাটকীয় দ্বন্দ এবং সংলাপ হ্বই-ই পবস্পবকে ভেঙ্গে টুরে যুগপৎ ক্লাইম]াকৃসে 
উঠছে, এখানে কার্যই যেন চিস্তা এবং চিন্তাই যেন কার্ধ। 


॥ বাশিয়া ॥ 


রাশিয়া থেকে এ সময়ে তিনজন শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী নাটাকারের আবির্ভাৰ 
ঘটেছে। তারা হলেন “ভল্ভ্তয়” (10180), “চেখভ, (076%1)0) এবং 
"গোকি” (0০), এদের তিনজনের সূজনকর্মই বর্তমান কালের অন্যতষ 
ইতিহাস প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান পা মস্কো আর্ট থিয়েটারের” (0176 21৩৪০০৬ 
/১1৮100068061) সঙ্গে নিবিড় ভাবে বিজভিত | ১৮৯১ সালে এর হৃ'জন 
পরিচালকের একজন--“কন্স্তাস্তিন্‌ স্তানিয্লাভ-স্কি” (0:070500700 56901 
81881) তখনও তিনি ছিলেন একজন সৌখিন পরিচালক মাত্র_তিনি 
তল্ভ্তয়ের বিদ্রুপাত্বক কমেডি--গ্ঘ| ফ্রুট্‌স্‌ অব এন্লাইটেন্মেন্টের” (1176 


[10155 01 511161)0610)60৮7১৮৯১ শ্ীঃ) পরিচালনা করেন। তলস্তয়ের 
৩৩ 


৪১৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


প্রথম প্রখ্যাত নাটক হল কৃষক জীবনের একখানি প্রোজ্জল চিন্র--প্ছা 
পাওয়ার অবৃ ভার্কনেস্” (106 2০৬67 06 1051150689), এখানি লেখা 
হয়েছিল আতোয়ানের তেয়াত্র লিত্র তৈরী হওয়ার পূর্বেই । এই নাটকটি 
মস্কে! আর্ট থিয়েটারে স্তানিক্লাভ.স্কিই প্রথম পরিচালন! করেন কিন্তু অসফল 
হন। এর পরে স্তানিয্লাভ.স্কি মস্কো! আর্ট থিয়েটারে চেখভের গ্গয| সী গাল্‌” 
(56 96৪ 0911---১৮৯৮ শ্ঃ) নাটকের প্রযোজন। করে দারুণ সাফলা অর্জন 
করেন । চেখভ. থেকে এই রঙ্গালয় গোর্চির দিকে ফিরল এবং তার 
শক্তিশালী ট্র্যাজেডি পা লোয়ার ডেফ.থস্কে* (100৩ 1,০56: 1061911)8) 
মঞ্চস্থ করল। 

আধুনিক যে কোন রঙ্গালয়ের চেয়েই মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্পর্কে 
অনেক বেশি লেখা ও আলোচণ! হয়েছে। কন্স্তাস্তিন্‌ স্তানিম্লাভ-স্কি অর্থ- 
শালী পিতামাতার সন্তান ছিলেন ; তার! তাকে গ্রামের বাড়িতে একটি ছোট 
কাঠের থিয়েটার (1০8 05510176801) গড়ে দিয়েছিলেন এবং অন্য আর 
একটি রঙ্গালয় করে দিয়েছিলেন “মস্কো! টাউন্‌ হাউজে” যেখানে তিনি তার 
আত্বীয় বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় করতেন। ১৮৮৮ খীঃ তিনি “সোসাইটি অবৃ 
লিটারেচার্‌ আগ আর্ট” (5০০15 ০1 1.106196015 810 4১1) স্থাপনে 
সাহায্য করেন। এরপরে আমরা জানি যে “ভুারিমির নেমিরোভিচ, 
 ভান্চেন্কোর” (৬15017)10 25101705৬1101) [9900176710) অঙ্গে শিল্পীদের 
একটি প্রখ্যাত রেস্টুরেন্টে স্তানিক্লাভ-স্কির দেখ! হয় এবং সেখানে ১৫ ঘণ্টার 
আলোচনায় তারা মস্কে। আট 1থয়েটারের পরিকল্পন| ও খসড়া তৈরী করেন। 
ক্রমে এই ছুই নাটাযবিদের চেষ্টায় মস্কো আট থিয়েটাবের ছাত্ররা! এবং শৌখিন 
অভিনেতার] বহু অধায়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে থিয়েটার শিল্পের শিক্ষ! 
লাভ করতে থাকে । আমর। যে অপ্রতিত্বস্্বী নাট্য প্রযোজন| রীতিকে প্ছ্যা 
গ্তানিক্লাভ.স্ি মেখড.৮ (7776 58015185519 14150১00) বলে জানি তার 
মূল কথা একটি উক্তির সাহায্যে অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধর! যেতে 
পারে” 

৮০০০০ 69 ৪০1)155 006 8419০5 2806০08 06 28001511515 5৩৮ 0০ 
081১0015810 ০07)৬69 ড/10860 90810181855 0650115608৪ 006 050 
০৫ 16€1108 84 €%1952861)06.৮- অর্থাৎ বাইরের পরিবেশকে যথাযথ ভাবে 
ভূলে ধরলেই বাস্তবান্ুগ নাট্যাভিনয় হয় না। সেগুলো হল শুধুমাত্র 


আধুনিক যুগ দ্য 


প্রাণহীন উপকরণ। অভিনেতাকে নিজের মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের 
সাহাষ্যে আন্বর আবেগগুলি অনুভব করতে হবে এবং ত| প্রকাশ করতে 
হবে। যস্ধে আর্ট খিয়েটার যে নব পদ্ধতি সৃষ্টি করল যাকে বলা যায় নিগৃচ 
মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা তাতে স্তানিপ্লাভংস্কি ও ডান্চেনকোর মত একই সঙ্গে 
বহু পেশাদারী এবং সৌখিন অভিনেতা এসে যোগ দিয়েছিলেন--তাদের 
মধো বহু অভিনেত1 এবং পরিচালকই উত্তরকালে বিরাট খ্যাতি ও প্রসিন্তি 
অর্জন করেছেন । এদের অনেককে আমর! বিীবোত্তর কালে ১৯২২-২৩ সালে 
রাশিয়। ছেডে নিউইয়র্কব(সী হতে দেখেছি | 

মস্কে! আর্ট থিয়েটারের মত যখন কোন প্রতিষ্ঠান অতি উন্নত এবং নিথু্ত 
বিস্তৃত আকার ধারণ করে এবং প্রায় অর্ধশতাব্ধী ধরে পরিচালিত হয়, তখন 
তার বহু বিষয়ই সমালোচকদের চোখে অধ্বভেলিত হয়। আতোয়ান্‌ যে 
আধিক সুযোগ পাননি- স্তানিল্লাভ,স্কি এবং ডান্চেন্কে! উচ্চ শ্রেণীর এবং 
আধিক সঙ্গতিসম্পন্ন হুওয়ায় তাদের পারিবারিক দিক থেকে এবং উচ্চতর 
বুর্জোয়। সমাজের দিক থেকেও সেই আথিক সহায়ত! পেয়েছেন । তাছাড়া 
“সাভভা মোরোজভ.' (58৬৮৪ ৬০০2০) নামে একজন পৃষ্ঠপোষক 
চেখভের বই অভিনয় হওয়ার পৃে রঙ্গালস্ পুনর্গঠনের জন্য অর্থসাহাষ্য 
করেছিলেন 

মস্কোরই অন্যতম থিয়েটার “পিপল্স্‌ থিয়েটারসের* (500158 0)68618) 
ম্যানেজার ছ্বিলেন প্লেপ্টভবস্কি” (0510005589), তারই বিশেষ উৎসাহে 
তলস্তয় তার প্ছা] পাওয়ার্‌ অবৃ ভার্কনেস্” শাটকখানি লেখেন, অভিনয়কালে 
তা সেন্সরে বাধা পেল এবং পরে স্তানিল্লাভংদ্ধি ও ডান্চেন্কোর শক্তিশালী 
রঙ্জালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ নাটকের আর অভিনয় হয়নি। 
লেন্টভ-স্কিই প্রথম অভিনেতাদের ষ্বেচ্ছাধীন 'আবোল তাবোল অভিনয়ের 
মাঝে শৃঙ্খল! বিধানের জন্য পরিচালকের ভূমিক! কাজে লাগান। এছাড়। 
রাশিয়ার রঙ্গালয়ে তিনিই সর্বপ্রথম বিত্যতালোক নিয়ে আসেন। আমর! 
একথাই বলতে চাই যে, কোন একটি প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার পূর্বে অখ্যাত 
অবজ্ঞাত বলোককেই-__”“সলতে পাকানোর” কাজটি করে যেতে হয়। 

ডান্চেন্কো নিজে অভিনেত! না হওয়ায় কিংবা হয়তে! ব। 
স্তানিল্লাভ.স্কি "মাই লাইফ. ইন্‌ আর্ট” (5 116 10 450) গ্রন্থ লিখে 
নিজের দ্রিকে লোকের দি আকর্ষণ করায় মক্কো আট খিয়েটারের ইতিহানে 


১৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অটকখানিতে সমাজকে অন্য দিক দিয়ে চিত্রিত করাহয়েছে। এক ধনী 
বাবসা়ী ক্যানসারে মরণোন্গুখ, তিনি চারদিকে ত্রস্ত, নির্বোধ, দুর্নাতি- 
পরায়ণ বন্ধু পরিরৃত হয়ে রয়েছেন, বাইরের রাস্তা দিয়ে তার স্বতার পূর্ব 
মুহূর্তে বলশেভিক্‌ বিপ্লবীদল গান করে চলেছে-_তাই শুনে ইগরের শেষ 
প্রখাত উক্তি হল,-.আযার কবর সঙ্গীত, আমাকে গান গেয়ে পরলোকের 
পথে এগিয়ে দিচ্ছে 006 500151 86151০5--51151178 105 006 01 006 
0119) । এই নাটকথানির গঠন পদ্ধতিতে এক অদ্ভুত বৈপরীতা রয়েছে-_ 
এখানি একদিকে যেমন প্রতীকধর্মী অগ্ঠদিকে তেমনি বলিষ্ঠ বাস্তব চরিত্র 
সমন্বিত, একদিকে যেমন বাক্তি বিশেষের চরিত্রাঞ্কন রয়েছে অন্যদিকে তাই 
আবার সমফ্টির রেখাচিত্র হয়ে উঠেছে। 

আতোয়ান্‌ কিংবা ব্রাহুস্‌, স্তানিক্লাভ.স্কি কিংবা ডান্চেন্কো এর] কেউ 
নাটক ন্বপায়িত করবার জন্য থাকুন আর নাই থাকুন--*লীও তলপ্য়” 
(7৪০ 015105) একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হুতেনই, তিনি চারখান! মাস্ত 
নাটক লেখেন। তার প্রখ্যাত উপন্যাস ওয়ার্‌ আযাণ্ড পীস্‌” (৬/৪: 57 
চ6৭০) গ্রন্থখানিরও নাট) রূপ দেন--এখানির জন্য তিনি বিশ্বজোঁড1 সম্মান 
অর্জন করেন। তার প্রথম নাটকখানির উল্লেখ করেছি “দ্যা পাওয়ার অবৃ 
ডার্কনেস্” এ নাটকে ভীত, সন্ত্রস্তঃ বিষ কৃষক জীবন তুলে ধর! হয়েছে 
তার দ্বিতীয় নাটক পঘ্যা ক্রুট্স্‌ অবৃ এন্লাইটেন্মেন্টেশ (0796 চাঃ5)05 01 
ঢ21)815661077)601-১৮৯১ শীঃ) এক গ্রাম্য ভন্ত্রলোককে বিজপ করা হয়েছে। 
তৃতীয় নাটক “রিডেম্শনৃ” (২60621701011010 01 11)6 1151206 0:977296--- 
১৯১১ ঘীঃ) একখানি শক্তিশালী করুণরসাত্্বক নাটক। তাঁর শেষ নাটক 
পাট শাইন্স্‌ ইন্‌ ডার্কনেস্” (07080 91)1065 10) [081100658) এখানি অসমাপ্ত 
ছিলশ্”এর মধো তিনি এক ধনী পরিবারের অপ্রয়োজনীয়তা ও ট্র্যাজেডি 
ফুটিয়ে তোলেন এবং তার সঙ্গে বৈপরীত্য দেখান এক উপবাসন্ষীঞ কষক 
পরিবারের | তলম্তয় ছিলেন মুখ্যতঃ ওপন্যাসিক তাই নাট্যবচন! করতে 
গিয়ে তিনি বচ্ছন্দ মানস বিহারে বাধা পেয়েছেন ফলে স্থানে স্বানে নাটকের 
আঙ্লিকে হূর্বলত। দেখা দিয়েছে। কিন্ত তাত আধ্যাত্বিক চেতন! এবং 
যাত্িত্ব নাটকের চরিত্রগুলির মাঝে এমন এক গভীরতার সৃষ্টি করেছে-. 
দৃশ্তগুলিকে এমন গৌরবোজ্ছল করে তুলেছে, যা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই 
অভিনব ও ভুঙ্্ভি। 


আধুনক যুগ 8১৪ 


॥ ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড ॥ 


ইউরোপ জুড়ে তখন রিয়ালিজমের আন্দোলন চলছে-_নিউ থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠ। হচ্ছে-ফ্রাব্জে আতোয়ান্‌, জার্জানীতে ব্রাহম্‌ এদেরই অনুসরণে 
ইংল্যা্ড ও আয্মারল্যাণ্ডের প্রগতিশীল নাটা আন্দোলনের পুরোধা হস্কে 
এলেন “জে. টি' থ্রেইন্‌* (]. [ 0610) । তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "ইন্ডিপেণ্ডেন্ট, 
থিয়েটার” (01706101706061176906) স্থাপন করেন । গ্রেইনেরই প্রদশিত পথে 
ইংলাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে বিভিন্ন থিয়েটার স্থাপিত হতে থাকে-মাঞ্্টারে 
স্বপিত হয় প্রেপার্টরি কম্পযানী” (1২61১5107 (00127198179), ডাবলিনে 
“দি আবি ধিক্সেটার” (1১6 /১১১৫% 1155806) তাছাভ। দেখ। দেয় ছা 
কোর্ট থিয়েটার, গ্তা স্টেজ সোসাইটি এবং অল্তান্য রেপার্ট্রি গোষ্ঠী। এই 
প্রসঙ্গে হু'জন নারীর নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্া__ণলেডি গ্রেগরি* (1:80) 
01680:5) এবং “মিস্‌ এ. ই এফ, হুণিম্যান্‌” (১1185. 4১. ঢু. নি. 610:030790) 
তার! ডাবলিনে, মাঞ্চেস্টারে এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ শহরে অভিনয় করে 
বেড়ান। আতোয়ান্‌ প্রদনশিত বাস্তববাদী প্রয়োগশৈলীর পন্থা অনুসরণ 
করার জগ্ত এই সব মঞ্চ অতান্ত সহজ, সরল, অনাডন্বর ও শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে লাগল। 

আইরিশ নাটাকাররা মঞ্চের দিকে ফিরলেন-_কারণ তাদের স্বাগত 
জানাবার জন্য আযাবি থিয়েটার প্রস্ততই ছিল। “সিগ্ু ৬ 59186) থেকে 
*ও' কেজী* (0 0858১) পর্যন্ত সকল নাটাকারই আইরিশ জীবন নিয়ে 
নাটক লেখেন । *ইয়েটুপ* (6৪০) এই দলের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পকিত 
ছিলেন কিন্তু ত্বার কাবাধর্মী নাটকের ধারা এদের সঙ্গে ঠিক মিলত 
না। নাটক তখন কাব্য ছেভে গছ্ভের ভাষায়ই রিয়ালিজমের দিকে এগিক্জে 
চলেছিল, ইয়েটুস ছিলেন বিপরীত-পথগামী ৷ 

রিয়ালিজমের আর একটি ধাবা ১৮৮০ সালে “হেনরী আর্থার জোন্স্” 
(86179 41000100769) এবং «আর্থার উইঙ্গ পিনেরো]শ (2101 ৬/12 
2106০) এই ছ'জন নাটাকার ব্রিটিশ নাটকে নিয়ে আসেন। দু'জনেই 
কিছুট! হয়তো ইবৃসেনের কাছ থেকে নিয়েছেন কিন্তু বেশি অংশ নিয়েছেন 
ক্রাত্সের ওয়েল-মেড.প্লে থেকে | জ্গোন্স্‌ ১৮৯০ সালের কাছাকাছি যথেষ্ট 
সচেগঙন ভাবেই লেখনী ধরে রচনা! করেন প্মাইকেল আ্যাণড হিজ লস, 


৪২২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই জোর করেই বুদ্ধি ও মানবতার প্রতিষ্ঠা ঘটাতে 
হবে । জ্ঞানী এবং নিষ্পাপদের গুতি তার পক্ষপাতিত্ব কোথাও অস্বীকার 
করা যায়না । শ' ছিলেন গভীর চিন্তাশীল এবং স্বপ্ন দেখেছেন পরিপূর্ণ 
মানধতার--ভার এই সুন্দর হপ্র বেশিরভাগ অপূর্ণ ই রয়ে গেছে। শ' এর 
মধ্যে যে বাঙ্গ-বিদ্রপ এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল সেই গুণাবলী দিয়ে 
একছ্রন ভাল সমালোচক ও প্রবন্ধকার হওয়া যেত কিন্ত এ সব কিছুর 
মধো অস্তনিহিত ফক্তধারার মত প্রবাহিত হয়েছে মোৎসার্টের সঙ্গীত--এই 
অতীন্্রিয় অনুভূতি এবং মানবিকতার দার্শনিক চিন্তা তাকে বিশ্বের অগন্কতম 
শ্রেষ্ট নাটাকার হওয়ার পথ দেখিয়েছে । 

শ' সঙ্গীত ভ্বাডাও বহু পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা! এবং নাটকের 
সমালোচনা করতে থাকেন। গ্যা সাটার্ডে রিভিউতে লেখা তার 
নাট্যা-সমালোচনাগুলোই পরে '্ড্রামার্টিক ওপিনিয়ন আ্যাণ্ড এসেজ, 
(107507800 0010100, 8170 1:888%5) নামে প্রথ্যাত গ্রন্থরূপে গ্রথিত হয়। 

উইভোয়াবস্‌ হাউজেজ. রচনার পরে ১৯৯৪ গ্রীঃ তিনি “আর্মস্‌ আযাণ্ড 
গা! ম্যান” (1078 ৪0 01১৫ 2480) নাটকখানি লেখেন । এই নাটকখানির 
মধো। পাশাপাশি দৃ'টো সত্যের উপরই কঠিন আঘাত হেনে তিনি তাদের 
নির্মোক খদিয়েছেন, একট! হল যুদ্ধ সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণা এবং অন্যটি 
হুল ভালবাস! সম্পর্কে রোমান্টিক কল্ঠানা। এরপরে তিনি “মিসেস্‌ ওয়ারেন্স্‌ 
গ্রফেশন* (৫18 ড৬/506158 101065551070--১৮৯৮ তং) লেখেন । বেস্তা- 
বৃত্তির উপরে এই নাটকখানি লেখাকালে শ' সমা।জর বিরুদ্ধে তার সর্বাধিক 
শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্রগুলিই ব্যবহার করেন। বেশ্যাবৃত্তির মূল উৎস নারীজাতির 
অসংযত কামন! নয়-_আথিক অসঙ্গতি । কামানের গোলার মত এই কঠিন 
সতা সমাজের মুখের উপর তিনি ছুডে দিয়েছেন । সমাজে নারী পুরুষ 
সকলেই যদি সৎভাবে উপার্জনের পথ পায় তা হলে পাপের পথও রোধ হয়। 
ইব্সেনের নোরা বছ বেদনার পথ অতিক্রম করে জীবনের চরম সত্যে 
উপনীত হয়েছিল--শ' এর পক্যান্ডিড|” (081১010--১৮৯৪ এ্ঃ) নাটকের, 
নায়িক! ক্যানভিড| জন্মকাঁল থেকেই মুক্ত সমাজের স্বাধীন নারীর সন নিয়ে 
এসেছে । ক্যানৃডিড| আধুনিক কালের নবজ্ঞাগরিত নারী যে প্রাচীন সমাজ- 
সংস্কার ভেঙ্গে দেয় কিন্ত ওরি মধো তার চিরঘ্ভন নারী সত্তাকে চিনতে দেকি 
হয়না। শ' এর বিদ্রপাত্বক প্রতিভ। এই নাটকে প্রোজ্জল। 


আধুনিক ধূগ ৪২৬ 


শেক্সপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ' কয়েকখানা ঁতিহাপিক নাটকও 
লেখেন এই নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক দিয়ে কিছুটা শিথিলভাবে গ্রধিত। 
একখানি ছোট কমেডি গা ম্যান অবৃ ডেস্টিনি” (11006 2420 96 10650109) ; 
নাটকখানায় নাপোলিঅর চরিত্র অন্কিত কর! হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে 
তিনি কত সাধারণ বুদ্ধির কিন্ত নিয়, কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
“সীজার্‌ আযাণ্ড ক্লিওপাট্রা” (0229৫7 ৪70 015090:5--১৮৯৯ হ্রী:) উ।াজিকৃ- 
কমেডিখানির নাটকীয় ঘবশ্ঘ ঘনীভূত হয়েছে সীজার্‌ ও পম্পেঈ, ক্রিওপাট্রা ও 
তার ভাই এবং জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে । এই সমস্ত 
এতিহাসিক নাটকগুলির মধো বার্ণার্ড শ' এর নিজস্ব রীতিই গ্রকটিত 
হয়েছে ত। হল প্রথিতযশা এঁতিহাসিক চগ্নিত্রের বহু প্রচলিত আবরণ 
ছিন্ন করে তাদের রোমাঞ্চহীন চাক্চিক্যহীন সাধারণ চেহারাটি তুলে ধর]। 

তার অন্ুতম শ্রেষ্ঠ নাটক “ম্ান্‌ আ্যাঞ্ড সুপারম্যান” (2447) 2০ 
50196711238) রচিত হয় ১৯০৩ খ্রীষটাঝে। *বল1 যায় এই নাটকখানি 
নাটকাকারে দার্শনিক তত । এই কমেডিখানার বাইরের দিকে প্রেমের ছন্দ, 
আকাজ্ষা সকলি রয়েছে কিন্তু তার অভ্যন্তর 'থেকে ফুটে উঠেছে সুগভীর 
চিন্তাণীলতা | গৃহের ভালবাস৷ মানুষের পূর্ণসভার অংশমাত্রকেই কেবল 
তৃপ্ত করতে পাবে--বঙ্কা যায় একই সঙ্গে এই নাটকখান! মানুষের দার্শনিক 
উপলব্ধি ও ভালবাসার কাহিনী । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “পিগ্মালিয়ন্‌* 
(65877911990) ও “আযণ্ডোকরেস্‌ আও ভা! লান়ন্” (4১70100165 ৪00 1196 
[.101)) নাটক হ্'খানা লেখেন । পিগ্ম্যালিয়ন্‌ একখান। সামাজিক বাজ-_ 
এতে এক গ্রাম্য ফুলওয়ালীকে গড়ে পিটে অভিজাত রমণী করে তোলা 
হয়েছে। যে সংস্কৃতি এবং বৈভব নিয়ে আমর] এতই মত্ত আসলে তাঃ 
কোন সুগভীর মৌলিক ভিত্তি নেই, সকলি পরিবেশগত । তার অন্যান্য 
শ্রেষ্ঠ নাটক হুল--“স্ত! গ্রেট কাাথেরিন্‌” (0196 015৪ (0:901)61176) “মেজর 
বারবার” (251০: 9৪:৮51৪), “ইউ নেভার্‌ ক্যান টেল” (০ 6৮৪: 
087 7511--১৮৯৮ শ্রীঃ), পভ্ভা ডেভিল্‌্স্‌ ডিসাইপ-ল্” (17১5 195৮11৪ 
[088০1016--১৮৯৭ গ্:) ইতি । 

তাত এই সমস্ত নাটকগুলি একের পর এক প্রকাশ পেয়েছে কিন্ত 
সবগুলিই মঞ্চে সমান সাফল্য অর্জন করেনি | বরং বলা যায় সুধীন্ধনের 
পাঠা নাটক হিসেবে এগুলি যেমন যুগিয়েছে চিন্তার খোরাক তেমনি 


৫২৪ বিশ্বরজালয় ও নাটক 


হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ | সমপাময়িক কালে মঞ্চে যখন পগলস্ওয়গির” 
(038185০5085) সামাজিক সমস্যামূলক নাটক পা সিন্তার বকা (716 
3115 3০%--১৯০৬ খ্রীঃ), “জাস্টিস্‌” (0 ০৪০০০--৮১৯১৩ খ্রাঃ), পা! স্কিন 
গেম্” (206 5৮10 9806) প্রভৃতি নাটক একের'পর এক সাফলা অর্জন 
করেছে তখনও তুলনামূলকভাবে শ' এর নাটক মঞ্চে অসফলই ছিল। 

শ' এর মাত্র হ'বন্ধর পূর্বে ডাবলিনে ১৮৪ শ্রীষ্টাবে “অসকার্‌ ওয়াইন্ডের” 
(09৪০৪1 ৬/।1) জন্ম হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার চারখানা নাটকের 
মধ্চাভিনয় দেখে গেছেন। লগুন শহর ওয়াইন্ডের বৈরাগ্যধর্মী, অসূয়ক 

ংলাপের বিশেষ অনুরাগী ছিল। যা সবচেয়ে উন্নত রূপ পেয়েছিল তার 
দি ইম্পট্যাব্স, অবৃ বিইং আর্নেস্ট» (0796 13190701706 ০6 736105 0970681 
-_-১৮৯২ শ্রীঃ) নাটকে । এ সময়ে দর্শকর] তার কৃত্রিম কাহিনীমূলক 
নাটক প্লেডি উইগার্ষিয়ারস্‌ ফ্যান্” (1,205 ৬/10)06177)67618 ি919- 
১৮৯২ শ্রীঃ), «এ উমণন্‌ অবৃ নে! ইম্পর্টাজ,৮ (৫১ ৬/০০80) ০৫ টি০ 
10)7901517০৪--১৮৯২ শ্ীঃ১ “আযান আইডিয়্যাল হাজ-ব্যাণ্ড” (40 10681 
চ74৪৮৪০--১৮৯ গ্রঃ) প্রভৃতি নাটকগুলিকে যথেউ আগ্রহের সঙ্গেই 
গ্রহণ করেছিল। “সমরসেট মম্‌” (5০020367560 14190819927) ও সমকালে 
কয়েকখান!'বাস্তবপন্থী নাটক লেখেন। তবুও একথ! অবিসংবাদী সত্য যে 
আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে শ'ই হলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সমগ্র ইংরেজী 
নাট/সাহিত্যের ক্ষেত্রে শেকৃসপীয়রের পরেই শ' এর স্থান । 


॥ আমেরিকা ॥ 


উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন নাটাধারার 
শ্রোত আমেরিকায় গিয়ে পৌছয়। উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে 
আমেরিকায় যৈ সমস্ত নাটাকারর! খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন তাদের মধ্যে 
রয়েছেন প্রাইড. ফিচ.৮ (016 চ)1০১), তিনি ছু'খানা নাটক লেখেন তা 
ছিল অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর কমেডি। অন্যদিকে “অগাস্টাস্‌ টমাস” 
(08038108. 11)00)88) লেখেন কয়েকখান1! মেলোড্রামা, “্ল্যাঙ্গভোন্‌ 
মিচেলের” (1878401) 111001)611) বহু উপন্যাসও নাট্যরূপ পেয়েছিল এবং 
মঞ্চে সাফলা অর্জন করেছিল । এ সময়ে আর একজন ক্ষমতাশালী নাটাকার 
আলেন তিনি হলেন “উইলিয়ম্‌ মৃডী” (৬/1111500 21০০9)। প্ডরিস্‌ কীদ্‌” 
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(100155 1:9৫) লেখেন পাঁচখানি নাটক-_-“এলমাৰ্‌ রাইস্ ও (51061 
[২$০8) নাট্য রচনা করতে আরম্ভ করেন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বল! যায় আমেরিকায় যে সমস্ত নাটক 
রচিত হয়েছে মূলতঃ তা ইউরোপীয় নাটকের উরাচে ইউরোপীয় জীবন ও 
পরিবেশকেই রূপ দিয়েছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকায় 
এমন কয়েকজন নাট্যকার এলেন ধারা খাটি আমেরিকানদের জীবন নিয়ে 
নাট্যরচনা করতে বসলেন এবং একটি নৃতন যুগের সূচনা করলেন। এঁদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন-__পসডনী হাউয়ার্ড” (51076) 
110৬874), “জর্জ কাউফম্যান্* (36০:86 7 060781)), প্রবার্ট শেরউড.* 
(7২.01061% 31)61/০০৫), “পল্‌ গ্রীন” 0950] (32662), প্লিলিয়ান্‌ ছেলম্যান্‌” 
(-111157) £6110)80) এবং এলমার্‌ রাইস্-"কিত্ত এদের সকলের মধ্যে 
“ইউজিন্‌ ও'নীলের” (7956 0, 611) এষনি এক অনন্য প্রতিভা ছিল 
যে তিনি নিজেকে সর্বোত্তম বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন । 


॥ ইউজিন্‌ ও” নীল ॥ 

ইউজিন্‌ ও" নীলের জন্ম হয় ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দে। প্রথম 
যৌবনে তিনি দীর্ঘদিন ক্ষয়রোগাক্রাস্ত হয়ে ফ্যানাটরিয়ামে শয্যাগত ছিলেন-_ 
মৃত্যুর মুখোমুখী 'দড়িয়ে তিনি জীবনের জটিল তাৎপর্ধের ব্যাখ্যা খুঁজতে 
লাগলেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর পড়াশুন| করেন সব রকম ক্লাসিকাল 
নাটক তে! পড়েনই তার অঙ্গে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েন ইবৃসেন, ওয়েদেকাদ্‌ 
িগুবার্গ প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারদের নাটক। এই নাটকগুলির কেবল 
বিষয়বস্ত নয় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও তার তীক্ষ দৃ্টি ছিল। ত্রিশোর্ধে 
এসে তিনি নাট্যকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন । প্প্রভিন্ন, টাউন্‌ প্লে হাউজে” 
(20৮10050051 0181)০০৪৩--১৯১৬ খীঃ) তার একটি ছোট একাক্ক 
শাটকের অভিনয় হয়_-নাটকটির নাম ছিল "বাউও ইস্ট, ফর্‌ 
কান্থৃডিফ.* (9০07) চ:88 101 09:015--১৯১৪ খীঃ)। ১৯১৮ সালে তার 
“বিয়ণ, ছ। হরাইজন্‌” (9365০70 11১6 17011597) নাটকের অভিনয় হয় ও 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । প্রভিপ. টাউন্‌ প্লে হাউজ. ও *গ্রীনউইচ, ভিলেজ, 
থিয়েটার” (33156051018 ড111986 10১6966) ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি 
“রবার্ট এড ও জোন্স্* (0২০৮৪: £072074 ]91988) এবং “কেনেখ, 


৪২৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ম্যাকৃগোউয়নের”” (60060) 018০৪০5/৪০) “থিয়েটার গিন্ডের” (১606 
09119) প্রধান নাটাকার রূপে দেখা দেন এবং সমগ্র আমেত্সিকাবাসীর 
কাছে পরিচিত হন। এর পরে তার নাটকের আমেরিকা ও আমেরিকার 
রাইরে সংখ্যাতীত অভিনয় হয়। ১৯৩৬ সালে নোবেল্‌ পুরস্কার তাকে 
আত্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন করে তোলে--তিনিই একমাত্র আমেরিকান 
নাট্যকার যিনি এই সম্মান পেলেন । ও'নীল ছিলেন খাটি আমেরিকান-_ 
তাদেরি মত থিয়েটার জগতে আকাশচুম্বী-সৌধ নির্সাণ করেন। ও'নীল 
শেকৃসপীয়রের প্রখ্যাত উক্তির বিপরীত সতাকেই প্রমাণ করলেন-_ 
শেকৃসপীয়র এই জগৎকেই নাটাশাল। বলেছেন (৪11 075 %/০110+8 ৪ ৪086) 
ও'নীল জগতের সবল বৈচিত্রাকেই রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরলেন । যচ্ছ দৃরদৃষ্টি 
থাকলে জীবনের সকল তথ্যকেই মঞ্চে প্রতিভাত করা যায় তা দর্শকদের 
তিনি প্রতাক্ষ করালেন । একের পরে এক নব নব পথ তিনি পরিক্রুম। করে 
চললেন- প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী তারপরে পা ফাউন্টেইন্‌* 
(7176 চ০৫০8৪17) নাটকে গতি বদলান রোমার্টিসিজমে, আসে সিম্বলিজম্‌ 
“ছা হেয়ারি এপ” ও “গা গ্রেট, গড ব্রাউন” নাটকে ; তারপরে মনো বিশ্লেষণ 
মুলক উপন্যাসধমী নাটক লেখেন ট্টরেঞ্জ. ইন্টারলুড--ফিনি এমন বিশ্ব পরিক্রমা 
করেন শিল্পের জগতে তার উৎলাহ, উদ্দীপনার কখন অভাব হয় ন|। 
ও'নীলের বিয়গড, ছ্যা হরাইজন্‌ আধুনিক থিয়েটার জগতে অন্যতম 
ক্নেষপূর্ণ বাঙ্গাত্মক রচনা । রবার্ট (2০৮৪) এবং এন্ড্রু (৫১7৫:০%) ছুই 
ভাই--রুথ (7২80) এদের মধ্যে রবার্টকেই জীবনের যোগা অংশীদার বলে 
বেছে নিল এবং বিবাহ করল। রবার্ট দেশে রয়ে গেল-_চাষবাস দেখতে 
লাগল এন্ড্র করল .সমুদ্রযাত্!। কিছুকালরাদে অশান্তির ঝড় উঠল-- 
রবার্ট যথে্উ ষচ্ছন্দে রাখবার মত টাক] উপার্জন করতে পারছিল না, রুথের 
ভালবাসাও তাই জানাল! গলিয়ে পালিয়ে গেল, সে জানাল এন্ড্রকেই সে 
প্রকৃত ভালব1সে-_রবার্টকে নয়। ক্রমান্বয়ে তাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে 
উঠল। *ডিফঃরেণ্ট” (13106) নাটকখানি লেখেন ১৯২ সালে-_-অতাস্ 
কঠিন ধর্ষায় অনুশাষন মেনে চলে মানুষের অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক 
বিকৃতির সৃষ্টি করে--তারি ব্যাখ্যা রয়েছে এ নাটকে । 
*অল্‌ গডস্‌ চিল্লান্‌ গট উইংস্* (4911 0০05 0011190 0301 ড1085 
»:১৯৪৩ 8) এটি নিগ্রোদের সমস্য! নিয়ে রচিত নাটক । এই নাটকথখানিতে 
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একটি নিখ্রোর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিণীর বিবাহ দেখানো! হয়েছে--নাটকখানি 
আমেরিকার চারদিকে আলোড়ন তোলে ও বিতর্কের ঝড় ওঠে । “ডিজায়ার্‌ 
আগার দি এল্মস্” (19681500706. 1175 1:10)8--১৯২৪ খ্রীঃ) "নাটকের 
মধ্যে ফুটে উঠেছে মানুষের জমির জন্ত চিরস্তন আকাঙ্খা । জমি চাইলেই 
পাওয়া যায় না আর তাতে ফসল ফলানোও সহজ নয়। নাটকের প্রধান 
চরিত্র এফরেইম্‌ ক্যাব (201১1510) 09৮০) বহু পরিশ্রমে পাথুঠে জমিতে 
ফসল ফলিয়েছে। লে পাগলের মত এই জমি আকড়ে ধরে থাকতে চায়-- 
পাছার! দেয়। তার এই সম্পদের জোরেই বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণীকে বিবাহ 
করল। কিন্তু শাস্তি নেই, প্রথম পক্ষের পুত্র ও তরুণী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাদ 
নবজাতক পুত্র সম্পর্কে সন্দেহ--এই নাটকের ট্রাজেডিকে ক্রমশঃ ঘনীভূত 
করে তুলেছে । এই নাটকের চত্সিত্রচিত্রণ ও সংলাপ দুই-ই অত্যন্ত শক্তিশালী । 
তার বাস্তবধমী নাটকের মধ্যে বিষয় উৎকর্ষ ও গঠন সৌকর্ষের জন্য এ 
নাটকখান সর্বোচ্চ আসন পাবে । ও'নীল তার নাটকে বরাবরই বাস্তব- 
ধথিত। আকড়ে থাকেননি সত্য কিন্তু তিনিই এ ধারার আমেরিকান 
নাটকের খাটি পথ প্রদর্শক । 

"ঠা! এম্পেরর্‌ জোন্স্‌* (17১6 €:07670£ 1০0৪--১৯২০ খ্রীঃ) অভিব্যক্তি- 
বাদী নাটক। এ নাটকের মধ্যে পৃবপুরুষান্ধিত আদিম ভয় কাজ করছে। 
এ নাটকখানাকে অনেক সময়ই লেখকের পশ্চাদৃগামিত। বলে মনে কর] হয় 
কিন্ত এক সময় এ নাটক বিরাট আলোডন তুলেছিল । 

“গা হেয়ারি এপ. (0176 13815 4১০০--১৯২১ গ্রঃ) নাটকখা নিও 
একখান! এক্সপ্রেশনিষ্টিক বা অভিব্যক্তিঝাদী নাটক । ইয়াংক্‌ (১:87) 
জাহাজের ইঞ্জিনে কয়ল! দেয় সে নিঙ্জেকে আযাটলাসের সমতুল্য শক্তিমান বলে 
ভাবে, তার ধারণা এত বড় জাহাজট। সে-ই চালায় । জাহাজেই সে দেখতে 
পায় মিল্ড্রেড.কে ()111:6৭) সে সুপুরুষ, সংস্কৃতিবান, অর্থশালী--সবদিকেই 
পরিপূর্ণ জীবন-_কুদর্শন, অশিক্ষিত, খালাশী ইয়াংক্‌ এতধিনে দিঞ্জের 
হীনত। উপলব্ধি করতে পারল এবং চাকরি দেডে দিল। এই অর্ধপত্ড এবারে 
ঢুকল এক কারখানায়-_পরিবেশের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছায় 
লে কারখানাটি ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু দহকষীদের বাধায় 
তা পেরে উঠল না। শেষে সে চিড়িয়াখানার এক গরিলার সঙ্গে ভাব 
করল-_লে যেমন পুরে! মানুষ নয় তেমনি যে সে পুরো! পণ্ও নয় তা উপলব্ধি 


৪২৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


করতে পারল যখন গরিলা তাকে একদিন পিষে মেরে ফেলল। এই 
অর্ধমানবের কাহিনী নিয়ে ও'নীল ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ব্যাখা! করতে 
চেয়েছেন। লেখকের মতে এর পেছনে এক দার্শনিক তত্ব রয়েছে । মানুষ 
আজ আর পত্র মত প্রকৃতির অথণ্ড অংশ নয়, একই সূত্রে গাথা নয়, আবার 
আত্মিক উন্নয়ন ছাড়া পশ্তত্বকেও সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারছে না। ইয়াংক্‌ 
মনুষ্যত্বের দিকে এগোতে পারেনি-__-তাই পণ্ড হতে চেয়েছে কিন্তু পশ্তও তাকে 
অনাত্বীয় ভাবল। ইয়াংকের মানসিক উন্নয়ন হয়নি, তার বিশ্বাস ছিল 
শারীরিক শক্তির উপর তাই অতি সহজেই সে আত্ম-বিশ্বাস হারাল । অবশ্য 
সমালোচকর! এ নাটকে ইয়াংকের পাশবভাঁবের যথেষ&ট জীব বিজ্ঞান গত 
ব্যাখ্য| পাননি । আবার তার অর্থনৈতিক ও আত্মিক অপকৃষ্টতারও কারণ 
পাননি-_তাই তারা নাট্যকারকে আক্রমণ করতে ছাডেন নি। তবে একথা 
অন্বীকার্ধ যে এ নাটকে ও'নীলের চিন্তার মৌলিকত। প্রকাশ পেয়েছে । 
তার সর্বাধিক প্রভাবশালী এবং প্রখ্যাত নাটক হুল “মোনিং বিকামস্‌ 
ইলেকই।” (১৫০477108  75০0778৪. 815০/৪--১৯৩০ শ্রী; ) এবং এস্টরঞ্জ, 
ইন্টারলুড" (50:58056 [1006110৭৩--১৯২৬ খ্রীঃ) । সে্জ, ইন্টারলুড নাটকের 
নায়িকা নিনার (11৪) চরিত্রে মানবিক সম্পর্কের বু বৈচিত্রা একই সঙ্গে 
প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ পরিবেশের মধ্যে এবং মানসলোকেও মানুষ বহু 
মাত্রা বিশিউট । নিনার সকল ভাবাবেগ কেবল একজন পুরুষকে কেন্দ্র 
করেই পূরণ হচ্ছে না । একই সঙ্গে তাদের পারিবারিক বন্ধু, তার স্বামী, 
তার প্রেমিক সকলকেই সে চায়। স্ট্রঞ্জ, ইন্টারলুডের নিন! মধ্য বয়স 
পর্যন্তও তার এই বিচিত্র আকাঙ্ষ। পূরণ করবার চে! করে চলেছে। 
এ নাটকে মনোবিজ্ঞান সঙ্গত চরিত্রের এই মানস বিশ্লেষণ নাটকখানিকে 
এক বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে । 
গ্রীক ক্লাসিকাল ট্রিলজির অনুরূপ গঠন তঙ্গিমাযুক্ত তেরটি অঙ্কের 
আধুনিক ট্রিলজি হল মোনিং বিকামস্‌ ইলেক্ট-ও'নীলের ট্রিলজির তিনটি 
ংশের নাম ছল “হোম্-কামিং” (570776 0002078) পয] হান্টেডও (00156 
[01)15)১ প্ত্। হট্টিড.* (07৩ 75801)060) | এই টট্রাযাঙ্গেডির কতকগুলি 
চরিত্রকে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক্‌ চরিত্রের সমতুলা মনে হয়; কাহিনী বিন্যাসও 
আইঙ্্যালসের “ওরেস্থধেইয়ার” গ্রুপদী গঠনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 
এর কাহিনী গড়ে উঠেছে ম্যানোন (150)000) পরিবারকে নিয়ে। 


আধুনিক যুগ ৪২৯ 


একটি ফরাসী মেয়েকে পাওয়ার জন্য এই পরিবারের আযাবে (৫১৮০) তার 
ছোট ভাই ডাভংকে (09৮) হত্যা করেছিল। পরবরাঁকালে ডাভের কবি 
প্রকৃতির ছেলে আাডাম ব্রাণ্ট, (49৪0) 31870 জাহাজে কাপ্টেন হয়ে 
বিদেশে পাড়ি দেয় আর আযাবের ছেলে এজর! মানোন (5:25 1৬৫51010012) 
গৃহেই থাকে এবং ক্রিস্টিনকে (0/:180)06) বিবাহ করে| মানোনরা নিউ 
ইংল্যাণ্ডের অতিজাত পরিবার তাই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
হয়ে দুরে দূরেই কাটাত- ক্ষুত্র গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় পরিবারের মধ্যে 
তাদের নিজেদের আচার আচরণও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, বিয়ের রাতেই 
প্রজরা তার পত্বীর সঙ্গে অত্যান্ত পশুসুলভ আচরণ করে। তাই এজরার স্ত্রী 
তাকে কোন দিনই ভালবাসতে পারেনি। এজর!| যখন গৃহ-যুদ্ধে যোগ 
দিয়েছে তখন তার অনুপস্থিতিতে গৃহ-প্রত্যাগত জ্যাভাম ব্রান্টের সঙ্গে ক্রিপ্টিনের 
প্রণয় গডে ওঠে, এর ফলে যুদ্ধ থেকে এজর! যখন ফিরে এল তখন তাকে 
বিষ প্রয়োগে হতা! করাহছল। এজরার পুত্র ছিল ওরিন্‌ (0112) এবং কন্যা 
ল্যাভিনিয়! (91015), ল্যাতিনিয়! বারবার ভাইকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নিতে উত্তেজিত করতে থাকে । ওরিন্‌ আযাভাম ব্রান্ট.কে হত্যা করে কিন্তু 
তারপরে সে ধখন আবিষ্কার করল যে ভথ্রীর প্রতিই তার প্রেমের আকর্ষণ 
রয়েছে তখন সুগতীর হতাশায় সেও আত্মহত্যা করল। সর্বশেষে তাদের 
ম1-ও আত্মহত্যার মধো জীবন সমস্ার সমাধানের পথ খুজে পেল। 
এই নাটকের তীব্র সমালোচনা হতেও দেরি হয়নি-_-সমালোচকদের মতে 
আধুনিক জীবনে এ ধরনের পরিবেশ থেকে এ নাটকের সকল চরিত্রের পক্ষেই 
বেরিয়ে আস! সম্ভবপর দ্বিল, তার! ইচ্ছে হলেই অন্য উপায়ে সমাধান খুঁজতে 
পারত সেজন্য রক্তপাত, আত্মহতা! ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। এযেন 
লেখক জোর করে পৌরাণিক ধারাকে বজায় রাখার জন্যই কাহিনীকে এভাবে 
গড়ে তুলেছেন । অবশ্য লেখকের স্বপক্ষে এও বলা হয় যে-আধুনিক জীবনেও 
হত্যা, খুনোথুনি ইত্যাদি সর্বদাই সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলোও হয়তে| এড়ানো 
যেত, অন্ঠপথ ধরা বেত তবুও তা হয় ন| কারণ মানুষের মধ্যে এই অপরাধ 
প্রবণতা! রয়েছে_সে অন্তায় করে এবং অন্যায় দিয়ে অগ্তায়ের প্রতিশোধ 
নেয়। তা! ছাড়া ১৯৩*-৩১ সালে যখন এ নাটক লেখা হয়েছে তখন এ ধরনের 
মেলোদ্রামা চলত, তখনকার মানুষের মানসিকত! ঠিক আজকের মানুষের 


মত ছিল না। ও" নীল নিজে নাটকের চরিব্রগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
৩৪ 
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এটাই বলেছেন যে পরিবারের ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে থাকার দরুণ চরিঅগুলির 
কতকগুলি নির্দিষ্ট গুট়ৈষা গড়ে উঠেছিল (18007. ০£ ০00/215%58) ধীরে 
ধীরে তার! অপরাধ প্রবণতার দিকে এগোচ্ছিল। এজরা যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের 
ভয়াবহৃতায় মানসিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়_-পত্রীর প্রতি ভালবাসার 
আকাজ্ষা নিয়েই সে ধরে ফিরে আসে কিন্তু তার সে কমনীয় ইচ্ছা পূরণ 
হয় না-স্ৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছিল- এখানেই ট্র্যাজেডির ভয় (6657) ও 
করুণ! (010) জাগরিত হুয়। নাটকের শেষে একমাত্র ইলেক্ট।-বূপিণী 
ল্যাভিনিয়! বেঁচে রইল-_সে কি হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য চিরকাল 
বিলাপ করবে বলে? 

“আ, ওয়াইজ্ডার্নেস্* (/১1 ৬/1৪1১৪৪৪--১৯৩৩ শ্রীঃ) একটি হাস্ু- 
বসাত্মক পারিবারিক কমেডি। বল! যায় এটিই ও' নীল রচিত একমাত্র 
কমেডি--এ নাটকে পরিবারের চিত্রটি অত্যন্ত মমতার সঙ্গে ছোট খাট 
উপকরণ তুলে এনে চিত্রিত কর! হয়েছে । কমেডি হওয়া! সত্বেও চরিব্রগুলি 
ভাবাবেগের বিপুল গভীরত। পেয়েছে-_এর মধ্যে পন্সিণত লেখনীর প্রকাশ 
রয়েছে | 


॥ রাইস্‌, উইলিয়মস্‌ ও মিলার্‌ ॥ 

“এল্মার্‌ গ্লাইস্” (0106: 0২1০6) সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা! নিয়ে 
অভিবাক্তিবাদ ও বাস্তবধাদের মিশ্রণে নাটক রচন! করতে থাকেন । ১৯২৩ 
গ্রী্টান্দে অভিব্যক্তিবাদের প্রারস্ত যুগেই তিনি লেখেন “দি আযাডিং মেশিন” 
(1176 40917) )১৪০১/০০)-- আমেরিকার রঙ্গমঞ্ধে এটি রাইসের নিজ্ব 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নাটক। যান্ত্রিক সভ্যতা কি ভাবে মানুষের স্বাভাবিক 
বুদ্ধিবত্তি এবং সংস্কৃতিকে প্রস্ফুটিত হতে বাধ! দেয়, তার ধীশক্তিকে অপরিণত 
করে রাখে তাই স্টাইলাইজড. উপায়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তার “্ফ্ট্রট সীন্‌" 
(5৮65৮ ৪০৪)৪--১৯২৯ খীঃ) নাটকখানি নিউইয়র্কের অগণিত বাড়ি ও 
বম্তিজীবনের চিত্ররূপ। গা লেফট ব্যাঙ্ক” (7176 1,616 8810) নাটকে 
চিত্রিত হয়েছে আমেরিকানদের আত্মবিধ্বংসী বাউওুলে জীবনযাত্র। | তার 
"কাউন্সেলর-এট্‌ু-ল” (2997081101-817]-৪৬--১৯৩১ শ্রীঃ) নাটকে ফুটে 
উঠেছে পূর্বে বস্তিবাসী বর্তমানে আইন ব্যবসায়ের উচ্চচড়ায় অধিষ্ঠিত এক 
ব্যক্তির চিত্ত । 


আধুনিক যুগ $৩১ 


১৯৩৩ শ্রীটাবে তিনি “উই দ্বা পিপ.ল* (৬/৫ 1১ ৮6০16) নাটকে সমগ্র 
জাতির মর্মবেদন! প্রকাশ করেছেন। এতে আভিজাত্যের অহংকার থেকে 
ক্ষুধা, আবার কামনার বিকৃতি থেকে নিখাদ প্রেম, মহাযুদ্ধের ফলাফল, 
শ্রমিক অসন্তোষ একের পর এক সকলি নাট্যকার তুলে ধরেছেন এবং 
সবশেষে যেন দর্শকদের বলেছেন এর সমাধান খুজতে । এট! নিঃসন্দেহে 
এক মহৎ গরচেষ্টা তবে বহু বিষয়ের ভিড়ে বক্তব্যের জোর কিছু কমে যায়। 
এছাড়া তিনি লিখেছেন “জাজ. যেণ্ট, ডে” (]50672676 ৪১) প্বিটুইন্‌ টু 
ওয়ার্ল ডস্‌” (96560 "৬০ ৬/০:1৪) ইত্যাদি প্রখ্যাত নাটক। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মিলিসিপিতে *টেনেসী উইলিয়মসের” (11507765866 
৬/101/90)8) জন্ম হয়। তার প্রথম উল্লেখযোগ) নাটক হলপ্্া গ্লাস্‌ 
মিন্যাজারি” (015 91895 71০08৪০116---১৯৪৪ থীঃ)। তিনি বহু একাহ্ 
নাটক লেখেন_-ফ্টার একাঙ্ক নাটকের বিখ্যাত সংগ্রহ হল-প্টুয়েন্টিসেভেন 
ওয়াগন্স্‌ ফুল্‌ অবৃ কটন আও আদার্‌ ওয়ান আযাই, প্লেজ” (27 ড/৪8০০৪ 
চিএ]] ০ 006001 21). 00061 0075 4১০৮ 01885) | এ ছাড়! তার প্রখ্যাত 
নাটক হুল-_“এ স্ট্রীট কার্‌ নেষড, ডিজায়ার্‌্” (/১ 50660 ০৪৫ 1380760 
169175--১৯৪৭ খ্রীঃ), “সামার আও ম্মোকৃপ (990072061৪1) 90১0%6) 
'এবং প্্য। রোজ টাটং* (7705 2০৪৪ 180:০০--১৯৬১ খ্রীঃ)। 

উইলিয়মস্‌ তার সকল নাটকেই উদ্দাম ভাঁবাবেগপূর্ণ জীবনের সমস্থা- 
বলীর কাব্যরূপ মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্ট। করেছেন | তাঁর গ্লাস্‌ মিন্যাজারি 
নাটকের আরস্তেই নাট্যকার বিস্তৃত মঞ্চ নির্দেশ এমন কি আলোকের নির্দেশ 
পর্যস্তও দিয়েছেন । সম্ভবতঃ ব্রডওয়ের ক্ষুদ্র মঞ্চে এর অভিনয়কালে কোন 
অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেই জন্যই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। গ্লাস্‌ 
মিন্তাজারি হল বিফল মনোরথ ও ভগ্ন আশা নারী চরিত্রের চিত্র। 
উইলিয়মসের নায়িকার! যমনোবিকারের পাত্রী, তিনি এদেরি মনোবিশ্লেষ 
করেছেন । পরিবেশের সঙ্গে এই নারী চরিব্রগুলি খাপ খাওয়াতে পারছে 
না--বাইরের সংঘাত এবং আশাভঙ্গ তাদের ভিতরে ক্রমশঃ বিকৃতির সৃষ্টি 
করছে। এ স্ট্রীট কার নেমড. ডিজায়ার এবং সামার্‌ আযাও্ড ম্মোক্‌ নাটকেও 
এই মনোবিক্লেষণই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ স্ট্ট কার নেমড, ডিজায়ারের 
নায়িক! তার অবদমিত ইচ্ছে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও অসঙ্গতির ফলে 
পরিশেষে পাগল হয়ে গেল। 


€৩২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


"আর্থার মিলারের” (১10১0: 2411161- জন্ম ১৯১৬ ভঃ) ছুটি প্রখ্যাত 
নাটক হল প্অল্‌ মাই সানৃস্‌” (411 245 ৪০০৪--১৯৪৭ হ্রীঃ) এবং “ডেথ, অবৃ 
এ সেল্স্য্যান্* (065) ০6৪ 9816509৪0--১৯৪৯ গ্রীঃ)। তার এ নাটক 
বডওয়ে থিয়েটারে প্রচুর অতিনীত হয়েছে । অল্‌ মাই সান্স্‌ নাটকে একজন 
ফ্যাক্টরী মালিকের জীবন কাহিনী বলা হয়েছে। মালিক জে! কেলার্‌ 
0০৬ 861) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লাভজনক কন্ট্রাক্টের আশায় 
খু'তওয়াল! মেশিন সরকারের কাছে বিক্রিকরে । এই মেশিনের ত্রুটির জন্ত 
কর্মরত বহু শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে । ক্রমে প্রলোভন বড় হয়ে উঠল এবং ব্যৰস! 
ক্ষেত্রে জো অসাধু পথ ধরল। জে! ভেবেছিল তার এই অর্থ-সম্পতি তার 
ছেলেরাই উত্তরাধিকারী হয়ে তোগ করবে কিন্তু কার্ধকালে তার বিপরীত 
ঘটনা ঘটল | পিতা অপরাধের কথা জানতে পেরে তার এক ছেলে আত্ম- 
হত্যা করল-_অন্ত ছেলে পিতাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরী 
হল। জো তখন আত্মহত্যাকেই শ্রেয় মনে করল। শেষ পর্যস্ত সে উপলব্ধি 
করল- পরিবারের পাধিব সুখ-সম্পদের চাইতে মানবতাই বড়। নাটকথানি 
বাস্তববাদী । মিলারের সমাজ বিশ্লেষণের উপর ইবৃসেনের প্রভাব স্পট । 

ডেথ, অবৃ এ সেলসম্যান নাটকে উইলি লোম্যানের (৮/৫119 [,070080) 
স্বপ্ন তার ছেলের! জীবনে বড হুবে-__সার্ধক হবে। কিন্ত তাহলনা। সে 
নিজে ছিল অত্যান্ত সাধারণ মানুষ কর্মজীবনে এক নগণা সেল্স্মান্। সে 
তার জীবনের সকল ব্যর্থতা তুচ্ছ করতে পারত পিত। হিসেবে সার্থক হতে 
পারলে | এবারেও সে বার্থ হল, তার ছেলের! কেউই তার আশা! পূরণ 
করতে পারল না । তার শেষ আশ! ছিল তার ছোট ছেলে, সেখানেও যখন 
অন্ধকার জমা হল উইলি আত্মহত্যা করল। তার জীবনের ট্র্যাজেডি ভ্ধেশবিদ্ধ 
যীন্তর মত। জীবনের সকল বার্থতা বহন করেই সে তার মৃতুভূমিতে 
এসে দধাডাল। 


॥ পিরান্দেল্লো ॥ 


আধুনিক যুগের ইতালীয় নাট্যকারদের মধো ইউরোপীয় বাস্তববাদ 
প্রথম আনয়ন করেন নাট্যকার “গিয়াকোসা” (190052) | তারপরে আসেন 
“ভেবৃগা” (৬৪:৪৪)১ “রোভেতা” (২০৬6৪), প্ব্রাক্কে1” (88০০০) এবং 
প্লুইগি পিরান্দেলো” (18791 61781506119) | 


আধুনিক যুগ ৪৩৩ 


পিরান্দেক্লো ওপন্তাসিক হিসেবেই প্রথম নাম করেন। ১৯১৫ সালে 
“ইফ, নট সো” (৫1 বি০£ ৪০) নাটকথানি নিয়ে তিনি নাটাকার রূপে দেখা 
দেন। অবিস্থটি এর আগে ১৯১* ত্রীঃ তিনি “সিসিলিয়ান্‌ লাইম্স্‌* 
(51০11190 [-10068) নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন । আধুনিক 
নাটাকারদের মধ্যে পিরান্দেল্লোকে নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। 
তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে বিচিত্র বিষয়বস্তু তুলে ধরলেও তার সব 
নাটকই তত্বের দ্দিক থেকে একই বক্তবোর সুরে বাধা । ইব্সেনের 
চরিত্রগুলিতে বহু জটিলতা রয়েছে কিন্ত পিরান্দেল্লোর চরিব্রগুলি যেন 
আপবিক সংঘাতে বিচুর্ণ। একই চরিত্রের মধো দেখি অসংখা সতার 
উপস্থিতি । বাইরের যে মান্বষটাকে আমর] দেখি আর জানি সে সম্পূর্ণ 
মানুষের একটি অভি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা সকলেই 
যেন মুখোশ পরিহিত হয়ে রয়েছি। আবার এই মুখোশও হু'রকম--আদত 
মানুষ তার ভিতরের যুখোশটি জানে আর বাঁইরের লোকের। দেখে অন্য 
একাধিক মুখোশ । বাইরের এই মুখোশ হয় সে নিজেই তৈরী করে 
নিয়েছে না! হয় তার উপব সমাজ-পরিখেশ আয়োপ করেছে এবং তা! সে 
সানন্দে গ্রহণ করেছে। সুতরাং পিরান্দেল্লোক প্রশ্ন--এর মধো আমর] 
খাট মানুষটাকে কোথায় খুজে পাব? সকল রূপই যখন আপেক্ষিক তখন 
ব্যক্তি-মানসের এটাই সঠিক পরিচয় একথ| কোথাও বলা যাঁয় ন। 

শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আমরা যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির অসীম 
তাৎপর্য এবং গতীরতাই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না সেখানে কোন 
শিল্পীর নিজেকে প্রকৃতির সমতুল্য একজন শ্রষ্টা বলে অহংকার করবার কিছু 
নেই। মঞ্চে আমর! যাই উপস্থিত করি না কেন তা! কিছুতেই বাস্তব নয়-__ 
সুতরাং বাস্তববাদিত! কথাটাই কার্যতঃ অর্থহীন। 

পিরান্দেল্লোর বৃদ্ধিদীপ্ত চিন্তা একের পরে এক বহু নাটকের 
জন্ম দিয়েছে | তার প্রথমদিককার নাটক হল--প্! ভাইস্‌* (715 ৬1০০ 
--১৯১৩ শীঃ), পগ্ভা ইম্বিসীল্” (1176 [07560116), “আযাট, ছা। গেট 
(৯৫096 086), “রাইট, ইউ আব্‌-ইফ, ইউ থিষ্ক ইউ আর্ (২1817 
৬০০ /816--11 ০০, 77101 ০৩ /5) | ১৯১৭ সালে লেখেন--ক্যাপ- 
আযাণ্ড বেল্স্‌* (08 57৫ 86118) এবং পা প্রেঝার্‌ অবৃ অনিষ্টি” 
€56 21588015 ০£ 17076865)1 পিরান্দেল্লার উপরে কন্মেদিয়! দেল্‌ 


৪৩৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


আর্তের যথেউই প্রভাব ছিল। তার গ্রেধার অব্‌ অনির্টি অভিজাতদের 
সমাজ-জীবন নিয়ে লেখা । ১৯১৯ সালে তিনি লেখেন “ম্যান্‌, বিস্ট, 
আগ ভাচিউ” (50, 9688, 58170 ৬1786) ০৫:8৪ 1 ৬10 
ঢ10618)। এরপরে রচিত হয় তার প্রখাঁত নাটক।“সিক্স ক্যারেক্টারস্‌ 
ইন্‌ সার্চ অব্‌ আযান্‌ অথর্” (৩1% 07781501615 120 562101) 01 81 /000901 
১৯২১ শ্রীঃ। এতে আছে--পিরান্দেল্লোরই একটি নাটকের রিহার্সাল 
চলছে, হঠাৎ সেখানে ছ'টি চরিত্র প্রবেশ করল, এর! একজন শিল্পীর সৃষ্টি-- 
এর কতকগুলে! চরিত্রের সূঙ্গনকর্ম সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ তাদের উপর 
প্রাধিত ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছে কিন্তু কতকগুলো তখনো অসমাপ্ত । 
এই অসমাপ্ত চরিত্র! একজন লেখক খুজছে কাঁরণ তার! তাদের অজান! 
ভাগ্যকে জানবার জন্য বডই উরৃগ্রীব-_এই নিয়েই পরিচালকের সঙ্গে 
চরিত্রদের চলল নানান যুক্তিতর্ক । ১৯৩৭ সালে তিনি লেখেন “া জাইয়্যান্ট.্‌ 
অব্‌ ছা মাউন্টিন্‌* (0056 01500 ০0 006 11002610) | 

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে পিরান্দেল্লোর 
একটি অনন্ত আসন রয়েছে । তিনি প্রকৃত সত্য এবং বাইরের সত্য এই 
ছুই-এর বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । মাহৃষের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে তিনি 
অতি তীক্ষ মননগীলতার পরিচয় দ্িয়েছেন। আব তার আশ্র্ষ শিল্প 
কুশলত। ফুটে উঠেছে যেখানে তিনি বাহ্যতঃ বুদ্ধিগত চিন্তাকে মানুষের 
অন্তরাবেগের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন । 


॥ আধুনিক যুগ ॥ 


রঙগমধ্ 


আধুনিক থিয়েটারের কাল আমর! অফ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে বর্তমান 
যুগ অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত ধরতে পারি। মূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে 
বল| যায় রেনেসাস্‌ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরে নবধুগের প্রস্তুতি- 
পর্ধের কাল। তারপর থেকে একেবারে হাল আমল পর্যস্ত আমরা 
থিয়েটার আন্দোলনে তথা শিল্পের জগতে বছ রীতি-নীতি কিংবা সম্মিলিত 
রূপের আবির্ভাব তিরোভাব দেখতে পাই। এই বহু বৈচিত্রাকে আমর! 
তিনটি মৌলিক পর্যায়ে বিভক্ত করে নিতে পারি তাতেই পর্যালোচন। সহ্জ- 
সাধ্য হবে। প্রথম পর্যায় অঙ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত নাটকে ও মঞ্চে “রোমান্টিক” আন্দোলনের যুগ। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে “রিয়ালিজমের” অভুাতখান এবং উনধিশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত কলেবরে অবস্থিত্তি। তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনকে 
আমর! বলতে পারি “আ্যা্টি-রিয়ালিস্টিক্‌* (761 হি৪৪11811০) আন্দোলন 
অর্থাৎ বাস্তব-বিরোধী আন্দোলন । রিয়ালিজমূ এগোতে এগোতে অতি 
বাস্তবতার লীমারেখায় এসে শব্ধ হয়ে দীড়াল_দেখল এই বাস্তবের 
দেয়াল অনতিক্রম্য। বাস্তবমাত্রেই শিল্প নয় জীবনের ভাবানুকীর্তনই শিল্প 
হতে পারে-_নির্ভেজাল জীবন নয়। বাস্তব বিরোধীদের আত্মাম্সন্ধান এখান 
থেকেই সুরু । 


কবির ভাষায় বল! যায় 
“আমি নাবব মহাকাবা 
ধরচনে 

ছিল মনে-_ 

ঠেকল কখন তোষার কাকন- 
কিংকিণীতে, 

কল্পনাটি গেল ফাটি 
হাজার গীতে। 


৪৩৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 
মহাকাব্য সেই অভাব্য 


হুর্ঘটনায় 
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে 
কণাযস কণায়।” 

যুগলঙ্ষ্লীর ক্ষণের আঘাতে মানবচিতও যেমন পথহার1 দিশাহারা--- 
উতলা, আকুল, অশাস্ত, বিমুঢ-শিল্পও তেমনি শতধা বিভক্ত জীবনসত্ে 
বিশ্বাসহীন, কোথাও বা পলায়নপর, কোথাও চঞ্চল, কোথাও বা প্রাণ ছেড়ে 
বৃদ্ধির পূর্ণ আশ্রয়ী। যঞ্চে রোমান্টিক, বাস্তব ও বাস্তববিরোধী এই তিনটি 
পর্যায়ের ক্রমবিবতিত রূপায়শ অন্সরণ করেই আমরা শিল্পের বহুবিচিত্র 
ধারাকে বুঝতে পারব । ূ 

রেনেসীস্‌ যুগ থেকেই আমরা জানি অঙ্কিত দৃশ্টাবলী মঞ্চে অখণ্ড 
একাধিপতা বিস্তার করে চলেছিল । সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে পুরো 
অব্টাদশ শতক জুড়ে ইতালিতে অপেরারই ছিল প্রাধান্ত। তারি জন্য এ 
সময়ে ইতালিতে বিশালাকার সব ব্যারোক্‌ রঙ্গমধ্চ ও ক্লাসিক্‌ থিয়েটার গৃহ 
তৈরী হতে থাকে । ক্রমে ইতালীয় অপেরার সঙ্গে এই ব্যারোক্‌ দৃশ্ুসজ্জা সমগ্র 
ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। অধ্টাদশ শতকে ইতালিতে প্রখ্যাত বিবিয়েনা 
পরিবারের “ফ্রান্সেস্‌্কো গ্যাল্লি বিবিয়েনার” (058008509 938111 8101608) 
পরিকল্পনাক্রেমে ভেরোনায় অতি সুন্দর “তিয়েত্রো ফিলারমণিকে।” (690 
ঢ11970)00100) তৈরী হয়েছিল । বিবিয়েনাদের প্রভাবেই “আযান্তোনিও 
মেদ্রানো” (£57607)10 2160181)০) ১৭৩৭ হ্রীষ্টাকে পরিকল্পন! করেন প্ছা 
তিয়েত্রো সান্‌ কার্বোর” (156 1185০ 881 05:1০) এবং মিলানের প্রখ্যাত 
“স্কালা” (১০1৭--১৭৭৮ খ্ী:) থিয়েটারের | অপেরার এই সমস্ত দৃশ্যাবলী 
অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও বায়বহুল হত। ইতালীয় স্থপতির! নব নব উদ্ভাবনী 
শক্তির সাহায্যে নানান যাস্ত্রিক কৌশল আবিষ্কার করতেন ও দৃশ্ঠযমায়া রচনা 
করতেন। বহু ক্ষমতাশালী শিল্পীই এদের মধো ছিলেন--যেমন মেসিনার 
“ফিলিপ্লো ভুভার1” (11060 ]8৮8718), ফ্লোরেন্সের “গিওভান্নি সার্‌- 
ভান্দোনি” (01০$8101)1 96758100191), নেপলসের এভিন্সেন্তসো রে” 
(৬1150617250 2২6), ভেনিসের “গিয়াম্বাতিস্ত! পিরানেসি” (0318075866185 
21550651) | এ ছাড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল জ্যান্দর্নোর "গাল্িযারি” 
(0591115) পরিবার | গ্যাল্লিয়ারির! উনবিংশ শতাব্দী পর্যগ্তও ইউরোপে 


আধুনিক যুগ ৪৩৭ 


বিনিয়েলাদের সম আসন অধিকার করে বর্তমান ছিলেন। অতএব বলা চলে 
সপ্তদশ থেকে উনবিংশ এই তিন শতাব্দী ধরে ইউরোপের মঞ্চে অঙ্কিত 
বৃষ্ঠাবলীর প্রাধান্ত অন্ষু্ন ছিল। তবে এই শিললীরা সকলেই যে বিবিয়েনাদের 
মত আড়ম্বরপূর্ণ উদ্দাম পথ অনুসরণ করে চলেছিলেন তা নয়। বলা চলে 
অপেরার সঙ্গে এই সমস্ত সুবিস্তৃত অস্কিত দৃশ্ঠাবলীর ব্যবহার মঞ্চে অখণভাবে 
জড়িত হয়েছিল। 

রেনেঞ়্ীস্‌ যুগ থেকেই আমরা জানি যে ষঞ্চ-পরিকল্পনাকারী এবং চিত্র 
শিল্পীদ্দের মধ্যে একট। অখণ্ড সম্পর্ক গডে উঠেছিল। রেনেস্সাসের পরবর্তী- 
কালেও মঞ্চ-পরিকল্পক এবং চিত্রশিল্পীদের যধ্যে এই এঁকোর বন্ধন ছিন্ন 
হয়নি। মঞ্চ দৃশ্ব-শিল্পীদের মধ্যে যে, সে যুগের চিত্রশিল্পলের নির্ধারিত পথ 
অনুসরণের প্রবণতা দেখা যাবে এর মধ্যে আশ্র্ধ কিছুই নেই। কারণ 
এটাই যুক্তিসঙ্গত যে, বাক্তিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল চিন্রশিল্পে 
নাট্যাভিনয়ের মত সমফ্টিগত প্রচেষ্টার চেয়ে ক্বীতিনীতি ও আঙ্গিক নিয়ে 
পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। সুতরাং তারাই সহজে নৃতন পথের 
দিশারী হতে পারতেন । সবসময়ে যে চিত্রশিল্প পদ্ধতি সোজাসুজিই যঞ্চে 
এসে পৌছেছে তাও নয়। যেমন রোমান্টিক ধাঝ়ার ল্যাণুস্কেপ, চিত্র আমরা 
সর্বপ্রথম পাই-_নিকোলান্‌ পুপ্সা!, স্যাল্ভাটর্‌ রোজ,, ক্লোদ লরেন প্রভৃতি 
সপ্তদশ শতকের শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে | এট! বিশেষভাবেই লক্ষণীয় 
যে রেনেস্সাস্‌ যুগেও চিত্রের পশ্চাৎপটে কিছু কিছু পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত 
দৃশ্টাবলী থাকলেও পুরে। একখানি ল্যাগুস্কেপ,চিত্র অহ্থনের কোন রেওয়াজ 
ছিল না। ক্লোদ লরেনের ছবিতেই পুষ্ট্যার চেয়েও ল্যাগুস্কেপ, মুখ্য হয়ে 
উঠেছিল। তাই ক্লোদ লরেনকেই ( ১৬*০-১৬৮২ শ্রীঃ) অনেকে ল্যাগুস্কেপ, 
চিন্রশিল্পের প্রবর্তক বলেন। তিনি আবার ল্যাগুক্কেপের চেয়েও সমুদ্রের 
দৃশ্য আকতে বেশি ভালবাসতেন। সুতরাং তাকে "সীস্কেপ” শিল্পীও বলা 
যেতে পারে । 

ক্লোদ লরেনের পরে আবার ফরাসী বিপ্লবের যুগে এসে চিত্রশিল্পে আমর! 
ক্লাসিকাল রীতির প্রবর্তন দেখতে পাই। রাজদরবারেরই চিত্রশিল্পী ছিলেন 
“জযাক্‌ লুই দাভি?্‌* বিপ্লবের নব পথে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিপ্লববাদীদের 
আদর্শ ছিল পুরানো রোমান গণতন্ত্র। তারা হতে চাইলেন তেমনি শক্তিমান 
ও নিভীক। এর ফলেই ফরাসী বিজ্রোহের পর রোমান বীরদের নকল কর! 
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একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল । দাতিদ্‌ ভার চিত্রশিল্পের মধো সেই রোমান 
পোষাক-পরিচ্ছদা ও আঙবাবপত্র আনতে লাগলেন; এমন কফি এই সব 
সাজপোষাকের প্রবর্তন তিনি তৎকালীন ফরাসী থিয়েটারেও করেছিলেন। 
দাভিদের পরবতাঁ চিত্রশিল্পীরা ক্লাসিকাল রীতির বাঁধাধরা আইন কানুন 
মেনে চলছিলেন কিন্ত তাতে ক্ষেপে উঠলেন “য়োজেন্‌ দেলাক্রোয়া” ( ১৭৯৮" 
১৮৬১ সাল )। ক্লাসিকাল চিত্ররীতির বিরুদ্ধে তিনি সুরু করলেন বিদ্রোহের 
অভিযান! দেলাক্রোয়ার দলের নাম হলো] "রোমান্টিসিস্টস্*। এস্রা গ্রীক 
ও রোমানদের অন্বকরণে ছবি আকবার কোন সার্থকতা দেখলেন না। এস্রা 
ব্স্ত হলেন চারপাশের জগতে যা ঘটছে তাই আঁকতে । ক্লাসিকাল রীতির 
বিরুদ্ধে তাদের কেবল বিষয় বস্তর বিপ্লবই ছিল না- রোযান্টিসিস্ট দের প্রধান 
বিদ্রোহ ছিল বর্ণে। তারা বহু বর্ণ স্তারের অনুরক্ত ছিলেন। তারা ঘোষণ। 
করলেন যে, নকশ! ব! রেখার চেয়ে ছবিতে রঙ-ই অনেক বেশি মূল্যবান । 

এই পদ্ধতি ইংলাযাণ্ডে অঙ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
কিন্ত অব্টাদশ শতকের মধ)ভাগের পূর্ব পর্যস্ত মঞ্চে চিত্রাঙ্কনের এই নব- 
অনুশীলিত রোমান্টিক প্রথা প্রবেশলাভ করতে পারে নি। ইংল্যাণ্ডের 
মঞ্চে রোমান্টিক ল্যাগুস্কেপের প্রথম প্রবর্তন করেন “ফিলিপ, লুখারবৃর্গ” 
(2171110198036150০918--সভাব্য ১৭৪০-১৮১২ খীঃ)| তিনি ড্রুরি লেনে 
ডেভিড গারিকের (08৬10 (91110) নাটা রূপায়ণের জন্তই বিশেষ 
করে দৃশ্যসজ্জ! ও সেটিং তৈরী করতেন। এগুলির নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য ঘথেষ্উই 
ছিল। কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৃশ্যাবলীতে তিনি আশ্চর্য নিপুণতা 
দেখিয়েছিলেন, যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন বনানী ব! বনু পাহাডের গায়ে ফাটল। 
এই কুয়াশাচ্ছন্ন রোমার্টিক দৃশ্ঠাবলী ফুটিয়ে তুলতে তিনি এক অভিনব পদ্ধতি 
গ্রছণ করতেন | তিনি দৃশ্টাষন সমাপ্ত করে, তার সু-অস্কিত সম্মুখ মঞ্চে 
একটি আলে! চুইয়ে আসার মত স্বচ্ছ, সাদা পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন | ফলে 
এমন একটি পরিবেশ ও প্রভাবের সৃষ্টি হত য1 সমস্ত দর্শকদের বিশ্মিত করে 
দিত এবং তাদের অকু্ প্রশংসা লাভ করত । মঞ্চে রোমার্টিক নাটককে 
অনুসরণ করে রোমান্টিক দৃষ্াবলী এসে পড়লেও ক্রমশঃ তার শৈল্পিক 
গুণাবলী হারাতে লাগল। মঞ্চ-পরিকল্পানাকারীর! চিন্রশিল্লীদের যখন 
অনুকরণ করেন তখন প্রায়শঃই তা সৃজনধর্মী হয়ে ওঠে না, তাদের অন্বিত 
সৃশ্টাবলী বা সেটিংগুলি সোজাসুজিই হয়তে! প্রখ্যাত চিত্রাৰলীর অনুকৃতি 
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হত। আর নিয়স্তরের মঞ্চশিল্পীদের হাতে পড়লে এ অনুকরণও নিপুণ 
এবং যথাযধ হত না। উনবিংশ শতাব্ীর শেষের দিকে ইউয়োপের 
ব্যবসায়ী জগতে একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়| বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে নানান কলকারখান] এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিরও উন্নয়ন ঘটে । 
আর তা ছাড়া এই সময় থিয়েটার শিল্প অভিজাতদের নির্দিষ্ট পরিধি ছাড়িয়ে 
জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের উপায় হয়ে ওঠে। মঞ্চের পৃষ্ঠপোষক এই 
দর্শকরা ছিল বেশির ভাগ মধাবিত্তশ্রেণীর এবং মজুর শ্রেণীর, এদের 
সল্পমূলো অভিনয় দেখানো! প্রয়োজন-_একচেটিয়া বাবসায়ীরা তার ব্যবস্থাপনা 
গ্রহণে দ্বিধা করল না। শৈল্পিক উৎকর্ষ সেখানে প্রশ্ন নয়--দরকার হল 
সন্তায় আনন্দ বিতরণের বাবস্থা করা । অতএব এ কালের বেশিরভাগ 
মঞ্চদৃশ্টাবলীই কারখানায় তৈরী হতে লাগল। বাবসায়িক দৃষ্টিকোণ 
থেকে এখানে কম সময়ে এবং স্বল্প বায়ে একই ছাঁচে ঢালাই বেশি 
জিনিস উৎপাদন করে বেশি থিয়েটারকে ধাচিয়ে রাখাই ছিল উদ্দেশ্টয। 
কারখানায় যে সমস্ত মজুরর] কাজ করত ড্ারা ছক বাধ! নকশা, একই 
রীতি পদ্ধতি এবং স্টেনসিলের ব্যবহার করত । এই ছক বাধ! শিল্পকর্ম যে 
অতি অল্পই সূজনধর্মী হয়ে উঠত, সে কথ! বলাই বাহুল্য । 

থিয়েটারের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে স্বল্পমূল্যে অভিনয় উপভোগের 
প্রথম সূচনা করেন প্যারিসের এক নাটাকার প্লুই মেগিয়েশ (1০০18 
26015) | ১৭৮৩ সালে বিপ্লবের পরে প্যারিসে প্রায় ৮০টি নাটুকে 
দলের আবির্ভাব হুয়। বিপ্লবের পালা বদল সাঙ্গ হলে নাপোলিঅ 
ক্লাসিকাল নাটকের পুন:প্রবর্তন স্বীকার করেন। কিন্তু এই সময়ে কি 
ক্লাসিকাল নাটকের দিকে, কি রোমার্টিক নাটকের দিকে নূতন করে কোন 
শ্রে্ঠ নাট্য-সাহিত্যই রচিত হয়নি । রোমান্টিক নাটকের নিয়স্তরের এক 
অবশ্যন্ভাবী ফসল হুল প্মেলোভ্রামা* (2161০-708:58) তাই প্রায় চল্লিশ 
বছর ধরে অসংখ্য রঙ্গালয় থাকলেও, রঙ্গালয়ে মেলোড্রাম! এবং কিছু কিছু 
মিউজিকাল্‌ কমেডি ও অপের! ছাড়া আর কোন প্রাথিত সৃষ্টিই আমর! দেখতে 
পাই না। 

লগুনে এই সময়ে ছোট ছোট রঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক “মাইনর্‌ থিয়েটার” 
(১4100700656) দেখা দেয় তারা পাণ্টোমাইম্‌ দেখাত এবং অপেরা 
জাতীয় সঙ্গীত মূলক নাটক করত। অধ্টাদশ শতকের এ ধরনের অনুষ্ঠানকে 
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বলা হত “বার্লেটাস্‌* (94716898) | এই নাটকগুলি বেশির ভাগই তিনা্ব 
বিশিউ হত। এবং প্রতি অঙ্কে কথোপকথনের স্থানে ৫।৬ টা করে গান 
ধাকত। ১৯শ শতকে লগ্ডন থিয়েটারগুলির অনেক ম্যানেজারই শেকৃসপীয়রের 
গান-বছুল কমেডিগুলি অথৰা নৃতন কোন নাটকের 'প্রযোজন! করতে গিয়ে 
তার নীতিনিয়ম ভেঙ্গে দিতে লাগলেন । এই জন্য তাদের শাস্তি পেতে হত, 
ফাইন দিতে হত। তবৃও ভাঙ্গাগড়! চলল, নিয়মতন্ত্রে চারপাশ ঘিরে নৃতন 
পথ গড়ে উঠতে লাগল । 

প্যান্টোমাইমের মধ্যে গোটানো লেখ! এনে খুলে দেখিয়ে অনেক সময় 
নৃতন চরিত্র আন] হতে লাগল। লিনেনের গায়ে হয়তো! এক লাইন কথ! 
লিখে ঘটনার পারম্পর্ধ রক্ষা কর! হত। নির্বাক চলচ্চিত্রের সময়ে হলিউডের 
কলা-কুশলীর! তাদের “সাবৃটাইটেলের” (5421015৪) জন্ম এই উপায়ই 
গ্রহণ করেছিলেন। আর এক ধরনের বার্লেট্টাস্‌ তৈরী হল তাতে 
গছকে নিকৃষ্ট কবিতার আকার দিয়ে পিয়ানোর সঙ্গে টুং টাং শব্দে গাওয়া 
হত। 

এই সমস্ত মাইনর্‌ থিয়েটারগুলির প্রতিযোগিত। করতে ব্রিশ দশকের 
কাছাকাছি আরো! প্রায় এক ডজন ক্ষুদ্র রঙ্গালয় লণ্ডনে দেখ! দিল, তাদের 
ইচ্ছে ছিল স্বল্পবায়ে নিয়বিত্ ও মজুর শ্রেণীর অশিক্ষিত জনতাকে তুষ্ট করা । 
ফলে ড্ররি লেন এবং কোভেণ্ট গার্ডেনের হাওয়! শেকৃসপীয়রকে ছেড়ে জার্মান 
মেলোড্রামার দিকে এবং মিপ্টনের “মাস্ক কোমাস” (58৪ 07308) 
ছেড়ে জত্ব-জানোয়ারের মুখোশাৰৃত অভিনয়ের দিকে বইতে লাগল । এই 
দ্ব'টি রঙ্গালয়ের বিরাট আয়তনে অস্ততঃ তিন হাজার দর্শক বসতে পারত। 
তার! শেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয় হারিয়ে শুনতে লাগল উচ্চ কঠের আরৃতি। 
বহদাকৃতি কিংবা ক্ষুত্রাকৃতি ছই রকম থিয়েটারেই মেলোদ্রামার অভিনয় 
কালে সুবিস্তৃত দৃশ্ঠাসজ্জা কর! হত। যেমন জাহাজ ভেসে চলেছে, কিংবা 
ডুবে গেল, বাড়ি অগ্রিদগ্ধ হচ্ছে এবং তারপরেই অগ্নি নির্বাপক গাড়ি মঞ্চের 
উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। জল সম্পকিত দৃশ্যাবলী দর্শকর! মঞ্চের উপর 
খুবই পছন্দ করত। ড্র,রি লেনে “গ্ভা ক্যাটারাট, অবৃ দ্কা গ্যাঞ্জেস্‌* (7106 
0881500০£ 096 0381)868) নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রায় &১০*০ পাউণ্ড খরচ 
হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয় কালে এর পশ্চাৎপটে চলমান দৃশ্যাবলী 
দেখানে! হয়েছিল। “ঘা ওক্ড ভিকৃ” (7১৩ 010 ৬1০) রজালয়ে ঘআম্বন। 
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বলিয়ে যবনিক। তৈরী কর! হয়েছিল। এই সমস্ত রঙ্গালয়ে দর্শকদের ভিড় 
যেমন প্রচণ্ড হত তেষনি তাদের ঠহ হুল্লোড়, মারকাট লেগেই থাকত। 


॥ প্রেক্ষাগারের পবিবর্তন ॥ 


উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের থিয়েটারে প্রেক্ষাগৃহ, পোষাক, মৃশ্- 
পরিকল্পনা! এবং অন্যান্ত আঙ্গিকে কতকগুলি উল্লেখযোগা পরিবর্তন ঘটে 
গেল। 

লগ্নে ১৬৬* শ্রী; অর্থাৎ রেস্টোরেশন্‌ যুগের পূর্ব পর্যস্ত মাঝের চত্বরে 
অর্থাৎ পিটে কোন বসবার আসন এমন কি বেঞ্চি পর্যস্ত [ছল না। 
ফরাসীদেশে “কমেদিয়, ফ্রী সেসের” (00106415-ঢ181)08186) দর্শকরা ১৭৮২ 
গ্ঃ পর্যন্ত রঙ্গালয়ে দাড়িয়ে অভিনয় দেখেছে, এর পরে যখন বেঞ্চি পেতে 
দেওয়] হল তখন একজন ফরাসী নাটাকার বিরোধিতা কবে বললেন--এর 
ফলে দর্শকরা অত্যন্ত আয়েসী হয়ে উঠবে । 

বেস্টোরেশনের পরে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ 
রঙ্গালয়ে পিটেব আসনশ্রেণীর মধ্য দিয়ে যাষ্ঠায়াতের কোন পথ ছিল ন|। 
দর্শকর! হেলানের ব্যবস্থাহীন লম্বা বেঞ্চিতে খসত। আসনটিকে অধিকারে 
রাখবার জন্য দর্শকর! চার পাঁচ ঘণ্টা বসে একটানা অভিনয় দেখে যেত, 
একবারও উঠত না। এরপরে রঙ্গালয় পরিবতিত হয়ে এপ্রোন্‌ স্টেজের 
গভীরত| কমে যেতে লাগল। সুতরাং মঞ্চের সম্ুখতাগে কতকটা 
বাড়তি অংশ পাওয়া গেল। এখানে বসানে! হল পশ্চাৎযুক্ত কতকগুলি 
আসন। এগুলি ক্রমশঃ সুবিস্তুত ও আরামদায়ক হয়ে উঠল। পিটের 
আসনের মুল্য ছিল ২ শিলিং৬ পেন্স করে আর এই বিশেষ আসনের মূল্য 
ছিল ৬ শিলিং করে। এরপরে ১৮৫০ সালে লগ্ডনের কতকগুলি থিয়েটার 
পিটকে আরে] পেছনে কয়েকধাপ সরিয়ে দিল-__-যা আজে! কোথাও কোথাও 
আছে। এই স্থানে ছু'পাশের দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন চাব-পাচ সারি খন্স 
আসন এসে গেল। এই বক্সের শ্রেণী কিছুটা উচু করা হল--পিট' তার 
নীচে রইল। মঞ্চ অনেক উঁচুতে বলে পিটের দর্শকদের আসনতেণী আবাম- 
দা্ক ন| হলেও দেখার বিশেষ অসুবিধা রইল না। কয়েকটি অধিক মূল্যের 
আসন উপরের ব্যালকনির সঙ্গেও সংলগ্র হল। ফলে প্রেক্ষাগুছের দর্শক 
আসন অনেক বেডে গেল। এপ্রোনের অংশ কমতে লাগল--এবং তার 
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ফলে সামনের ফুটু লাইট এবং মঞ্চের সঙ্টুখবতাঁ যবনিকা এ হুই-এর মাঝে 
এপ্রোনের পার্থর ষে প্রবেশপথ ছিল এবং তাতে এসে অভিনয়ের ঘে 
সুযোগ ছিল--অভিনেতাদের প্রবল আপতি থাক! সম্ভবত তা ক্রমশ:ই 
অবলুপ্ত হতে লাগল। এখন এল দর্শকদের মুখোমুখি প্রোসীনিয়ামের ফ্রেমে 
বাধ! মঞ্চ । 

জার্মানী থেকে যে রোমাট্টিক নাটকের আন্দোলন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়েছিল--উনবিংশ শতকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে পড়ে তাই মেলো- 
ড্রাম! এবং মিউজিকাল কমেডির আকারে আত্মবিকাশ করতে থাকে । 

১। মঞ্চে রোমান্টিক ধারায় অঙ্কিত যে সব মৃশ্যাবলী এসেছিল 
একচেটিয়। উৎপাদনের প্রভাবে ত আর কোন সৌন্দর্য সৃজনকারী শিল্পই 
রইল না। তা! রোমান্টিক চিত্রাবলীর নিয় শ্রেণীর অন্থকরণ মাত্র হয়ে উঠল । 
এবং এর ফলে উনবিংশ শতকের শেষভাগে অঙ্কিত দৃশ্টাবলীর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ দেখা দিল। রেনেসাসের কাল থেকে প্রায় তিন শতাবী ধরে এই 
অঙ্কিত দৃস্ঠাবলী মঞ্চে একাধিপত্য বিস্তার করে এসেছে । এখন দর্শকদের 
এবং প্রয়োগশিল্পীদের বিরপত| অস্ততঃ কিছুকালের জন্য অদ্ষিত দৃষ্ঠাবলীকে 
মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিল । 

২। অঙ্ধিত দ্ৃশ্টাবলীর প্রাণহীন যান্ত্রিক উৎপাদন বেড়ে যাওয়াই এই 
বিদ্রোহের একমাত্র কারণ ছিল ন1। এর পেছনে আরে! কয়েকটি জটিল 
বিষয়ের অস্তিত্ব আমর! দেখতে পাই। তার মধ্যে প্রধান কারণই ছিল, 
আবার করেও মঞ্চশিল্পীর! একান্ত অনুরাগে চিত্রশিল্পীদের পন্থাহ্বসরণ করল। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই চিত্রশিল্প বাস্তববাদের দিকে পুরোপুরি এগিয়ে 
চলেছিল। সুতরাং মঞ্চ আর কাল্পনিক স্বপ্রসস্ভব দৃশ্ঠাবলী আকড়ে থাকতে 
পারল না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, নৃতনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরাতন 
সরে দাড়াল। 

৩। ইতিমধ্যে নাটকের ক্ষেত্রেও “রিয়ালিজম্* পূর্ণ প্রতিচিত হয়ে 
গিয়েছিল । বরং বল! যায় ইবৃসেনের পর থেকে নাটক বাস্তববাদ পার 
হয়ে অতি আধুনিকবাদের, দিকে এগিয়ে চলছিল তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল 
বাস্তব বিরোধী প্রবণতা । সুতরাং মঞ্চে বাস্তববাদী নাটকের প্রবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে বাণ্তববাদী ব্বপায়ণ পদ্ধতিও একটু একটু করে প্রভাব বিস্তার করতে 
লাগল। 
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৪। প্রাচীন প্রথা চলে যাওয়ার চতুর্থ কারণ বলা ঘায়-নব নব 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার। এই সময়ে ক্যামেরা বাস্তবের হুবহু 
প্রতিচ্ছবি তুলে তার অভূতপূর্ব ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। ফলে অঙ্কিত 
দৃশ্যাবলীর প্রতি দর্শকরা ক্রমশঃই বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল। তার! চাইল 
বাস্তব পরিবেশ এবং মঞ্চে বাস্তব উপকরণ । এখানে একটি লক্ষণীয় বিস্ময়কর 
ঘটন| হুল এই যে, ক্যামেরার প্রথম আবির্ভাব মঞ্চকে বাস্তবানথগ সেট রচনায় 
প্রণোদিত করেছিল সতা, আবার চলচ্চিত্রে এই ক্যামেরার জয়যাত্রাই 
একালের মঞ্চকে বাস্তব বিমুখ করে তুলেছে। 

&| পঞ্চম কারণ ছিল আমর! অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্তও রঙ্গালয়ে তৈল 
প্রদীপ এবং মোমবাতির আলোক সঙ্জ! দেখেছি, এই আলোকসজ্জা প্রেক্ষাগার 
এবং রঙল্গমঞ্চকে সমভাবেই আলোকিত করত। কোথাও কোথাও অবিষ্টযি 
মঞ্চে আলোক সম্পাতের প্রয়াস চলেছিল--কিস্ত তা বিশেষ উন্নত পর্যায়ে 
উঠতে পারেনি । উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মঞ্চে প্রথমে গ্যাস এবং পরে 
বৈছ্যতিক আলোক আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল । যঞ্চে “ফুটু লাইট” 
(ছ০০£ [.181)0), “বর্ডার লাইট্‌* (8০:০6: 7448171), “স্পট লাইট" (52০: 
118১0 ইত্যাদি এসে গেল । এদের উজ্জ্বল আলোকে অঙ্কিত দৃষ্ঠটাবলীর মিথ্যে 
পরিপ্রেক্ষিত, অঙ্কিত ছায়া, অসঙ্গত প্রপোর্শন্‌ এবং সমুচ্চ স্তপ্তের ভ্রান্তি ধরা 
পড়ে যেতে লাগল । এই উজ্জ্বল আলোকের মাঝে যখন একজন অভিনেত! 
মঞ্চের সম্মুখ থেকে অভিনয় করতে করতে পেছন দিকে অর্থাৎ আপ-.স্টেজে 
অনেকখানি চলে যেতেন, তখন ত্ঠাকে হয়তে। পশ্চাতে অঙ্কিত পাহাড়ের 
চাইতেও বড় মনে হত। তিনি অনায়াসে বৃক্ষরাজি কিংবা পাহাড় পর্বত 
ঢেকে ফেলতে লাগলেন। অঙ্কিত দৃশ্ঠযাবলীর যেখানে য৷ কিছু অবান্তবতা, 
অসঙ্গতি সকলি উজ্্বল আলোকে ধর! পড়ে েতে লাগল । এছাড়া অঙ্কিত 
দৃশ্তাবলীতে বস্তর প্রকত ব্রি-মাত্রা ছিল না-_ছিল দুইটি মাত্রা। কিন্তু 
আলোকশিল্পের ক্রমোন্নতি মঞ্চে আকাশের রং, বস্ত্র বাস্তব রূপ এমন কি 
একাস্ত স্বপ্রলোককেও প্রতীয়মান করে তুলতে লাগল। 

অভিনেতার! ছিলেন পব্রি-মাব্রিক*, মঞ্চের অক্ষিত দৃশ্ঠটাবলী ছিল “ছি- 
মাত্রিক”, এ দুই-এর মধ্যে যে একাস্ত ছন্দঃপতন ছিল, প্রবল অসঙ্গতি ছিল 
-তিন শতাব্দী ধরে তা অবহেলিত হয়েছে। কিন্ত উনবিংশ শতাবীর শেষ 
থেকেই অঙ্ধিত দৃশ্তটাবলীর প্রতি এক সর্বাত্মক বিক্মপতা প্রকট হয়ে উঠল। 


$৪৪ বিশ্বরজালয় ও নাটক 


এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ও মঞ্চে এক এক ধরনের পৰীক্ষ। নিরীক্ষা 
নৃতন নৃতন পথের সন্ধান দিতে লাগল। এই বিরুদ্ধাচরণ যে সর্ধজই 
একমতাবলম্বী হল তা নয়। এর মধ্যে প্রধানতঃ ছু'ট চিস্তাধার| স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। একদল চাইলেন অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলীর স্থানে মঞ্চে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী 
কিছু আনতে যাকে সত্য বলেই মনে হবে-_ভ্রম হবে। আর অন্যদল 
চাইলেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, পুরোপুরি নাটকীয় দৃশ্যাবলী রচন1 করতে--ফে 
শিল্প বাস্তবের অন্ুক্কতি হবে না, হবে একাত্তই কল্পনা প্রসূত--এদের আমরা 


চা | 


। ৮১1৯৮1০ ৮1৬19 ৪৪) 29) 514 ৮০:৯২ 


আধুনিক যুগ 8৪& 


“অবান্তববাদী” (400 £১6৪11888) বলতে পারি । এই হই চিস্তাধার! নাটকে 
এবং রঙ্গালয়ে বলা যায় পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে । 
এমন কি একই নাট্যকার কিংবা মঞ্চবিদূ এই দুই বিরুদ্ধ মতকেই হয়তো! 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশ্রয় করেছেন। কখন ব| নাটক হয়েছে এক বীতির, তার 
প্রয়োগ কৌশল হয়েছে ভিন্ন রীতির । আমরা! এখানে বাস্তববাদী প্রচে্টা- 
গুলিকে প্রথমে তুলে ধরব কারণ তারি পরিপ্রেক্ষতে অবাস্তববাদকে বিশ্লেষণ 
করা সহজ হবে। 


॥ মাঁদাম্‌ ওয়েস্ট্রিস ও বক্স সেট ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ইউরোপ চাইল থিয়েটারের পোষাক-পরিচ্ছদ 
এবং সেটিং, এ সবকিছুর মাঝেই এঁতিহাসিক-সতাত। বজায় থাকুক। 
অর্থাৎ হামলেট নাটকের যদি অভিনয় করতে হয় তবে তার পোষাক, 
সেট, ইত্যাদি সে কালের অন্ুরূপই হতে হবে। আধুনিক কালের পোষাক 
বা দৃশ্ঠাবলীতে চলবে ন]। 

এতিহাদিক বাস্তবতাকে রক্ষা করবার এই প্রচেষ্টার ইংল্যাণ্ডে অগ্রদূত 
ছিলেন-_“মাদাম্‌ ওয়েস্ত্রিস্* (277৩. ৬০501৪) 7 ১৮৩১ হী; তিনি নিজেই 
থিয়েটার খোলেন, কিন্তু তার পূর্বে এই অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী 
অপেরায় গান গাইতেন কিংবা শেকৃসপীয়র ব1 শেরিডানের বইতে অভিনয় 
করতেন। অভিনয়ের সর্বক্ষেত্রেই ওয়েস্ত্রিসের ছিল অসামান্য দক্ষতা । নৃত্যে 
ওগীতে তিনি যেমন ছিলেন পারদশিনী তেমনি চরিত্রাভিনয়ে তার প্রধান 
বৈশিষ্ট্যই ছিল--অত্যন্ত স্বাভাবিক আচার আচরণের মধা দিয়ে চরিঞটির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়। ৷ ওয়েন্ত্রিসের সবচাইতে উল্লেখযোগা অবদান 
হল-_লগুনের অলিম্পিক থিয়েটারটিকে ঘষে মেজে নৃতন করে গড়ে তোলা! 
এবং তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন! করা । একটি অতি অবজ্ঞাত 
থিয়েটারকে তিনি অচিরকাল মধ্যে রাজ থিয়েটারের পরবর্তী আসনের যোগ্য 
করে তুললেন । এই রঙ্গালয়ে লগ্ডুনের বসিক এবং বুদ্ধিজীবী দর্শকরা 
আসতে খুব পছন্দ করতেন। ওয়েস্ট্িস্‌ দর্শকদের পক্ষে অভিনয় দেখা আরে! 
সহজসাধ্য করে তুললেন নাট্যানৃষ্ঠানের কালকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে। পুবে 
মধারাত্রি পর্যস্ত নাট্যাভিনয় চলত ওয়েন্্িস্‌ ত1 রাত ১১টার মধ্য শেষ করে 


দিতেন। “ম্যাকৃরেডির” (8০:5995) মত তিনিও অতি সযত্বে রিহার্সাল 
৩% 
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দেওয়াতেন। নাট্য উপস্থাপন! যাতে নিথু'ত এবং সর্বাঙ্গ সুম্বর হয় সেদিকে 
ষ্ঠার তীক্ষ দি ছিল। 

ওয়েম্ত্রিস এবং তার সঙ্গী প্রশাশে” (চ1817১6) এই ছৃ'জন মিলে অলিম্পিক 
থিয়েটারে এক অত্ভুত ধরনের বাস্তবতা! প্রবর্তন করেন। মঞ্চের আসবাব 
গত্রগুলি যথাযথ হয়ে উঠল--দ্রইংরূমট! ঠিক ড্রইংরূমের মতই সাজানো! হল-- 
এবং অভিনেতার! এই বাস্তব মঞ্চ উপকরণগুলির সঙ্গে যথাযথ আচরণ করতে 
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লাগলেন | অর্থাৎ মঞ্চে একটা চেয়ার থাকলে নাটকের “আযাকৃশনে' তার 
উপযুক্ত ব্যবহার হতে লাগল। কিন্তু যে সমস্ত আসবাবপত্র অভিনয়ে 
ব্যবহৃত হবে ন1 সেগুলে! মঞ্চের পশ্চাংসযবনিক। বৰ! উইংসের গায়ে অস্কিত 
থাকত। প্রকৃতপক্ষে বল! যায়, মাদাম্‌ ওয়েন্ত্রিসই লগ্ডনে আধুনিক যুগের 
বক্স-সেটের প্রথম প্রবর্তন করেন । 

মঞ্চে "বক্স-সেটের* (776 9০%-9$) আবির্ভীব যে কবে থেকে হুল তা 
সুনি্িউভাবে বলা যায় না। প্রথমাবস্থায় ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বক্স- 
সেটের ধারণাটা মঞ্চবিদ্দের মধ্ো গড়ে ওঠে । এই বক্স-সেট এবং আলোক- 
সম্পাত এই হৃ'টিই ছিল বাস্তববাদী মঞ্চশিল্পের দুই প্রধান হাতিয়ার 

এতকাল রঙ্গপীঠের উপরে-_সামনের দিকে ছিল পফুট-লাইট্‌" আর তার 
সমাস্তরালভাবে মঞ্চের হ'পাশে দাড় করানো থাকত উইংগুলি | ক্রমে তার 
মধ্যে পরিবর্তন এল এবং কক্ষের ডাইনে বায্পে টানা দেয়াল দেখ! দিল। 
১৮শ শতক পর্যস্তও প্রোসীনিয়ামের পর থেক্ষে পশ্চাৎপট পর্যস্ত উইংগুলি 
সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকত। ১৮০৪ শ্রীঃ জার্মানীতে দম্যান্হাইমের” 
(49001)6100) কোর্ট থিয়েটারে একজন শিল্পী "টো হ'টো। উইংস্কে ফ্লাটের 
সঙ্গে যুক্ত করে তাতে বাস্তবানুগ দরজা জানাল! লাগিয়ে দ্'পাশে দাড় করিয়ে 
দেন__ এটাই দিল প্রাথমিক প্বক্স-সেট”। এই সময় দিয়েই ফরাসী রঙ্গমঞ্চ 
বক্স-সেটের সঙ্গে কিছুটা দেয়ালের অংশ এসে গেল। লগুনের ড্রুরি লেনে 
ইতিপূর্বেই বক্স-সেটের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩২ শ্রীঃ নভেম্বর মাসে 
মাদাম্‌ ওয়েম্তিস্‌ বঝ্স-সেট বাবহার করেছিলেন বলে যথেষ্ট। প্রমাণ পাওয়া 
যায়। এই বঝ্স-সেটের তিনদিকে দেয়াল এবং তাতে দরজ| জানালা এসে 
একটি বাক্তিগত কক্ষের আকার ধারণ করল, পুরানো আমলের উইং 
বসানে! সেটের চেয়ে এ হল শতগুণে উন্নত। 

১৮৩৪ শ্রীঃ ওয়েস্ত্রিসের সহকারী প্রাশে ডুরুরি লেনে যখন নৃতন নাটক 
প্রযোজনা করেন--তখন সমালোচকর! দেখলেন--মঞ্চ ছিল সর্বদিক দিয়ে 
আবদ্ধ । তারা সচকিত হয়ে উঠলেন যখন দেখলেন উপরে ঝুলানে বর্ডার্‌ 
লাইটের জায়গায় ঘরের সিলিং দেখা যাচ্ছে। 

বাস্তবানগ বক্স-সেট গড়ে তুলবার জন্য যাদাম্‌ ওয়েম্ত্রিসের অবদান যথেষ্ট 
প্রশংসনীয় । সুধীজনও এর সমাদর করতে ত্রুটি করেননি । তবৃও ওয়েন্ত্িস্‌ 
যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি-কারণ তিনি নিজের প্রযোজনাকে 
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নিধুতত করবার জন্ত অকাতরে বায় করতেন। শেকৃসপীয়রের অনেক নাটকই 
নবানুসৃত পন্থায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন । 

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি কম্মেকজন অভিনেত! তথ! ম্যানেজার একনিষ্ঠ 
প্রচেষ্টার দ্বারা শেকৃসপীয়রের কয়েকখানি নাটক--এঁতিহাসিক সততার 
সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করেন। তার! হলেন--“সামুয়েল্‌ ফেল্প,স্‌' (5920061 
চ01)6109), "্চার্শস্‌ কীন্‌্” (0)87168 16৪0) ও প্চার্লস্‌ ফেকৃটার* (01১81195 
চ78০61)। ফেকৃটার হ্যামলেট অভিনয় কালে ফুট্‌-লাইটের ওজ্জ্বল্য ঢেকে 
দেওয়ার মত চরিত্রগুলিকে পোষাক পরিয়েছিলেন এবং বর্ডার্-লাইটু ঢাকা 
দিয়ে উপরে (সিলিং তৈরী করিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে দৃশ্যসজ্জায় এগুলি 
বিরাট পরিবর্তন এনেছিল । 

বক্স-সেট তৈরী হওয়ার পূর্বে দর্শকদের চোখের সম্মুখেই দৃশ্ট পরিবর্তন 
ঘটানে| হত। কারণ পূর্বেই আমর! বার বার উল্লেখ করেছি যে তখন পর্যস্ত 
মঞ্চে “আাক্উ-কার্ট ৮ বা! অঙ্কযবনিক! আসে নি। সম্মুখ যবনিক! পড়ত 
নাট্যারস্তেপ পূর্বে এবং পরে-__মধ্যে কোন যবনিক! ছিল না। ১৮৮১ খ্রীঃ 
“ছেন্ষী আর্ভিংই” (162 1:9178) সর্বপ্রথম অস্ক-যবনিক| বাবহার করেন। 
কারণ মঞ্চের বিরাট বিরাট সেট--বহু সংখ্যক মঞ্চকমী যখন দীর্ঘ সময় 
ধরে সরিয়ে নিত এবং পরবতাঁ সেট এনে বসাত তখন ত। দর্শকদের বিরক্তির 
কারণ হয়ে উঠত, তাছাড়। আরভিং তার মঞ্চের কলাকৌশল দর্শকদের 
দেখাতেও চাননি-_তাই তিনি অদ্ধ-যবনিক আনেন। সাধারণ নাটক- 
গুলিতে পূর্বপ্রথায় ড্রপ, সাটার্স্‌ এবং উইংসের সাহায্যে মঞ্চ দৃশ্য বেশ 
তাড়াতাড়িই পরিবতিত কর! হত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পেছনের ব্যাকৃ-দ্রপ, 
হয়তো তুলে নিয়ে নূতন অঙ্কিত ড্রপ, ফেলা হত। সাটারৃগুলি ছু'পাশে 
সরিয়ে নেওয়া হত। সেটের ত্ৰ'পাশে পেরিয়াকৃতোই বা সাইডংউইংস্‌ ঘুরিয়ে 
ব! সরিয়ে দৃষ্ঠ পরিবর্তন করা হত। ইউরোপে কোথাও কোথাও মঞ্চের 
নীচ থেকে গাড়ির সাহায্যে উইংস্‌ উপরে ওঠানো বা নামানে! হত; কিন্ত 
ইংল্যাণ্ডে বেশিরভাগ গ্রহভত.সের সাহায্যে দৃশ্ট পরিবর্তন করাই মঞ্চশিল্পীর! 
পছন্দ করতেন | 

বন্স-সেট পরিবর্তন করতে এই পুরাতন পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দ্বত্যের 
শেষে যে সময় পাওয়া! যেত তাতেই পূর্ববতঁ সেট সরিয়ে পরৰতাঁ সেট 
লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু শেকৃসপীয়র ব! অন্যান্য বহু নাটযকারই 
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ছিলেন, ধীদের নাটকে একই অঙ্কে পর পর বহু দৃশ্যের ব্যবহার রয়েছে-_ 
সেখানেই ক্রুত দৃষ্া পরিবর্তনের অন্য কোন পন্থা খু'জে নেওয়া প্রয়োঙ্ধন হল 
মাদাম্‌ ওয়েম্ত্রিস এবং তার সহকারী প্রশাশে এ সম্পর্কে ভেবে বক্স-সেটের 
সঙ্গে পাহাড, গাছ-পাল। ব। অন্যান্ত সেটের অংশ মঞ্চ বেদীর মাঝেব ফাক 
থেকে অর্থাৎ নীচ থেকে উপরে তুলে আনবার ব্যবস্থা করলেন। ওয়েন্্িসের 
দলের একজন অভিনেতার বর্ণনায় পাওয়। যায় যে ত্তার। মঞ্চকে কতকগুলো 

ংশে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন, যেগুলে! দরকার মত ওঠানো ব! নামানো 
যেত। মনে হয় এই পদ্ধতিতে সেটের চেয়ে আসবাবপত্রের পরিবর্তনটাই 
বিশেষ কার্ধকরী হত। কারণ সেকালে চাকররা মঞ্চে দর্শকদের সামনেই 
যখন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি টেনে আনত তখন গ্যালারীর দর্শকর| উচ্চ 
হাস্য করে উঠত | 
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউবোপ এবং আমেরিকার অনেক 
রঙ্গালয়ে পুরে! রঙ্গমঞ্চটাকেই কতকগুলো! ট্রাপ,ডোরে ভাগ করে নেওয়া হত। 
এর মধা থেকে সেটের অংশ বিশেষ মঞ্চের নীচ থেকে উপরে তুলে আন! 
যেত আবার তাকে নীচে অদৃশ্ঠ করে দেওয়া হত। কোথাও কোথাও, এবং 
সম্ভবতঃ ফেকৃটারের থিয়েটারে প্কাট্স্” (058) নামে মঞ্চের ডাইনে, 
বায়ে সম্মুখ থেকে পেছনের দেয়াল পর্যস্ত সকু ফাঁকা পথ থাকত--এই ফাকা 
পথ দিয়ে বক্স-সেটের পার্থ্ববতণ দেয়াল মঞ্চের সয উচ্চতায় তৃলে আন] হত এবং 
তাকে পেছনের দেয়ালের সঙ্গে আটকে দেওয়া হৃত। এইভাবেই আধুনিক 
বিজ্ঞান একটু একটু করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পের সহায়ক হিসেবে এগিয়ে 
আসতে লাগল। 


॥ মাল্টিপল্‌ সেটস্‌ ॥ 


একই মঞ্চে একই সঙ্গে একাধিক সেটের বাবহার আমরা মধ্যয্গে 
দেখেছি, শেক্সপীয়রের যুগেও দেখেছি । উনবিংশ শতকে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ 
ও জার্মানীতে এক অভিনব ধরনের মা্টিপল্‌ সেটের বাবহার আমর! দেখতে 
পাই। মধাযুগের সিমাল্টেনিয়াস্‌ সেটিং-এ দেখেছি যে মঞ্চের একদিকে 
রয়েছে বর্গ অন্য দিকে নরক-_আর মাঝখানে ইডেন-উদ্ভানঃ বেখেল্হেম, 
ভূমধাসাগর ইত্যাদি বছ ভিন্ন ভিম্ন অভিনয় ক্ষেত্র। নবধুগে যে মান্টিপন্‌ 
সেট এল তাতে একই বন্স-সেটের মধ্যে এতগুলি অংশ ন! দেখিয়ে হুই বা 


৪৫৩ বিশ্বরঙ্গাপয় ও নাটক 


তিনটি অভিনয় ক্ষেত্র দেখানে] হত। এতে নাটকের গতিবেগ অনেকখানি 
বেডে যেত। এই ধরনের সেটে হয়তো! দেখানে! হত--একতলার একটি 
সুসজ্জিত গৃহ, তারপাশে বিডি এবং দরজা, জানাল!, বারান্দার খানিকটা 

ংশ সহ দোতলার একটি গৃহ । নীচের ঘরঃ মাঝের সিশডি এবং উপরের 
বারান্দা ও ঘর এই তিনটি স্থানেই অভিনয় দেখানে! যেত। অথবা দেখানে। 
হত একটি সুবৃহৎ কক্ষ এবং তার সংলগ্ন একটি উদ্যান, কিংবা থাকত একটি 
কক্ষ এবং তার পার্বতী রাজপথ । ১৮১৭ খ্রীঃ লগ্নে “দি আযাব অব্‌ অল্‌ 
ওয়ার্ক ঃ অর্‌ ফাস্ট. আগু সেকেও ফ্লোর” (06 ০৮০৮ ০41] ৬০ 5 ০: 
[1180 8110 56০০904 81০০) নাটকে একই সঙ্গে হ'টি কক্ষ দেখানো হয়েছিল । 
একতল! ও দোতলার ছৃ'টি কক্ষে পরপর অভিনয় হয়ে যেত। ভেনিসীয় 
নাট্যকার পজোহান্‌ নেস্ট্রয়” (010910 5৪০০5) একখানি নাটক লেখেন-__ 
"অন্‌ দ্য গ্রাউও ফ্লোর আযাণ্ড ইন্‌ ছ্বা সেকেণড স্টোরি” (00. 096 02000 
ঢ1901 8190 17) 0) 96০07)0 900) নামে, এতেও নীচে ও উপরে ছৃ'টি 
কক্ষ দেখানে। হয়েছে । মাণ্টিপল্‌ সেটের ব্যবহার এ যুগে শেকৃসপীয়রের 
নাটকেও হতে দেখা গেছে । যেমন রোমিও আগু জুলিয়েট নাটকের সেটে 
ছিল একদিকে দেয়াল এবং দুর্বার, পাশে প্রখ্যাত ব্যালকনি এবং নীচে 
রাজপথ-- ইত্যাদি । মাণ্টিপল্‌ মঞ্চজ্জাকে আবার শতাব্দী পার হয়ে এ 
যুগের আমেরিকায় ফিরে আসতে দেখি । ইউজিন ও' নীল রচিত *ডিজায়ার্‌ 
আগার্‌ দি এল্মস্‌্* এবং ব্রড্‌ওয়ের অনেক জনপ্রিয় নাটকেই এ ধরনের 
মার্টিপল্‌ সেটের প্রয়োগ দেখা গিয়েছে । একালের ছা! গ্লাম্‌ মিন্যাজারি 
এবং ডেথ, অবৃ এসেল্স্ম্যান ইত্যাদি আরে! অনেক নাটকেই মাপ্টিপল্‌ 
সেট নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। অর্থাৎ আধুনিক যুগে মাপ্টিপল্‌ সেটিংও একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রয়োগপন্থা। বলে গৃহীত হয়েছে ।৩ 


॥ বাস্তববাদ ॥ 


বাস্তববাদ্দী মঞ্চপদ্ধতি দ্রুতবেগে রঙ্গালয়ে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক 
কুতকার্ধতা এনে দিল। সুতরাং এই পদ্ধতি পরিণতরূপে দেখ! দিতে 
খুব বেশি দেরি হল ন]। ইংল্যাণ্ডে ১৮৫* শ্রী: থেকেই টম্‌ রবার্টলন্‌ এবং 
ব্যান্ক্রোফ.ট সুগঠিত বক্স সেটিং-এর ব্যবহার সধাত্বকভাবে উইংস্‌ ও দ্রপস্‌ 
অপসারণ করে আরম্ভ করেন। বজ্স*সেটিং বলতে বোঝায় যে সেটের উপরে 
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সিলিং রয়েছে পেছনে এবং ছু'পাশে দেয়াল রয়েছে । একটি কক্ষের একখানি 
দেয়াল সরিয়ে দিলে যা হয় । এর ফলে প্রকৃত দরজা, জানাল! এমন কি তি- 
মাত্রা যুক্ত ফায়ার্‌ প্লেসেরও ব্যবহার হতে লাগল । প্রবা্টীসনৃ* (7০৮৪:৪০০) 
এবং প্ব্যান্ক্রোফ.ট্‌” (987০:০6) এ ছু'জনই ছিলেন ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরীয় 
যুগের নাট্যকার । ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দের সমসাময়িক জীবনযাত্রা নিয়ে তীয়া 
বহুসংখাক বাস্তবপন্থী নাটক লেখেন । তার সঙ্গে রবার্টসনের পরিচালন! এবং 
মঞ্চপরিকল্পনাও, ছিল অতি বাস্তবধারার--দর্শকদের মনে হত এ যেন তারা 
তাদেরি ঘরে বসে, তাদেরি ঘরের কাহিনী প্রতাক্ষ করছে । রবার্টসনের 
নাটকের নামগুলিও ছিল তেমনি ছোট ছোট-_ণ্সোসাইটি* (5০০16/-_ 
১৮৬৫ শ্ঃ), “আওয়াস্” (০4:৪--১৮৬৬ খ্রীঃ), পকাস্ট ৬ (05816) এবং 
“কুল” (5০1০০]-- ১৮৬৯ শ্রী:) ইত্যাদি । এ রময়ে ইংল্যাণ্ডে বাস্তববাদী 
নাট্যকারদের মধ্যে রবার্টসনের যোগ্য প্রতিদবন্্বী ছিলেন “ডিওন বৃসিকোণ্ট* 
(01০0 8০এ০1০৪০1)--তিনি নাট্যকার, অভিনেতা এবং মঞ্চকুশলী ছিলেন । 
প্লিটন্‌” (19002) ছিলেন “দ্যা লেডি অব্‌ লিয়ন্স্” (11১6 [50১ ০৫ [)078) 
"রিশলিউ” (8101)61160), “মানি” (১৫০7১) ইত্যাদির নাটাকার এবং 
“ম্‌ টাইলর্‌, (000) 59102) “আওয়ার আমৈরিকান কাজিনের* (090৫ 
/500611080 0:59811) নাটাকার হিসেবে খাতি অর্জন করেন। বিশেষ 
করে টাইলরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাঁপক ও পাঞ্চ পত্রিকার এডিটর্‌ হিসেবেও 
যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে “ডেভিড. 
বেলাস্কো* (0851৫ 96189০০) বাস্তববাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কষ্টসহিষুঃ 
ও অসম্ভব সম্ভবকারী শিল্পী বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাস্তবানগ 
জীবনরূপকে মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে তিনি অর্থবা সময় কোনটাই ব্যয় করতে 
কুষ্ঠিত হতেন ন]। 

পি ইজিয়েস্ট, ওয়ে” (0006 £551550 ৬/৪) নামে একটি ভাসুরসাত্বক 
বাঙ্গ নাটক প্রযোজনার সময় বেলাফ্কোর নাকি একটি ভগ্রপ্রায় গৃহ কক্ষ 
দেখানো! প্রয়োজন হয়েছিল, অনেক খুঁজে ভগ্রপ্রায় জীর্ণ বন্তিবাড়ি তিনি পেয়ে 
গেলেন। সেই গৃহাত্যন্তরের সমস্ত জিনিসপত্র এমন কি তার দরজা, 
জানালা, দেয়ালকাগজ সুদ্ধ; নিয়ে এসে থিয়েটারের সেটে অক্লান্ত পরিশ্রমে, 
সুকৌশলে জুড়েগেথে সেগুলি আবার পুনরায় একত্রিত করলেন। মঞ্চে 
বেলান্কোর উগ্র বাস্তববাদিত। এই উদ্াহরণেই বোঝা যাচ্ছে। অন্যাস্ত 


৪৫২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অনেক নাটক মঞ্চস্থ করার সময়েও তিনি তার সহকারীদের একেবারে যথাযথ 
মঞ্চ উপকরণ আনতে দেশবিদেশে পাঠিয়েছেন । 

আবার তত্বের দিক দিয়ে স্তানিক্লাভৃক্কিৎ আতোয়ান্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় 
প্রকৃতিবাদীবা বেলাস্কোর দৃশ্যসজ্জাসভূত বাস্তবাদকেও অতিক্রম করে 
গিয়েছিলেন। তাদের পরিচালনায় অভিনেতার। অনেকসময়ে প্রাকৃতিক 
থরিবেশের যধোই রিহার্সাল দিতেন, তাদের পানিপান্থিক এতই প্রকৃত হয়ে 
উঠত যে, এর মধো ঠিক কোন দেয়ালের ফাক দিয়ে দর্শকরা এসে তাদের 
ব্যক্তিগত জীবনট! একটু উকি মেরে দেখবে তা তার নিজেরাই বৃঝে উঠতে 
পারতেন না। 

রিয়ালিজম্‌ বা ন্যাচারালিজমের এই চূড়াস্্র পর্যায়ে পৌছনর প্রচেষ্টা 
এদের অস্তনিহছিত সীমারেখাকেট প্রকট করে তোলে । যে সীমারেখা বহু 
সমালোচকই প্রথম থেকে অনুভব করে এসেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ বাস্তববাদ কার্ধতঃ অসম্ভব । বেলাস্কো মঞ্চে আদত ঘোড! নিয়ে 
এসেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত লেক, পাহাড় বা আকাশখান] যথাযথ মঞ্চে নিয়ে 
আসতে বার্থকাম হয়েছিলেন। স্তানিপ্লাভ-স্কি মঞ্চে একখানি প্রকৃত কক্ষ ও 
তার প্রকৃত আবহাওয়াই সুষি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও তাকে ষথাযধভাবে 
অক্ষত রাখতে পাবেননি, শেষ পর্যস্ত দর্শকদের জন্য তার একখান! দেয়াল 
সরিয়ে দিতেই হয়েছে । এছাডা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সময়ের একটি মস্তবড় 
বাধ। দ্বিল। জীবনের ঘটনা যা হয়তে। একটি বছর ব! তারে! চেয়ে অধিক 
সময় ধরে ঘটেছে, মঞ্চে সেই ঘটনার পরিণতিই মাআ কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে 
দেখাতে হত। এখানেও খাঁটি বাস্তব তুলে ধর! সম্ভব ছিল না। মঞ্চে 
চেয়ার-টেবিল+ কাপ-ডিস্‌ চায়ের সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে তা নিয়ে অভিনয় 
দেখানে! চলতে পারে-_কিস্তু স্টোভে চায়ের জল ফোটানো বা চ1 ভেজানো, 
ছধ, চিনি ইত্যাদি সহযোগে পরিবেশন করা এই আধ ঘণ্টা ব্যাপী সমগ্র 
প্রক্রিঘাটি মঞ্চে নাটকের গতির দিক দিয়েই দেখানো! একেবারে অসম্ভব । 

এর চেয়েও বড কথ! হল পুরোপুরি বাস্তববাদ কিংব! বাস্তবের 
যথাযথ পুনরুক্তি মঞ্চে একান্ত কামাও নয়। তা হলে তা বাস্তবই 
হয় শিল্প হয় নাতার আধাদনে শৈল্পিক পরিতৃপ্তিও আসে না। এই 
প্রসঙ্গে একটি প্রখ্যাত উক্তির উল্লেধ করতে হয়--“আমর] জানি যে প্রকৃতির 
অন্ুকৃতিই শিল্প নয়, প্রকৃতির মধ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ বেছে নিয়ে 


আধুনিক যুগ ৫৫৩ 


€নোতুন কিছু গড়ে তোলাই শিল্প” (৮/০ 70০৬ 0786 80026 75100? ৮ 
35160০01000 £1002) ৪05: 15 4১76) | যেমন সঙ্গীত কোন পর্যস্ত এগোবে 
তা কি প্রকৃতির শব্কে অনুকরণ করে সীমাবদ্ধ করা যায়? ধরা যাক, 
অরুকেন্ট্রী এক সপ্তাহ ধরে রিহার্সাল দিচ্ছে--একেবারে জীবস্ততাবে পাখীর 
কলকাকলী ব। প্রবাহিত কোন প্রজঅবণের ধ্বনি অথবা বায়ু কম্পিত পাইন 
বৃক্ষ শ্রেণীর শবের অনুরূপ সুরলহরী সূষ্টি করবার জন্য । এখানে আমরা 
সঙ্গীতকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলাম কারণ সঙ্গীত অতি সহজেই অমূর্ত 
হয়ে উঠতে পারে | রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন--গান হল গগনের। অর্থাৎ 
সঙ্গীত অতি সহজেই বাস্তবকে ছাডিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পের রাজো গিয়ে পৌছয়। 
এখন আমাদের যে অৃকেন্ট্র। রিহার্সাল দিচ্ছিল, তার! যদি প্রকৃতির শব্দসস্তার 
যেমন আছে তেমনি তুলে আনে, তা হলে তার মধ্যে অনেক এলোমেলো! 
ছন্দঃপতন থেকে যায়। অতএব তাকে একট] পদ্ধতি মত সাজিয়ে গুছিয়ে 
নেওয়া! দরকার হয়--এখাঁনেই সে প্রকৃতি থেকে আলাদ] হয়ে যাচ্ছে, হয়ে 
উঠছে শিল্পীর শিল্পকর্ম । সান্ধা গগনে জীবন্ত পাখীর কলকাকলী আকাশ 
বাতাস মাতিয়ে তুলছে-তখন যে তারি মাঝে দৃ'চারটে কাক এলোমেলো 
ডেকে উঠবে না! একথা কেউ নিশ্চয় করে খলাঁতে পারে না। যদ্দিও কাকের 
ডাকও সঙ্গীতে আনা যায়_কিস্ত কোকিল পাপিয়ার গীতি মাধুরীর সঙ্গে 
তাকেও সুরে ছন্দে বেধে নিতে হবে-__ এখানেই প্রয়োজন শ্রষ্টার। অর্থাৎ 
সঙ্গীতের ছন্দ, তাল, লয়, তথা সুরের মূল উৎস প্রকৃতির শব্দসম্ভার হলেও 
কোনটাকেই প্রকৃতির সীমারেখায় আবদ্ধ করে রাখা যায় না। চিন্রশিল্লেও 
বাস্তবান্থগ অঙ্কন পদ্ধতি একটা সীমারেখায় এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। শিল্পী 
যদ্দি একটি আপেল আকেন যতই তা নিখুঁত হোক--তবুও তা একটি 
আপেলের মত হবে, কিছুতেই প্রকৃত আপেল হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ 
প্রকৃতির বন্সম্পদের মধ্যে যে প্রাণ আছে, যে ছ্যুতি আছে শিল্পী তা কিছুতেই 
আনতে পারেন না,_এখানেই বাস্তববাদী চিত্রশিল্পীর সীমারেখা । এক বর্গ 
ইঞ্চি আকাশের গায়ে যে আলোক, যে ছুযুতি রয়েছে, কোন কেমিকাল 
বর্ণেরই কাজ নয় বস্ত। বস্তা রং ঢেলেও সে দীপ্ডিকে ফুটিয়ে তোলা । এমন 
কি একটি গাছের পাতায়ও বর্ণের যে অন্তরনিছিত ওজ্ল্য আছে শিল্পীর সাধ্য 
নেই তা আনতে পারেন। এখানে বিশ্বত্রষটার কানে অবস্থাই নত মন্তকে 
শিল্পীকে হার মানতে হবে এবং অন্যকোন নিজন্ব সৃজন পন্থা খু'জতে হবে। 


88৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


অতএব চিত্রশিল্লের যদি শিল্পকল! হিসেবে কোন ভবিস্তৎ উন্নতির কামনা 
ধাকে তবে সে প্রকৃতির সীমাবদ্ধন ছিম্ন করেই এগিয়ে যাবে । সেহবে 
প্রশ্চুটিত ফুলের মত | গাছের শিকড় থাকবে মাটিতে ফুল থাকবে আকাশে"? ' 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক -নটসূর্য অহীন্ত্র চৌধূরী মহাশয় একদা আলোচন! প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন, মঞ্চে এসে একটি পাগলের চরিত্র যখন পাগলামি করবে তখন 
তারে! মধ্যে একট! ছন্দ বজায় রাখতে হবে। বাস্তব পাগলের যদৃচ্ছ 
স্বাধীনত| তার নেই__অর্থাৎ সমগ্র নাটকের সুরের সঙ্গে অদৃশ্য ছন্দে চরিত্রটি 
মিলিয়ে নেওয়! চাই, তবেই সে পাগলামির অভিনয়ও শিল্প হয়ে উঠবে? 
এখানে একটি কথা আমাদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার-_মাহুষের এই 
বাস্তব জীবন ও বিশ্বপ্রকতি--এর মধ্যে যে ছনা, সুর, তাল লগ্মের অভাব 
রয়েছে তা নয়। এখানেও নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু সে তাল, 
লয়গুলি সময়ের অনস্ত ব্যাপ্তির মাঝে কোথায় কখন পড়ে, কোথাকার 
ভারসামা কোথায় গিয়ে রক্ষিত হয়_ ক্ষুদ্র পরিধির মানবজীবনে সেই 
সমগ্রকে, বিরাটকে অনুধাবন করা, অনুসরণ কর! অসম্ভব । আমরা যে খণ্ড" 
কাল, খগ্ডজীবনকে দেখি কোন একটি সত্য উপলব্ধির সুতোয় তার আদি” 
মধ্য, অস্তকে সুষমামপ্ডিত করে গড়ে তোলাই আমাদের শিল্প । 

মঞ্চে বাস্তববাদী প্রয়োগ শিল্পের বিরুদ্ধে আরে! কতকগুলি প্রতাক্ষ 
অভিযোগ রয়েছে । হুবছ বাস্তবতা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা প্রথমতঃ ব্যয়সাপেক্ষ ; 
দ্বিতীয়তঃ এতে নান! রকম অবান্তর ঝামেলা, ঝঞ্চাট ও অসুবিধার সম্মুখীন 
হতে হয় এবং তৃতীয়ত: ত| বিশেষ লময় সাপেক্ষ । কার্ধতঃ বল! চলে অতি 
বাস্তবত! শিল্পের সৌকুমার্ধ বাড়িয়ে তোলার চাইতে অতি সহজেই ধ্বংস' 
করে। ত] ছাড়া মঞ্চে যতই চেষ্টা কর! যাক চলচ্চিত্রের অন্ুরূপ বাস্তবতা 
ও গতিশীলত|] আন! যায় না, সুতরাং সে পথেও তার পরাজয় অনিবার্ধ। 

আধুনিক মঞ্চ পরিকল্পনাকারীগখ যেমন একদিকে বলছেন যে, অতি 
বাস্তবত! মঞ্চের পক্ষে বিশেষ হানিকর» আবার তার বিপক্ষে এ যুজিও প্রবল 
হয়ে রয়েছে যে মঞ্চে বাস্তবতাকে একেবারে বাদ দিয়ে জীবস্ত নটনটীদের 
সাহায্ জীবনের কোন গভীর সত্যকেই ফুটিয়ে তোল! যায় না। চিত্রশিল্প» 
কাব্য এবং সঙ্গীত যতখানি বিমুর্তবার্দী হয়ে উঠতে পারে এবং তাঁদের 
মু্টিমেয় শ্রোত| ব1 দর্শকর! যতখানি সুশিক্ষিত ও রসিক হতে পারেন-_- 
নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় না। নাটক অনেক সার্বজনীন শিল্প এবং বহুদ্ধনেক 
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সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। সেখানে যে জীবনের আলেখাটি ফুটে উঠবে 
সর্বশ্রেণীর মানুষকে ভার পরিতৃপ্ত করার শক্তি থাকা চাই। প্রযোজনার 
জটিলতা এবং ব্যয় বাহুল্যের দিক চিত্ত! করলে মঞ্চশিল্পীদের পক্ষে একটি 
নাটকের সাময়িক সাফল্যের কথাও একেবারে উপেক্গ! কর! চলে না। 
অল্পকিছু সুধী দর্শকের দেখা শেষ হল-_সাধারণ দর্শকর! নিচ্ছে না 
তবুও রাতের পর রাত সেই নাটকের অভিনয় চলছে এমন ঘটন| 
মঞ্চের ইতিহাসে দেখা যায় না। তাছাড়া জীবন্ত নট নটীরা যতই চেউ! 
করুন একটি তুলির আচড়ের বিমূর্ত ভাবকে কিছুতেই তুলে আনতে পারেন 
না। তাদের দেহই যে তাদের শিল্পের মাধ্যম, দেহকে বিদেহ করে তোল। 
কার্যত: অপম্তভব। এই জন্তই সমালোচকর! মঞ্চে বাস্তব পৰ্রিবেশকে একেবারে 
বাদ না দিয়ে পরিশীলিত বাস্তববাদের (০4780 চ২৫৪11578) সফলতাকে 
স্বীকার করে নিয়েছেন । যার ফলে মঞ্চে আর একটি নূতন মতবাদ এল, তা 
হল “সিলেকৃটিভ, রিয়ালিজম্” (361500৬6 7২$৪1157) | অর্থাৎ মঞ্চে ভুবন 
বাস্তবকে আনবার চেষ্টা! না করে তার কিছু অংশ নিয়ে এসে বাস্তবের প্রতীতি 
জন্মান এবং পরিবেশ রচন| করে নেওয়াই এই রীতির উদ্দেশ্য । কালক্রমে 
ন্যাচাঁরালিজম্‌ এবং উগ্র রিয়ালিজম এক ভিন্ন মঞ্চ প্রয়োগ শৈলীকে পথ ছেডে 
দিতে বাধা হুল--একে আমর! সিলেকৃটিভ,.রিয়ালিজম্‌ নামেই সঠিক অভিহিত 
করতে পারি। দিলেকৃটিভ,. রিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্য আমর! এখানে একটি ছোট্ট 
উদ্বাহরণের সাহায্য বাক্ত করবার চেষ্টা করব । ধরা যাক ওথেলে। নাটকের 
দ্বিতীয় অঙ্ক- প্রথম দৃষ্ঠ । নাট্যকার নির্দেশ দিচ্ছেন__“সাইপ্রাসের একটি 
সমুদ্র বন্দর। জাহাজের জেটিঘাটের কাছে খানিকট|। খোলা জায়গ1।* 
মোণ্টানেো এবং হৃ'জন ভদ্রলোকের প্রবেশ। এখানে ওধেলোকে জাহাজ 
থেকে নেমে এলে অভার্থন1 জানাবার জন্য ইয়াগো, ক্যাশিও, এমিলিয়া 
ডেসডেমোন! ইত্যাদিরাও উপস্থিত হলেন। এখন সাইপ্রাসের সমুদ্র বন্দরটি 
যদি নিখুঁতভাবে আধুনিক কালের মঞ্চে দেখাতে হয়, তবে ত! মঞ্চের উপর 
ধরানোই অসম্ভব । একটি জাহাজ ঘাটায় কতরকম ধুন্টিনাটি থাকে-কত 
অগণিত লোক মালপত্র আন! নেওয়া! করে, আর জাহাজও তো৷ একটা নয়। 
এর সবটুকু কি যখাযধ তুলে ধরা সম্ভব? অতএব একটি পাল আর একটি 
মাস্তল মঞ্চের পশ্চাৎপটে দেখিয়ে দেওয়া! হল-রইল তার কিনারায় 
তক্তাফেল৷ জেটিখাটের সামান্য ইঙ্গিত। আর তার সামনেই আমাদের 
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অভিনয় ক্ষেত্র। দর্শকর! বুঝে নিল জাহাজ ঘাটা, তৈরী হল পরিবেশ। কিংবা 
যদি দেখাতে হয় দরিদ্্রগৃহ,_-বাস্তবান্নগ করতে গিয়ে একরাশ উপকরণের 
প্রয়োজন নেই, পেরেকের গায়ে একটা! ছেঁডা সার্ট অথবা একটা ভাজ! লঃনই 
যথেষ্ট । প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে--এই সিলেক্টিভ, রিয়ালিজম্ই আরো! 
যখন সৃষ্্তর ভাববাপ্রনায় ওঠে_তখনি শিল্পে আসে প্রতীকধনিতা বা 
সিশ্বলিজম্। 


॥ আলোক-সম্পাত ॥ 


আঅ।সবাবপত্রেঃ পোষাকশ্পরিচ্ছদে এতিহাসিক সততা বক্ষা করা; মঞ্চে 
বক্স-সেটেব ব্যবহার করা, উপরে সিলিং দেখানে! কিংবা “ক্যাট্স্‌ ওয়ের” 
সাহায্য গ্রহণ কবা উনবিংশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ জুড়ে মঞ্চের উপর 
কেবল যে এই পরিবর্তনগুলিই এসেছিল তা নয়, আর একটি বিরাট পরিবর্তন 
ঘটল ১৮৩ থেকে ১৮১৭ শ্রীাব্ধের মধো | লগুনের মঞ্চে গ্যাস আলোকের 
আবির্ভাব হুল। জার্মান মঞ্চবিদু “ফ্রেড্রিকু. এ. উইন্সোর্” লগুনের 
প্লেসিয়াম্‌ থিয়েটারে” এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। বঙ্গালয়ে আলোক 
সংখা! গ্যাস আসায় অনেক বেডে গেল। গ্াস আলোকের ছৃ'টি 
প্রধান সুবিধা ছিল,--এই আলোক স্থিতি-স্থাপক রবার টিউবের মধ্য 
দিয়ে অতি দীর্ঘপথ বাহিত হতে পারত । মুলকেন্দ্র থেকে একে আন!' 
হত “ফুটু লাইটে” তারপরে প্ৰর্ডাব লাইটে” এবং তারে পরে সমগ্র 
গৃহের আলোককেন্ত্রগুলিতে | দ্বিতীয়তঃ গ্যাসের এই প্রবাহুকে প্রয়োজন 
মত পিয়ন্ত্রথণ কর! চলত । ফলে রঙ্গমঞ্চের ব! প্রেক্ষাগৃহের যে কোন একট! 
ংশের আলোকে কমিয়ে কিংবা নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। ১৮৬০ 
শ্রী্টাব্বের পর থেকে এই গ্যাস আলোকে “ইলেক্ট্রিক স্পার্কের” সাহায্যে 
একেবারে নিতিয়ে দেওয়া ব৷ প্রজ্ঘলিত করার পন্থা! আবিষ্কৃত হছল। ফলে 
মঞ্চকুশলীদের হাতে এল এক অপূর্ব সুযোগ । এই প্রথম তার] পারল 
প্রেক্ষাগৃহকে একেবারে অন্ধকারে নিমহ্জিত কবে মঞ্চে আলোকে কেন্দ্রীভূত 
করে তুলতে-_যার কল্পন! ছিল মোমবাতি এবং তলপ্রদীপের যুগে আকাশ- 
কুসুম মাত্র। এই শতাব্দীর শেষের দিকে হেনরী আরভিং-এর প্রযোজনায় 
এই উপায়কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপে গ্রহণ করা হুয়। 
গ্যাসের আলোক অতি উজ্ফ্বল হওয়ায় বর্ডার লাইট হিসেবে একটি 
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আলোক শ্রেণী রাখলেই চলত, ফলে বন্প-সেটে “সিলিং পিস্গুলির* ব্যবহার 
কর! আরে! সহজ হয়ে উঠল। 

তেলের আলোক এমন কি মোমবাতিও বহু ছোট খাট রঙ্গালয়ে 
দীর্ঘকাল ধরেই টিকেছিল। কিন্তু ১৮০-১৮৫* খীষ্টাব্বেব মধো কয়েকটি 
উজ্জ্বল আলোক, কলাকুশলীদের হাতে এসে গিয়েছিল। গ্যাসের আলোর 
সমকালেই ১৮১৬ শ্ীষ্টাব্দে এল প্লাইম্‌ লাইট” (1417775 [.181)) এট! ছিল 
অতি তীব্র সাদ! একটি আলোক । এ আলো তৈরী করা হত এক টুকরো 
চুনাপাথরকে (1-407 5:০৪) অতি উত্তাপ দিয়ে উত্তপ্ত গ্যাসমালার সৃষ্টি 
করে। সেই আলোক একখানি বাঁকানে! আয়নায় প্রতিফলিত করে তার 
সাহাযো অতি উজ্জ্বল “স্পট. লাইট * (59০0: 1.18) সৃষ্টি কর! হত। "আর্ক 
লাইট্‌” (42০ 1418) ও অনেকটা এই ধবনের্ই ছিপ। সর্বপ্রথম ব্যবহৃত 
হয় প্যারিস্‌ অপেরা হাউজে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্বে। এই আলোক তভিৎ প্রবাহের 
সাহাযো কার্বণের ছ'টো রডকে উজ্জ্বলভাবে প্রঙ্ঘলিত করে তৈরী কর হত। 
প্রথম অবস্থায় এই আলোকে অত্যন্ত কম্পন গ্ছুত এবং কার্বণ অলার দরুণ 
শব্দ হতে থাকত তাই তা মঞ্চে ব্যবহারের কিছু অসুবিধ! ছিল। 


॥ বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার ॥ 


উনবিংশ শতাব্দী মঞ্চকে দিল বাস্তববাদী নাটক এবং চতুর্থ দেয়ালখানি 
সরিয়ে প্রোসীনিয়ামের মধ্য দিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার তত্ব অথব৷ “চতুর্থ 
দেয়াল প্রথা” (5০910 ৬/৪1] 00175500107) | বিংশ শতাব্দী আনল নব নব 
শৈলীর মঞ্চ-দৃশ্ব তথ! সেটিং এবং আলোক সম্পাত। এই হুই উপাদানে মঞ্চে 
সে যে সৌন্দর্য এবং ভাবব্যঞ্জন! সৃষ্টি করল তা! পূর্বতন জগতে সম্পূর্ণ অজান! 
ছিল। নৃতন যে “মঞ্চ শিল্প” (558 0290 এল তার আন্দোলন নাট্যপ্রয়োগ- 
শৈলীর মধ্যে নিয়ে এল বিরাট পরিবর্তন । এমন কি এই নব প্রয়োগ কৌশল 
নাটাকারদেরও বৃতনভাবে চিন্ত! করতে ও নাটক রচনা করতে প্রণোদিত 
করল | উনবিংশ শতাবী পর্যস্ত নাটকই অগ্রণী হয়ে মঞ্চকে প্রভাবিত করেছে 
বেশি। বিংশ শতাব্দীর মঞ্চ ও আলোক সম্পাত পূর্বতন বাস্তবান্নঈগ নাটককে 
আরে! অনেক মোহুময় করে তুলল তো বটেই-__তছুপরি নিত্য নৃতন “ইজম্‌” 
বা মতবাদ চিত্রকলা, আলোকশিল্প ও যান্ত্রিক কৌশলের মাধ্যমে মঞ্চে অতি 
ত্রুত এলে পৌছতে লাগল ফলে নাট্যকাররা চম্নকিত হয়ে উঠলেন এবং 
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একেবারে ভিন্ন শৈলীর নাট্য-সাহিত্য রচন! করতে প্রণোদিত হতে লাগলেন। 
এমন কি ষঞ্চে চিত্রশিল্প ও আলোক সম্পাত যে বিমূর্তবাদকে অনায়াসে তুলে 
ধরতে পারল-_নাট্যস্বাহিত্য সেখানে এসে বরং হতচকিত হয়ে পড়ল । 
ইউরোপে ১৯০৫ সাল এবং আমেরিকায় ১৯১৫ সাল পর্যন্তও মধ্চসজ্জা 
হত উইংস্‌, বর্ডার্স্‌ এবং অঙ্কিত ড্রপস্‌ দিয়ে এগুলি ছিল অতান্ত সাদামাটাও 
মোহজালমুক্ত । প্বক্স-সেট” তৈরী হত কোন কোন বিশেষ নাটকের জন্তই। 
ফুট লাইট এবং বর্ডার লাইটের অভ্ভুত ওঁজ্্বলো এই ছুই শ্রেণীর সেটিংই 
বার্থতায় পর্যবসিত হল। ১৮৮০ খ্রীঃ জোল! উইংস্‌ ও ব্যাকৃ-দ্রপের সঙ্গে 
ফুটু লাইটের একান্ত বৈষম্য নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলেন। আতোয়ান্‌ 
কতকগুলি নাটকে ফুটু লাইটুকে কেটে বাদ দেওয়ার জন্য উপর থেকে 
সাভাবিক আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা করেন। স্ট্িগুবার্গ নিজেও ফুট্‌- 
লাইটের বিরুদ্ধে লিখেছেন যে, এর ফলে অভিনেতার মুখের গঠন বদলে 
যায় এবং মোট! দেখাতে থাকে । তাছাড়াও চিবুকের কাছে সুক্ষ মুখাবয়ব 
রেখ! মুছে যেতে চায়। অতএব মুখটা সমতল হয়ে ওঠে । ১৮৩৯ গ্রীঃ থেকে 
ংরেজ নাটাকাররাও ফুট লাইটে আপত্তি জানাতে থাকেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ 
ইতালীয়! মঞ্চে সম-আলোক সম্পাতে আপতি জানান | তারা প্রভাব সূ্টির 
জন্ম আলে। ছায়ার বৈপরীত্যের দাবী তোলেন । কারণ এই আলোছায়ার 
অপূর্ব খেলা তারা “রেম্ত্রান্টের” (07913602 ডএদে 8110 (600587000) 
প্রখ্যাত চিত্রশিল্পে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সমালোচনার মধ্যে 
লক্ষণীয় এটাই যে মঞ্চের কৃত্রিম আলোককে তারা বাস্তব আলোকের 
সমপর্যায়ে দেখতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে প্রকৃতির রাজ্যে আলোর 
উৎস মাথার উপরে, পায়ের নীচে নয়। আমর] এই আলোকেই সমস্ত বস্তর 
গঠন সম্পর্কে ধারণা করে নি ভিন্নপন্থী আলোক হলে তাই সব কিন্তৃত- 
কিমাকার ঠেকে । আর ত| ছাড়। প্রাকৃতিক আলোকে বন্তজগৎ দ্বি-মাত্রিক, 
কিংবা ব্রি-মাঝ্সিক হওয়ায় স্বভাবতঃই ছায়াপাত হয়। এই সময়ে চিত্রশিল্পীরা 
দলে দলে খোল! আকাশের তলে ছবি আক] ভুড়ে দিয়েছিলেন । আলোই 
যে বস্তকে রূপ দেয় একথা তাঁর1 উচ্চকঠডে ঘোষণা করতে লাগলেন । আর 
সেই আলো৷ আর বায়! যে সূর্ষের গতির সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টায় এ ও 
তাদের দৃফ়ি এড়াল না । সকাল ১*টার পৃথিবী যে ছুপুর ১২টায় থাকে না, 
আবার দুপুর ১২টার পৃথিবী যে বিকেল ৪টায় হারিয়ে যায়, এ কথা তাদের 
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জানতে বাকীদ্ধিল না । তাই মঞ্চে যখন কৃত্রিম আলোক সম্পাত এল তখন 
আলোর জাহৃকরী বিদ্যা রসিক জনের জানা হয়ে গেছে--তাই সে দাবী 
তারা ছাড়তে চাইল না। 

জার্ান স্থপতি এবং মধ্চ দৃশ্য পরিকল্পক *শিক্কেল্” (5০10061) ১৮০৮ 
আষ্টান্দে এই আক্রমণ আরো! প্রবল করে তোলেন। তিনি নীচ থেকে বা 
পেছন থেকে পড়া অস্বাভাবিক আলোক সম্পাতে আপত্তি না তুলে আপত্তি 
তোলেন অঙ্কিত ছায়ায়। অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলীর কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিতেও ভার 
অনুরূপ আপত্তি ছিল। কারণ অভিনেতার সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য বা 
প্প্রপোর্শন্” (2.০2০0০০) ঠিক থাকে না । তার মতে প্রত্যেকটি বন্তই 
খানিকটা স্থান অধিকার করে-_মঞ্চের অঙ্কিত হস্ত তাকেই অযীকার করছে। 


॥ আযডল্ফ আগ্লিয়া ও গর্ভন ক্রেগ. ॥ 


এইভাবেই মঞ্চসজ্জা এবং আলোক সম্পাঁত নিয়ে প্রায় ১৫০শ বছর ধরে 
বহুপ্রকার সমালোচন| চলল । কিন্তু প্রকৃত গক্ষে তারা মঞ্চে কোন উল্লেখ- 
যোগ্য প্রভাবই সৃষি করতে পারলেন ন1) কেবল সমস্যাগুলিই সামনে 
ধাভিয়ে রইল। পরিশেষে তার উত্তর নিয়ে এলেন--১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইস্‌ 
অঞ্চবিদ্‌ «আযাডল্ফ, আপ্লিয়।” (4১0০01101১6 2101088) এবং ১৯*৫ খাবে ইংরেজ 
মঞ্চবিদ্‌ “এভোয়ার্ড গর্ভন ক্রেগ. (50910 0301001) 01516) | এ হৃ'জনই 
মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাত সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে লেখেন এবং স্কেচ, একে 
দেখান। আপ্লিয়! তার তত্বকে প্রত্যক্ষ ভাবে মঞ্চে প্রয়োগ করে 'দখাননি। 
কিন্তু গর্ভন ক্রেগ. তার লেখ। ও স্কেচ. ছাডাঁও ৬টি নাটকের প্রযোজন! করে 
দেখান। এই ছুই চিন্তাগীল শিল্পীর নবাবিষ্কার দৃশ্ঠাসজ্ঞ| ও আলোক- 
সম্পাতের ক্ষেত্রে মৌলিক বিবর্তন নিয়ে এল। এই বৈপ্রবিক তত্বকে প্রত্যক্ষ 
ভাবে জার্মানীর মঞ্চে যিনি প্রতিঠিত করে সংগ্রামে জয়ী হলেন--তিনি হলেন 
অস্্রিয্াদেশীয়--জাত পরিচালক নম্যাক্স রাইনহার্ট” (4৪৮ ₹610178100) | 

আঙ্গিয়া নাটকের উপরে নয়, অপেরার উপরে তার প্রখ্যাত হৃ'খানি 
গ্রন্থে তত্বাহসন্ধান করেছেন এবং পরিকল্পনা এ*কে দেখিয়েছেন । তাঁর এই 
গ্রন্থ হৃ'খানি হল ১৮৯৫ গ্রাঃ রচিত “গ্যা স্টেজিং অবৃ ভাগনেরিয়ান্‌ মিউজিকৃ- 
ড্রামাজ” (756 5686108 ০£ ৬/2816101591 204510-19180085) এবং তার 
চার বছর পরে লেখা “মিউজিক আযাণ্ড স্টেজ প্রোডাকৃশন্‌” (31816 82 
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5085 9:0990007) বইখানি। গর্ভন ক্রেগ, আগ্নিয়ার পরিকল্পনা মত প্রথম: 
নাটক প্রযোজনা করেছেন ১৯০০ খ্রীঃ লগ্ডুনে--সেও ছিল একখানি অপের! 
"পারসেলের” (9৩:০৪)1) লেখ। “ডিডে আযাগু ঈনিস্” (0100 870 /১50688) | 
১৯০৫ খ্রীঃ ক্রেগের প্রথম বই প্রকাশিত হয়-_“দি আর্ট অবৃ গ্যা! থিয়েটার 
(756 46 ০£ 205 700590) এই বইখানির রচন। ভঙ্গি এবং উদাহরণ দেখলে 
বোঝা যায় যে, তিনি এক্ষেত্রে অপের] ধরে নয় নাটক ধরে এগিয়েছেন । 
আগ্নিয়াও পরে অপের৷ ত্যাগ করে শেকৃসপীয়রঃ গ্যেটে, ইবৃসেন এবং 
অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা] এবং নকশ! অঙ্কন করেন। 

আগ্িয়৷ চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রোডাকৃশনের উন্নতির চে। করেননি । 
তার প্রথম গ্রন্থে কোন উদাহরণ চিত্রও ছিল না । কিন্তু পরে তিনি কতকগুলি 
অতি উজ্জ্বল মঞ্চ নকশ! অঙ্কন করেন ও প্রকাশ করেন। তার রচনার প্রকৃত 
মূল্য যে সমস্ত তত্ব তিনি নিরূপণ করেন তারি জন্য। তার মূল লক্ষ্য ছিল 
নাট্যিক ক্রিয়াকে জোরালো! করে তোলা । তিনি বুঝেছিলেন এটা সেটিং-এর 
উন্নতি দিয়ে ততট কর! সম্ভব নয় যতট। সম্ভব আলোক সম্পাতের দ্বার! | 
খুব উত্তেজনাত্মবক দৃশ্য রচনা! কর] তার উদ্দেশ্া ছিলনা । মঞ্চশিল্পী হিসেবে 
তিনি অভিনেতাদের শুধু সাহায্য করতে চেয়েছেন। তার মত ছিল-- মঞ্চে 
অভিনেত! উপস্থিত হলেই নাটি্যিক আযাকৃশন ঘটতে পারে অর্থাৎ নাটক গড়ে 
ওঠে । অভিনেত৷ যদি না থাকেন তবে কোন নাটি্যিক ক্রিয়াও থাকে না। 
মিথ্যে বলে তিনি চিন্তিত পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্য রচনা, ত্যাগ করলেন। তিনি 
চেয়েছিলেন গ্ীস্টিকৃ” (91450০) অর্থাৎ তিন মাত্রাযুক্ত সেট--কারণ 
অভিনেতাদের এই গুণ ছিল। তা ছাড়! অভিনেতাদের দৈহিক আচরণের 
সঙ্গে একমাত্র বাস্তব বস্তরই সম্পর্ক থাকতে পারে অঙ্কিত দ্ৃশ্-পটের নয় ॥ 
এর ফলে আগ্সিয়ার সেটিং পরিকল্পনা একটা কঠিন বাস্তবতার রূপ 
পেয়েছিল। 

এই শান্ত পাগ্ডিত্যভর! জার্ান-সুইস্‌ ভদ্রলোক আমাদের চোখের সামনে 
অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর কাজ ও সীমারেখা স্পট পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিলেন । 
তার সেটিং-এর পরিকল্পনাই ছিল ব্রি-মাত্রিক-_অভিনেতার! যাতে মঞ্চের 
সঙ্গে মিল রেখে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করতে পারেন। তিনি প্রত্যেকটি সিড়ি, 
ধাপ, ভ্তত্ত, উচু-নীচু স্তর এবং সেটের ছন্দোবন্ধ রেখা দেখিয়েছেন। 
রঙ্মঞ্চের সীমারেখার মধ্যে যঞ্চ শিল্পে যতখানি বৈচিত্র আনয়ন এবং 
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অভিনেতার আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কর! সম্ভব, তিনি তারি চেষ্টা 
করেছেন । আগ্লিয়া পরিকল্পিত বৈশিষ্টাময় দৃশ্ঠসঙ্জ| যখন ফ্রাস, জার্ধানী, 
সুইজার্ল্যাণ্ড এবং ইতালীর মঞ্চে প্রদশিত হতে লাগল এবং এই রীতি 
সাধারণো স্বীকৃত হুল তখন তিনি নবোছামে সেটের অভ্যন্তরে “ড্রেপারী” 
(01875:9) বা নানা রকমের বস্ত্রঙ্জ! ও পর্দা ব্যবহারের জন্ঠ বিভিন্ন উইং 
করতে লাগলেন । 





আগ্লিয়া £ মঞ্চে আলোক সম্পাত দ্বারা চিরাঙ্কন। 


আগগ্লিক়ার অবদান যে কেবলমাত্র সেটের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল ত1 নয়,_তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদাঁনই হল তার সুচিস্তিত আলোকততৃ। 
আগ্িয়! বুঝেছিলেন যে, মঞ্চে ব্রি-মাত্বিক স্থাপত্য রীতির ব্যবহারই যথেষ্ট নয় 
-কারণ জীবস্ত অভিনেত৷ এবং মৃত সেটিং-এর বৈপরীত্য তাতে ষথার্থভাবে 
মোচন কর! যায় না। তিনি এ কথার উপরে জোর দিলেন যে- তাদের 
ংযুক্ত করতে এবং নাটকীয় রূপ দিতে পারে একমাত্র “আলোক” । অর্থাৎ 
ভাল আলোক সম্পাতই অভিনেত| এবং তার পরিবেশকে মিশিয়ে একটি 
অখণ্ড অস্তিত্বে প্রকাশ করতে পারে । এই আলোক কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্র 
থেকে চুইয়ে এলেই হবে না, কিংব! আলো! ছায়ার বৈপরীত্য দেখালেই চলবে 
না_এই আলোকে হতে হবে “জীবস্ত-আলোক” | অর্থাৎ তিনি মঞ্চে এষন 
আলোক চাইলেন যা সময়ের গতির সঙ্গে পরিবত্তিত হবে অথবা যে আলোক 
১০১১ 
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নাট কক্রিয়া এবং তাঁর ভাবতাৎপর্যকে তীব্রতর করে তুলবে । মঞ্চে কোন 
স্থির চিত্র (9680০) নেই, নাটকের গতি এবং অভিনেতাদের আচার আচরণের 
সঙ্গে একটি করে চিত্র গঠিত হচ্ছে এবং প্ররমুহূর্তে ভেঙ্গে গিয়ে নৃতন চিত্র, 
নূতন কম্পোজিশন গড়ে উঠছে । মঞ্চে নাটকের গতির সঙ্গে অভিনেতারাঁও 
গতিশীল, কিন্তু মঞ্চস্থাপত্য স্থির অর্থাৎ মৃত--তাকে জীবন্ত করে তুলে; জীবন্ত 
অভিনেতাদের সঙ্গে এক অখণ্ড সূত্রে বাধতে পারে একমাত্র গতিশীল, জীবন্ত 
আলোক । মঞ্চের চিন্ত্রগুলি সময়ের গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, এই চলমান সময়কে 
এবং পরিবেশের বিবর্তনকে নিয়ে আসবে আলোক । অর্থাৎ আলোর 
সাহায্েই মঞ্চে অঙ্কিত হবে এক একখানি চিত্র--পরিবেশের সঙ্গে মিলিক়্ে 
যেখানে অভিনেতার মুড এবং মনঃসমীক্ষা ফুটে উঠবে। 





আগ্লিয়া : আলোর পরিবর্তন । 


আগ্লিয়! তার রচনায় “ভাগনারের” গীতিনাট্য থেকে দৃশ্টের পর দৃশ্য 
তুলে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কি ভাবে সেটের ,বৈশিষ্ট্যময় প্রভাব, 
চলমান অভিনেত1 এবং পরিবর্তনশীল আলোক এই সবগুলি একই অখণ্ড 
সতায় মিলিত হলে নাটকের আযাকৃশন উর্ধগতি পেতে থাকে । আপ্নিয়ার দৃষ্থ 
পরিকল্পনার একটি সুন্দর উদাহরণ হছল-_ভাগনারের “সিগ.ফিড.৮ (516805160) 
নাটকের একটি দৃষ্ঠ । এতে ছুই প্রধান চরিক্র কান পেতে বাতাসে বৃক্ষপাতার 
মর্জরধ্বনি শুনছিল এবং পাতার কম্পন দেখছিল। সেখানে আগ্গিয়া মঞ্ে 
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অরণ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাননি, তার বদলে চেয়েছেন অরণ্য পরিবেশের 
মধ্যে একটি মানুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে । তাই আল্লিয়। বলেছেন যে__ 
দর্শকর] দেখবে, সিগ-ক্রিড, চলমান আলো! ছায়ায় মাত হচ্ছে। সেখানে 
ক্যান্ভাস বা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরে! নেড়েচেডে মঞ্চকৌশল দেখানো হবে 
না| আগ্সিয়! প্ডি ভাল্কিয়র্” (916 ড/৪11:816) নাটকের একটি দৃষ্টের 
জন্য সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে তেমনি একটি নকশ! না করে পরপর ৭টি 
নকশা করেছেন এবং তাতে আলোর পরিবতিত খেলা এবং সঙ্গীতশিল্পীদের 
সঞ্চরণ গতি দেখিয়েছেন । ক্রেগ. ছিলেন আপ্লিয়ার চাইতে থিয়েটার শিল্ে 
বেশি শিক্ষিত এবং প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন । যঞ্চশিল্পের আগেই অভিনয় 
শিল্প তিনি শিক্ষা করেছিলেন । অভিনয় প্রতিষ্ভার উত্তরাধিকার তিনি তার 
মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন--তার ম| ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী “এলেন 
টেরিশ (81157) 2609) এবং কলাকুশলীর প্রতিষ্ভ পেয়েছিলেন তার পিতা! 
“এডোয়ার্ড গভউইনের” (ছ.0%/810 0০010) কাছ থেকে । তিনি ছিলেন 
স্থপতি ও চিন্রশিল্পী--ধিয়েটারের কতকগুলি দৃশ্ঠও অন্ধন করেছিলেন । 
ক্রেগ নাট প্রয়োজন! কালের কতকগুলি দৃশ্যসহষ্য! নিয়ে চিন্ত। করবার জন্য 
অভিনয় কল। ত্যাগ করলেন। ১৯৪০০ গ্রষ্টান্দে ডিডো অ্যাণ্ড ঈনিসের 
প্রযোজনা কালে মঞ্চে তিনি মঞ্চবিদ্‌ হিসেবে ফিরে আসেন এবং তারপরে 
তান আরো ৬টি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তিনি এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার 
সময়ে তার রচিত “দি আর্ট অবৃ গ্য থিয়েটার” বা অন্যান্য বই ও চিত্রাবলীর 
পন্থা! কিন্ত অনুসবণ করেন নি। 

ক্রেগ, কখন চিত্র শিল্পীদের থিয়েটারের উপরে স্থান দিতেন না। তার 
মতে মঞ্চ মানেই পেছনে একটা বিরাট অঙ্কিত ব্যাকৃ-দ্রপ, থাকতে হবে এমন 
কোন কথা নেই | তিনি লিখেছেন যে__থিয়েটার যেন দৃশ্য প্রদর্শনীর একট। 
ক্ষেত্র না হয়ে ওঠে । এ এমনই একটি জায়গা যেখানে পূর্ণ জীবন-সৌন্দর্যের 
আবরণ উন্মোচিত হবে। অর্থাৎ জীবনের অস্তর সৌন্দধ ও তাৎপর্য বোবা 
যাবে। 

তার এই মত সর্বক্ষেত্রেই খানিকটা প্রযোজ্য এবং উৎসাহবর্ধক কিন্ত 
তার ছাপানো নকশাগুলি যে কোন প্রোসীনিয়াম্‌ তোরণের তুলনায়ই ছিল 
বিপুল আক্গতন ; তা ছাড়া এগুলি একাধারে যেমন ছিল সহজ, সরল, 
তেমনি ছিল আবার আড়ম্বরযুক্ত | মোটের উপর এ ধরনের নকশা মঞ্চের 
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পক্ষে মোটেই কার্ধকরী ছিল না। ক্রেগ. সংকেতের শক্তি কতখানি 
জানতেন । আগ্নিয়ার ত্রি-মাত্রার তাৎপর্যও তিনি বৃঝেছিলেন। তাই খুব 
সুদূর দূরত্বের ক্ষেত্র ছাড় পপারস্পেক্টিভের* ব্যবহার তিনি করতেন ন|। 
তিনি তার পরিকল্পনায় এবং ডিজাইনে এমন কোন স্থান রাখতেন ন| 
যেখানে অভিনেতার] গমন করতে না! পারতেন | অবিশ্তটি অভিনেতাকে দেখা 
যায় না! এমন দূরত্ব হলে সেখানে তাদের গমন বাছলাবোধে বাদ ধাকত। 
গর্ভন ক্রেগের মঞ্চ পরিচালন! এবং পরিকল্পন| তত্র দিক দিয়ে অনেকাংশেই 
আন্লিয়ার মত ছিল। যদিও ক্রেগ, অবাস্তভবত1 ও চরমপন্থার শেষ সীমানার 
দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন বেশি। পরিকল্পনা ও নকশার দিকে বিশেষ 
অনুরাগ থাকায় এবং আবেগ প্রবণতার জন্য তিনি অনেক সময় অভিনেতাদের 
কথা এবং রঙ্গমঞ্চের সীমারেখার কথ! হুই-ই ভূলে যেতেন। তবৃও এ কথা 
স্বীকার পেতেই হয় যে, ভার রচিত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত উদ্দীপনাময় ও সুন্দর 
ছিল। অন্যান্য দৃশ্য পরিকল্পনাকারীদের উপর এবং আধুনিক নাটযাভিনয়ের 
উপর তার প্রভাব ছিল সুগভীর । 

ক্রেগ, একথা বুঝেছিলেন যে থিয়েটার বহুশিল্প এবং বছশিলীর সম্মিলিত 
চেষ্টার ফসল । এ কেবলমাব্র নাচ, গান, অভিনয়, দৃশ্ঠসজ্জ! ব! আলোক 
সম্পাত নয় এই বিভিন্ন শিল্পের কতকগুলির ব! সবগুলিরই সমন্বিত রূপ । 
তাই তিনি মনে করলেন যে, সবার উপরে এই সমন্বিত রূপটি যার কষ্পনায় 
থাকবে এমন একজন কলাকুশলীর প্রয়োজন । বিষয়ট! প্রথমেই তার মনে 
পরিচালকের ভূমিকা হিসেবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি- কিন্তু ক্রমশ:ই পরিচালকের 
প্রয়োজন অপরিহার্ধ হয়ে উঠতে লাগল। 

১৯০৭ গ্রীঃ তিনি হেনরী আরভিং-এর দলে অভিনয় করতেন, তখনি তার 
মনে হয় যে অভিনেতার! প্রক্কত শিল্পী নন। কারণ তাদের দৈহিক ক্রিয়া, 
তাদের মুখের অভিব্যক্তি, তাদের কঠযর--এ সব কিছুই বানু প্রবাহ এবং 
ভাবাবেগের উপরে নির্ভরশীল। ক্রেগ, এর তিনটি পরিপূরক ভাবলেন, 
প্রথমতঃ অভিনেতার দেহভঙ্গিমা ইঙ্জিতধমিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। 
দ্বিতীয়তঃ মুখোশের পুনঃ প্রবর্তন করা, তৃতীয়তঃ অতি সৃষ্্ম তারের সাহায্যে 
পুতুল নাচানোর মত--কোন সুষমামণ্ডিত মহৎ কৃহ্িমতাকে অহনসরণ কর] । 

ক্রেগতার গঠন শৈলীতে যে বাহুল্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, আমরা 
ত1ত্যাগ করব। তিনি যেবিপুলায়তন সেটের পরিকল্পনা করেছেন য! 


আধুনিক যুগ ৪৬ 


কেবল ডাব্লিন এবং আ্যাবি-থিয়েটারের মঞ্চেই হওয়া সম্ভব ছিল-_ 
আমরা তাও ত্যাগ করব। কিন্তু তার রচনা! ও পরিকল্পনার মধ্যে যে 
বিরাট প্রতিভা এবং গভীর অভিব্যক্তি ছিল নবধুগ তাই গ্রভণ করবে। 

আগ্লিয়া ও ক্রেগ, স্টেজ-ক্রাফ.টের ক্ষেত্রে যে নবপদ্ধতির প্রবর্তন করলেন 
নাটাপ্রয়োগের বহিরঙ্গে তা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। সংক্ষেপে সেই 
সূত্রগুলো হল-_ 

ঃ প্রথমে চাই উপকরণ এবং প্রভাবের সরলীকরণ | একটি সহজসরল সেটিং 
অভিনেতাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে, অতএব নাটকও অনেক প্রাধান্য পায়। 
এই সরলীকরণের প্রধান পন্থাই হল প্রতীকধন্সিতা। একটি গথিক স্থাপতয-্তত্ত 
দর্শকদের কল্পন।য় একটি বাস্তব শক্তিসম্পন্ন চার্চ হয়ে উঠবে। যেমন ফাউস্টে 
"মার্জারাইটের” ( 7451842:16) প্রতীয়মান হয়েছিল। মূলতঃ চাই 
সমন্বয় । নাট্য প্রযোজন! অতি পরিচ্ছন্ন হবে, তাতে স্বচ্ছন্দভাবে আসবে 
সেটিং, পোষাক, দৈহিকগতি এবং সঙ্গীত--যাতে অভিনয় নাটকটিকে 
যথাসম্ভব সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারে $ 

নবযুগের মঞ্চে ব্রি-মাত্রিক গঠনভঙ্গিমা যখন এল তখন তা! প্রয়োগের জন্য 
উইংস্‌, ড্রপ.স্‌* সাটার্স্‌ ইত্যা্দি ত্যাগ করতে হল--ফলে প্রয়োগকৌশল 
বাস্তবান্গ হোক বা না হোক সেটিং অত্যন্ত ওজনে ভারী হয়ে উঠল। সুতরাং 
তাড়াতাডি দৃশ্য পরিবর্তনের জঙ্ঠ নৃতন যাস্ত্রিক পদ্ধতির সন্ধান করতে হল। 
আগে দৃশ্ঠ পরিবর্তনের সহায়ক ছিল খ্রুভ.স; চাকাওয়াল! গাড়ি, স্টেজ- 
বেকন্‌, ফ্লাইজের উপরে কপিকল, গ্রিডংআয়রণ ইত্যাদি-_নূ'তনকালে তা 
অচল হয়ে পড়ল। এর বিকল্প হিসেবে আর তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ কর! হল। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা চলেছিল জার্মানীতে । তার 
প্রথমটি হল *রিভলভিং স্টেজ” (৫৮০1$178 56৪৪) বা! ঘূর্ণায়মান মঞ্চ | এই 
ধরনের মঞ্চ ১৮৯৬ শ্রীঃ প্ল্যাটেন্শেইগার্” (7-806505010886) জাপান থেকে 
মিউনিকে নিয়ে আসেন । দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল চাকাওয়াল] ওয়াগনের 
ব্যবহার-__যাতে পুরে! একটা সেট বা একটা সেটের অংশবিশেষ বহুন করে 
মঞ্চে আনা নেওয়া কর! যায়। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন *ক্টাল্‌ মাণাকৃকাই” 
(55615 ?49০7.৪) কিন্তু সার্থক ভাবে তাকে বালিনের মঞ্চে বাবহার করেন 
১৯০০ খ্রীঃ “ফ্রিৎস্‌ ব্রাশ (নি0 81809) । তৃতীয় পদ্ধতি হল “এলিভেটর্‌ 
স্টেজ” (8165৪8/0£ 9৮৮.) এতে ক্রেনের সাহায্যে সেট পন্থিবর্তন কর! হত। 


€৬৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


১৮৮* শ্রী: স্টাল্‌ ম্যাকৃকাই সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার করেন। ১৯০৪ 
থেকে ১৯১৩ খ্রীঃ মধ্যে তিনি ড্রেসডেনের হৃ'টি কোর্ট থিয়েটারে-_-ওয়াগন্‌ 
এবং এলিভেটর্‌ এই দৃ'পদ্ধতি যুক্ত করে বাবহাব করেন। 





আধুনিক ওয়াগন্‌ স্টেজ । 


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বুথ, তার থিয়েটারে বঝ্স-সেটেব দেয়ালে এক বিশেষ 
বৈচিত্র্য আনেন। সেখানে দৃশ্যশিল্পীরা৷ আধুনিক তত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
একটা বিরাট প্রাসাদের ইঙ্গিত অত্যান্ত বিস্তৃত ও নিখুঁতভাবে দেওয়। 
হয়েছিল, অর্থাৎ প্রাসাদের এক অংশ মাত্র অতি চমৎকারভাবে জাকা হুল, 
সীমাহীন বাকী অংশ দর্শকদেব কল্পনার উপরে ছেডে দেওয়া হল। 

উনবিংশ শতকে মঞ্চ শিল্পে সবচেয়ে বড সমস্য! হয়ে উঠেছিল বোধ হয় 
কি করে ফুট লাইটের আলোকে বাঁকিয়ে ফেলা যায় অর্থাৎ অভিনেতার মুখে 
সোছ |সুজি প্রখর আলো! ন! পড়ে । দ্বিতীয় সমস্যা হল স্থাপত্য সঙ্গত আলোক 
কিকরে পাওয়] যায়। যার ফলে বস্তর ও অভিনেতার ব্রি-মাত্রা অক্ষু্ থাকবে। 
১৮৮২ ত্রীঃ প্যারিসের “সোভোয়” থিয়েটারে সর্বপ্রথম ”ইনক্যান্ডেসেণ্ট, 
বান্বস্” (10051068067 19198) ব্যবন্থত হয় এই একই সময়ে লগ্ুনের 
মঞ্চেও বিদ্যুতালোকের্‌ প্রয়োগ হয়। প্রথম অবস্থায় এগুলি অত্যন্ত 


আধুনিক যুগ ৫৬৭ 


দুর্বল ছিল তাই শক্ত খিলানে বাবহার কর] যেত না। ক্রমে এর 
আলোক শক্তি বেড়ে চলল, তাতে রিফ্লেকুটর্‌ এবং লেন্স্‌ ব্যবহার করে 
শক্তি আরো বাড়ানো! হল। ১৯১ সালে এই আলোক প্রেক্ষাগৃহের সিলিং 
বীমে লাগান হুল; ১৯১২ সালে লাগান হুল সামনের ব্যালকনির সঙ্গে। 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে “মারিয়ানো ফচুনি” (8019০ চ0:0) নামে একজন 
ইতালীয়, ধিনি জার্মানীর মঞ্চেই কাজ করতেন তিনি ফুটু লাইট ও বর্ডার 
লাইটের আলোকে কোমল করবার জন্য রঙিন সিক্ষের ভিতর দিয়ে তাকে 
প্রতিফলিত করেন ফলে মঞ্চে নানা রঙের আলো! এল । এইভাবেই মঞ্চে 
স্বাধীনভাবে আলোক সম্পাতের বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলি একে একে সংগৃহীত 
হতে লাগল । মারিয়ানোর সবশ্রেষ্ঠ অবদান হল «সাইক্লোরামা” (0১০105129) 
এবং বর্ডার লাইটের পরিবর্তন ঘটান। মঞ্চের সাইক্লোরামা ভল স্টেজের 
পশ্চারদবর্তা ধূসরবর্ণের একটি পর্দা। এরই উপরে বহুবর্ণের আলোক সম্পাত 
দ্বারা আকাশ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশ রচন! করা হয়। মারিয়ানে! এই 
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ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এবং স্কাই-ডোম্‌। 


সাইক্লোরামার স্থানে নিয়ে আসেন “স্কাই-ডোম্‌ বা কুপ্পেলহোরিজণ্ট (5/$- 
0০01) ০01. [0961150115906) বাবহারের পরিকল্পনা | এটিও আকাঁশেরই 
বিকল্প কিত্ত সাইক্লোরামার মত কেবল পশ্চাতে না| থেকে-উপরদিক থেকে 
আপংস্টেজের কিনারা! পর্যন্ত সমস্ত মঞ্চটি আচ্ছন্ন করে থাকবে । এই ডোমের 


৫৬৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


আচ্ছাদনের মধো তাডাতাডি দৃশ্ঠপরিবর্তনের জন্ত রিভলভিং স্টেজ ব 
এলিভেটর্ই হল বিশেষ উপযোগী । 

নৃতন যুগের এই মঞ্চশিল্পের একটি মনোরম অংশ হল তাঙ্গাভাঙ্গা রঙের 
ব্যবহার | ১৮৭৪ সালের পর থেকেই ইন্প্রেশনিস্ট. চিত্রশিল্পীরা তাদের 
পেইন্টিং-এ এক নৃতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন । শিল্পীর আগে 
সব সময়েই ছায়াকে- ব্রাউন, ছাই-রং বা কালো করে আকতেন-_ 
ইন্প্রেশনিস্টরা ছায়ার মধ্যেও বেগুনী, সবৃজ, নীল, লাল ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার 
করতে লাগলেন । এই ইন্প্রেশনিস্টদের দলভুক্ত ছিলেন ক্লোদ্‌ মনে, মানে, 
দেগা, সেজান, রেনোয়ার্‌ প্রভৃতি শিল্পীর! | তারাই সর্বপ্রথম পাশাপাশি ভিন্র 
'ভিন্ত বর্ণ বসিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলোক ছবিতে আনতে চাইলেন। এই শিল্পীরা 
দেখালেন যে, বিভিন্ন বর্ণের ছোট বড ফুটকি, ছোট ছোট আচভ বা চাপচাপ 
খাঁটি রং পাশাপাশি বসিয়ে যেকোন প্রাধিত বর্ণ-বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করা যায়। 
পরবর্তীকালের বু প্রখাত চিত্রশিল্পীই এই পথে অমর চিত্রাঙ্কন করেন-_ 
ওই নবপদ্ধতিকে-_-“নিও-ইম্প্রেশনিজম্” ্পয়েন্টিলিজম্‌,” *ডিভিশনিজম্‌” 
ইত্যাদি বছনামেই অভিহিত করা হয়েছে । মারিয়ানে। চিত্রশিল্পের এই 
পরিবর্তনটিই মঞ্চে নিয়ে এলেন। তবে তিনি চিত্র আকলেন প্যালেটের বং 
দিয়ে নয়--আলো! দিয়ে। তিনি পুরাতন পদ্ধতির ছায়া তে। ত্যাগ করলেনই 
তছৃপরি ফ্লাটু-টোন্‌ বা একঘেয়ে বর্ণ-গুলেপও ত্যাগ করলেন--এবং তার 
পরিবর্তে সেটের উপরে তিনি আলোর সাহায্যে বহু বর্ণের ফুটকি, ছাপ ও 
ডোর! ফেলতে লাগলেন, এইভাবেই নবধারার আলোক সম্পাতে সেটের 
ক্যান্ভাস ঢাকা পড়ে গেল এবং আলোক চলমান হওয়ায়, তার প্রভাবও 
হল জাবণান্গ ও সুর | 


॥ রাইনহার্ট ॥ 


একজন অভিনেতা হিসেবে “রাইনহার্ট” (610059:90 তার শিল্পী জীবন 
আরম্ভ করেন তার স্বদেশ অস্্রিয়ায়। অটো ব্রাহম্ ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টান 
এএই প্রতিভাশালী শ্ক্পিীকে আবিষ্কার করেন। পরবত্া ন,বছর রাইনহার্ট 
প্ডয়েশেজ. থিয়েটারে” 00509050068 [1768161)+ ব্রাহ্ম কম্প্যানীর একজন 
উল্লেখযোগ্য শিল্পী সভ্য হিসেবেই ফাটান। ক্রমে ব্রাহমের সঙ্গে রাইনহার্টও 
নাট্য প্রযোজন! ও পরিচালন! করতে সুরু করেন। প্রথমে তিনি সঙ্গীত ও 
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প্যারোডি বা ব্যঙ্গগীতি পরিচালন] করতেন শেষপর্যস্ত তিনি “নয়েজ. আগ 
ম্মোক্‌ বা শাল্‌ আও রাধ্» (0156 8170 9529016 01 5013811 100 [২2103) 
ধারার আধুনিক যুগের নাটক পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯০২ হী: 
প্লাইন্জ, থিয়েটার” (1161085 1[1১8266:) প্রতিঠিত হয়। সেখানে 
রাইনহার্ট একের পর এক দ্ট্িগুবার্গের “দেয়ার আহ্‌ ক্রাইমস্‌ আশু ক্রাইমস্‌* 
(00155 6 00100555170 0080565), অস্কার ওয়াইন্ডের "্সালোমে* 
(591০০৫), ওয়েদে কাদের “আর্ডগাইস্ট ৬ (6£58519:) এবং গোক্ষির ছা লোয়ার্‌ 
ডেফ স্‌ প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ নববর্ষের দিন 
তিনি ব্রাহমূকে ত্যাগ করেন এবং প্ন্যায়েজ, থিয়েটারে” (5065 10068161) 
এক নূতন কম্প্যাণী খোলেন। ১৯০& সালে রাইনহার্ট তার প্রথম সার্থক 
পারচালন! দেখান এ মিড, সামার্‌ নাইট্‌স্‌ ড্রিম দাটকখানিতে | এই নাটক- 
খানির দৃশ্যাবলী কেবল যে রিভলভিং স্টেঞ্জে রচিত হয়েছিল তা নয় 
এই নাটকের পরীদের এবং তাদের সঙ্গীসাথী কারুশিল্পীদের দৃশ্গুলি 
দেখিয়েছেন স্বপ্রসম্তব--পরিবর্তনশীল, গতিময় মঞ্চে। এই নাটকে এবং 
অন্যান্ম বাস্তবান্থগ নাটকের প্রয়েগকালে তিমি খিয়েটার জগতের সমস্ত 
প্রাচীন প্রথাকেই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে আনলেন নিখুত 
বিস্তৃত, কল্পনাসন্ভৃত প্রয়োগশৈলী | রাইনহার্টের সাফল্য এত বিপুল হল যে 
১৯০৪ খ্রীঃ ডয়েশেজ, থিয়েটার পরিচালনার জন্য তাকেই নির্বাচিত কর! 
হয়__এই থিয়েটারের দায়িত্বই একদিন ছিল তার পুরাতন প্রভু ব্রাহ্-এর 
উপরে । 

রাইনহার্ট ডয়েশেজ, থিয়েটারের মতই আর একটি বিশালাকার থিয়েটার 
তৈরী করালেন-_-তার নাম দিলেন পক্যামার্স্পিয়েল্‌* (0)05651616) 
সেখানে তিনি ওয়েদেক্কাদের দি আওয়েকেনিং অব স্প্রিং নাটক পরিচালন! 
করে নূতন ও ভিন্ন ধরনের সাফল্য অর্জন করলেন। 

ক্যামারৃস্পিয়েল্‌ স্থাপন থেকে সুরু কবে ১৯৩৮ খ্রীঃ আমেরিকায় স্থায়ি- 
ভাবে বসবাস করতে আসার পূর্ব পর্বস্ত তার জীবন অতি বিচিত্র। এই 
সময়ের মধ্যে তিনি বহু স্থানে নাটক পরিচালন! করে বেড়ান--মিউনিক্‌, 
ভিয়েন|, প্যারিস্‌, ভেনিস্‌, স্টকহোল্ম্‌, হোলিউড, লগুন প্রসূতি শহরের 
ছোটখাটো! রঙ্গালয় থেকে বিপুল আয়তন “সার্কাস শুম্যানে” (07098 
9০100181717) রাজ! অয়দ্দিপউস্‌ নাটকের অভিনয় পর্যস্ত সকলি করেন। 


৫৭৩ বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 


পরে তিনি সার্কাস শুম্যানের বাড়িট। ভেঙ্গে চুরে নৃতন এক রঙ্গালয্প তৈরী 
করেন, এর রঙ্গমঞ্চে তিনি স্কাই-ডোম, রিভলভিং-স্টেজ, ডিপ-ফোর্স্টে 
ইত্যাদি আধুনিক মঞ্চস্থাপত্যকে গ্রহণ করেন। এই রঙ্গালয়ে ৩১০০৯ দর্শক 
বলবার আসন ছিল। লগুন শহরেও এমনি বিপুল আয়োজন করে তিনি দ্যা 
মিরাকৃলের প্যান্টোমাইম্‌ অভিনয় দেখান। ভিয়েনা, বালিন, নিউইয়র্ক, 
প্রভৃতি শহবে চার্চের সনুখে তিনি এভ.রিমযান্‌ ও ফাউস্ট, নাটকের অভিনয় 
করেন। এই ভাবেই তিনি সমগ্র ইউরোপ এবং আমেবিকা নাটক ও অপেরা! 
দিয়ে জয় কবে বেড়ান। যে সমস্ত নাটকে তিনি সর্বাধিক সাফল্য অর্জন 
করেছিলেন ত1 হুল হ্বামলেট, ব্লাজা অয়দিপউস্, গেটের পক্লাভিগে!” 
(0181০), পিবান্দেল্লোর "সিক্স ক্যারেক্টারস্‌ ইন সার্চ অবু আন অথর্‌” 
এবং তলস্তয়ের প্ছা! লিভিং ক্রপস্”। আগ্লিয! এবং ক্রেগের রচনায় য| 
ছিল কল্পনা এবং তত্বমাত্র তা অন্যান্য থিয়েটাৰ পরিচালকদের সাহায্য 
করলেও তাব প্রকৃত ভাঘ্তকার ছিলেন রাইনহার্ট। রাইনভার্টের মৌলিক 
প্রতিভ। অভিনেতা ও পরিচালকের সীম! ছাড়িয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক 
প্রোডাকৃশনের জন্মই ভাব মনে আলাদ! আলাদ। চিস্তাধার| প্রবাহিত 
হয়েছে-_-এবং মঞ্চে তিনি তার প্রত্যক্ষরূপ দিয়েছেন। তার কাছে থিয়েটারের 
কোন অংশই অবহেলিত হুয়নি। প্রোডাকৃশনকে উচ্চমার্গে তুলবার জন্য 
এবং তাব মধ্যে নৃতনত্ব আনবার জন্য তিনি তাব প্রতিটি অঙ্গ নিখুত 
করে গভতে চেয়েছেন । অভিনয়, প্যাণ্টোমাইম, নৃত্য, সঙ্গীত, আলোক 
সম্পাত, মঞ্চপরিকল্পনা- কোনটির প্রতিই তার সামান্য অবহেলা ছিল না । 
তার চিন্তাকে কার্ধে রূপ দিতে পারবেন এমন কলাকুশলীদেরই তিনি খুঁজে 
বেছে নিতেন । তিনি নিজে কোন নাটক লেখেননি কিন্তু বহু নাট্যকারকেই 
তিনি নাট্য রচনায় প্রণোদিত করেছেন। সব যুগের সব বকম নাটকই 
তিনি মঞ্চস্থ করেছেন--সোফোক্লেস্‌ ও এউবিপিদদেসেব নাটক প্রযোজন। 
করেছেন, কবেছেন মধাধুগের-_মিরাকৃপ্‌ বা এভ.রিমান্‌ গোষ্ঠীর নাটক, 
আবার করেছেন, আধুনিক যুগের গ্যেটে, শিলার, মাতেব্লযক, শ', ও' নীল, 
বৃচাৰ্‌ প্রভৃতি অগণিত প্রখ্যাত ও অধ্যাত নাট্যকারের নাটক। 

আপ্রিয়ার পদ্ধতিতে বাইনহার্টের সাফল্যে যে নৃতন মঞ্চশিল্পলের সৃষ্টি হল 
তা অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড পার হয়ে আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়ল। 
নিউইয়র্কে প্রথম আধুনিক মঞ্চ উপস্থাপন! কৌশল দেখান রাইনহার্ট, তার 
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ওরিয়েন্টাল্‌ প্যাণ্টোমাইমে | এই নৃতন পদ্ধতি বোস্টনবাসীকে কৌতুহল- 
দীপ্ত করে তুলল। ১৯১১ সালে আযাবি থিয়েটারের প্উইলিয়ম্‌ বাটলার 
ইয়েটুল” (৬/111150) 8405: 56৪6) হারভার্ডে গর্ভন ক্রেগ. সম্পর্কে বন্তৃতা 
করেন। বোস্টনের অপেরা হাউজের জন্য অদ্িয়াবাসী "জোসেফ. আরবানের” 
(0০562 022৪9) অঙ্কিত দৃ্যাবলী আনানে। হয়, পরে স্বয়ং আরবান্কেই 
মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোক সম্পাতের জন্য আন।| হয়েছিল। ১৯১২ ধীঃ 
সৌখিন প্টয় থিয়েটার” (৭০9 21১6806) আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। 
১৯১৩ শ্ীঃ হারভার্ডের এক নাটুকেদল পা কমেডি অব্‌ এরার্স্‌* নাটকখানি 
নব মঞ্চ পদ্ধতিতে প্রয়োজন! করেন । এক বছরের মধ্ই ক্রেগের প্রাক্তন 
ছাত্র “স্যাম্‌ হিউম্‌” (5৪0) [30036) হারভার্ড থেকে কিছু দূরে নূতন ইউবোপীয় 
পদ্ধতিতে দৃষ্ঠুসজ্জ। করে অভিনয় দেখান। 

১৯১৫ সালে একজন আমেরিকানের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কে আরিয়া 
ও ক্রেগের নৰপদ্ধতি গ্রহণ করে নাটকের দ্ৃশ্ঠাধলী রচিত হয়। অভিনীত 
নাটকটি ছিল “আনাতোল্‌ ফ্রাসের” (/২778101 চ18006) মধাযুগীয় একটি 
ফার্স--প্ছা। মান্‌ হু ম্যারিড, এ ডান্ব, ওয়াইফ.» (116 হা) ৬1১০ ট৫81050 
৪ 19920 ৬/16) বান্দার্ড শ' এর "আযাণ্ডেোরেস্‌ আও গা লায়ন” নাটকটির 
সঙ্গে এই ফার্সট দেখানো হয়। এই নাটকের সৌষ্টিং করেন”--প্রবার্ট এডমণ্ড 
জোন্স্‌্” (2২০১: 77,000 70168) তিনি রাইনহার্টের বালিন থিয়েটারে 
শিক্ষা লাভ করেছিলেন । তার ধূসর ও সাদ বর্ণের সেটিং-এর সঙ্গে উজ্্বল- 
বণ পোষাকের ব্যবহার যে বিদ্ময়কর বৈপরীত্যের সুষ্টি করেছিল তাই হয়ে 
উঠল পরবর্তী থিয়েটার শিল্পের পথ প্রদর্শক । এই পন্থায় অগ্রসর হয়ে জোন্স্‌ 
ছা! জেস্ট, রিচার্ড ছ্যা থার্ড, হামলেট প্রভৃতি নাটক প্রযোজন] করে নিজেকে 
আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মঞ্চ শিল্পী হিসেবে প্রতিঠিত করেন । 

জোন্সের প্রদশিত পথেই “লী সাইমন্সন্ (1,662 910)00501) ওয়াশিংটন 
স্কোয়ার প্রেয়ারদের জন্ম নাটকের ডিজাইন তৈরী করেন। এরপরে লা 
মঞ্চতত্ব ও আলোক সম্পাত সম্পর্কে কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থও রচন। 
করেন। ১৯১৫ খ্রীত “্নর্মান্‌ বেল্‌ গেড্ডেস্‌* (0:00 736] 0390069) 
রঙ্গমঞ্চের ভবিস্তৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ সুরু করেন। তিনি 
প্রোপীনিয়াম্‌ ছাভাই মঞ্চ নকশ! রচনা করেন। অতঃপর তিনি “্যা ট্থ 
আযাবাউট ব্লেডস্‌* (6 1:00, 2৮০৪৫ 81548) ও “ডেড, এণ্ড” (968৫ 
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7৫) নাটক ছৃ'খানিতে রিয়ালিজমের পথেই চলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে 
বেশি নাষ হয় যখন তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে রাইনছার্টের পা 
মিরাকৃল্‌” একটি ক্যাথিড়ালে প্রদর্শন করেন। 

১৯২০ থেকে ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে যে সমস্ত প্রখ্যাত আমেরিকান 
ঞ্চবিদূরা আসেন-তার! হলেন-এক্লিয়ন থ.কৃমর্টন” (01597) [1১:0০- 
1570792), ণডোনান্ড ওয়েনস্লেজার” (1292810 0060818867)১ “বোরিস্ 
আযরন্সন” (70125 /:90807) এবং “মরূডেকাই গোরেলিকৃ” (140:05০1 
00611) ইত্যাদি। সাইমনুসন্‌ ও গেড্ডেসের মতই থিয়েটার নিয়ে গ্রন্থ 
রচনা! করেন গোরেলিক্‌ এবং জোন্স্‌। 

১৯১২ হ্রীঃ নাট্যশিল্পে আত্মপ্রকাশের পথ খুজে পেল লিট্‌ল্‌ থিয়েটারস্‌ 
নামে এক সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়। এর| ইউরোপীয় নাটকের অভিনয় 





স্টাইলাইজড. এবং রোমান্টিক নকশার মিশ্রণ। 
এম্পেরর জোন্সের সিংহাসনগৃহ £ প্যারিস্। 


দেখাত। হ্যাম্‌ হিউম্‌ ও তার সহকারীদের চেষ্টায় এই সময়েই প্রখ্যাত 
নাট্যবিদ্‌ “শেল্ডন্‌ চেনী” (51)51000. 0133) থিয়েটার আর্ট নামে পত্রিকার 
সম্পাদক হয়ে আসেন। 


আধুনিক বুগ ৪৭৩ 


॥ অভিব্যক্তিবাদ 


ইউরোপে নাট্যপ্রয়োগ শৈলীগত বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত চিত্র আমর] এইভাবে 
দিতে পারি--জার্মানীতে ব্রাহম্ (9181১07) এবং রাইনহার্ট, রাশিয়ায়-_ 
মস্কো আর্ট থিয়েটার, ফান্সে-আতোয়ান্‌ এবং তেয়াত্র লিব্র, ইংল্যাণ্ডে 
এলেন গ্রেইন্‌ এবং বার্কার (88:/57)। এক কথায় বলা চলে, প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের নাটাপ্রচেষ্টা রিয়ালিজমের দিক থেকে গতি 
পরিবর্তন করে আরো! বৃহ্ত্তর, মুক্ততর অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে চলল। 
কিন্ত তবু মুক্তি তার আজে! মিলল না--অতি আধুনিক যুগে এসে দেখি-_ 
নান! ইজমের গোলক ধশাধায় সে দ্িশাহারা--সে এখন প্রভাহীন, নাটাধগিত| 
এবং বিশৃঙ্খলার কানাগলিতে পৎভ্রান্ত। 

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধপরাজিত, মোহমুক্ত জার্মানীর সামনে 
আসে “একুসপ্রেশনিজম্” (6:501655101)1817) ৰা! অভিব্যক্তিবাদ । ১৯২৪৫ 
খ্রীঃ পর্যস্ত এক্‌সপ্রেশনিজমের শৈশবকাল কাটে এক ভগ্রজাতির মানসিক 
অসাম্যের ভিতরে । এই এক্‌সপ্রেশনিজমের শিকড় কিন্ত আরো! অনেক 
গভীরে ছিল। এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া] গেছে ওয়েদেকাদের নাটকে এবং 
্িগুবার্গের শেষের দিককার নাটকগুলিতে। এই সুইডিস লেখকের 
"টুওয়ার্ড ভামাসূকাস্‌*, প্ঘা স্পৃক সোনাটা" এবং প্ঘা| ড্রিম প্লে” ইত্যাদি 
নাটকে আমরা দেখি অক্জানা, অভুত, ভগ্ন ও অপাধিব মনৃম্য মৃতি-_তারা 
চেষ্টা করছে ঘুরানে, পাকানো, ইঙ্গিতময় অভিব্যক্তিতে বিমুর্তভাব ও 
কল্পনাকে মৃতিমান করে তুলতে । 

সাধারণ লোকের কাছে এক্‌্সপ্রেশনিজম্‌ শব্দটি অত্যন্ত অস্বচ্ছ। আমর! 
এক্‌সপ্রেশনিজমূকে রিয়ালিজমের অর্থাৎ বাস্তববাদের একেবারে বিপরীত 
কোটির অবান্তববাদের একেবারে চূড়াস্ত পর্যায়ের শিল্পশৈলী করতে পারি। 
সবরকম অবাস্তববাদীরাই হলেন চরমপন্থী। তত্বের দিক দিয়ে তারা 
সঙ্গীতকেই খাঁটি শিল্প প্রতীক হিসেবে ধরেছেন। ১৯৯১ সালে “মাতিসের 
(14561886) একটি প্রদর্শনীর চিত্রাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে। 
দশবছর পরে *্পিকাসে]” (2588৪০) এবং “কান্দিনৃদ্কি” (8970:7885) এই 
পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্নের চেষ্টা করেন। চিত্রশিল্পে এই রীতি যতখানি প্রভাব 
বিস্তার করতে পেরেছে-_অবস্ঠাই থিয়েটার শিল্পে তা সম্ভব হয়নি। বরং 
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বল] চলে চিত্রশিল্পীরাই রঙ্গমঞ্চে পথনির্টেশ করেছেন অভিব্যকিবাদের। 
সঙ্গীতের স্বরলিপিকারর! শব্দকে নিয়ে যেমন সুর গড়েন, ভাঙ্গেন, খেলা 
করেন-_-এ' রাও তেমনি আলোকে নিয়ে সুরের খেলায় মেতে উঠলেন। 

ধরা যাক, একজন ন্যাচারালিস্ট, একজন ইন্প্রেশনিস্ট, এবং একজন 
এক্সপ্রেশনিস্ট, চিত্রশিল্পী ঠিক করলেন যে মুক্ত প্রাস্তরের বৃকে এক 
পুরাতন ঝাউ গাছের ফাকে ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটে উঠছে এমন 
একটি চিত্র আকবেন। যিনি ন্যাচারালিস্ট, তার কাজ অনেক সহজ, 
সুনিশ্চিত এবং বোধগম্য হবে । তিনি আমাদের কাছে সেই প্রাচীন বৃক্ষটি 
অতি স্বাভাবিক আকারে পূর্ণ বর্ণ ও সুষমায়, ফটোগ্রাফের মতই ষথাযথ ভাবে 
তুলে দিতে চেষ্টা করবেন। ইন্প্রেশনিষ্ট, আর একটু বাকানে! পথে যাবেন, 
তিনি এসে বলবেন-_ আসল দ্রষ্টব্য এবং ধর্তবা বিষয় হল গাছটি সম্পর্কে 
আমার ধারণা অর্থাৎ দেখেই মনে যে ছাপটি পডল-_“ইন্প্রেশন্* জন্মাল তাই, 
এটাই হল গাছের আসল রূপ। আমাদের ইন্প্রেশনিস্ট, বন্ধুর মনে এই 
গাছটি হয়তো! একান্ত শৃন্যতাময়ঃ অতিবিষঞ্ন, একাকী হৃদয়ের গৃহকাতরতার 
ভাবটি জাগিয়ে তুলেছে। সুতবাং তার অঙ্কিত চিত্রে আমর] হয়তো 
দেখব যে, প্রভাতের সূর্য উঠলেও সেই গাছটি কুয়াশাচ্ছন্ন । বিশেষ ভাবটি 
ফোটাতে ছবিতে তিনি হয়তো ব্যবহার করবেন--অস্প্$ ঘোলাটে নীল, 
শীতল শান্ত সবুজ, এবং অতিকোমল বেগুনী রং। ছবিতে তিনি জীবনের 
অস্তিত্ব বাচক কোন উজ্জ্বল বর্ণ অর্থাৎ লাল, হলুদ বা কমল! রং ব্যবহার 
করবেন ন|। সর্বত্র ক্লান্ত, শ্লান, একাকী অবসম্নতাকেই ছবির মধ্যে 
অতিপ্রধান করে দেখানে! হবে। তবুও যখন চিত্রটি শেষ হবে তখন কিন্ত 
সে এঁ বৃক্ষের কোন বৈশিষ্ট্যময় অস্তিত্বের সাক্ষ্য ঠিকই বহন করবে। 
এরপর যিনি এক্‌সপ্রেশনিস্ট, তিনি হয়তে! বলবেন--আমি আদৌ কোন 
বৃক্ষই আকতে চাই না, শুধু ফুটিয়ে তুলতে চাই বিষত1 ও একাকিত্বের এক 
নির্যাস। এই একাকী প্রাচীন ঝাউ গাছটি দেখে আমার মনে যে জটিল 
ভাবের আবর্ত, যে সুগভীর হতাশা! ফুটে উঠেছে চিত্রটি অস্কিত হবে সেই হৃদয়- 
ভাবেরই-__বৃক্ষেব নয়। অতএব এর ফলম্বন্ূপ তিনি চিত্রাঙ্কনের সময় রংঃ 
স্থানঃ ওজন, ছন্দ, আকার সকলি ব্যবহার করবেন, কিন্তু তা এ বৃক্ষের সঙ্গে 
ছবির কোন প্রকার আকৃতিগত মিল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থেকে । যেমন 
উদ্দাসীন থাকেন সঙ্গীত-সুরকার, এ বৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবাহিত 


আধুনিক যুগ & ৭৫, 
হওয়ার শব্দ বা কোন একটা স্ৃত ভালে একাকী এক চড়াইয়ের ডাকের 
স্বরলিপি রচনা কালে । সুতরাং এক্‌সপ্রেশনিস্টের আকা! ছবিখানি ক্রমশঃ 
গিয়ে এক অস্তিত্বহীনতায় পৌঁছবে, যেখানে প্রকৃত গ্রাছটির কোন 
চিহ্নাবশেষই আর নেই, এটা হয়তে! অন্য কোন একট! বৃক্ষের মত দেখাবে 
ব৷ দেখাৰে কোন অক্টোপাস আকাশে আহ্ল মেলে আছে কিংবা এমন 
কোন একটি বূপ যাতে শিল্পী ভার মনের বিষগ্নতা ও একাকিত্বের 
ভাবনির্ধাসটুকু প্রকাশ করতে পারেন। 

মঞ্চে “এক্সপ্রেশনিজমের” উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় ১৯১৬ খ্ী: "ওয়ালটার 
হাসেন্কেভারের” (৬/৪1০: 12586001561) রচিত ডের সোন্‌” (061 5০%০)- 
[1১ ১০০--১৯১২ শ্রীঃ) নাটকের অভিনয়ে। এ নাটক পরে ১৯১৮ হীঃ 
পর্যস্ত সাধারণ প্রদর্শনের জন্ত আইন করে বন্ধ কর! হয়। রাইনহার্ট নিজে 
এক্সপ্রেশনিজম্‌ পছন্দ করতেন না তবুও তিন্নি বাক্তিগতভাবে এ রীতির 
একটি নাটক প্রযোজন! করেন। ”সোর্গের” (9০:৪০) “গা বেগার্‌* (96: 
73616167-155 36298), “আর্নস্ট টোলরের” (5750 0116) প্ঘা ট্রান্স- 
ফর্মেশন” (115 ৬/৪1)011)8-716111210510178)81101)) নাটক ছু'খাণি এই 
পদ্ধতিতে কার্ল হেইন্ৎস্‌ মার্টিন্‌ মঞ্চস্থ করেছিলেন । বালিন ছাডাও জার্মানীর 
অন্যান্য বু রঙ্গমঞ্চেই এই নব রীতিতে নাট্যাভিনয় হয় কিত্ত কোন ক্ষেত্রেই 
তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা! অর্জন করতে পারেনি । 

বিষয়বস্তর দিক থেকে অভিব্যক্তিবাদী নাটক মুর্ভ ও বিমূর্ত এই ছুই 
ধারার অপূর্ব মিশ্রণে গগঠিত। এর প্রচে্ট। হচ্ছে বিষয়বন্তর মুল্যায়ন বাডান 
বাস্তবের সীম! ছাড়িয়ে-উর্ধেব ও দূরে চলে এসে বিষয়ের কেবলমাত্র 
ভাবসত্যকে প্রকাশ কর! । এই নাটকের এক বিরাট বৈশিষ্টা হুচ্ছে_এর 
মধ্যে রয়েছে এক বিদ্রোহী মন-কখন এ যুদ্ধকে আক্রমণ করেছে, কখন 
বিংশ শতাব্দীর অতি ব্যস্ততাকে, কখন যান্ত্রিক সভ্যতাকে, আবার কখন ব1 
সমাজ বা পিতামাতার শাসনকে। এর গঠনভঙ্গি বলিষ্ঠ কাহিনীরই উপযুক্ত 
কিন্তু এর কথোপকথনে গীতিকাব্য থেকে সুরু করে অতি সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাফিক 
ভাষাও রয়েছে, এর চরিব্রগুলিও সাধারণ মানবচরিত্র ন| হয়ে টাইপ, চরিক্র 
হয়ে উঠেছে। এ ধরনের নাটক এবং তার প্রয়োগকৌশল মূলতঃ বুদ্ধি- 
আশ্রী, ভাবাশ্রয়ী নয়। ভাবের আশ্রয় যতখানি সার্বজনীন হয়ে ওঠে, ব্যক্তি 
মানসের মননের প্রকাশ তাও আবার জটিল উপস্থাপনায় ততখানি কখনই 
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সার্বজনীন হয়ে ওঠে না । এই জন্যই অভিব্যক্তিবাদ' বিমূর্তবাদ, কিমিতি নাটক 
(58910 1015778) এবং অন্যান্ত বহু বাদই অতান্ত উন্নত চিস্তাশীলতার 
প্রকাশ হলেও সাধারণের সহাম্ভৃতি লাভ করতে পারেনি । নাটকের 
এঁতিহ্ে দেখ! যায় মুষ্টিমেয় পরিশীলিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সে বাচেনি 
আপামর জনসাধারণের সুখহ্‌ঃখ ভালমন্দের সে সঙ্গী হয়েছে, পথ দেখিয়েছে 
সেখানেই তার শক্তি তাই সহজ কথ! সহজেই তাকে বলতে হয়েছে । 

এক্লপ্রেশনিস্ট,র! ঠিক আযাবস্ট্রাকৃট অর্থাৎ বিমূর্ভবাদী নয়,_তাঁরা একটা 
রূপ দেয় সত্য কিন্তু সেট! বিকৃত এবং ঘুরানেো। বাস্তব ব্ূপগুলোকে 
অস্বীকার পেয়ে তারা তাদের মনের বূপটাকে প্রকাশ করে- সেট অনেক 
সময় মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ধরে হয়। অভিব্যক্তিবাদে বিষ্নতা, বেদন!, 
বিচ্ছেদকাতরতা, সংযত গাভীর্য, তিক্ততা, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রবণভাই 
বেশি। অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে এমন কোন নিজ উপাদান নেই যার ফলে 
“কমিকৃ* বা অন্যকোন *মুড» তার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। 

মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক্‌সপ্রেশনিজম্কে “ইিত” দ্বারাই বরং প্রকাশ 
করা যায়-_সুঅক্ষিত, সুগরধিত দৃশ্যসঙ্জ! দ্বার! তা সম্ভব হয় না। যেমন একটি 
গথিক ধরনের খিলান সমগ্র ক্যাধিদ্রালটি বুঝিয়ে দেয়। কিংবা একটি 
বরফাচ্ছন্ন গাছ মৃত্যুর “সিপ্ঘল” হয়ে ওঠে । এই ধরনের প্রয়োগ শৈলীতে 
মঞ্চ কোথাও হয় সমতল, কোথাও কৌণিক, কোথাও ভাঙ্গাচোরা | কোন 
একটি চিন্তাকে প্রকাশ করবার জন্য মঞ্চে অনেক সময় কোন চিহ্ন ব! 
খ্যাকেও ব্যবহার করা হয়। এই রীতি অনেক সময়ই দুটি বিভ্রমকারী 
হয়ে ওঠে, মনকে সচকিত করে তোলে--এবং তার প্রভাব ক্রমশঃই হুয় 
ছর্বোধা। এক্সপ্রেশনিস্ট, চিত্রশিল্লীর! যেমন বিভিন্ন রং-এর সাহায্যে তাদের 
হ্বদয়ভাবগুলি চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখে, হয়তো! তেমনি 
মঞ্চবিদূরা একদিন এই সত্যে উপনীত হবে যে, সঞ্চরণশ্ীল আলোকপ্রবাহু 
দ্বারাই চোখের সম্মুখে সঙ্গীতের নিঃদীম সুর-জাল সৃষ্টি কর! যায়। সাধারণতঃ 
একটি মাত্র স্টেজ সেটং-এ বা একটিমাত্র অঙ্কিত চিত্রে এই শ্রেণীর 
তাবাভিব্যক্তি একান্ত সীমিত এবং স্থির এক রূপ পায়। এই জন্যই রঙগমঞ্চে 
"এক্সপ্রেশনিজমের* প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ বিশেষভাঁবেই আলোক শিল্পের 
উপর নির্ভরশীল। এই আলোক সম্পাতই বর্ণে এবং আক্কৃতিতে এক তরল 
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স্বচ্ছন্দ গতিময় সঞ্চরণনীলত! আনতে পারে । অঙ্গীত যেমন নাটা ব নৃত্যের 
ভাব ও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সদ। পরিবর্তনশীল থাকে, তেমনি মঞ্চের 
উপরে আলোক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ও সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রূপ, রেখা এবং 
বর্ণের সম্মিলিত বিবর্তন ঘটিয়েই ধারাবাহিক ভাবে মঞ্চ পরিকল্পন৷ ও 
দৃশ্যপজ্জাকে পরিবতিত করে যেতে পারে । মানুষ যদি তার বৈছ্যাতিক শক্তির 
কিছু অংশও মঞ্চসজ্জায় ব্যয়িত করে, তবে হয়তো সে একদিন তার দুটির 
সামনে ষপ্রলোকের কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলবার প্রকৃত মাধামের সন্ধান পাবে । 
এই নৃতন পথের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোর্ুগে এবং হাসেন্ক্লেভার্‌ 
এ ছাড়! ছিলেন ?্ঞর্জ কাইজার্‌” (96০৪ £৪1567) তিনি রচন| করেছেন, 
“ফ্রম মর্ন টু মিডনাইট্‌" এবং “গ।াদ” (81০0) 101) 6০ 2100181)0 & 058) 
নাটক। আর্নস্ট টোলার্‌ লেখেন "ম্যাসে মেন্শ, অন্‌ মন্‌ অাণ্ড | মাসেস্‌” 
(159১৫-৬৩7৪০1 ০: ১৮21) 270 0195 214898$), প্গ| মেশিন রেকারৃস্‌* 
(016 15801156090 07861- [105 উ৫4০1১0০ ৬16০519) ইত্যাদি নাটক। 
“ফিৎস্‌ ফন্‌ আন্র1” (602 ৬০7 00081) লৌখেন “এ ক্লান্” (4১ 012) 
“কারেন্‌ ক্যাপেক্‌” (খেত! ০590) ও তার :ভাই “জোসেফ,* (10960 
লেখেন কাল্পনিক নাটক “আর. ইউ, আন.” এবং রূপক নাটক পদ ইনসেক্ট, 
কমেডি* (€ 0. €₹, & 71)2 1175200 (00769) । “ফ্রান্ৎস্‌ ওয়াফে ল্‌” 
(72802 ৬/০:1) পুরোপুরিই অভিব্যক্তিবাদী নাটক লেখেন পগ্ঠা মিরর্‌ 
ম্যান” এবং তার ইনি তধমাঁ নাটক হল,গ্ছা। গোটু সঙ | “বের্টোল্ট ব্রেখ টু" 
(86:০1 3:6০1১0) কাবাময় ভাষায় অনেকগুলি অভিবাকিবাদী নাটক লেখেন 
প্ঘ| প্রাইভেট লাইফ, অবৃ মাস্টার রেস্‌” (71১6 00195161516 ০1 18561 
চ২৪০০) এবং প্রাউণ্ড জেডস্‌, পীকৃ হেডস্* (2০০7০ 116405, 7681 176805)| 
জার্ধানীতে এপিক্‌ নাটকের পুরোধা ছিলেন ব্রেখংট। তিনি তার নিজের 
নাটকগুলিকে বলেছেন “এপিকৃ-ভ্রাম!*, অর্থাৎ ক্রয়] প্রতিক্রিয়। দিয়ে গড়ে 
ওঠ1 নাটক নয়। মহাকাব্যের শৈল তে কাহিনীটি বিবৃত কর! হয়েছে । 
অভিব্ক্তিবাদদী নাটকের শ্রেষ্ঠ দু'জন পরিচালক হলেন “এরউইন্‌ 
পিস্কেটর্* (7৬10. 918০0০1) এবং প্লিওপোন্ড গ্রেস্নার্‌* (1৪০/০14 
159876)--এ হ'জন কোথাও কোথাও রাইনহার্টের প্রতিভাও মান করে 
দিয়েছেন । পিস্কেটরু বিপ্রবের পরের রাশিয়ায় অনেক মঞ্চকৌশল 
আনেন। ভার সেটে তিনি কেবলমাত্র স্থির পশ্চাৎপট ব্যবহার করেন নি, 
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»-সঞ্চরণশীল অঙ্কিত দৃশ্যাবলীও ব্যবহার করেছেন। তিনি তার *ন্ঠ| গুড, 
সোলজার্‌ সোয়েইক্‌” (7১5 9০০ 5০010167 8০1৩/618) নাটকের জন্য 
শিল্পী জর্জ গ্রোসকে নিয়োগ করেন, যাতে পেছনের লম্বা সঞ্চরণলীল 
ক্যান্ভাসে চলচ্চিগ্রের সীবতা এবং নাটকের বাঙ্গার্থকে ফুটিয়ে তোল৷ 
যায়। এই নাটকের মঞ্চে কতকগুলি আলাদা] লেভেলে তিনি মূল কাছিনীর 
আশেপাশের ঘটনারাজি সংস্থাপিত করেন। পিস্কেটর্‌ ছিলেন এপিক্‌ 
নাটকের অন্যতম পুরোধ! এবং ভাস্তকার | 

১৯১৯ হ্রী: থেকে ১৯৩৩ গ্রস্টাব্ষের মধো বিরাট প্রতিভাধর জার্মান 
পরিচালক ছিলেন--লিওপোন্ড জেস্নার্‌। অভিব্ক্তিবাদী নাটক হিসেবে 
তিনি ওয়েদেকাদের নাটকেরই অভিনয় করান। কিন্তু ভার প্রধান 
কৃতিত্ব ই হল- রিচার্ড গা থার্ড, ওথেলে! প্রভৃতি শেকৃসপীয়রীয় নাটককে 
এক্সপ্রেশনিপ্টিক্‌ ও সিম্বলিক্‌ প্রয়োগ কৌশলে মঞ্চস্থ কর! । একার্ষে তার 
প্রধান সহায়ক ছিলেন শিল্পী “এমিল্‌ পির” (ছ0011 9100782), তিনিই 
বিচিত্র আঙ্গিকে সেট রচনা করেছেন | মঞ্চে জেস্নারের আগাগোড়া সিশ্ড়ির 
ব্যবহার তাঁর প্রোডাকূশনে একট! বৈশিষ্টাময় ন্ূপ আনে । জেস্নার্‌ প্রথম 
থেকেই ক্লাসিক ও শেকৃসপীয়রীয় নাটকগুলির রাজনৈতিক বাাখ্যা দিতে সুকু 
করেন। তার আধুনিক পোষাকে হ্াামলেট ছিল তার সমকালীন জার্ধানীরই 
সমালোচন] । 

প্রসঙ্গত: একটি কথ! উল্লেখযোগ্য'ষে, সাধারণতঃ পরিচালকর! নাটকের 
বিষয়বধ্ব এবং রচনা! শৈলীর সঙ্গে সামগ্জস্য বিধান করেই মঞ্চ প্রয়োগ শৈলী 
বেছে নেন। আধুনিককালের পরিচালকদের হাতে যেমন প্রাচীনকাল থেকে 
অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত সমস্ত রকম নাটক আহছ্ছে, তেমনি আছে সর্বপ্রকার 
যঞ্চ-শিল্পে ভ্ঞান। উপরস্ত আছে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সুযোগ সুবিধা-_যা 
প্রাচীনকালে ছিল ন1। প্রশ্ন হল তারা যে রীতির নাটক, সেই র্বীতির মঞ্চেই 
কি ত। প্রয়োগ করবেন? কার্যতঃ এ বাধাত। আরোপ কর! আজ আর সম্ভব 
নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিনেতা, মঞ্চশিল্পী এবং পরিচালক এ*র! হুলেন নাটা- 
পাহিতো'র ব্যাখ্যাতা | কে কোন নাটককে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখা! করবেন 
এবং তা করতে গিয়ে কি মঞ্চপদ্ধতি 'গ্রহণ করবেন তাও বলা যায় না। 
আধুনিক যুগের মূল নাটকেও আমর! দেখি নানান ইজমের বা মতবাদের 
সংমিশ্রণ ঘটেছে--অতএব মঞ্চপন্ধতির মাঝে ও ষে নানান শৈলীর মিশ্রণ খটতে 


আধুনিক যুগ &৭$৯ 


পারে ত! অবস্থাবীকার্য। ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে-সাফলোর 
চেয়ে বড় কিছু নেই, নাট্যশিল্লের ক্ষেত্রেও আমর! তাই বলব--ষে শৈলীরই 
নাটক হোক আর পরিচালক তাকে যে মঞ্চ পদ্ধতিতেই প্রয়োগ করুন-_ত! 
যদি সার্থক রসসূষ্টি করতে পারে তবে কোন বৈয়াকরণেরই সাধ্য নেই তার 
জয়যাজআ্জায় বাধা দেয়। 


॥ রাশিয়া ॥ 


রাশিয়ান থিয়েটারে নৃতন যুগের মৌলিক পরিবর্তন আনবার অন্য 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত কোন বলিষ্ঠ নাট্য বিপ্লবের প্রয়োজন হয়নি। 
এক সময় সোভিয়েট রাশিয়া যেমন খুশী তেমৰ পরীক্ষা, নিরীক্ষার পথ খুলে 
দিয়েছে আবান্ন তারপরে নূতন পদ্ধতিকে ঘেশি আঙ্গিকময় বলে অভিসম্পাত 
জানিয়েছে । ১৯২০ সালের পর কমিউনিস্ট সরকার নাট্যকারদের প্রচার-ধর্মী 
নাটক লিখবার জগ্ত প্রণোদিত করেছে। 

চারুশিল্পীর! অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্নেক পূর্বেই রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে 
এসেছিলেন। যেমন “গোলোভিন্‌্* (0০)০৬179, “রোয়েরিখ.” (2০61108) 
“আনিসৃফেল্ড” (4১101506519), “বেনওয়া* (9৫)015), ইত্যার্দি। এদের 
বেশির ভাগুই অপেরায় কাজ কখেছেন_ এবং রাশিয়ার ভূবনবিখ্যাত ব্যালের 
জন্য বিরাট বড় বড় উইংস্‌ ও পশ্চাৎপট সুঅঙ্কিত করেছেন। বহু বিশিষ্ট 
শিপীই রাশিয়ান থিয়েটারের বৈশিষ্টাময় সত্বায় নিজেদের অবদান মিশ্রিত 
করেছেন। যেমন কিউবিস্ট, শিল্পী ছিলেন পআযালেকৃজাণ্ড1 এক্সটের্‌ 
১৯১৪ খ্রীঃ তিনি “কাষেরনি থিয়েটারে” কাজ করেন। তার সালোমে 
নাটক বিপ্লবের সময়কার । এই নাটকে মঞ্চের মেঝেটা নান] ভাবে ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে উচুনীচু স্তর তৈরী করা হয়েছিল। অভিনেতার! পরিবর্তনহীন 
“ফর্সালাইজড.৮ (চ0:20811550) পোষাক পরেছিলেন-_এগুলি সাধারণ 
মানৃষের প্রচলিত পোষাক ছিল না । এই নাটকের সেট কিউবিস্ট, ধারার 
হওয়ায় ভাতে নানান কোণ, উঁচুনীচু আকার এবং অভিনেতার নানা কম 
সঞ্চরণের সুবিধা! ছিল। 


॥ সিশ্বলিজম্‌ ও মাতের্ল'যক ॥ 
প্যারিস রঙ্গমঞ্চের উল্লেখধোগ্য অবদান কেবলমাত্র আতোয়ান্‌ ও তাস 


8৮৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


রিয়ালিস্ট. সঙ্গীরাই যে ছিলেন ত] নয়। পাারিসের রঙ্গমঞ্চে একজন ছিলেন, 
যিনি ছিলেন প্রথমে রোমান্টিক পরে ঘুরে গিয়েছিলেন “সিম্বলিজমের* 
(597501150) দিকে এবং আর একজন সিশ্বলিস্ট, ছিলেন খিনি ফিরে 
গিয়েছিলেন “রোমান্টিসিজমের* দিকে । এ*র! হু'জন হলেন এর! রস্ত 1” 
(63000 ২০৪৪৪) এবং “মরিশ্‌ মাতের্লাক” ()৪০1০৩ 2515615111708) 
দ্'জনই ছিলেন বিশ্বজনপ্রিয় নাট্যকার । বস্তার বিশেষ বৈশিষ্টা ছিল যে 
তিনি কাব্য-নাট্য লিখতেন। ইবৃসেনের ক্রমবর্ধমান ছায়ায় আচ্ছন্ন ইউরোপ 
এই কাবাগুঞ্জনকে সাদরে গ্রহণ করল। রস্তশার প্রথম নাটক ছিল “লে 
রোমানেস্ক, (16৪ £২00981)65006৪8-[1১6 [২01)81)0678) তিন বছর বাদে 
তিনি লেখেন প্সিরানে। ছ্ভ বের্জেরাকৃ” (0£5190 0৪ 76:872০), এ নাটকের 
অভিনয় ইউরোপ এবং আমেরিকার বনৃস্বানেই হয় এবং বহু শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতাই অংশ গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি লেখেন “লেগ.লৌো (৮ 
/১18190) নাটক । কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাও এই নাট কখানিকে অসার্থকতার 
হাত থেকে বাচাতে পারেন নি। রস্তার কাব্য প্রতিভার পরবতাঁ ফসল 
হল “শাৎক্লের্” (0178705016) নাটক | এই নাটকে তিনি ইঙ্গিতধমিতা৷ গ্রহণ 
করেন, তাতে তিনি গোলাবাড়ির চত্বর-পাখীদের মাহৃষের সিম্বল হিসেবে 
ব্যবহার করেন। ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে অসমাণ্ু নাটকখানি 
রেখে যান তার নাম হল “গত! লাস্ট, নাইট অবৃ ডন্‌ জুয়ান্‌” (0176 1.89% 17812 
০1০0 0482) | এই নাটকখানিতে একদিকে তিনি যেমন তীক্ষ বিজ্রপ 
প্রয়োগ করেন অন্যদিকে তেমনি কোমল স্লেহময়ত| ফুটিয়ে তোলেন । 

তেয়াত্র লিব্রের আতোয়ান্‌ থিয়েটারে কাবা এবং বাস্তবত1] দুই-ই 
চেয়েছেন। তার হাতে “বস্তশার” রচন| পড়লে নিশ্চয়ই তিনি খুশী হতেন 
কিন্ত আতোয়ান্‌ ব| প্যারিলের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি এ যুগের পুরোধা 
ইঙ্জিতধর্মী নাট/কার মাতের্ল্যককে পছন্দ করতেন না। সুতরাং এই 
বেলজিয়ান কবি-_যিনি গ্ভের মধ্য কাব্যের ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুলেছিলেন-_ 
তাকে আপন নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য অন্য কোন বিপ্লবী থিয়েটার খুঁজে 
নিতে হল। এই রঙ্গালয়টির নাম ছিল--প্থিয়েটার গ্য' আর্ট” (717480৩ এ 
£7) 1 সত্তর বছরের বৃদ্ধ সিম্বলিস্ট, কৰি “পল্‌ কর্‌” (2৪01 5০:00 ১৮৯০ 
সালে পারিসে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গালয়ের নাট্যকারর] ছিলেন 
“নিত্বপিষ্ট,স্‌ বা ইমাজিস্টূস্‌” (5902১০18806 05 107881808) এইখানেই 
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মাতের্ল্যকের পভ ইনট্র,ডার্‌” (1195 100006:) এবং প্ভা ব্রাইণ্ড* (010৩ 
8110) নাটকের অভিনয় হয়। পল্‌ ফর এ সময়ে কবিতা লিখতে 
বাস্ত ছিলেন ফলে তার সহকারী প্লার্গে পোই” (1,0806-208) থিয়েটার 
পরিচালনার ভার নিলেন_পোই একসময় আতোয়ানের সঙ্গেও কাজ 
করেছিলেন, তিনি সুরু করেন মাতের্লাকের প্পলেয়াস্‌ এ মেলিসাদ্‌ 
(2611695 € 24৫15590065) নাটক দিয়ে । তিনি ইবৃসেন, তলস্তয়, হাউপ ট্‌- 
মান্‌, ওয়াইন্ড ইত্যাদি প্রখ্যাত নাট্যকারদের অনেক কাব্যধর্মী নাটককে 
সিশ্বলিকাল পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করেন। এছাঁড়। তিনি সংস্কৃত নাটক-_ 
শকুত্তলা এবং মৃচ্ছকটিকেরও মঞ্চ রূপায়ণ দেখান। এরপরে মাতেরু- 
ল্যাকের “মোয়া ভান” (0101008 ৬৪100৪--১৯৭২ হীঃ) নাটকখানিও অর্ধ 
করান। কিন্তু মাতের্লাকের শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতধর্মী নাটক--পরীদের কাহিনী 
নিয়ে লেখ! পা বং বারের” (176 8106 8110--১৯০৮ হীঃ) প্রথম 
অভিনয় ভযেডিল মন্কে! আর্ট থিয়েটারে--প্যারিসে নয়। 


এতে 


পটি পি 
পাস 





সিম্বলিক্‌ মঞ্চ । মাতের্লাকের গা বল, বার্ড £ মস্কো! | 


আমর! বলতে পারি মঞ্চে সিশ্বলিজমের প্রথম আবিষ্কর্ত1 ছিলেন আগ্রিয়া 
ও গর্ডন ক্রেগ, তার মঞ্চে বাস্তবকে না এনে চেয়েছেন-_ইঙ্গিতের সাহায্যে 
বাস্তবের প্রতীতি জন্মাতে । অর্থাৎ বাইরের সত্য নয় নাটকের অস্তনিহিত' 


গ৮ই বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 


সভ্কে প্রতিভাত করতে । প্রভীকবাদী নাটকও তাই করে। ফোন 
ভাব-সত্যকে বাস্তব রূপের মধ্যে স্পট করে বিধত না করে রূপক ও 
সংকেতের সাহাযো তাকে বাক্ত করে। সিশ্বলিকাল নাটকের প্রধান 
উপজীব্াই হয় কোন আত্মিক উপলব্ধি কিংবা! মনোবিষ্লেষক চিন্তা । একে 
মঞ্চস্থ করবার বিশেষ সহায় আলে1-- আলোর সাহায্যে পরিবেশ রচনা কহে 
বাজ্তব অনুভূতি শিথিল করে দেওয়া যায়--অতীন্দ্রিয় সভায় বিশ্বাসী করে 
তোলা যায় । এ ছাড। প্রতীকধর্মী মঞ্-উপকরণও এ ক্ষেত্রে বাবহার করা 
হয়। এমন কোন একটি উপকরণ তুলে আনা-_যার সাহায্যে দর্শকের মনে 
ভিন্নতর চিন্তার উদয় হবে এবং সে অন্য কোন গভীরতর সত্যে গিয়ে 
পৌঁছবে । যে কথা ব্যাখ্যায় বলতে গেলে শিল্প উৎকর্ষ ন্ট হয় তাই ইদিতে 
বলে দেয়া। 

প্রসঙ্গতঃ জোড়ার্সীকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটক- 
খানি মঞ্চস্থ করার মনোমুগ্ধকর ইতিহাস স্মরপ হয়। এই নাটকের মঞ্জ 
পরিকল্পক ছিলেন ্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মঞ্চটি রচন! করছিলেন শিল্পী 
শ্রীনন্দলাল বসু। ভাকতরের অমলের ঘরখানি তৈরী হুল সামনে তার 
বারান্দা-_দেখ! যাচ্ছে বন্দী অমলের সেই প্রখাণত জানালাটি, যা দিয়ে সে 
বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সব কিছুই “হবে” বলে ভাবে । সবই 
ঠিকঠাক অবন ঠাকুর দেখে শুনে বললেন-_“নন্দ খুঁজে দেখ তো, একটা 
ভাঙ্গা! পাখীর খাচাটাচা পাও কি না।” এল পাখীর খাঁচা, বললেন-_ 
প্টা্গিয়ে দাও বারান্মার এক কোণায় ।” শুন্য, ভাঙ্গা খাচাটি সমগ্র মঞ্চের 
রূপই পাল্টে দিল; ভাব-তাৎপর্য গেল অনেক বেড়ে। এই শুন্য খাচাটিই 
হয়ে উঠল মঞ্চে নাটকখানির ভাবসত্যের সিম্বল” । 

প্রতীকধর্মী নাটাপ্রয়োগ রীতি ১৮৯* সালের পর থেকে ইউরোপে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । বাস্তববাদ কবিদের মঞ্চ থেকে 
নির্বাপিত করেছিল, এই নব-আন্দোলন তাদের আবার রঙ্গালয়ে ফিরিয়ে 
আনল । তাই ইয়েটুস এবং রবীন্দ্রনাথের যত কবিরাঁও হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার । এই নবধারার মঞ্চবিদূর। বললেন, মঞ্চদৃশ্ট বাইরের বস্ত- 
জগতের কোন চিত্র হবে ন।- তা হবে মানসলোকের গ্রতিবিদ্ব। এ 
ধরনের শিল্পী ছিলেন প্রবার্ট এও গড জোন্স্‌* (005: চ077000 [0788), 
“লী সাইমন্যন্* প্রভৃতি মঞ্চবিদূরা | প্রতীকধ্মী মঞ্চের মূল উদ্দেশ্ট কিন্ত 
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ছিল বাস্তববাদী মঞ্চ পরিকল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে আনা-_ 
অর্থাৎ সরলীকরণ। এক্ষেত্রে মঞ্চ ঘটনার ব্যাখ্যাত| হবে ন1 হবে হৃদয়- 
ভাবের জাগরণকারী। প্রতীকধমা নাট্যকার এবং মঞ্চবিদদের প্রধান 
শক্তি এবং সাধনাই কিন্তু হল সুষম! ও সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আন । সি, 
প্রভৃতি বাস্তববিরোধীর। বলতে লাগলেন-ইবৃসেন ও জ্জোলার বাশুববাদ 
তার বিষাদঘন রচনায় জীবন থেকে আনন্দ কেডে নিয়েছিল । 

প্রকৃতপক্ষে এই প্রতীকধর্মী নাট্যকারর! বাশুববাদের সীমারেখাকে 
অস্পষ্ট এবং অধর! করে অঙ্কিত করেন এটাই তাদের বৈশিষ্টা। রহস্ু- 
জনক ভাবে তারা আসেন, একই কথার পুনরান্বতি করেন এবং সবকিছুই 
অনির্িষউভাবে বলেন। বাস্তববাদে “চতুর্থ-দেয়াধ প্রথ” এসেছ্িল-_অর্থাৎ 
ঘরের একট! দেওয়াল সরিয়ে অভিনেতাদের অজ্জানতে যেন দর্শকদের দূর 
থেকে দেখতে দেওয়!। এই প্রথা কোমান্টিকধর্মীদের এবং প্রতীকবাদীদের 
সহায়ক হয়ে উঠল- কারণ এতে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতা ও মঞ্চের একটা 
প্রাথিত দৃবত্ব রক্ষিত হয় ফলে মঞ্চ-মায়। সৃষ্টি হজ হয়। একে আমর! 
“সৌন্দর্যবিষয়ক দৃরত্ব” বলতে পারি- অর্থাৎ সুন্দর জিনিসকে উপভোগ করতে 
হলে একট! প্রাথিত দুরত্ব থাকা দরকার । এই ুরত্বের সাহাষোই প্রতীক- 
ৰাদীর। এক রহুস্মময্ কাবালোক রচন| করেন ও দর্শকদের মনে বিশ্বায় 
জন্মমন যে তারাও এই কল্পলোকেরই অধিবাসী । প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদীর! 
বাস্তব পরিবেশ রচন! করেন তবুও দর্শকরা ভানে ত1 অসত্য আবার প্রতীক- 
বাদীর! অবান্তবলোক সৃজন করে দর্শকদের মনে প্রতীতি জন্মান যেন তাই 
সতায। যেমন--পগ্াা সানৃকেন্‌ বেল্‌” (0196 58067) 9611), গদ্ভা বুবার্ড" 
(7076 919 619) বা “রাজা” নাটকের সম্পূর্ণ কাল্পনিক পরিবেশকেই 
প্রযোজন৷ কলে সত্য বলে ভ্রান্তি জন্মাতে হবে। 

প্রতীক্বাদ থেকেই আবির্ভূত হয়েছে “গতিহীন নাটক” (51805 
[0175078)| এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুল মাতের্লীাকের “দি ইনট্রুডার্” (11075 
1709051), “ই্টিরিয়রৃ” (]1)161101) বা গা! বলাই, (105 81170) প্রভৃতি 
একান্ক নাটক। একান্ক নাটকের ক্ষেত্রেই এই ধারার বিশেষ সার্থকতা 
দেখা যায়--এর চরিজ্রগুলির বাইরের কোন ক্রয়! থাকে না কেবল তার। 
হৃদয়ের গভীরে, আরে গভীরে ডুবে যাচ্ছে । বল যায় এ মেলোড়ামার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইরের গতিগগীল জগতে এর প্রধান চরিত্র স্থির হয়ে 
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থাকে তার প্রতিক্রিয়! চলে অস্তর্লোকে। যেমন--আমরা দ্বিজেম্্লাল 
রায়ের সাজাহান নাটকের সাজাহান চরিত্রে দেখি বাইরের সমস্ত আঘাতে 
বৃদ্ধ, পন্ব অসহায় সম্রাটের অস্তর্লোক কি ভাবে মধিত হুচ্ছে। একটি বৃদ্ধ 
চরিত্র তার ইঞ্জিঠেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারে কি করে চিবস্তন 
জাগতিক নিয়মাবলী তার সংসারের ছোট্ট পরিধিতে একের পর এক ঘটে 
যাচ্ছে। বাস্তববাদী নাটাকার চেখভের পা! সী গাল” ব! “আহল্‌ ভানিয়।” 
নাটকেও আমর! গ্রধান চরিজ্রের গতিহীন ক্রিয়া দেখতে পাই। এমন কি 
বাইবের ক্রিয়ার দিক থেকে গোকির প্ঘা। লোয়ার ডেপখস্‌* নাটকও 
গতিহীন | রবীন্দ্রনাথের পগৃহপ্রবেশ” নাটকের যতীন চরিঞ্জ তেমনি গতিহীন 
ক্রিয়ার 'একটি উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। 


॥ কন্স্ৰাকৃটিভিজম্‌ ॥ 


আমর! “কিউবিজম্‌” পেয়েছি চিত্রশিল্লে তার মূল প্রতিপাণ্ ছিল বদর 
আকার নিয়ে ভাঙ্গাগড়া-_-মঞ্চের দৃষ্টা পরিকল্পনায় এর ব্যবহার চলে কিন্তু 
নাটকে এর বাবার সম্ভব হয়নি। আরে] ছু'টি “ইজম্* বা “বাদ” রয়েছে 
নাট্য-সাহিত্যে যাদের প্রয়োগ চলে না, চিত্রাঙ্কণেও যথার্থ অর্থজ্ঞাপক হয়ে 
ওঠে না, কিন্তু মঞ্চে অধিক অথথজ্ঞাপক হয় । তার] হুল “কন্ট্ট্রাক্টিভিজম্‌” 
(007900000:51507) এবং “ফর্মালিজম্‌” (8077)81850)) | 

মন্কে। আর্ট থিয়েটারের ছৃ'জন উল্লেখযোগ্য পরিচালক ছিলেন-- 
প্ভসেভোলোড, মায়ার্হোন্ড* (৬৪০1০ 7516১1১০1) এবং "ইউজিন্‌ 
ভাখ.তান্গোভ,৬ (08605 ড৬৪1)780%)। ১৯০৫ সালে স্তানিল্লাভ-স্ক 
এবং ডান্চেনকে। বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা! চালাবার জন্ত যেমন স্টুডিও 
করেন ভাখ.তান্গোভ, ও মায়ারৃহোল্ড, দু'জনেই তেমনি এক স্টুডিওতে 
কাজ করেন। ভাখতান্গোভের যেমন নিজব ভাবধার। ছিল তেমনি 
অন্তের পদ্ধতিও খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারতেন। তার “মাকবেখ" 
প্যা ডাইবুকৃ” (16 19৮৮০) ইত্যাদি নাটকের উপস্থাপনায় নুতন ধারার 
প্রতি আন্গত্যা দেখা যায়। 

মায়ার্‌হোন্ড, মনকে! আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে জড়িত ছিলেদ 
না-তিমি ছিলেন তাঁর বাইরের এক বিখ্যাত পরিচালক । বিপ্লবের 
যময় তিনি তার “স্টুডিও'তে যে “কম্মেদিয়া দেল আর্ভে ধরণের 
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নাটাাভিনয়ের বিশেষ ওপ ও বৈশিষ্টাগুলি তুলে নিয়ে *স্টাইলাইজেশনের* 
(51511290101) পরীক্ষ! চাঁলাচ্ছিলেন--ত| ত্যাগ করেন এবং কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দিয়ে প্রচার-মূলক নাটা পরিচালন! করতে থাকেন। প্রয়োগ- 
শিল্প সম্পর্কে তার মূল ধারণ! রিয়ালিজম্‌ বা তার কাছাকাছি ধে কোন 
চিন্তাধারা থেকেই বহু দুববতা ছিল। এমন কি কিউবিস্ট, “তাইরভের* 
(81:0৬) চেয়েও মায়ার্‌হোব্ড, ছিলেন বেশি নাটাধর্মা, তীর বীতিকে তাই 
অভিহিত করা হয়েছে-_প্গ! থিয়েটার থিয্রে্রিকাল” বলে (71075 17656: 
[10680101) | তিনি দর্শকদের নাট্যানুন্ধপ পরিবেশে টেনে এনে- চতুর্থ 
দেয়ালখানি সরিয়ে জীবন কাহিনী দেখানোর একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন 
না। তিনি চাইতেন যে, দর্শকর! সদাসর্ধদাই থিয়েটার দেখছেন এ বিষয়ে 
সতর্ক থাকুন। এই প্রথার শেষ সীমানায় এগ্গে তিনি যবনিকাও বরবাদ 
করে দেন এবং প্রেক্ষাগৃহের আলোকগুলোও পুজ্ৰলিত রাখেন। তিনি 
দর্শকদের অনাবৃত মঞ্চের ইট কাঠের দেয়ালগজঁলোও দেখাতে চাইতেন। 
তাব অভিনেতার্দের পোষাক ছিল একট! ঝোলা আউবাখ! আর টিল। 
পাজামা! । অভিনেতারা দৌডে মঞ্চে আসা ড্রাওয়া করত এবং কাঠ, 
খড় ও ধাতব দ্রব্যে তৈরী সেটিং-এর উপর লাফিয়ে ওঠ নামা করত | তার 
সেটিং! দেখলে মনে হত একটা বাড়ি যেন গড়ে উঠেছে অথব। যন্ত্রপাতি 
চলছে কারখানার মত; এই জনই এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে-- 
“কন্স্ট্রাকূটিভিজম্‌” | মঞ্চে কতকগুলি “লেভেল” থাকত, প্লাটফর্শ সাজিয়ে 
উচু করে তোল! হত, থাকত কডি-বরগা, ঘোরানো সিঁড়ি-স্প্রিং লাগানো! 
জলে লাফিয়ে পড়বার তক্তা, উচু গন্থুজ+ চিমশী, মই-_ইত্যাদি দিয়ে সাজানো! 
বাড়ির কঙ্কালের মত একট! আকার। এই ধরনের মঞ্চেই মায়ার্ছোন্ড, 
“অস্ট্রোভ-স্কির” (08৮০$৪৮$) পগ্ভ| ফরেস্ট” নাটকটির অভিনয় প্রযোজন! 
করেন। গোগোলের “দি ইন্সপেক্টর জেনারেল” ও এই মঞ্চে অভিনীত 
হয়। 

কন্ট্্রাকৃটিভিজমের এই যে সেটিংট! এর তাৎপর্য কি তা নিয়ে বহু তর্ক 
উঠেছে। অভিনেতাদের পশ্চাতে শোভামাত্র হয়ে দাড়িয়ে থাকলে এর 
কোন অর্থ থাকে না । একট! সার্কাসের তাবৃ-তার মধ্যে জদ্তদের চা, 
শক্ত করে বাধ! নানান তার, জাল, ট্রাপিজের দোলনা, দড়ি-_-সকলি অর্থহীন, 
প্রাণহীন হয়ে ধাকে যতক্ষণ বা খেলোয়াড়রা! তাতে চড়ে, দোল খায়, 


৪৮৬ বিশ্বরজালয় ও নাটক 


কসরত দেখায়। কন্ট্টরীকৃটিভিজমের বিশেষত্ব হল তার এই অভিনব সেটটির 
উপরেই অভিনেতাদের অভিনয় চলবে যার সঙ্গে অনেক সময়ই নাট্য-কাহিনীর 
সঙ্গতি থাকছে না। সুতরাং অভিনয় রীতি যে অত্যন্ত গ্রথান্নগ (০০০৮৩7- 
(৫০091) হবে ভাতে সন্দেহ নেই। তাই কন্ট্রাকৃটিভিজম্‌ হল সম্পূর্ণই 
আন্ষ্ঠানিক উপস্থাপন| পদ্ধতি (:586176561009]1 50516) | এই ধরনের মঞ্চে 
কেবলমাত্র দেখবার জন্য বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন কিছুই রাখ| হয় না_ 
মরকিছুই অভিনেতাদের জন্য--তাদের দ্বার! ব্যবন্থত হওয়ার জন্য মঞ্চে স্থান 





কন্ট্রাকৃটিভিজম্‌। 


পেয়েছে । এর প্রয়োগশৈলীর মধ্য দিয়ে মায়ারৃহোল্ড. বিংশ শতাব্দীর শিল্প 
বিপ্লব, তার কল-কারখান1 ও যান্ত্রিক সভাতার বূপটিই হয়তো! ভূলে ধরতে 
চেয়েছেন । ১৯৩৭ সালে দোভিয়েট তার জন্য এক নৃতন ধরনের রঙ্গালয় 
তৈরী আরম্ভ করে, এই রঙ্গালয়ে প্রোসীনিয়াম্‌ থাকবে না এবং বহু বিচিত্র 
পদ্ধতিতে অভিনেত] ও দর্শকদেব মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা কর! হবে ঠিক 
ছিল। কিন্তু এই রঙ্গালয় তৈরী হওয়ার পূর্বেই মায়ার্হোন্ডের বিরুদ্ধে আঙ্গিক 
সর্যঘতার অভিযোগ আন! হয়। জনসভাম তিনি এ অভিযোগ অর্থীকার 
করেদ এবং রাশিয়ান ধিয়েটারকে করুণার যোগ্য ও ভয়াবহ বলেন। 
মায়ার্হোব্ডিকে বন্দী কর] হয়, পরে ম্বতা এসে শেষ সমাধান করে দেয়। 


আধুনিক যুগ ৪৮৭ 


রীতি হিসেবে কন্ট্রাক্টিভিজম্‌ প্রকৃতই ছিল গভীরতাহীন। বিংশ 
শতাবীর খুব অল্প মানুষই, যার] এই যন্ত্রযুগকে অভিসম্পাত জানায় কেবল 
সেই দর্পণকরাই এই পদ্ধতিতে খুশী হতে পারে অন্য দর্শকর! নয়। তাও 
যান্ত্রিক সভ্যতার কোন গভীর তাৎপর্য এতে ব্যাখ্যা করা হয়নি--কেবল 
ক্লাউনের সাজে অভিনেতাদের দিয়ে সার্কাসের খেলা দেখানে! হয়েছে। 
কিন্তু এই কম্স্ট্রাকৃটিভিজমূকে সেটের যথাসর্বস্ব না করে তুলে যদ্দি আংশিক 
ভাবে ব্যবহার কর] হুয় তবে অনেক বেশি ফললাভ হওয়া সম্ভব। 
আমেরিকায় লী সাইমন্সন্‌ পরিমাজ্িত কন্ট্্রাক্টিভিজম্‌ বাবার করে 
“ইডিয়টস্‌ ডিলাইট» নাটকটির সার্থক পরিচালন! করেন। পরিমার্জিত 
রূপে এই স্থাপত্য গঠন দ্বারা আধুনিক সভ্যতার যুল তত্ব ব্যাখা করা চলে। 


॥ ফর্মালিজম্‌ ॥ 


ফর্মালিজম্‌ দৃশ্ঠসজ্জাগত এক বহু পরিজ্ঞা্ত আঙ্গিক, বিভিন্ন মতবাদ 
নিয়ে আমর! এতক্ষণ যে আলোচন! করলাম তার্‌ সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই । 
ফর্সালিজমূকে আমর! সমস্ত রকম মতবাদ বা ইজজমের সমাপ্তিকারক ইজম্ও 
বলতে পারি। বহ্ুপ্রকার দৃশ্যসজ্জাগত আঙ্গিকের বিরাট হট্রগোলের প্রবল 
প্রতিবাদ স্বরূপই এই মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে । 

অনেকেই হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে, জগতে নাটা।ভিনয়ের দুই 
্বণণযুগ_গ্রাক যুগ ও শেকৃসপীয়রীয় যুগে রঙ্গালয়ে কোন অস্কিত দৃশ্যপটের 
ব্যবহার ছিল না। এই ঝুগগুলিতে পশ্চ দূ-দেয়াল সম্বলিত রঙ্গমঞ্চেই 
(দ01658088€ ৪০৪৫৫) অভিনয় হত। কখন বা মঞ্চের পশ্চাদূবতী এই 
দেয়াল নানান স্থাপতো ও ভাঙ্কর্ষে অলংকৃত হত, কখন বা তা ধাকত 
সাদাযাটা। পশ্চাদ-দেয়ালটি যেমনি থাক-_-অভিনেতারা অভিনয় করে 
যেতেন তাদের তৎকালীন পশ্চাৎপটকে আগাগোড! স্বীকার করে নিয়ে-_ 
থরে নিয়ে। কারণ মঞ্চের পেছনের দেয়াল এবং তার সাজসজ্জ। দৃশ্য থেকে 
সশ্ঠাস্তরে তে৷ নয়ই--নাটক থেকে নাটকান্তরেও প্রায়ই অপরিবতিত থাকত । 
এই পশ্চাৎপটটা! নিশ্চয়ই মনোরম এবং আননাদায়ক হত কিন্তু সেই একই 
লক্ষে এট! হত স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ আনৃষ্ঠানিক-_অর্থাৎ “ফর্মাল” । সেই রজমঞ্চে 
যেকোন পশ্চাৎপটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেকালের প্রখ্যাত গ্রীক, রোমান, 
শেকৃষপীয়রীয় নাটকগুলির যে কোন একটির ষচ্ছনা অভিনয় হতে পারত। 
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পরিবেশের সাধারণ অঙ্গছিসেবে ধরে নিয়ে অভিনয় করে যাওয়া । কোন 
রকম তত্ব দ্বারা বাঁখা! করে নয়--পেছনে যে পশ্চাৎপটটি আছে--সেটা 
থাকবে বলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আনে; ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নাটক 
অভিনয় কালে সমানই উদাসীন থাকতে হবে। এ প্রশ্ এখন উঠতে পারে 
যে, পশ্চাৎপট যদি কোন ভাবছ্যোতক না! হয় তবে আদে পশ্চাৎপট ও মঞ্চ- 
স্বাপতা রাখার দরকার কি? এর উত্তরে বল! যায়--আমর! যাত্রার আসরেও 
দেখেছি যে সেখানে একটা মঞ্চ-বেদী রয়েছে এবং দর্শকয়] তার চারদিকে 
ঘিরে বসে আছে অর্থাৎ স্থানের একটা সীমারেখা! অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। 
চারদিকে খোল মাঠ এবং অভিনেতাদের পেছনে যদি দ্রিগস্তরেখ! থাকে 
তবে তা অভিনেত! ও দর্শক উভয়েবঈ ররসামুভূতি সৃক্গনে ও গ্রহণে বাধা 
ঘরূপ হয়ে দীড়ায়। প্রথমতঃ অভিনয়কালে অভিনেতার যে সমস্ত 
অঙ্গাভিনয় করে তার দ্বার পবের পর কতকগুলে! চিত্ররূপ এবং কম্পো- 
জিশনের সৃষ্টি হতে থাকে । পেছনে আদৌ কোন পশ্চাৎপট ন1 থাকলে তা! 
পরিপ্ফুট হয়ে ওঠে ন1। দ্বিতীয়তঃ অভিনেতাদের পেছনে বিশাল উদ্ুক্ত 
ব্যাপ্তি এবং দিগন্তরেখা থাকলে তার! অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যায়-_ 
দর্শকরাও তাদের ভাল করে দেখতেপায় না। তৃতীয়তঃ অভিনেতাদের 
পেছনে বাধ! না থাকলে এবং আশে পাশে মধ্চোপকরণ ও দেয়াল ন! ধাকলে 
অভিনেতাদের কর ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্রুতিগমাত! হারায়। এই সমস্ত 
কারণ বশত:ই মঞ্চকে এবং পশ্চাৎপটকে এক কথায় সরিয়ে দেওয়! যায় না, 
অতএব ধীর! মঞ্চ অতিশয় প্রধান, ব্যয় বহুল ও মুখর হয়ে উঠুক এ চান ন| 
তারাই এই ছৃ'য়ের মাঝামাঝি পদ্থ। হিসেবে ফর্মালিজম্কে বেছে নিয়েছেন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু বিভাগেই মানুষ উন্নতির 
সমুচ্চ শিখরে উঠে গেলেও, সাধারণ রঙ্গালয়ে তার খুব সামান্যই প্রভাষ 
পড়েছিল। এধুগের যাল্্িক প্রতিভ| আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশ পেয়েছে_- 
চলচ্চিত্রঃ রেডিও এবং টেলিভিশংনে কিন্তু মঞ্চকে ত| বিশেষ প্রভাবিত করে 
নি। সেট,দৃষ্ঠাবলী এবং আলোক সম্পাতে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কিছু 
নৃতনত্বের আগমন হলেও মঞ্চের স্থাপত্যগত পরিবর্তন চতুর্থ দশকের পূ 
বিশেষ কিছু দেখা যায় না। এই পরিবর্তনের রূপ আযষর। আমেরিকার 
“রড ওয়ে” রঙ্গালয়গুলিতে দেখতে পাই। 


আধুনিক যুগ &৯১ 
| ব্রড ওয়ে রঙ্গালয় ॥ 


দ্বিতীয় মহ্থাযুদ্ধ পর্যস্ত আমেরিকার সাধারণ স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে 
রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা ব্রভওয়ের ধার। অনুসরণ করেই হত। এই সমস্ত 
মঞ্চে সৌখিন ভ্রাম্যমাণ দলগুলির অভিনয় দেখানে! হত বলেই রঙ্গালয়গুলি 
আকৃতিতে ক্ষুদ্রাকার হত-_-১২০*র বেশি আসন সংখ প্রায়ই থাকত ন|। 
এই নাট্যশালাগুলিতে লবি, সামনের গাড়িবারান্না, সাজঘর সকলি থাকত 
কিন্ত স্বল্লায়তনে । রঙ্গালয়ের আশেপাশে দোকান পসার কর] কিংব! মঞ্চো- 
পকরণের গুদামঘর কর] ইত্যাদির সুযোগ বেশি ছিল না। গুদামঘরের 
প্রয়োজনও বিশেষ হুত না, কারণ সেখানে নিত্য নৃতন দল, নিত্য নৃতন 
নাট্যাভিনয় দেখাত-_ছ'এক রাত্র অভিনয়েক় পরই তারা জিনিসপত্র গুটিয়ে 
রঙ্গালয় খালি করে দিয়ে চলে যেত। 

প্রড ওয়ে রঙ্গালয়েশ (11) 31980518715) 17009) প্রয়োজনের 
দিকগুলি খুব বেশিই চিন্তা কর! হয়েছিল | ঞ্জতে মঞ্চসম্মুখে দর্শকদের আসন, 
ব্যালকনি এমন কি গালারীও থাকত। 'রঙ্গালয় ছোট হওয়ায় সকলেই 
অভিনেতাদের নিকট-সান্লিধ্য অনুভব করবাম্ন সুযোগ পেত। শ্রতিগম্যতায় 
এই স্ষুত্র বঙ্গালয়গুলি ছিল আদর্শ স্থানীয়। নাট্যাভিনয়ের প্রধান দু'টি গণ 
দেখতে ও শুনতে পাওয়৷ - এখানে চমৎকার ভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিক 
থেকে আকারে ছোট হলেও বর্তমান কালের প্রকাণ্ড প্রোসীনিয়াম্‌ 
ধিয়েটারের তুলনায় এগুলিকে স্ষুদ্রাকার ভ্রাম্যমাণ দূলগুলির অনেক বড় 
সহায় বলে মনে করা যায়। | 


॥ আধুনিক যুগের রঙ্গমঞ্জের মূল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ॥ 


স্থাপত্যগত ভাবে একটি নাটাশালাকে প্রধানতঃ ছৃ"টি ভাগে ভাগ করা 
হয়। প্রথমটি তার রঙ্গমঞ্জের অংশ, দ্বিতীয়টি তার প্রেক্ষাগার। 

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবতা ছবির ফ্রেমের মত যে দেয়াল মঞ্চকে প্রেক্ষাগার 
থেকে তফাৎ ব! বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাকে “প্রোসীনিয়াম্‌” (61080610142) 
বলে। 

প্রোসীনিয়ামেরই যে ফাঁকা অংশের ভিতর দিয়ে মঞ্চের নাট্যাতিনয় দেখা 
যায়, তাকে বলা হয়-_“প্রোর্সীনিয়াম্‌ ওপেনিং বা প্রোসীনিয়াম আচ 
(9195০877102 00060108101 4১1০0) । |] 


8১২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ঠিক “প্রোমীনিয়াম্‌ ওপেনিং"-এর পশ্চাতেই একটা লোহা! বা আ্যাস- 
বেস্টাসের যবনিক1 (পর্দা) থাকে । এই পর্দাটি প্রয়োজন মত ওঠানে। 
নামানে| যায় | এটার ব্যবহার দ্বার অগ্নি উৎপাত ঘটলে রঙ্গমঞ্চ এবং 
প্রেক্ষাগুহকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়। যায়। রঙ্গমঞ্চে অনেক সময়েই 
অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে কারণ সেখানে প্রচুর দাহা পদার্থ নিয়ে কাজ কারবার 
চালাতে হয়। এই লৌহ বা আযাসবেস্টাস্‌ যবনিকাটির নাম “টাল কার্ট 
(31661-001517)। 

আযাসবেস্টাস্‌ যবনিকার পুরোবতাঁ মঞ্চের যে অংশ প্রেক্ষাগারের 
দিকে প্রোসীনিয়াম্‌ মুখ পর্যন্থ বধিত থাকে তাকে “এপ্রোন্‌ স্টেজ” (4700 
50886) বল! হয়। এই অংশটি ব্রড ওয়ে রঙ্গালয়ে প্রায়ই দেখ! যেত ন|। 

রজমঞ্চট কাঠের তৈরী হয়; তার নীচট। ফাপা থাকে । রঙ্গপীঠের উপৰে 
যে দরজ! তৈরী করে পি*ডি দিয়ে এই ফাপা অংশের সঙ্গে যোগ!যোগ রাখা 
হয়, মঞ্চগীঠের ঢাক! দেওয়। সেই দরজাগুলিকে বল! হয়” ট্র্যাপডোর্‌* 
(7090-000158)। 

প্রোশীনিয়াম্‌ ওপেনিং-এর পশ্চাদ্বতা অভিনয় ক্ষেত্রের প্রয্োজনাহসারে 
কতকগুলি কাল্পনিক বিভাগ রয়েছে । অভিনয় ক্ষেত্রকে বল! হয় প্আ্যান্তিং 
এরিয়া” (/০0108 £065)। অভিনয় ক্ষেত্রে অভিনেতা যদি দর্শকদের 
দ্বিকে মুখ করে দীড়ায--তবে অভিনেতার দক্ষিণ দিক হুল মঞ্চের দক্ষিণ দিক 
এবং অভিনেতার বাম দিক হুল মঞ্চের বাম দিক। অভিনয় ক্ষেত্রের 
দক্ষিণ দিককে বল! হয় "্রাইটু উইং* বা “স্টেজ১রাইটু* (২1১৮ ৬/1০৪ ০ 
50885 [187$) এবং বামদিককে বল। হুয় “লেফ.টু উইং” বা “স্টেক লেফণটু” 
(166৮ ৬৮10৪ ০: 50886 [600 | 

অভিনয় ক্ষেত্রের উপর দিকে যে শূন্য স্থান তাকে বলা! হয় “ফ্লাই স্পেস্‌” 
বা প্রাইজ.” (1) 995০6 ০: [ি)/6৪) | 

উপর দিকের এই শূন্য স্থান বা ফ্লাইজের মাঝে রয়েছে “হ্রিড৬ অথবা 
"গ্রিড, আয়ার্ন্* (9610 ০0: 0314017970) এটা একট! লোহার বরগ! মত এর 
সঙ্গে ফ্লাইজজের শুন্তস্থানে মঞ্চের দৃশ্যাবলী ওঠানে। নামানোর জন্য কপিকল, 
বড়ি ও তারগুলি আটকানো হুয়। 

খ্রিভ্আয়ার্ন্‌ থেকে রঙ্গালয়ের উপরের ছাদের মধ্যে যেফাকা জায়গ! 
থাকে তাকে বল! হয় "লোফট" (০11) এখান থেকেই মঞ্চেয কর্মীর! 


আধুনিক যুগ ৫৯৩ 


ছড়াগড়ি, কপিকল ইত্যাদি নিয়ে অভিনয়ের জন্ম পরবর্তী দ্য তৈরী করে 
রাখেন । 

মঞ্চের একদিকে, কোথাও কোথাও ব! ছু'দিকে রয়েছে প্ফ্লাই-গ্যালারী* 
ৰা পক্যাটস্‌ ওয়ে (19 0351155 ০৫ 080৮5 ৬/৩১)। এটা হল মঞ্চের উপর 
দিকে লম্বা, সরু মই-এর মত গ্যালারী । এখান দিয়েই “ফ্লাই-ম্যান্‌” 
(15 252) ব। মঞ্চকমীর! উপর দিকে যাতায়াত করেন এবং মঞ্চ দৃশ্টাবল?; 
সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন! 

ফ্রাইগ।ালারীর উপর অর্থাৎ মঞ্চের উপরদিকের পার্শ্ববতণ অংশে লম্বা, 
পাইপ বা কাঠের বীম আটকঞানে! থাকে, তার গায়ে ছোট ছোট গর্ভে 
হুক ব৷ পেরেক আটকানে! থাকে । একে বল! হয় “পিনৃ-রেল্‌* (চ10-1২811) 
_ এরই পাহাযো মঞ্চ দৃষ্টাবলী ওঠানে।, নাষঘানে। ও সরানে! হয়। এই 
কাজকে বল! হয় “শিফ.টু” (১1110) কর! আর ধার! এ কাঙ্জ করেন তাদেক 
বঙ্গ হয় “শিফ.টার”। 

মঞ্চগুহের আকার অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের পরিমাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে 
থাকে তবুও বহুদংখাক মঞ্চ পর্যালোচন! কষ্ধে তার বিভিন্ন অংশের একটি, 
গড় মাপ ধার্ধ কর! হয়েছে। এটাকেই আদর্শ রূপে ধরে নিয়ে আধুনিক, 
কালের রঙ্গম্চ গড়ে তোলা! হয়। 


প্রোসীনিয়ামের প্রোসীনিয়ামের অঞ্চের মঞ্চের গ্রিড আয়ারূনের এপ্রোনেক 
উচ্চতা বিস্তৃতি গভীরত| বিস্তৃতি উচ্চতা গভীরত। 





২৮ফু ১ই  ৩৭ফু ৭ই ৩১/ফুই ৭০*ফু ৬১ ২'ফু২ই 
কোথাও কোথাও 
কোথাও কোথাও 
৪০? ফুট ৪৬4 ফুট 
বর্তমানকালের মঞ্চ সম্পর্কে এবং তার বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগশৈলী সম্পর্বে- 
এতক্ষণ আমর! বিস্তুতভাবেই আলোচনা করবার চে্ষ্টা করলাম। নাটক' 
যেমন ভাবসত্যের দ্দিক দিয়ে এবং গঠনপ্রক(তর দিক দিয়ে নান] পথগামী 
হয়েছে মঞ্চেও তেমনি এসেছে আলোক সম্পাতের বিপুল স্ভাবন! ও বিডি 
শৈল্পিক মতবাদ । তবৃও স্থিরত| কোথাও নেই, আধুনক প্রয়োগ শিল্প 
নিত্য নৃতন আবিষ্কারের পথে প| বাড়াতে চায়। পুরাতন যা কিছু করে রেখে 
৩৮ 


১৫৯৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গেছে তার সামগ্রিক উত্তরাঁধিকারই আজ আধুনিক কালের হাতে । নুতনের 
পথ সন্ধান করতে গিয়ে আবতিত পথে আধুনিক এবং অতি-আধুনিক প্রয়োগ- 
কর্তাদেরও অনেক সময়ই পুরাতনের দরজায় ঘা মারতে হয়। বহু শতাব্দী 
খরে পুরাতন মঞ্চস্থাপত্যের সম্ভাব্য সকল রূপই প্রায় গোচরীভূত করিয়েছে। 
কখন এসেছে বৃত্তাকৃতি আরিণ1) কখন দোতল!, তিনতল! স্কেনে বিল্ডিং 
সমন্বিত মৃশ্টাসজ্জ।, এসেছে মধ্যযুগের ওয়াগন্‌ ও যুগপদ্ছষ্ট মঞ্চদৃশ্ঠ, এসেছে 
এলিজাবেখীয় যুগের নাটকের অবারিত প্রবাহ ধারণক্ষম মঞ্চ, আবার 
এসেছে অঙ্কিত দৃষ্ঠাবলী, ফ্লাইজ,, উইংস্‌, সাটারস্, এসেছে তিনদিক আবৃত 
বক্স সেট, ঘুর্ণায়মান মঞ্চ । মোটের উপর মঞ্চন্থাপত্য কখন পাশের দিকে 
বেডেছে, কখন উপর দিকে উঠেছে, কখন স্বল্প উপকরণ নিয়ে বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ নাটককে রূপায়িত করেছে, আবার কখন মাঞ্চিক কৌশলের 
মারপ্যাচে নাটকই হান্লিয়ে গেছে | এই হল এতকালের ইতিহাস, পুরাতন 
কালের সমগ্র উত্তরাধিকার নিয়ে নৃতন এখনে পধ খোজে এবং শেষ 
পর্যপ্ত নৃতন পুরাতনের এক সংিশ্রিত ক্বূপে এসে পৌছয়। পর্যালোচন] করে 
নৃতন মঞ্চস্থাপত্য গড়ে তোল! যেমন অবশ্ঠ প্রয়োজন তেমনি আর এক বাস্তব 
সত্য হল এই সকল যুগের নাটককেই যথ। স্বরূপ পরিবেশে বূপায়িত করার 
পন্ঘ| বের কর! । এলিজাবেথীয় নাটক অবস্ঠাই বর্তমান প্রয়োগপদ্ধতিতে 
মঞ্চস্থ কর! যায়, কিন্ত আজকের দিনে এলিজাবেথীয় ধারার মঞ্চে সে নাটকের 
রূপায়ণও কিছুমাত্র অবজ্ঞার নয় বরং হবে অধিক উপভোগ্য । 


ঞ মঞ্চ-সরলীকরণ ॥ 


এদ্বাডা আজকের যুগের যে সমস্ত সৌখিন এবং স্কুল-কলেজের দল, 
ব্ঞাদের কাছে আরো! এক সমস্য! এসে দেখা দিয়েছে । এই সমস্ত সৌখিন- 
বল বেশির ভাগই ভ্রামামাণ হয়, উপরত্ত পেশাদারীদের মত তাদের অর্থ- 
সম্পদও থাকে না। কিন্ত এই অপেশাদারী, অস্থায়ী এবং ভ্রামামাণ 
স্লগুলিই আজকের ইউরোপ, আমেরিকা এমন কি ভারতেও নিত্য নৃতন 
পরীক্ষা! নিরীক্ষার পথে এগোচ্ছে । পেশাদারী দল বাবসায়িক দিকগুলি 
চিন্ত! করে ষে পথে এগোতে ভয় পায়, নির্ভয়ে সে পথে এগোয় অপেশাদারী 
তরুণের দল। এই সমস্ত অস্থায়ী দলগুলির সামনে একটি সমস্য! সর্বদাই 
এসে দেখা দেয় তা হল কি করে অতি স্বল্প যঞ্চ উপকরণ নিয়ে নাটক 
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প্রযোজনা করা যায়। তাদের আর একটি সমস্যা হল বিভিন্ন নাটা 
প্রয়োগপদ্ধতিকে একই মঞ্চ-স্থাপত্যের মধ্যে কূপ দেওয়া! । এরই জগ্জ দেখা 
দিয়েছে মঞ্চ-সরলী করণের (31001190500) ০£ 56৪৪) বাস্তব প্রয়োজন | 

অস্থায়ী এবং অপেশাদারীদের সব সময়ই ষল্পল উপকরণ দিয়ে কাজ 
চালাতে হয়, যখন যে জায়গায় যে জিনিস জুটবে তারি সার্থক প্রয়োগ 
করার কথ! তার্দের ভাবতে হয়। কিন্তু এতে শিল্পের শৈল্পিক উৎকর্ষ যে 
নষ্ট হবে এমন কথ! নিশ্চয় করে ধরে নেওয়াও বৃদ্ধিহীনতা। উপকরণের 
বাছুল্যই সব সময় প্রকৃত সৌন্দর্ষের পরিচায়ক হয় না, জাপানের “নো” 
কিংবা! কাবুকিতেও আমরা দেখেছি উপকরণের স্বল্পতা, কিন্তু তারি মধ্যে কি 
মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্ষের বিকাশ। বাঁশি থে বাজাতে জানে তার হাতে 
বাশের বাশিই বাজে, সোনার বাঁশিতে সেসুর ফোটেও না। অতি ষল্প 
উপকরণে সৌন্দর্যকে আবাহন করে নিয়ে আসায়ই সত্যিকার শিল্পীর 
মুনগীয়ানা । অন্ততঃ অঞ্চশিল্পীকে তো তৈরী থাকতেই হয় সমস্ত বিকল্প 
বাবস্থা গ্রহণের জন্ত, এই বিকল্প ব্যবস্থা! অবলম্বন মানেই সরলীকরণ।। 

যেমন সেট কিংব! ড্রেপারীর জন্য সব সময়ই যে মূল্যবান সিক্ক, ভেল্ভেট 
আনতে হবে তা নয়, সন্ত! দ্রামের জিনিসকেই দরকার হলে মহার্ঘ বস্তর 
আকারে গজ্জিত করে তুলে ধরতে হুবে। তেমনি বাঁশ, ক্যানভাস, কি 
সন্ত! দড়িদড়া এবং রং দিয়েই দরজ!, জানালা, সিড়ি গড়ে তোলা যায়। 

আবার মফঃযল এলাকায়, অনেক সময় যেখানে বিদ্বাতালোকের সুযোগ 
পাওয়! যায় ন। সেখানে মোমবাতি বা লঠনের আলোক ব্যবহার করেও 
অনেক বেশি দৃশ্য গুণ ফুটিয়ে তোল! যায়। যেমন বাংলাদেশের নিরল্ 
চাষীর ঘর, তা বিছ্যাতালোকিত না করাই উচিত,-ধূমাযিত লঃনের 
প্রায়ান্ধকারই সেখানে যথার্থ পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে তবে দর্শকরা 
দেখতে পাবে এটুকু আলো অনস্বীকার্য প্রয়োজন । মধ-দরলীকরণের 
জন্ম দরকার হলে মাণপ্টিপল্‌ সেটের পদ্ধতিও গ্রহণ কর! যায়, কিংব! 
একটি গা্ভীর্ষপূর্ণ পশ্চাৎপটও রাখ যায়, অথবা! নেওয়া! যায় সিলেকুটিভ, 
রিয়ালিজমের পথ। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃত পথের 
প্রদর্শক । 

রবীন্দ্রনাথের দৃ'খান! প্রখ্যাত নাটকের পর্যালোচনা করলেই আমর! 
দেখতে পাব কবি ঝয়ং নাট্যারস্তে যে মঞ্চ নির্দেশে দিয়ে গেছেন তা! মঞ্চ- 
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সরলীকরণের এক অনন্বসাধারণ দৃষ্টাস্ত। আমরা ঘষে উদাহরণ গ্রহণ করছি 
তাৰ প্রথম নাটক হল “মুক্তধারা” । কবি দত্ত মঞ্চ নির্দেশ রয়েছে-_ 

প্উত্তরকুট পার্ধত্য প্রদেশ । সেখানকার উত্তরভৈরব-মস্থিরে যাইবার 
পথ দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহ্যস্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে 
এবং তাছার অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশুূল। পথের পারে 
আমবাগানে রাজ! রণজিতেব শিবির |” 

এই নির্দেশ অন্ুধায়ী মঞ্চনির্মনাণ কালে বিশেষ কোন ব্যয়বহুল স্থাপতা 
উপকরণের প্রয়োজন নেই। কিছু কাঠ, বাশ এবং চট বা কাপভড হলেই 
চলে। এ মঞ্চের আর একটা বড সুবিধে হল পুরো নাটকের মধ্যে আর 
কোথাও দৃশ্য পরিবর্তনের বালাই নেই। নাটকে অঙ্ক বিভাগ, দৃশ্য বিভাগ 
নেই, যবনিকা পতনও নেই--মাঝে মাঝে নির্দেশ দেওয়া আছে প্রবেশ 
প্রস্থানের। একদল গেল একদল এল এরি সাহায্যে হচ্ছে অদৃশ্য দৃশ্থা 
পরিবর্তন। স্থান-ভৈরব মন্দিরে যাওয়ার পথ, অতএব রাজা থেকে ফকির 
সকলেই সে পথে অনায়াদে আসে যায়, যুক্তি পারম্পর্য নষ্ট হয় ন]। 
নাটাকার এ ভাবেই সেট পরিবর্তনের বায় ও ঝামেল। এডালেন তহৃপরি 
নাটকের গতিবেগ কোথাও থামতে দিলেন ন|। মঞ্চ দৃশ্কে আরে! তিনি 
কত পহজ করে আনলেন- পুরে! লৌহ্যন্ত্র বা ভৈরব-মন্দিব তিনি দেখালেন 
না-_মঞ্চের পশ্চাৎপটে দেখ যাচ্ছে যন্ত্রের মাথাট] এবং মন্দির চুডার ভ্রিশুল। 
তা ছাড়! পার্বত্য প্রদেশ-তাই মঞ্চে কয়েকটি উচ্‌, নীচু লেভেল করে নিলেই 
দৃশ্ঠগত গুণ অনেক বেড়ে যায় তাতে প্রবেশ প্রস্থানে সুবিধে আবার 
কম্পোর্দিশনের সৌন্দর্যও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । এটি মঞ্চ-সরলীকরণের একটি 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাত্ত তে। বটেই--তদ্বুপরি একে আমর! সিলেকুটিভ, রিয়ালি- 
জমেরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলতে পারি। এখানে বাস্তব ও প্রতীক ছাত 
ধরাধরি করে রয়েছে_ বাধ, মন্দির, রাস্তা সকলি প্রতীক আবার সকলি 
বাস্তব। সম্পূর্ণট না এনে যন্ত্র ও মন্দিরের অংশমাত্র দেখানে! হয়েছে। 
সম্পূর্ণের অন্থকরণ করতে গেলে বাস্তববাদী হয়ে উঠত তার অংশমান্র 
দেখানো প্রভীকধর্মী হয়ে উঠেছে এবং ভাবের গভীরতা ও তাৎপর্যও 
অনেক বেড়ে গেছে । মন্দিরে চিরন্তন সত্যকে ছাড়িয়ে যন্ত্রের দানবীয় স্পর্ধা 
উদ্ধত মাথ! তুলে দাড়িয়ে আছে। 

এর পরের নাটক “রক্তকরবী”। মঞ্চ নির্দেশ রয়েছে---"এই নাট্য ব্যাপার 
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যে নগরকে আশ্রয় করিয়। আছে তাহার নাম যক্ষপুরী ।"**এখানকার রাজা 
একটা অত্যন্ত জটিল জাবরণের আড়ালে বান করেন। প্রালাদের সেই 
জালের আবরণ এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্ত । সেই আবরণের বছির্ভাগে 
সমস্ত ঘটন] ঘটিতেছে।” 

প্রাসাদের জালের জানাল এবং তার বহির্ভাগ অর্থাৎ “বাছির বারান্দ1”-_ 
মঞ্চে এইটুকুই সেটের অংশ নাটকে আর কোন অঙ্কবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ 
নেই। মাকড়লার জটিল জালের আবর্তে ঢাক। জানাল! তার বাইরে বারান্দ। 
ও আনাগোনার পথ-_-এর চেয়ে সহজ, সরল অনাডনম্বর সেটিং আর কি হতে 
পারে? এই মঞ্চ পরিকল্পনাকে আমরা পুরোপুরিই প্রতীকধমী বলতে 
পারি। 

এই দু'টি নাটকেই একটি জিনিস লক্ষণীয়_.তা৷ হল স্থান, কাল ও কার্ধের 
ধক্য। স্থানের একের কথ! তথা সরলীকক্পণের কথা আমরা এতক্ষণ 
আলোচন| করেছি। কালের এঁক্যে দেখা ধায় যে, ছু'টি নাটকেরই মূল 
ক্রিয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পার্দিত হচ্ছে। তৃতীয়ত: কাধের এঁকাও এই 
নাটকঘ্বয়ে কবি অতি সচেতনভাবে রক্ষ| করেছে । 

মুক্তধারার কার্য আরম্ভ মুক্তধারা নদীর উপরে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় 
বাধ গড়ে তোল হয়েছে এবং উত্তরকুটের মানুষকে জীবন স্বরূপ জলধারা 
থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছে-- প্রকৃতির এ দান জন্মন্বত্ব ছিলেবে তার! পেয়ে 
এসেছে। কিন্ত এই বাধের একটা ক্রটির কথ! অভিজিৎ জানত-_সেখানে 
সেআধাত করল--বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং অভিজিৎও ভেসে চলে গেল-_ 
কার্খ শেষ। বাধ গড়া হয়েছে সেই বাঁধ ভাঙ্গ] হুল, এটুকুই কার্ধ। 

রক্তকরবী নাটকেও আমর! দেখি মুখবন্ধের পরেই বলা হচ্ছে রঞ্জন আসবে 
_ কার্ধ আরম্ভ । পক্ষ প্রত্তত হতে লাগল--ন1টক এগিয়ে চলল-রঞ্র 
এল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে-_নাটকের কার্ধ শেষ। 

এই ছ'ট নাটকেই কোন উপকাহ্িনী নেই, কোন জটিলতা নেই। তীরের 
মত তীব্র বেগে নাটকীক্ব ক্রিয়া! পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে । ক্রমা্র়ে 
উত্তেজন1 বাড়ছে একেবারে সঠিক জায়গায় চরম আঘাত গিয়ে পড়ছে। 
অতএব এই নাটক ছৃ'খানাকে আমর! এক্যের দিক থেকে শরীক ক্লাসিকাল 
নাটকের সমতুল্য বলতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য ভেতরে যার এঁক্যের 
গত কঠিন বাঁধন বাইরে ত। যা! বা একটি পালা গান। কৰি নিজেই 


পড৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


-প্রলৃভ রূপক! বা আরব্য উপগ্যাসের সমতুলা কাছিনীরও অভাব নেই। 
পিস্কেটর্‌ বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে বাঙ্গাপ্রক এপিক্‌ নাটক লেখেন প্ভা! গুড্‌ সোলজার্‌ 
'সোয়েইকৃ”। প্পল্‌ গ্রীন” (2৪৬1 02662) উইলসনের যুগ নিয়ে লেখেন 
“্জোনি জন্সন” (01)1)0 70100800) কিংবা ব্রেখ দ্বিতীয় মহাসমপ্নে 
নাৎসি শক্তির উত্থান ও পতন নিয়ে তথা-নাটক লেখেন গা প্রাইভেট 
লাইফ. অবৃ ্াা মাস্টার রেস্‌” (796 001556 [16ি00115 2৪506 (506)। 
করার ব্রেখটের “মাদার কারেজ” (54০6৫ 0০918) ব! পা ককেসিয়ান্‌ 
"সার্কেল অবৃ চকের” (07106 080095181) 0:17015 06 0৮818) মত সম্পূর্ণ 
'কাহিনীভিভিক এপিক নাটকও রয়েছে রয়েছে ব্রেখটের চীনদেশীর় 
'উপকথ! নিয়ে রচিত ণগ্া গুড. উম্যান্‌ অবৃ সেংভুয়ান্* (17 ০০০৭ 
ড/০০)৪০ ০6 96123590) | এই নাটকটির মধ্য দেখা যায় যঞ্চে চীনা 
(দেবতাদের আবির্ভাব এবং নাটক যখন শেষ হয় তখন যুক্তি পারম্পর্ধের 
কোন বালাই থাকে না। এপিক্‌ নাটকের মধ্যে নৃতাগীত বহুল অপেরা 
নাউকেরও সমান প্রাধান্ত রয়েছে যেমন দেখি ব্রেখ,টের "ছা! টুপেল.হেপ-লী 
আপের” (7006 1 0961706-0)8156171)5 9018) বা গা বেগার্স্‌ 
আপের” (0175 86888800605) ইত]াদি আবার তারি পাশে রয়েছে 
'ওয়ান্‌ থার্ড অবৃ এ নেশন্। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এপিক্ক 
নটকের বিষয়বস্ত যা খুশী তাই হুতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটি গল্পের 
বুনট থাকবে । এই গল্পটি বলতে গিয়ে কিন্ত নাট্যকারর! স্থান, কাল ও 
ক্কিয়ার খঁক্য মানেন না। খাঁটি অভিব্যক্রিবাদ থেকে এর চিন্তা এবং বিশ্লেষণ 
বাস্তব তখা আনয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু নাটকের গঠনভঙ্গি 
বাস্তবান্থগ হবে না। বাস্তব দৃশ্টা যদি কোথাও থাকে তা ও “স্টাইলাইজ.” 
4501156) পদ্ধতিতে প্রকাশ কর! হবে। অর্থাৎ সেই বাস্তবের গুণগত 
ইবশিষ্ট)টা রাখা হবে--অবয়বট| ভেঙ্গে দেওয়া হবে। এর মধ্যে কখন 
খাকবে বিবৃতি, কখন নাট্য প্রথান্ুগ অভিনয়। মঞ্চে কখন সামাজিক অর্থ 
ব্যাখা! কবে থাকবে বন্তৃতা, কখন খোরাসরা এসে নাটকের ভাবাদর্শ 
শোনাবে গান €গয়ে আবার নাটকের মধোই সমাজবাদীদের, বা .বিপ্রবীদের 
ক্লোগান শোন| যাবে । দেখা যাবে তাদের চার্ট, ফেস্টুন ও কার্টুন আবার 
ক্ষযূতো পেছনের জ্ীনে প্রোজেকটরের সাহায্যে দেখানো হল কোন সংখ্যাতত্ব 
ব্য! ঘটন| | বিস্তৃতভাবে বল! ঘায় এই ধরনের মঞ্চে বক্তব্য পরিদ্ফুট করবার 


আধুনিক যুগ নি 


গন্য সম্ভাবা সব রকম পদ্ধতিই গ্রহণ কর! চলে । আবার নাটাযগঠন পদ্ধতিতেও 
তারা গ্রহণ করেছে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যেমন দেখা গেছে পা! গুড. 
সোলজার্‌ সোয়েইক্‌* নাটকের অভিনয়ে অস্ট্রিয়ান সন্য বিভাগে 
সোয়েইকৃকে ডেকে পাঠান হয়েছে। কিন্তু সে সব কিছুই ভগবান কিংবা 
চিকিৎসকের মত সমান উদাশীনতায় গ্রহণ করছে নাটকের চরিত্র হয়েও সে 
নাটাতত্বকে প্রকাশ করছে খোরাসের মত। এই এপিকৃ নাটকে থাকবে 
পরিবর্তনশীল সমাজ চিত্র__এখানে ব্যক্তি চরিব্রও সমগ্র সমাজের অখগুসত্তবা 
হয়ে দেখা দেবে। 

বর্তমান এপিক নাট্কাররা সেই প্রাচীন গ্রীক মহাঁকাব্যের নিরাসক্তভাবে 
কাহিনী বিবৃত করার ধারাটি গ্রহণ করেছেন। অর্থৎ আজকের সতাকে সেই 
গঠন ভঙ্গিতে তুলে ধরা । এর আসল উদ্দেশ্য ছল দর্শকদের কাছে সত্যকে 
ব্যাখা! করা, বিবৃত করা, তাদের জাগরিত করে তোলা। “জীবন্ত সংবাদ- 
পত্র” জনগণকে মাত্র তথা সরবরাহ করে কিন্তু এপিক্‌ নাটক তাদের উদ্ব্ধ 
করে, সমাজকে আবর্জনামুক্ত করে। এপিক্‌ ৰাটকের ভিন্ন ভিন্ন নাটকীয়- 
উপাদান গ্রথিত করবার জন্য তার মধ্যে কখন বা একজন গল্পবক্তার চরিব্রও 
নিয়ে আস! হয়। এ নাটক আধুনিক আ্যারিণা মঞ্চেও অভিনীত হতে 
পারে, আবার অন্ব যে কোন মাঞ্চিক পদ্ধতি গ্রহণ করেও রূপায়িত হতে 
পারে। নানান রকম পদ্ধতি ও উপকরণ গ্রহণের ফলে এ ধরনের 
নাট্যাভিনয় অতাস্ত বৈচিত্র্য মণ্ডিত, নমনীয় ও গতিশীল হয়ে ওঠে। একটা 
মেশিনের কলকজ্জার মত সব দিকে আনাগোন! চলতে থাকে। মঞ্চটাই 
যেন একটা মেশিন এবং তার কারিগররা দর্শকদের কাছ থেকে নিজেদের 
চলাফের! কাজ-কর্ম আডাল করে রাখতেও যেন উৎসুক নয়। 


॥ আরিণা মঞ্চ ॥ 


একদিকে যেমন সমস্ত রকম সম্ভাব্য পদ্ধতি গ্রহণ করে এপিক্‌ ড্রামায় 
প্রয়োগরীতির সরলীকরণ করা হয়েছে, তেমনি আবার “আরিণ] মঞ্চে 
আযফ্কোজন উপকরণ প্রায় সকলি বর্জন করে-__মঞ্চ পদ্ধতির সরলীকরণ করার 
চেষ্টা হয়েছে । 

মাঝখানে অভিনয় ক্ষেত্র এবং তাঁর চারপাশ ঘিরে যে অভিনয় দর্শনের 
"্আ্যারিণ| পদ্ধতি” এ নিয়ে এ যুগে প্রথম পরীক্ষ! চলতে থাকে আমেরিকার 


৬৪২ বিশ্বরজালয় ও নাটক 


ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্ভালয়ের “পেন্ট-হাউজ,. থিয়েটারেশ (606 1১0886 
[176৪05) | এখানকার পেন্ট, হাউজ. থিয়েটারের প্রথম পরিকল্পনা করেন 
নাট্য বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক প্গ্নেন হিউয়েস্‌* (031600, 7087965) | 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় রঙ্গালয় থাক] সত্ত্বেও নাট্য বিভাগ নূতন বই নিয়ে পরীক্ষা 
নিবীক্ষ! চালাবাব জন্য কিংব| রিহার্সালের পরে কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে 
ত| দেখানোর জন্ম একটি সাধারণ ঘরের মাঝখানে অভিনয় ক্ষেত্র রেখে ছৃ' 
তিন সারি চেয়ার চারপাশে বসিয়ে পেন্ট, হাউজ. থিয়েটার আরম্ভ করে। 
পেন্ট, অর্থাৎ পরিবৃত-চারি দিক ধিরে ফেলা । এই পেন্ট. হাউজ.-- 
থিয়েটারই যখন ভ্রাম্যমাণ শিল্পীর দল গ্রহণ করল এবং বেশিরভাগই জীবস্ত 
সংবাদপত্র বা এপিকৃ নাটকের অভিনয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগল, তখনি 
তাকে বলা হতে লাগল “আ্যারিণ। থিয়েটার” (4১628. 1076506) আযারিণ! 
থিয়েটার প্রয়োগশিল্পীদের কান্ধে একই মঙ্গে কতকগুলি সুবিধা এবং 
অসুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। 

আমর! সহজেই বৃঝতে পারি এই প্রায় দর্শকর! অভিনেতাদের অতি 
নিকট সাম্নিধা লাভ করে। আমাদের যাত্রার অভিনেতার] যেমন দর্শকদের 
অখণ্ড অংশ হয়ে থাকে । এই সুযোগ আজকের অভিনেতার অনেক সময়ই 
ছাড়তে চান না। তাই আযারিণ! পদ্ধতিকেই তারা যথাসম্ভব মাজিত 
এবং সব ক্বকম নাটক উপস্থাপনার যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। 

১। পেন্ট-হাউজ.বা আযারিণা থিয়েটারে আধুনিক যুগের প্রয়োজনে 
ইচ্ছে হলে কিছু কিছু চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্র ব্যবহার করা চলে। 
যবনিকা নেই অতএব দৃশ্ঠ শেষ হলে দর্শকদের চোখের সামনেই সেগুলি 
পরিবতিত করে নিতে হয়। সমগ্র প্রয়োগপদ্ধতিই তাই হয়ে ওঠে নাটাপ্রথানবগ। 

২। দ্বিতীয়তঃ মঞ্চের সমস্ত আলে! নিভিয়ে দিয়েও যবনিকার কাজ 
চালানো হয়। অর্থাৎ অন্ধকারে দর্শকর! কিছু দেখতে পায় না তখন সেটের 
কিছু অল বদল কর! চলে। 

৩। মঞ্চের আসবাবপত্র খুব অল্প হবে এবং খুব বাছাই করা হবে, 
তাছাড়। আসবাব পত্রগুলির উচ্চতাও কম হবে--যাতে বর্শকদের দি 
আডাল না করে। 

৪ | অভিনেতার! অবশ্থাই দর্শকদের উপেক্ষা! করতে অভ্যপ্ত হবে। কারণ 
তাদের চার পাশে নাটকের পরিবেশ ন| থেকে দর্শকরাই ধিরে রয়েছে। 
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৫। পরিচালককেও' খেয়াল রাখতে হবে যে চার পাশে দর্শকর! ঘিরে 
রয়েছে অতএব অভিনেতার একদিক উন্মুক্ত ভেবে যেন অভিনয় ন! করে। 

৬। আলোক সম্পাতের সময়ও আলোর একীভূত রেখাটি মঞ্চের উপরই 
কেবল ফেলতে হবে অর্থাৎ আশেপাশে, পেছনের দর্শকদের চোখে গিয়ে একটি 
রম্মিও যেন না পড়ে । 

৭। বঙ্গালয়টি নাট্য প্রযোজনার জন্যই তৈরী হবে, কিন্তু খেয়াল 
রাখতে হবে তা যেন অত্যান্ত সহজ, সরল এবং বাহুল্যবন্িত, আড়ম্বরহীন 
হয়। 

আরিণ!] থিয়েটারের মঞ্চ চারদিক থেকে কিংবা তিন দিক থেকেও দর্শক 
স্বার। পরিরৃত থাকতে পারে । আমাদের যাঞ্জার মত অভিনেতাদের প্রবেশ 
প্রস্থানের জন্ত একটি পথ রাখ! হয়। 

অভিনেতার] অনেক সময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট 
আসনে দর্শকদের সঙ্গে বসে থাকে এবং দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে এসেই 
অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে। 

সবদিক বিচার করে এই আযারিণ। থিয়ে্টারকেই আমর! মঞ্চ সরলী- 
করণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলতে পারি। প্রা্ঠীন গ্রীসের খোরাস সঙ্গীতের 
অর্খেস্ত্রা, আমাদের যাত্র/-_এ ও আযারিণা মঞ্চ ছাড়! আর কিছুই নয়। তবে 
এগুলি ছিল মুক্তাঙ্গন এবং বিপুল জনসমাবেশ ধারণক্ষম কিন্ত আজকের 
আযারিণ| গৃহবাসী। প্রাচীন আযরিণায় আসবাবপত্রের কোন বালাই ছিল 
না আজকের আযরিণায় সামান্য হলেও মঞ্চোপকরণের ব্যবহার চলে আর 
গৃহাভ্যন্তরে হওয়ায় রয়েছে আলোক সম্পাত, দর্শক সংখ্যাও অতিশয় কম। 
বহু পথ পরিক্রমার পরে আধুনিক থিয়েট|র সংশোধিত আকারে সেই প্রাচীন 
আযাৰিণা মঞ্চকেই গ্রহণ করল, আমাদেরও তাই সেনেকার ভাষায়ই আবার 
বলতে ইচ্ছে হয়-_এ জগতে নৃতন কিছুই নেই। 

মঞ্চ-সরলীকরণের আর এক উপায় হল মঞ্চকে নমনীয় করে তৈরী কর।। 
অর্থাৎ একই মঞ্চের কয়েকটি স্থাপত্য অংশ সরিয়ে আর এক ধরনের মঞ্চ 
তৈরী করে ফেলা। একই মঞ্চে আধুনিক বক্স সেট, গ্রীক অরুথেস্ত্া' মঞ্চ ও 
স্কেনে কিংবা মধাযুগ বা এলিজাবেথায় যুগের মধচৃশ্ত সকলি সামান্য চেষ্টায় 
আন! যায়। 

এ ধরনের নমনীয় মঞ্চের সর্বোৎক$ উদাহরণ হল আমেরিকায় “কোরাশ্‌ 


৬০৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গযাবল্স্‌ ফ্লোরিডায়” (00151 0816৪ 1071098) অবস্থিত “মিয়ামি* 
(14150)1) বিশ্ববিষ্ভালয়ের এই পদ্ধজিতে নিমিত রঙ্গমঞ্চ । বঙ্গালয়টি 
অধাপক “ফ্রেড, ককের” (16৫ £.০০%) পর্যবেক্ষণে তৈরী হয়েছে । এটির 
নির্মাণ কার্ধে খবচ পড়েছে ১৫০,০০০ ডলার। রঙ্গালয়টির নির্মাণকার্য শেষ 
হয়েছে ১৯২১ সালে । ১৯৫২ সালে অধ্যাপক ককৃ বিবাট সঙ্গীতমূলক নাটক 
প্ফিনিয়ানের” (5110120) প্রামধনুশ (910০৬) নাটক ৩০০ ডলার খরচ 
করে মঞ্চায়িত করেন । এই নাটকটিতে ৬০০ ডলার লাভ হয়। 

এটি সত্যিই এক নমনীয় মঞ্চ । এতে রয়েছে ছু'পাশে দর্শকদের আসন 
মাঝে ১০০ ফুট মঞ্চ ও তার বিশাল প্রোসীনিয়াম্-মুখ । আবার এর একটু 
ব)বস্থা ওলোট পালট করলে হয়ে যায় আযরিণ] থিয়েটার | মঞ্চটি সঞ্চরণমীল 
একে যে কোন দিকে ঘুবিয়ে দেওয়া যায়, আবার দর্শকদের আসনও 
সঞ্চরণশীল, যে কোন দিকে তাদেবও ঘোরানে! চলে | আবার মাঝখানে 
রয়েছে “পিট” বা অর্খেক্ত্রা | প্রেক্ষাগৃহে পর পর বিভিন্ন অংশে দৃশ্ঠসজ্জিত 
করে প্রয়োজন মত তার একটা অংশ অনাবৃত করে অন্য অংশগুলে৷ আবৃত 
রেখেও অভিনয় দেখানো! যায়। দর্শকদের আসন ঘূর্ণায়মান হওয়ায় 
প্রেক্ষাগুহের যে কোন জায়গায় যে কোন ঘৃশ্ঠ অভিনীত হলে তার! তা 
দেখতে পারে। রঙ্গালয়টির বিভিন্ন অংশকেও বিছ্যাৎশক্কির সাহায্যে ওঠানো 
নামানো যায়। এর ফলে মঞ্চ ও দর্শক আসনকে যে কোন তাবে সজ্জিত 
কর! চলে। এইভাবেই বিপুল বায়সাধ্য হলেও অনন্য এক রঙ্গালয় এই 
মিয়ামি থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চের সবরকম স্থাপত্য সম্ভাবনাকে একই সঙ্গে ধারণ 
করে দাড়িয়ে আছে। 


॥ কিমিতি নাটক ॥ 


নাটারচনা এবং প্রযোজনার সবরকম প্রাচীন স্থান, কাল ও কার্ধের 
বন্ধনকেই অন্বীকার পাচ্ছে আজকের কিমিতি বা উত্তট নাটক (4১১৪৫ 
[9:5178) | অভিব্যক্তিবাদের এক গভীর অন্তর্খিন রূপ এতে প্রকাশ 
পেয়েছে । এ নাটক সম্পর্কে প্রখাত নাটাকার “ইউজিন্‌ আইওনেস্কো 
(08605 10738০০) বলেছেন,-এ নাটকের জগৎ জাগরণের জগৎ নয়, 
এযন কি হ্বপ্নের জগংও নয়। স্বপ্নও একপ্রকার চিস্ত। | স্বপ্নের মধ্যে সব 
সময় একট! নাটকীয়ত। রয়েছে কারণ এ নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানে 
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চুলছে। কিযিতি নাটক তার চেয়ে অনেক গভীরতর এবং বৃহত্তর সতাকে 
প্রকাশ করে। সাধারণ চিন্তার চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে এ অনেক বেশি 
প্রামাণা কারণ এ বাইরের সাজানো! রূপ নয়। এতে রয়েছে সেই আত্ম- 
বিশ্লেষণ ও আন্মচিস্ত। য| অনেক নিুর, ভয়ংকর, চরম রূপ ফুটিয়ে তোলে-_ 
যে সত্যকে আমর! এড়িয়ে যাই ব| মাঞ্জিত রূপ দেই তাকে এ স্পটভাষায় 
স্বীকার করে। 

আমাদের যুগ পরিবেশেই আজ যে বিশুঙ্খল!, অবিশ্বাস অনিশ্চয়তা এবং 
ভারপাম্যের অভাব--তাই এই নাটকে মানসিক অসঙ্গতি ও আন্তত্বহীনতার 
রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। পুরাতন চিন্তা ও মূলাবোধ আমর! হারিয়েছি 
কিন্ত নুতন কোন আশ্রয় এখনো খুঁজে পাইনি সেই যুগ যন্ত্রণার কোন 
নির্দিউরূপ ব! অবয়বও তাই নেই। কে জানে, সকল বন্ধনহীন এই অনিশ্চিত 
যাত্রার শেষ কোথায়? 


॥ বঙলগদেশ ॥ 
£ সংস্কৃত নাটকের পরিশেষ ॥ 


নাট্যকার ভাস এবং মহাকবি কালিদাসের সময়ে জনসাধারণ নাটকে 
ব্যবহৃত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারত, কিন্তু শিক্ষিতদের 
ভাষ! এবং লোক-ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং একাদশ 
শতাব্দীতে ভাষ! সমস্য। একটি মন্তবড় সমস্যা হয়ে ফাডিয়েছিল। এই 
শতাব্দীতেই অপত্রংশের খোলস ছেড়ে ভারতীয় ভাষাগুলি স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে 
থাকে ফলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত, লোক-ভাষা থেকে আরে! দ্বরে সরে যেতে 
লাগল। কিন্তু প্রচলিত প্রথার বাধা পথ থেকে পণ্ডিতের! নেমে আসতে 
চাঁননি বলে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে নাটক লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। 
নাট্য বিষয়ক গ্রন্থ এবং নানান পাগুলিপিতে পাওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতেও নৈয়াক্সিক জয়দেবের প্প্রসন্প রাঘব” নাটক (১২০৯ খ্রীঃ), 
কেরল রাঁজকুমার রবিঘর্মার প্প্রহায়াভাদয়” (১২৬৬ খ্রীঃ), বিশালদেব 
বিগ্রহরাজের "্হরকেলি নাটক” ( ১১৬৩ খ্রীঃ), বামনভ্ট্রের "পার্বতী পরিণয়" 
নাটক (১৪০৯ ঘ্রীঃ), জয়সিংহসূরির “হাস্বীরমদমর্দন” নাটক (১২২৯ শ্ীঃ) 
গঙ্গাধরের প্গঙ্গাদাস প্রতাপবিলাস” (১৪৪৩-৫২ খশী:), বূপগোষামীর 
ক্বিদপ্ধমাধব ও ললিতমাধব” (১৪৩২ হীঃ), রামভদ্ত্র দীক্ষিতের “জানকী 
পরিণয়* (সপ্তদশ শতাব্দী ), মহাদেবের “অভ্ভুত দর্পগ* ( সপ্তদশ শতাব্দী ) 
প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল । সংস্কৃত নাটক নাটিকার 
রচন! অঙ্টাদশ, উনবিংশ এমন কি বিংশ শতাব্দী পর্যস্তও বিক্ষিপ্তভাবে 
চলে এসেছে । কিন্তু যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় ত1 হল-_ 
(ক) কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক কিভাবে অভিনীত 
হত? ভরত বণিত প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্ধে হত কি? (খ) পরবর্তা নাটক 
নাটিকার অভিনয় কি প্রেক্ষাগৃহাত্যন্তরে রঙ্গমঞ্চের উপর অনুঠিত হয়েছিল 
অথবা প্রেক্ষাগৃহ বিবঞ্জিত রীতিতে অনুষ্ঠিত হত-_কিংব! আদে। অনুঠিত 
হয়নি- সাহিত্য হিসেবে পঠিত হয়েছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ একথা 
আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন নাঁটযশান্ত্রকারদের “রচনা থেকে পাওয়া 
ঘায় যে তৎকালে ভারতে প্ররেঙ্গাগৃহ এবং রঙজগমঞ্চের প্রচলন ছিল।১ তর! 


বলদেশ ৬৩৭ 


ছাড়া নাটকে এমন নির্েশও বহুস্থানে রয়েছে যা থেকে আমরা অনুমান 
করতে পারি এ নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেস্টেই রচিত হয়েছিল । 
এই অনুমান ছাড়া আর কিছুই আমাদের করবার নেই। একথা] ঠিক যে 
আমরা ভরত থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ পর্যস্ত বহু নাট্যশাস্ত্রকারদের উল্লেখ 
করতে পারি এবং বহু নাট্যকার ও নাটকের নামও শোনাতে পারি। কিন্ত 
প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাভিনয় রীতির কোন ধারাবাহিক ও নিদিষ্ট ইতিহাস 
আমরা দিতে পারি না। ভরতের নাট্যশান্ত্র মুখন্ত রাখবার সুবিধার জন্য 
সূত্র মাত্র ছিল--সংস্কত ভাষায় একই শব্দের বহু প্রকার অর্থ হয়-_সুতরাং 
এই সূত্রের ভাস্তও বহুপ্রকার হয়ে দাড়িয়েছে । ভরতের প্রধান টাকাকার 
অভিনবগুপ্ত নাটাশান্ত্র অনুযায়ী যখন রঙ্গালয় তৈরী হয়েছিল সেকালের লোক 
ছিলেন না, এমন কি সে ধরনের কোন রঙ্গালয় অতিনবগুপ্তের সময়ে (একাদশ 
শতাব্দী ) টিকেও ছিল না যা দিয়ে তিনি প্রত্তাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে 
পারেন। এই প্রসঙ্গে বরোদ! বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক স্থাপত্যবিদ্‌ শ্রী ডি. 
সুবব| রাও মহাশয় ভরতের নাট্যশান্ত্রোক্ত প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারের 
সমালোচন! করে বলেছেন যে-- 

"ভার (অভিনবগুণ্ত মহাশয়ের ) টাকায় দিধিধায় বল! যায় যে, এই 
প্রয়োগ শিল্পগত জ্ঞানের একাস্তই অভাব রয়েছে, তার ফলে তিনি বিভ্রান্তের 
মত মনগড়া মত প্রকাশ করেছেন । কিন্ত তিনি অতি ধৈর্ধের সঙ্গে মূলসৃত্রের 
ভাষাতত্গত বিভিন্ন অর্থ সামনে তুলে ধরেছেন ।”২ 

অতিনবগুপ্ত রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ রঙ্গ পীঠ, রঙ্গশী্ধ, বিশেষ করে 
মত্তবারণী সম্বন্ধে টীকা রচনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার চেয়ে ওরুবাকোর 
উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন এবং তিনি ধাদের মত উদ্ধৃত করেছেন তারাও 
& সব বিষয় নির্দিউ জানতেন না| যেখানে একাদশ শতাব্দীতেই প্রেক্ষাগৃহ 
ও রঙ্রমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এত কম সেখানে পরবতাঁকালে কি অবস্থা 
দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়! ভবভূতির “উত্তররামচরিত” নাটক 
ভগবান কালপ্রিপ্নাথের যাত্রা ,গ্রসঙ্গে অভিনীত হয়েছিল এবং খুব সম্ভব 
কালপ্রিয়নাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণেই সাময়িকভাবে তৈরী রঙ্গমঞ্চে অথবা মন্দির 

ংলগ্ন নাটমন্দিরেই অভিনীত হয়েছিল। মন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির বা 
নাটাশাল। এই জাতীয় *্যাত্রা-নাটকের” প্রয়োজনে অভিপ্রাচীন কাল 
থেকেই গড়ে উঠেছিল তারে অনুমানমাত্র নয় তা আমরা দক্ষিণ ভারতের 


৬০৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


মন্দির-স্থাপত্য আলোচন! প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছি। ম্বাভাবিকভাবেই, 
যাত্র -নাটকের উৎস-মুখ মন্দির প্রাঙ্পণই হয়ে উঠেছে। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন 
সঙ্গীতশালার কিংবা নাটাগৃছের অভিনয়ে নেপথ্য-বিধির প্রাধান্য হয়তে।| 
ছিল--কিত্ত মন্দির প্রাঙ্গণে ব নাটমন্দিরে যে যাত্রাভিনয় হত তার রীতি 
নিশ্চয়ই ছিল ভিন্নতর এবং জটিলতা বঞ্জিত। সেখানে প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, 
নেশথা-বিধির রীতিরও অনুসরণ কর! চলত ন।। অন্যদিকে ভারতবর্ষে 
সুপলমান-আধিপত্য যত সম্প্রদারিত হয়েছিল তত প্র্রেঙ্গাগৃহাত্তর্গত ও 
নেপথ।-বিধিসংযুক্ত অভিনয় সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কুর্মবৃত্তি 
অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 


॥ মুসলমান যুগ ॥ 

মুসলমান সুলতান, বাদশ! এবং অভিজাতর! স্থাপতা শিল্প ও সঙ্গীতের 
যতথানি পৃষ্ঠপোষকতা! করেছেন-__মুতিপৃজ! ধর্ম বিরুদ্ধ বলে একের চিগ্রায়ণ 
অন্যের মৃতিতে ব! রূপে যে শিল্পে হয় অর্থাৎ নাট)ভিনয় এবং ভাস্কর্য শিল্পকে 
ততখানিই বর্জন করেছেন। এই কালে প্রেক্ষাগৃহ বিবঞ্রিত বাহ্াপ্রয়োগ 
হিসেবে অভিনয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আশ্রয় কৰে মন্দির প্রাঙ্গণের যাত্রা ভিনয়ের 
মধ্যে কোনভাবে আন্নরক্ষ। করতে সমর্থ হয়েছিল। দেবতার যাত্রা প্রসঙ্গে 
অভিনীত নাটক প্রথমাদকে সংস্কত ভাষায় রচিত হুলেওঃ কালক্রমে 
এই নাটকগুলি জনসাধারণের ভাষায় রচিত হয়েছিল। হনুমান রচিত 
“মহানাটক*, জয়দেবের সুললিত “গীতগোবিন্বম্৮ এবং বামকঞ্চের “গোপাল 
কেলিচন্দ্রিকা” প্রভৃতি নাটকের মধ্যে আমর! যাত্রাজাতীয় নাটকেরই এক 
নুতন রূপ দেখতে পেয়েছি। এইসব নাটকে কবির বর্ণনা! অংশ এবং পাত্র- 
পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি অংশ মিলে নৃতন এক শ্রবাকাব্য তৈরী হয়েছিল। 
এই নবোদ্ৃত শ্রব্যকাব্যের ভাষ! যদিও ছিল সংস্কৃত কিন্ত তা এতই প্রাঞ্জল 
এবং সুমধুর যে জনসাধারখের বোধগমাতার পথে কোন বাধা রইল না। 
ধায় অনুষ্ঠানে এই নৃতন রীতির নাটক অভিনীত অথবা গীত এবং পঠিত 
হত। 

সাংস্কৃতিক সংকটের দিনে যখন প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে নেপথ্য 
বছল অভিনয় করার রীতি বিলুপ্তপ্রায়, তখন এই জাতীয় যাত্রাহুষ্ঠানেই 
ভারডীয়দের অভিনয় প্র্থতি চরিতার্থ হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহাত্তর্থত পনিশী(লত 
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নেপধা ও রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনয়ের নেমে আপাকে 
আমরা নিশ্চন্ই প্রগতিশীলতা বলতে পারব না--একে পশ্চার্দগামিতাই বলা 
উচিত। অবশ্য অন্য একদিক থেকে একে নৃতনতর পদক্ষেপ বলতে 
পারি__এই পর্যায়ে এসেই ভারতীয় নাটক লোকভাষা আশ্রয় করার প্রেরণা 
পেয়েছিল । নাটকের ভাষা! এবং লোকভাষার ব্যবধান এরই ফলে 
তিরোহিত হয়েছিল। জনগণের কুচির চাহিদা মেটানোর জন্য এই থে 
প্রবণতা, তা থেকেই ক্রুমে ধর্মবিশ্বাসানুসারে স্পউভাষায় রামলীলা, কষ্খলীল 
প্রভৃতি নাটক রচিত হয়েছিল /এবং প্রেক্ষাগৃহ বঞ্রিত রীতিতে অভিনীত 
হয়েছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্মমের সহঙবোধ্য সংস্কৃত ভাষায়, বি্যাপতির 
সংস্কতে-প্রাকতে কথোপকথন এবং মৈথধিলী ভাষায় সঙ্গীত রচনার মধ্যে 
আমর! যেন স্দ্ধিকালের বূপটি দেখতে পাই। নাটকের ভাষ! তখন সংস্কৃত 
ও প্রাকৃতের কৃতিম স্তর পেরিয়ে লোকভাষার স্তরে নেমে আসার জন্য 
পা বাড়িয়েছে । চণ্তীদাসের ্রীকঞ্চ কীর্তন” এই নোতুন পদক্ষেপেরই একটি 
ক্রমপরিণাম। কবির বা কথকের বর্ণনার সঙ্গে পাত্রপাত্রীর সংলাপ মিশিয়ে 
যে জনকুচিকর নাট্যরীতির উত্তব হয়েছিল এ গ্রন্থ তারি এক উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। 
নাট্যশান্ত্র প্রণেতা ভরত উপাদান-প্রাধান্ম্ের ভিত্তিতে নাটকে ভারতী, 
সাত্বতী, আরভটা ও কৈশিকী এই চার বৃত্তি ফল্টনা করেছেন। এই “বৃত্তি” 
বা বিশেষ উপাদানের উপর ঝৌঁক অহেতুক কোন ব্যাপার নয় ; এর যুলে 
আছে বিশেষ বিশেষ জনপদের প্প্রবৃতি”। ভরত সমগ্র ভারতবর্ধের জনপদ- 
গুলির মাঝে চারটি প্রবৃত্তি বা উপভাষ! লক্ষা করেছিলেন-_যেমন ১। অআবস্তী, 
২। দাক্ষিণাত্যা, ৩। পাঞ্চালী, ৪।- ওদ্র-মাগধী। ভরত উল্লেখ করেছেন 
যে, দাক্ষিণাতোর লোকেরা কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ বেশি নাচগান বা সুকুমার 
বৃত্তি পছন্দ করে, পূর্বভারতের লোকেরা নাটকে অধিকতর সংলাপ বা! ভারতী 
বৃত্তি পছন্দ করে, পশ্চিম ভারতের লোকের! আরভটা বৃত্তি অর্থাৎ ঘটনা ও 
যুদ্ধবাহুল্য পছন্দ করে এবং উত্তরাংশের লোকেরা সাত্বতী বৃত্তি ব| 
আবেগোত্তেজনার প্রাধান্ত চায়। প্রবৃতি সংস্কারের মতই সহজে মরতে 
চায় না, তাই নাটকের শ্লোতে যেদিন ভাটা দেখা দিয়েছিল সেদিন ত 
প্রবৃত্তির খাত ধরে সহজেই প্রবাহিত হয়েছিল। অতএব দেখ! যায়, 
সুসলমান অধিকান্নের কালে নাট্যাভিনয় যখন মন্দির প্রাঙ্গণে আবদ্ধ ঝা 


ধীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন 
৩৯ 


৬১২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ছিল সুতরাং অভিনেতা-অছিনেত্রী; বিশেষ করে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা 
গোলোকনাথ দাসের পক্ষে খুবই সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। 
খুব সম্ভবতিনি এর সমাধানকল্লে যাত্রা: ঝুমুর ইত্যাদি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদেরই সাহায্য নিয়েছিলেন । নাট]াভিনয় বাংলাতেই হয়েছিল সুতরাং 
নটনটাদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার কোর্ন প্রয়োজন ছিল না। 
বিজ্ঞাপনটিতে আমর! দেখি ভারতচন্দ্র বায়গুণাকরের বিদ্যানুন্দুর পালার 
প্রেমগীতি গাওয়া হয়েছিল,_-এই জাতীয় গান তৎকালে যাত্াভিনয়ে প্রচুর 
প্রচলিত ছিল--নাঁচ, গান, অভিনয়ে দক্ষ নটনটী এখানেই পাওয়! স্বাভাবিক। 

বিজ্ঞাপনে টিকিটের যে হার দেওয়৷ আছে তাতে সর্বনিয় ছিল ৪. টাঁকা 
এবং সর্বোচ্চ ছিল স্বর্ণ মোহর । অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্বীতে ৪. টাকাও 
কিছু কম মূল্য নয়-_সুতরাং এ নাট্যাভিনয় সর্বসাধারণের জন্য হয়নি, 
হয়েছিল অভিজাত বাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের জন্ত। সেক্ষেত্রে বিদ্যাসুশ্দরের 
গান কেন? ত| ছাডাও লেবেডেফ, মহাশয় ইউরোপীয় ধরনের মঞ্চ, 
প্রেক্ষাগৃহ, গ্যালারী, বক্স, পিট ইত্যাদি করে-ইংরেজী নাটকের বঙ্গাম্ববাদ 
করে, নানান ইউরোপীয় যন্্রার্দি এনেও--এই বিদ্যাসুন্দর কেন গাওয়ালেন? 
দু'টি কারণেই ত| হতে পারে- প্রথমতঃ কবিকৃতি বিদ্যাসুক্ধরের আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে সমান জনপ্রিয়তা, দ্বিতীয়তঃ নটনটাদের এই গানের 
উপরেই ছিল বিশেষ দক্ষতা । ইংরেজী নাটকের রঙ্গাভিনয় করাতে গিয়ে 
মাফল্য সম্পর্কে লেবেডেফের মনে সংশয় থাকাই স্বাভাবিক--তাই তিনি 
চিতবিনোদনের জন্ম সর্বতোভাবেই তৈরী ছিলেন। গান ছাভাও বেখে- 
ছিলেন কৌতুকাভিনয়--ইউরোপীয় যন্ত্র শিীদের পাশাপাশি রেখেছিলেন 
বাঙ্গালী যন্ত্র শিল্পীদের । 

লেবেডেফ, ইউরোপীয় ধারায় তার রঙ্গালয় এবং মঞ্চ আড়ম্বরপুর্ণভাবে 
তৈরী করেছিলেন--আবার তারি সঙ্গে দেখি তিনি তার থিয়েটার বাঙ্গালী 
রীতিতে সঙ্গিত করিয়েছিলেন । এই বঙ্গীয় পদ্ধতির থিয়েটার মগ্ডনশিল্পটি 
কি ছিল নিঃসংশয়ে বল! মুশকিল। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অহীন্ত্র চৌধৃগী মহাশয় 
তার বাংল! নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থে বলেছেন,--”**ণ্মনে হয়, 
মঞ্চের বহির্দেশ বঙ্গীয় সংস্কতির ঘ্ভোতক আলপন], মঙ্গল কলস, কলাগাছ 
প্রভৃতির দ্বারাই সজ্জিত হয়েছিল এবং দৃশ্ঠাপটদমূহও বাংলাদেশের পরিবেশ 
অনুযায়ী অঙ্কিত হয়েছিল।” 


বজদেশ ৬১৩ 


লেবেডেফের এই নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টাকে অনেক সমালোচকই বিচ্ছিন্ন, 
একক প্রচেষ্ট। বলে উল্লেখ করেছেন-_কারপ বাংলাদেশের পরবতী 
ধারাবাহিক রঙ্গালয় ও নাট্যশালার সঙ্গে লেবেডেফের রঙ্গালয়ের কোন 
এঁতিহ্াগত সংযোগ ছিল ন1, কিন্ত তবুও একে উপেক্ষ/! কর] যায় না 
কারণ এরই মধ্যে সেই আশ্চর্য বৈশিষ্টাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল যার 
দ্বার বাংলাদেশ ইউরোপীয় নাটাসংস্কৃতিকে স্বকীয় করে নিয়েছিল। 

প্রথমতঃ-_ _লেবেডেফ , ইংরেজী প্রহসনের বঙ্গান্ববাদ অভিনয় করিয়েছিলেন 
তবুও এদেশীয় লোকের মনোরঞ্জনের জন্ত তার সঙ্গে দিতে হয়েছে 
বিগ্ভাদুন্দরের বাংল] গান এবং ইউরোপীয় যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত করে 
ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীত। একমাত্র অপেরা ছাড়া ইউরো পীক্ ট্রাজেডি কিংব! 
কমেডির যে গঠনভঙ্গি তার মধো যখন তখন গানের প্রয়োগ চলে না। 
কিন্ত বাংল! দেশের নাটক ইংরেজ আগমনে ইংরেজী গঠনরঠীতি অনুসরণ 
করলেও আমর! বরাবরই দেখে এসেছি তাতে গীতিপ্রাধান্ত। সহীদের নাচ 
এবং গান কিংবা! “বিবেক* শ্রেণীর কোন চকিত্রের গান বাংল! থিয়েটারের 
একটি মৌলিক অঙ্গ হয়ে রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার অনন্য 
নাট সুষ্টতে এই গীতিপ্রাধান্তকে সাদর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এগান যেমন 
একদিকে ইংরেজী নাটারীতিতে ছিল না তেমনিই এ ছিল না সংস্কৃত 
নাটাসাহিতো । তবে এ এল কোথ!| থেকে 1 কেমন করেই বা এ নাট্য 
আঙ্গিকের সমগ্র ব্যাকরণ উপেক্ষা করে নাট্যকার ও নাট্যামোদীদের 
ঘঅন্তর্লোক প্লাবিত করে চলেছে? তাঁর উত্তর মিলবে উনবিংশ শতকের 

ংলার যাত্রা, কবিগান, পাঁচালি, কীর্তন, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির মধ্যে | 
সংস্কৃত নাটকের বিলোপের পর এই সমস্ত প্পাল! গানের * লৌকিক ধারাই 
ছিল ভারতীয়দের আনন্দ উৎসবের মূল কেন্ত্র। বাংলার জলমাটি এবং 
বাঙ্গালী হৃদয়-মথিত ভাবাবেগের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিল এই শিধিলবন্ধন মধুময় 
গীতিলহরী। নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত যখন তীব্রতর হয়ে ক্রমোচ্চমার্গে 
উঠতে থাকে--তখন একমাত্র বাঙ্গালী তথ! প্রাচা দেদীয়রাই বলতে পারে-_ 
রেখে দাও নাটক, আগে গানটা শুনি । বাঃ! বেশ গাইছে তো। এটাই 
বাংল! নাটকের নিঙ্জয বৈশিষ্ট্য । এখানেই বাংলা নাটক ইউরোপীত 
পদ্ধতি "অনুসরণ করেও ইউরোপীয় হয়নি, খাঁটি বাঙ্গালীরই হয়ে রয়েছে । 
বৈচিত্র্যের মধ্যেই শিল্পের প্রাণ, বৈয়াকরণরা তাদের তত্ব নিয়ে থাকুন 


৬১৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ংলার নাটক তার নিজয প্রাণ সম্পদের ধারায়ই সাত হয়ে চলেছে। 
বাংলা নাটকের এই এঁতিহ্াগত সূচন। আমর! লেবেডেফের প্রচেষ্টার 
মধ্যেই দেখতে পাই । লেবেডেফ, এবং তার নাটক দ্ুই-ই ছিল বিদেশী, 
কিন্তু বা*লাব অস্থিমজ্জার আহ্বান তিনি অধ্বীকাঁর পেতে পাবেননি। 

দ্বিতীয়তঃ--প্রায় একট কারণে বাঙ্গালী ধবনের মঞ্চসজ্জ| তাকে করতে 
হয়েছিল। লেবেডেফ. যাত্রার আসরে অভিনয় করাননি। তিনি রঙ্গালয় 
তৈরী করেছেন, তাব একদিকে ইউবোপীয় পদ্ধতির মঞ্চ নির্মাণ করেছেন, 
অভিনেতা অভিনেত্রীর। যাত্রার আসরের মত মঞ্চে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেনি 
-যথাবীতি প্রবেশ প্রস্থান করেছে। তবৃও বাঙ্গালী গীতির মঞ্চসজ্জ! ছিল। 
অর্থাৎ বাংলায় অনুদ্দত নাটককে তিনি যথাসম্ভব বাংলার পরিবেশেই উপস্থিত 
করতে চেয়েছেন। লেবেডেফের বাস্তববৃদ্ধি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে প্রশ"সনীয় | 
ইংবেজী ধরনের মঞ্চ পরিকল্পন! হলেও দেশভেদে, কালভেদে; নাটকীয় 
ঘটনাঁব পবিবেশ অবশ্তাই আলাদ। হয়। ইংরেজেব ড্রয়িং কমের যে সাজসজ্জা 
বাঙ্গালীব “বৈঠকখান।” ঘরের সাজসজ্জ!, এমন কি রীতি প্রকৃতিও আলাদ!। 
যদি সে বাঙ্গালী হংবেছীয়ানা+ লোক হয় এবং বৈঠকখানার পরিবর্তে 
সেও ড্রয়িং ধম সাজায় তবুও সেখানে ইংবেজেব ড্রয়িং-বূমের মত একটা 
“ফায়ার, প্লেস” রাখতে গেলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতএব বলা চলে 
বাংল! রঙ্গমঞ্চ ইউবোপীয় রঙ্গমঞ্জের গঠনপ্রকৃতি অর্থাৎ স্থ/পত্যরীতি গ্রহণ 
করেছে, ইউরোপের বিজ্ঞানকে নিয়েছে-কেবল বাংল কেন, সমগ্র 
ভারতবর্ধকে এবং চীন, জাপান-এককথায় বলা চলে প্রাচাভূখগ্ডকেই 
তাদের পুরাতন এতিহ্য ত্যাগ করে যুগধর্ম অমুসাবে ইউরোপীয় বাশুববাদিতা 
গ্রহণ করতে হয়েছে কিন্তু তবুও তা! সবাই এক হয়ে যায়নি, তাদের জাতীয় 
এঁতিহা, প্রথা, শিল্পবোধ ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আলাদা আলাদ। 
হয়ে রয়েছে । ইউরোপীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চে গঠনরীতি বা'লায় ধীয়ে 
ধীরে অনুপ্রবেশ করলেও» বাংল নাটকের পরিবেশ রচনায় এতিহালিক 
সতত রক্ষ! করতে গিয়ে এবং বাঙ্গালীর রুচিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে তাকে 
আলাদ। হতে হয়েছে । ইউরোপীয় ধারার রজমঞ্চে বাঙ্গালী ধরনের মগ্ুন- 
শিল্প লেবেডেফ ই প্রথম শিয়ে আসেন । এই এতিহ্োরই পুনরাবৃত্তি আমর! 
দেখেছিলাম নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাছুড়ী যখন “লাট্মন্দিরা? প্রেক্ষাগৃহে 
প্সীত1” নাটকের প্রথম রজনী অভিনয় করেন। সেদিন হাজার হাজার 
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পন্পফুলে সমগ্র রঙ্গম্। এবং প্রেক্ষাগার আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল । এই 
সময়েই “দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের” পরিচালনায় স্টার ধিয়েটার* 
রঙ্গালয়ে বু রজনী ধরে “কর্ণার্ভুন” নাটকের অভিনয় হয়। নাটকখানি 
রচন! করেছিলেন নাট্যাচার্ধ শ্ীঅপরেশচত্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাতে অভিনয় 
করেছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবতাঁ, শ্রীঅহীপ্র চৌধূরী, শ্রীনরেশচন্ত্র যিজ্র 
শ্রীতর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিরা। কর্ণার্ভুনের মঞ্চ পরিকল্পন] করেছিলেন 
শ্রীপরেশ বসু (পটলবাবৃ )। পোষাক পরিচ্ছদ ও গয়নার ডিজাইণ করেছিলেন 
শরীপ্রবোধ বাবু ও শ্রী্বহীন্দ্র বাবু। এই সমস্ত পরিকল্পনায় গিরিশযুগেও 
তিহাসিক ব1! পৌরাণিক নাটকে যে ইংবেজী ধারাব চোগা-প্যান্টলুন বা 
ভেলভেটের হাফ-জাম] বাবহাত হত ত]| পরিত্যাগ করে, যথাসম্ভব পৌরাণিক 
কাহিনীর যোগা ভারতীয় পরিবেশ ও পরিচ্ছদ ঝচনার চেষ্টা হয়েছিল। এই 
নাটকের সার্থকতার মূল কারণ কিন্তু ছিল অয্নন্ত অভিনয়। গ্রিরিশচন্দ্রের 
অন্ত গমনের পর বাংল! রঙ্গমঞ্চের ঘণীভুত অন্ধকার অপসারিত করে এই 
নবীনের দল নিয়ে এসেছিলেন নৃষ্ঠন উদ্দীপন! এবং প্রাণের আলোক । 
লক্ষণীয় যে বাংলা রঙজমঞ্চের এই ছু'খানি অতি্গার্থক নাটক, ছৃ'খানিই ছিল 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, ইউরোপীয় নাট্যঙঙ্গির হলেও 
একেবারেই বাঙ্গালীর এঁতিহাবাহী খাটি বাংল। নাটক। যথারীতি তাদের 
উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং পরিবেশ রচন1, কিংব! চরিত্র চিত্রণ সকলই ছিল 
বাঙ্গালীর নিজ । 


॥ বাঙ্গালী প্রতিষ্টিত বাংল! রঙ্গালয় ॥ 


এবার আমরা বাংল| নাটক এবং রঙ্লালয়ের একটি আন্ুক্রমিক অগ্রগতির 
সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবার চে! করব। লেবেডেফ, কর্তৃক গ্রতিঠিত প্রথন্ব 
বঙ্গীয় নাটযশালার সঙ্গে তার পরব বাঙ্গালী প্রতিঠিত্‌ নাটাশালার কোন 
প্রতাক্ষ যোগ ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠ। হয়। এই 
ইংরেজী বিদ্বায়তনের প্রতিষ্ঠা! উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্কালী-জীবনে এক বিরাট 
যুগ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল । শিক্ষিত বাঙ্গালীর কলেজী শিক্ষার সঙ্গ 
রুচি প্রকৃতি সকলই পরিবঠিত হতে লাগল। যাত্রা, পাচালি, কবি, হা্ক- 
আখড়াই ইত্যা্দিই ছিল বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদের উপকরণ-_ কিন্তু নব্য 
ইংরেঞ্জী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর এতে আর খুশী হতে পারলেন না, এ. 
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সকলই তাদের কাছে অকুচিকর ও ঘ্বণারযোগা হয়ে উঠল। এরই, 
পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নবা বাংলার থিয়েটার প্রচেষ্টার অগ্রগতি সহজে 
অনুধাবন করতে পারব। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর! ইংরেজদের অভিনীত 
ইংরেজী নাটক দেখতেন এবং সাহিতা হিসেবেও ইউরোপীঘ নাটক পাঠ 
করতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছিল প্রাচীনের পুনরাবিষাব অর্থাৎ বিস্মৃত প্রায় সংস্কৃত 
নাটকের পঠন পাঠন। এই সমস্ত বাঙ্গালীর! নিজেদের বাডিতে এবং স্কুলে- 
কলেজে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে 
নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই বাঙ্গালী-প্রতিঠিত প্রথম নাট্যশালায় 
যোগ্য বাংলা নাটক না থাকায় শেকৃসপীয়রের নাটক এবং ভবভূতির 
নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই প্রথম বাঙ্গালীর 
নাট্যশালাটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। ১৮৩১ সালেব ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তার দ্বার উস্মোচিত হয় 
শেকৃসগীয়র রচিত “্জুলিয়াস্‌ সিজার্‌* নাটকের অংশ বিশেষ এবং উইলসন্‌ 
কর্তৃক অনৃদ্দিত ভবভূতির *উত্তররামচরিতের” অভিনয় দ্বারা । কিন্ত 
ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই নাটক একেবারে মুষ্টিমেয়র জন্ম 
চিন্তিত হয়ে রইল, জন-মনোরঞ্জন করতে পারল না। আসল কথা বাঙ্গালীর 
কোন প্রাণের সংযোগ ঘটল ন1 এই নাটা প্রচেষ্টার সঙ্গে। 

প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর উদ্চোগে বাংল নাটকের অভিনয় হয়েছিল আরে! 
এক বছর পরে। এই নাটাশালাটির প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন শ্যামবাজারের নবীন- 
চন্দ্র বদু। আশ্চর্য এই-সেই প্ৰিগ্যাসুন্দর” কাহিনী নিয়েই ১৮৩৫ শ্রী; ৬ই 
অক্টোবর প্রথম অভিনয় হয় এই রঙ্গালয়ে। বাংল! রঙ্গমঞ্চের প্রাথমিক যুগে 
বিগ্াদুন্দর কাব্যখানির একটি বিশিষ্ট ভূমিক! রয়েছে। এর কারণই হল 
তৎকালে বাংল! নাটকের একান্ত অভাব এবং বিদ্াদুন্মরের কাব্য ও রসের 
প্রতি আপামর জনসাধারণের প্রবল আকর্ষণ। বিছ্চাদুন্বর নাটক নয় তবুও 
আদিযুগের বাংল! থিয়েটার যখনি নিজেকে বিপন্ন মনে করেছে তখনি এন 
শুঙ্গার রসে তর্ণী ভাপিয়েছে। এই নাটকেই আমরা সর্বপ্রথম দেখতে 
পাই যেনারী চরিত্রের অভিনয় রমণীদের দ্বারাই হয়েছিল। যাত্রায় কিন্ত 
মাঝে যাঝে নাত্রীদের ভূমিকায় নারীদেরই দেখা ষেত। পরবর্তী ২ংশে 
অক্টোবর “হিন্দু পাইয়োনিয়র” পত্রিকায় এই নাটযাভিনয়ের এক ক বিস্তৃত 
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***অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্তাদুন্বর ।*** 

সুমধুর এঁক্যতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ত হয় ।'..এই বাদকদের 
মধো বাবু ব্রজনাখ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহাল] বাজাইয়া- 
ছিলেন,**। যবনিক] উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু-প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোব্রপাঠ 
কর! হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্ট্ের পূর্বে একটি ভূমিক আবৃত্তি করিয়! অভিনয়ের 
বিষয় বুঝাইয়! দেওয়া হয়। দৃষ্ঠান্কন সর্বাহসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 
"পারস্পেকৃটিভ” মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এগুলিতে সুরূচি ও 
চিত্রাঙ্ছনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল । কেবলমাত্র একটির 
উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত কর! ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য 
করাহয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে 
পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে লারিত, ইহার মধো রাজা 
বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাহার কন্ঠার কক্ষ অঙ্কন গ্রকটু ভাল হইয়াছিল ।”॥ 

উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে আমরা কয়েকর্টি বাংল! নাটকের প্রয়োগ 
শৈলীগত টৈশিষ্টোর উল্লেখ পাই। 

১। গীত ওবাছ্ের প্রাধান্য । বেহাল! শুনে শ্রোতার] ঘন ঘন করতালি 
দিচ্ছে। বেহালা কিন্ত ইউরোপীয় বাগ্ভ যন্ত্র। এক্য সঙ্গীতে ভারতীয় ও 
ইউরোপীয় সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটছ্বে। এঁকাতান অর্থাৎ “অরৃকেন্ট্র” কিন্ত 
ইউরোপীয় রীতিদিদ্ধ। 

২। বনিক! উত্তোলন অর্থাৎ ফ্রুট, কার্ট ন্‌ বাবহত হয়েছিল। পরব 

ংশে যে ঞ বিবরণ পাই তাতে হয়তো “দৃশ্ত-যবনিকা” বা "জ্যাক 
কাট মূ” ও ব্যবহর্তী মিল । 

৩। হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ | রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয় 
রীতি, সকলি ইউরোপীত্ ধারার--তবৃও মুদ্রাফিত হয়ে আছে আমাদের 
বাঙ্গালীয়ান 'বিগ্যাসুদ্বরের' পালাগানে ? মুদ্রান্কিত হয়ে আছে আমাদের 
ভারতীয়ত্ব হিন্দু স্তোত্রপাঠে অর্থীং নান্দী পাঠে। এই স্তোত্রপাঠের কিন্ত 
পরবর্তী কালের নাট্যাভিনয়ে বিশেষ প্রয়োগ হতে দেখা যায়শি-তবুও 
তার সংযোগের মধ্যে বাংল! থিয়েটারের স্বকীর পন্থা! আবিষ্কারের প্রয়।ল 
রয়েছে । ০ 

১। দৃশ্যাক্কন সর্বাঙসুন্দর হয়নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় ধারার অঙ্কিত 
ৃশ্তাবলীয় ব্যবহার হয়েছিল | কেবল মেঘ ও জলের দৃষ্তাবলীই নর দেশীয় 


৬১৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


কাবিগরদের দ্বারা রাজা বীরেন্দ্র দিংহের প্রাসাদ ও তার কন্মার কক্ষ অন্কিত 
হয়। কারিগর অর্থে চিত্রশিল্পী নয় কারুশিল্পী বা ছুতোর মিস্ত্রীই বোঝায় । 
সুতরাং তার] হয়তে। প্রাসাদ ও কক্ষের 'সেট' রচনারই প্রয়াস পেয়েছিল। 
যদিও স্প্টতঃই বল। হয়েছে তা! ভাল হয়নি। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে 
ভাল ন] হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইউরোপীয় ধারার যঞ্চ এবং «সেটের? 
গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে দেশীয় মিস্ত্রীদেব কোন ধারণাই ছিল ন1। ক্রমশঃ 
পুরুষামৃক্রমে মঞ্চের সঙ্গে সংলগ্ন একদল কারিগরের উত্তব হয়েছে । তাঞাডা 
ইউরোপীয় ধারার ব্রি-বেধ নীতি এবং পরিপ্রেক্ষিত তখনও পর্যস্ত চিাঙ্কনে 
এদেশীয় শিল্পীরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পাবেননি। তাই তাদের প্রচেষ্ট 
বার্থ হয়েছে কিন্তু নবধাবার প্রবর্তন স্পষ্টই দেখা যায়। 

প্রসন্নকুমার ঠাকুবের অনুসৃত পথে ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ কিন্ত 
একেবারে লোপ পেল না, এর পবে তা দেখা গেল স্কুল-কলেজে ই*বেজী 
কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়ে। ১৮৪৮ সালে সীসুপসি 
(বর্তমান সেন্টজেভিয়ার্স) নাট্যশালায় বৈষ্ণব কুমার আট্য মহাশয় ওথেলোর 
ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। অন্যান্য বহু ক্ুল- 
কলেজেই শেকৃসগীয়বেব বিভিন্ন নাটকের অভিনয় হতে থাকে | ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারী স্কুলে একটি পুবোদস্তর নাট্যশালাই প্রতিঠিত হয়, এর পাম দেওয়! 
হয়-_“ওরিয়েন্টাল থিয়েটাব*। ডেভিড হেয়াব একাড্মৌর ছাত্রদের মতই 
এখানকার ছাত্ররাও শেকৃসপীয়রেব অভিনয় কধতে থাকে |, 

এবপর যে নাটাশালায় শেকৃসপীয়রের নাটকের অভিনীয় হয় ত| কোন 
স্কুল কলেজেব সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ন|। এই নাট্যশান্টর্টি নবীনচন্দ্র বসুর 
ভ্রাতুঙ্পুর প্যারীমোহন বসুর জোভার্সাকোর বাডিতে প্রতিঠিত হয়েছিল। 
১৮৫৪ সালে এখানে জুলিয়াস্‌ সিভার্‌ নাটকেব অভিনয় হয়। 

১৮৪৭ খ্রীঃ থেকে বাংলা দেশে বাংল! নাটকের অভিনয় নিরবচ্ছিন্নভাবে 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে | যে নাটক অভিনয়ের দ্বার! এই নৃতন ধারার সূত্রপাত 
হয় তা হুর আশুতোঘ দেখের (সাতুবাবু ) বাড়িতে “শকুত্্রল1” নাটকের 
অভিনয়। অবিশ্তিই অভিনয় হয়েছিল শকুস্তলার বঙ্গানুবাদ । এরপর এই 
নাটাশালায় “মহাশ্বেত।” নাটক রূপে--কাদন্বরী কাবোর বঙ্গান্ববাদ অভিনীত 
হয় । লক্ষণীয় যে বাংল ভাষায় নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্ট চললেও তখন পর্যন্ত 
খাটি বাংল! নাটকের আবির্ভাব বজ রঙ্গমঞ্চে ঘটেনি । বাঙ্গালীর! ইউরোপীয় 





বজদেশ ৬১৯ 


রঙ্গমঞ্চ ও নাটাপ্রয়োগ পদ্ধতিই প্রথম গ্রহণ কবেছে-তাতে ইংরেন্তী ও 
সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়েছে-_অভিনয়ের প্রয়োজন মেটাতে 
ক্রমে এগিয়ে এসেছেন নাটাকাঁরগণ, গে উঠেছে ইউরোপীয় গঠনরীতিতে 
রচিত বাংলা নাটক। 


॥ সৌখিন থিয়েটারগো্ঠী ও বাংলা নাটকের অভিনয় ॥ 


খাটি বাংলা নাটক মঞ্চে সর্বপ্রথম দেখতে পাই নু'তনবাঞ্জারে রামজয় 
বসাকের বাড়িতে “কুলীন কুলসর্ববস্ব” নাটকের অভিনয় কালে । এই নাটকের 
প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ ঘ্রীঃ মার্চ মাসে । এই নাটকের অভিনয় এরপর 
গদ্াধর শেখের বাড়িতে ও চুচুভায় হয়। চুশ্ুডাঁর অভিনয় সম্পর্কে অক্ষয়চন্তর 
সরকার মহাশয় লিখেছেন যে--"*্প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক বূপটটাদ 
পক্ষী আসিয়া গান বীধিয়! দিলেন, তাপিশন দিলেন) একদিন নিজে 
গাহিয়াও দিলেন | নাটকের নটীর গান হাটে ঝাজারে গীত হইতে লাগিল। 
“অধীনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?”**খাটি বাংল] নাটকেও দেখছি 
গানেরই প্রথম অধিকার । 

বাংল! দেশে এ সময়ে কয়েকটি সখেব নাটাশালা দেখা গেল, তারাই 
ছিল পেশার্দাীদের পথপ্রদর্শক এবং বাংল] নাট্যরচনার প্রধান উৎসাহ 
দাত] । 

এর প্রথমটি হল বিছ্বোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ । কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 
১৮৫৩ সালে বিছ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য সভ1 গঠন করেন । 
বিদ্যোধসাহিনী বঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাও তিনিই ছ্বিলেন। ১৮৫৬ সালে নাটা- 
শাল! প্রতিষিত হয় পরের বছর ভট্রনারায়ণ কৃত «বেণীসংহাব” নাটকের 
অভিনয় হয়। ১৮৫৭ সালে হয় “বিক্রমোধধী” ন।টকের অন্ভিনয় | পসংবাদ- 
প্রভাকর” পত্রিক! বিক্রযোর্বশীর নেপথ্য বিধি ও নাট্-শালার সুসজ্জার 
বিশেষ প্রশংসা করেছে। বহু সম্ভ্রান্ত ও সুরুচিসম্প্ন লোকের এখানে 
আগমন হয়েছিল। 

এই সৌখিন নাটাশালাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল “বেলগাছিয়! নাট 
শালা*। বহুদিক দিয়েই এই রঙ্গালয়টি বাংল! নাটা সাহিতো চিরন্মরণীয়। 
পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান বাড়িতে এই নাট্শালাটি 
প্রতিটিত হয়েছিল৷ এর প্রতিষ্ঠাত! ছিলেন ঈশ্বরচন্্র সিংহ মহাশয়। 'বছু 


৬২৩ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


ই'রেজী শিক্ষিত নবীন বাঙ্গালীই এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষউ ছিলেন । 
এখানে অন্নষঠিত প্রত্বাবলী” নাটকের প্রশংসা করে সকলেই বলেছেন, কি 
রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতবাছ্যেঃ কি অভিনয়ে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক 
বাংলা দেশে আর দেখ! যায় নি। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের লিখিত 
স্বৃতিকথায় এই রঙ্গালয় সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতবা তথ্য পাওয়া যায়। 

১। বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই সবপ্রথম দেশীয় এঁক্যতান বাদনের 
প্রবর্তন হয়। 

২। নাট্যশালার সাজসঙ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট অঙ্ছনে বছ অর্থব্যয় 
হয়েছিল, এক প্রত্বাবলী* নাটকেই বাজার] দশ হাজার টাকা বায় করেন। 
নাট্যশাল! নির্জাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরামর্শদাত1 ছিলেন। 

৩। নাট্যশালার অভিনেতারা সকলেই ছিলেন সে যুগের ইংরেজী 
শিক্ষিত বাঙ্গালী । শ্রীহর্ধের প্রত্বাবলী” নাটক অবলহ্বনে বামনাবায়ণ 
তর্করতু বাংলা রত্বাবলী লেখেন,_-১৮৪৮ শ্রীঃ ৩১শে জুলাই এই নাটকের 
অভিনয় হয়। 

৪। রত্বাবলী নাটকখানির ইংরেজী অহ্বাদের ভার পড়েছিল শ্রীমধুসূদন 
দ্র উপর। বাঁজাদের কাছ থেকে তিনি পাঁচ শত টাক! দক্ষিণ পান। 
এই নাট্যশালাই বঙ্গ সাহিত্যে নিয়ে এল মধুসূদন প্রতিভাব বিমল জ্যোতি। 
এতকাল ধরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রধানতঃ ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকেরই বঙ্গানুবাদ 
অভিনীত হচ্ছিল--তার কারণ যোগ্য বালা নাটক ছিল না। এই অভাব 
পূরণ কবলেন শ্রীমধুসৃন দত্ত। তিনিই হলেন উনবিংশ শতকের বাঙলা 
নাট্যকারদের প্রকৃত পথ প্রদর্শক । শ্রীমধুসৃদন “শন্মি্টা” নাটক লিখলেন। 
১৮৯ শ্রীঃ ওরা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই যুগান্তকারী নাটক- 
খানির অভিনয় হয়। 

১৮৫৯ শী; ২৩শে এপ্রিল "মেট্রোপলিটন থিচ্লেটারে” উমেশচন্জর মিত্রের 
“বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় হয়। এটিও ছিল সখের নাট/শাল|। 
বিধবা-বিবাহ তখন বাংলা দেশ জুড়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। এই 
নাটকের মঞ্চায়ন সম্পর্কে “বেঙ্গল হরকরা” ২৭শে এপ্রিল লিখেছে-_ 

****দৃশ্ঠুপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতট| যে সুচিত্রিত হইবে তাহ! 
আশ! করা যায় নাই।” নাট্যশালার স্বত্বাধিকানী ছিলেন বাবু মুরলীধর 
সেন। অভিনয়ে মঞ্চাধাক্ষা ছিলেন কেশবচন্ত্র | 


বঙ্গদেশ ২১ 


লক্ষণীয় যে প্রয়োগ শিল্প এবং দৃষ্াপট অঙ্কন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে 
ক্রমেই উল্লতমানের হয়ে উঠছে। , 

এরপরে এল আরো চারটি উচ্চাঙ্গের নাট্যশালা-_ তার! সাধারণ রঙ্গালয় 
না হলেও বাংল] নাটক, রঙ্গালয় এবং উন্নত ধরনের মঞ্চসজ্জার সম্ভাবনাকে 
উজ্দ্রলতর করে তোলে । এরাই সাধারণ নাটাশালার ভি্থিস্থাপন করে এবং 
শিক্ষা! দেয়৷ 

৫ পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়_-১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবু যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর তার নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম অভিনয় হয় 
“বিগ্যাসুন্রের” | ১৮৬৯ সালে হয় “মালবিকাণ্নিমিভ্র" নাটকের অভিনয়। 
বেলগাছিয়! নাট্যশালাই ছিল এই বঙ্গালয় এবং প্রয়োগ পদ্ধতির আদর্শ 
স্বরূপ এখানে প্যেমন কর্ম তেমনি ফল”, "বুঝলে কি ন1”, “চক্ষুদান” 
“উভয়-সঙ্কট” ইত্যার্দি কয়েকটি প্রহুসনেরও সার্থক অভিনয় হয়। আর 
ইংরেজী বা সংস্কৃতের প্রখ্যাত নাটকের অনুধীদ নয়, বাংল] নাটক ক্রমশঃই 


তার নিজষ ভূমিতে প্রতিঠিত হচ্ছে। 
২ 1/শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিবঝাল সোগাইটি-শোভাবাজার 


রাজবাড়িতে এটি প্রতিঠিত হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে ১৮ই জুলাই এর প্রথম 
নাটক শ্রীমধুসৃদন দত্ত বিরচিত “একেই কি বলে সভ্যতা/$*  প্রহ্সনটির 
অভিনয় অহুঠিত হয়। এই নাট্যশালায়ই মধুসুদনের “রছ্কুমারী” নাটকেরও 
অভিনয় হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকখানিই ছিল তৎকালে বাংল্&ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ 
এবং মৌলিক নাটক। এই নাটকখানিই বাংল! সাছিত্যে ইংরেজী নাট 
তত্তবের আদর্ণে রচিত প্রথম বিযোগাস্ত নাটক ৰা ট্র্যাজেডি। | 
১৩৪ সীকো নাট্যশালা--এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন 
_ সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিভ্্রনাথ ঠাকুর | 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং একজন নাট্যকার ছিলেন এবং বহু সংগত 
নাটকেরই সার্থক বঙ্গান্বাদ করেন 7) 
বাড়িতে সর্বপ্রথম মধুসূদন দতের “কৃষ্ণকুমারী” নাটকের অভিগয় 
হয় এবং কিছুদিন পরেই হয় "একেই কি বলে সভ্যতা ?* প্রহসনের অভিনয়। 
উনবিংশ শতকের নবজাগরণ কালে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে সমাজ 
সংস্কারের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে-_এ+দের পুরোধ! ছিলেন রাঁজ। রামমোহন 
রায়, তিনি লতীদাহ নিবারণ করেন। এই পথ অনুসরণ কনে আসে বহু 


৬২২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


বিবাহ রোধের চেষ্টা এবং বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন কর! । নানী মুক্ধি ও 
নানী শিক্ষার জন্য সবশক্তি নিগ্নোগ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়। 
এরি পরিপ্রেক্ষিতে জোডাসাকো| নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৬ শ্রী; “ইণ্ডিয়ান ডেলী 
নিউজ” পত্রিকায় বছৃক্রিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য 
বিজ্ঞাপন দেন / সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় 
এই নাটক রচনার ভার নেন এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ “নব-নাটক” নামে একখানি নাটক 
রচন] করেন। তর্করত্ব মহাশয়কে বহু জ্ঞানী-গুণীর প্রকাশ্য সভায় পুরস্কত 
কর] হয়, সভাপতি ছিলেন পঢারীাদ মিত্র ব| টেকঠাদ ঠাকুর। রোপা 
পাত্রে রক্ষিত ছুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণকে দেওয়া হয়। 

(জ্োডাসাকে! নাট্যশালায় কষ্কুমারী নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীঁবন-স্মৃতিতে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায্৯-তাতে 
আছে'*"**.*দ্বোতলার হলের ঘরে স্টেজ বীধা হইল। তারপর পটুয়ার| 
আনিয়! সীন্‌ আআাকিতে আরম্ভ কবিল। প্ড্রপ-সীনে” রাজস্থানের ভীমলিংহের 
সরোবরতটস্থ “্জগমন্দির” প্রাসাদ অঙ্কিত হুইল” (পৃঃ ১০৪) 

****শ্তিখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদের দ্বার। দৃস্ঠাগুলি অঙ্কিত হুইয়াছিল। 
স্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া! সাজান হইয়াছিল। 
ৃশ্ঠগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। 
বনদৃশ্টের সীন্থানিকে নানাবিধ তরুলতা1 এবং তাহাতে জীবস্ত জোনাকী 
পোক1 আট। দিয়া জুডিয়া অতি সুন্দর এবং সুশোতন করা হইয়াছিল। 
দেখিলে ঠিক সতাকার বনের মতই বোধ হইত” (পৃঃ ১*৮)। 

(এই রগ্রমঞ্চে “নব-নাটকের* অভিনয়ের আলোচনা আমরা পাই 
“সোমপ্রকাশ” পত্রিকা য়? 

***"নাটাশাল! প্রকৃত রীতিতে নিন্মিত ও ভ্র্টব্যার্ঘগুলি সুন্দর বিশেষতঃ 
সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হুইয়াছিল। অধিকতর আহলাদের 
বিষয় এই, এ সমুদাক্মগুলি এতদেশীয় শিল্পজাত * প্সূর্ধযান্ত ও সন্ধ্যার” 
উল্লেখে মনে হয় এই বিশেষ পরিবেশ আলোক সম্পাত দ্বারা রচন! কর! 
হয়েছিল । এই সময়ে মঞ্চে গ্যাসের আলোক দ্বারাই সম্ভবতঃ আলোক 
সম্পাতের চে] হয় । 

োমপ্রকাশের সমালোচনায় যে “প্রকৃত-ীতি” তাই হল বাস্তব রীতি। 
জোড়াধাকো নাট্যশালায় বাস্তবান্থগ ব্নপায়পের চেষ্টা যে কতদূর পর্যস্ত 


ব্জদেশ ৬২৩ 


উঠেছিল ত1 আট! দিয়ে বনের দৃশ্টে জোনাকী পোকা আটকানোর চেষ্টাতেই 
বোবা! বায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এদেশীয় শিল্পীরাই এবপ ৃস্থাঙ্কনে সমুন্নত 
পারদশিত! অর্জন করেছেন। বাংলা নাটক ও নাট্যপ্রয়োগ রীতি ক্রমেই 
স্বাধীন ও সাবলীল গতিপ্রবাহ লাভ করতে লাগল । 

৪। বহুবাজার বঙজনাট্যালয়--বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু 
গোবিন্বচন্ত্র সরকারের বাড়িতে স্থাপিত হয়। ১৮৬৮ সালে এখানে 
মনোমোহন বসুর “রামাভিষেক* নাটকের অভিনয় হয়। এর অভিণয় সম্পর্কে 
পযাশনাল পেপারে” আছে১-- 

****অর্থবায়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহ। 
কর] হইয়াছিল এবং দৃশ্যপটগুলিও প্রয়োজনানুধায়ী হইয়াছিল ।” 

পাচ বর পরে কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় “বছৃবাজার বঙ্গনাটালয় 
নামে বহুব্যু্জার নাট্যসমাজের নৃতন নাট্যমন্দির নিমিত তয়। 


॥ বাগবাজার আযমেচার থিয়েটার ও সাধায়ণ বঙ্গালয় ॥ 


অর্থশালী ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যঞ্দের নাট প্রচেষ্টার সমকালেই কলকাতা 
এবং মফঃস্বলের বহু স্থানেই সৌখিন তরুধররে দল নাট্যাভিনয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং নাট্যাতিনয় কঞ্ধতে লাগলেন। কলকাতার 
এমনিই এক সখের থিয়েটার প্রথম সাধারণ বঙ্গালয়ে পরিণত হয়। প্রথমে 
এর নাম ছিল প্বাগবাজার আযামেচাব থিয়েটার*। পরে এই নাম পরিবতিত 
হয়ে হয় প্খ্যামবাজার নাটাসমাজ”। 

বাগবাজারের কয়েকজন যুবক-নগেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্ধেনদুশেখর মুস্তাফী ইত্যাদির মিপে নাট্যাভিনয়ের 
বাসন! নিয়ে দল গড়েন। এঁরা সকলেই পরবত্তীকালে বাংল! দেশের শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । 

বাগবাজারের এই সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” 
নাটকের অভিনয় করেন । ১৮৮ সালে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে_বাগবাজারের 
ছর্গাচরণ মুখুজোর পাড়ায় প্রাণকষ্জ হালদারের বাড়িতে তাদের প্রথম অভিনয় 
হয়। ১৮৭* সালে সরষতী পৃজার রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের 
বাড়িতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়। দীনবন্ধু মির স্বয়ং এই অভিনয় 
দেখতে আসেন। এ সম্পর্কে গিন্বিশচন্ত্র লিখেছেন £-- 
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“্অর্ধেনদুর *জীবনচন্দ্রের ভূমিকা (8:01 জীবনচন্ত্রের অভিনয় দর্শনে 
সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলেনঃ "আপনি অটলকে যে লাখি 
মারিয়। চলিয়া গেলেন, উহা! 100010৮6257 00 0১6 ৪81১০ আহি 
এবার সধবার একাদশীর নৃতন সংস্করণে অটলকে লাি মারিয়! গমন লিখিয়া 
দ্িব।” 

দীনবঙ্ধুর এই উক্তি নাট্যকার বার্ণ শ' এর কথাই আমাদের স্মরণ 
করিয়ে দেয়। নাটকের সমালোচন৷ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,_-অভিনেতারা 
অনেক সময়ই আপন প্রতিভ। বলে নাট্যকারের নাটকের অজানিত সম্ভাবনার 
দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারেন-_-তেমনিই আবার নাটাকারদের রচনার 
সীমারেখ! নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন মঞ্চপ্রয়োগ শিল্পীরা | 

এই নাট্যাভিনয়ে “নিম্টাদের* ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, তার 
অভিনয়ে সেদিনকার দর্শকজনকে যুগপৎ বিন্মিত এবং মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। 

এরপরে বাগজারের দলই ১৮৭২ সালে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের 
বহির্বাটির প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করে দীনবন্ধুর প্লীলাবতী” নাটকের 
অভিনয় করে। এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে রাধামাধব কর তার স্মৃতি 
কথা “পুরাতন প্রসঙ্গে” লিখেছেন, 

**শ্মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা 
হুইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়! গেল। 
সেই ভিজা চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার প্রমুখ 
ভন্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন ।” 

এই বর্ণনা থেকেই পাওয়! যায় বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে যে নাটক 
এবং নাট্যাভিনয় ইংরেজী শিক্ষার পথ ধরে এসেছিল--তা প্রথম আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিল স্কুল-কলেজ এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে । বাগবাজার দলের 
অদ্রা্য়েই আমরা পেলাম নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথা 
জনসাধারণের প্রতাক্ষ সংযোগ । নিতান্তই নাটকের এবং অভিনয়ের টানে 
ঘর-ছাড়া, অর্থসম্পদহীন বাউওুলে ছেলের দল-_উন্ুক্ত প্রাঙ্গণে অতি সামান্য 
উপকরণ শিয়ে নাট্যাভিনয়ে মেতে উঠলেন । এবং তাদের প্রাণ প্রাচুর্যের 
উদ্দামতায় সমস্ত বাধ! বিঘ্বই অতিক্রম করে বাংলার নাট্য-লক্ষ্মীকে আপন 
আসনে প্রতিঠিত করলেন। 

“লীলাবতী” নাটকের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দলের কয়েকজন 
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টিকিট বিক্রি করে নাটাশালাটিকে স্থায়ী করার প্রস্তাব করেন। এই হল 
সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপশের মূল। * 

বহু মতাস্তর ও মনাস্তরের পর এই নূতন নাটাশালার নামকরণ হয় 
প্তাশনাল থিয়েটার” । এই প্রন্তাবে নেতৃদলের অনেকেই রাজী হলেন 
কেবল গিরিশচন্দ্র ছাড়া । গিরিশচন্ত্র তার এই বিরূপতার কারণ উল্লেখ 
করে “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গ্রন্থে 
লিখেছেন যে,_ন্যাশনাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে, ইহা জাতীয় 
রঙ মধ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢা বক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহ] স্থাপিত। 
কিন্ত কয়েকজন গৃহস্থ যুব! একত্র হইয়| ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার 
করিতেছে, ইহা! বিসদৃশ জ্ঞান হইল ।” 

এই ছিল মতভেদের কারণ | পরিশেষে টিকিট বিক্রির মত বজায় রইল, 
গিরিশবাবৃ দল ছাড়লেন। অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি “নীলদর্পণ” অভিনয়ের 
আয়োঞ্গন করলেন। ভুবনমোহন নিয়োগীর আহ্কুলো রসিক নিয়োগীর 
ঘাটের উপরে ভুবনবাবুর বাঙির দোতলায় মছল! বদল। এই সমগ্্রে 
অন্থতলাল বদু মহাশয়ও এসে দলে জুটলেন। 

রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য মাসিক ৪০২ টাক ভান্ভায় চিৎপুরে ঘড়িওয়াল! 
বাড়ি নামে মধুসূদন সান্যালের সুন্বহৎ অট্টালিকার বহির্বাটির উঠান নেওয়! 
হল। এই স্থানে বিন! আড়ম্বরে নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে 
লাগল। ধর্মদাস সুর টের তৈরী করলেন। ধর্ণদাস সুরই ছিলেন বাংল 
রঙ্গমঞ্চের অন্ততম শ্রেঠ রূপকার । বিদেশী মঞ্চ স্থাপতা ও মঞ্চ সজ্জায় তাত 
হাতে কলমে জ্ঞান ছিল ন!, তবৃও লিউইস্‌ থিয়েটারে সাহেবদের অভিনয় 
দেখে এবং দরকার হলে চিত্র একে এমন কি পর্দায় ভগাজকটি পর্যন্ত 
গুণে নিয়ে আলতেন এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অতি সামান্য উপকরখে 
তাকেই বাস্ভবন্ধপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আপন প্রতিভ| বলে তিনি 
তাতেই সফলকাম হয়েছিলেন। 

ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭২ সনে ৭ই ডিসেম্বর “নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয় 
করে। য় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের এঁতিহপূর্ণ দিন হিসেবে এই দিনটি 
চির চিহ্নিত হয়ে থাকবে । এডুকেশন গেজেটে (১৮৭২ সাল ১৩ ডিসেম্বর ) 
এই নাট্যান্ভনয়ের যে বিবরণ পাওয়! যায় তাতে আছে," ন্যাশনাল 
থিয়েটারের রঙ্গমন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চ মন নয়। তাহার ছুই 
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পার্থে ও ফুটপাথে অর্থাৎ বহির্ভাগে গ্যাসের আলে! ছিল। তাহাই কেবল 
দর্শক মওলীর আলোকের ভরসা মাত্র। রঙ্গগৃছের উপরিভাগে একটি 
আলোকময় 00০৬/7 অর্থাৎ রাজমুকুট শোভা পাইয়াছিল। আলোক 
বিহনে শ্রোতৃবর্গের সে দ্দিবস যে কি অপরিসীম কষ হইয়াছিল, তাহ! কেবল 
যাহার সেই দিবস ভোগ করিয়াছিলেন, তাহারাই জানিতে পারেন ।*** 

পরিশেষে অভিনয়াগারের দৃশ্যগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্থাক। 
অধিকাংশ দৃশ্যগুলি "ন্যাশনাল থিয়েটারের” উপযুক্ত হুয় নাই। কারণ 
জাতীয় চিত্রের আদর্শ সকল স্থাপন করাই কর্তব্য। “গোলাধরের সন্মুখে' ও 
“কুটার দপ্তবখানার জন্মুখের” চিত্র হুইখানি মন্দ নহে। অনেক গৃহের 
পার্শ্ব দৃশ্য (৬,108) ন। থাকাতে গৃহের সৌন্দর্যের হাস হইয়াছিল এবং 
কোন কোন গৃহের দৃশ্যুও অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।**" 

এই সমালোচনার কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে। প্রথমতঃ তখন 
জাতীয়তাখাদ ও স্বদেশীয়ানার যুগ। 'ন্যাশনাল' কথ! বড় বড় বিষয়ে 
ব্যবহার হয়, ন্যবাশনাল' মামে কোন খেলে! কাজ হয় বা সামান্য কাজ হয় 
এ অনেকেরই পদ্ধন্দ ছিল না। 'ন্যাশনাল' নামের যোগ্য জিনিস তাদের 
বিবেচনায় বোধ হয় কিছুই দ্বিল না। গিরিশচন্দ্রের আপতি এই নামেই ছিল। 

দ্বিতীয়তঃ ধর্মদাস সুর মহাশয়ের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা-উপকরণ এবং 
অর্থ দুই-ই স্বল্প। গ্যাসের আলোক-_তাও রাস্তার আলোক ভরসা, সুতর1ং 
দর্শকদের যে প্রায় অন্ধকারেই দেখ! অভ্যাস করতে হবে তাতে আর 
সন্দেহ কি। 

তৃতীয়ত: ধর্মদাসের আদর্শ ছিল বিলাতী থিয়েটার, নীলদর্পণের মত 
গ্রাম্পরিবেশ সেই বিদেশী বিগ্যায় সহজেই আনয়ন কর! সম্ভব ছিল ন|। 
কিন্ত এই উপকরণের অভাব নীলদর্পণের অভিনয় ভুলিয়ে দিয়েছিল, তা 
এতই ভাল হয়েছিল যে দর্শকদের মনে হত--”এ বলে আমায় দেখ ও বলে 
আমায় দেখ। 

নাশনাল থিয়েটার এরপরে “সধবার একাদমী” নাটকের অভিনয় করে 
এবং তারপরে করে দীনবন্ধুরই ”নবীন-তপধিনী”, এই নাটকের অভিনয়ে দু'টি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখি । তার একটি হুল অমৃত বাজার পত্রিক! 
বলেছে-প্লটক্ষেপণ ও পটোভ্তোলনাি কার্যে আরে! তৎপরত| আবশ্যক ।” 
অর্থাৎ অফ্কিত দৃশ্তপট উঠানে! বসানোর ব্যাপান়ে তৎপর হওয়া আবস্টাক | 
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এতে মনে হয় অভিনয়ে কেবল অঙ্ক-যবনিক| নয় দশ্ব-যবনিকারও বাবার 
হয়েছিল, ন1! হলে বারবার পটক্ষেপণ ও পটোত্োোলনের কথ! আসে না। 

দ্বিতীয় বৈশিষ্টা হল-_-এই সময় হতেই নাট।শালায় প্প্রম্পটারৃ* রাখবার 
প্রথা হয়| কারণ ন্যাশনাল-থিয়েটার প্রতি সপ্তাহেই তখন নৃতন নৃতন 
নাটকের অভিনয় দেখাত, ফলে সব অভিনেত সব ভূমিকাই পূর্বাপর মুখস্ত 
রাখতে পারতেন না-_তাই প্রম্পটারের আবির্ভাব ইতিপূর্বে যে সমস্ত 
অভিজাত অভিনেতাদের সখের থিয়েটার হয়েছে, তাতে নমাসে ছ্ব'মসে, 
একট। নাটক নেমেছে- দীর্ঘদিন ধরে মহল! দেওয়ায় পার্ট সকলেরই মুখস্ত 
হত। কিন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে তা চলে ন! তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান চাই 
-নোতুন নোতুন নাটক চাই অতএব সহজ পথ খুজে নিতে ধল। এই 
মধাবিত্ত নাট্য-পাগল ছেলেদের নাটকের সখ ছিল কিন্তু অভিজাতদের মত 
প্রভূত অর্থ ছিল না--তাই তার! টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখিয়ে 
সাধারণ রঙলালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, বলা যাত্ন প্রয়োজনের কারণেই । 
অভিজাতদের সখের থিয়েটার দর্শনের পথ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক ছিল 
ন| কিন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে সকলেই আসতে পারল। ফলে এদেশে 
থিয়েটার মাটির সংযোগ পেল এবং শিজস্ব এঞ্জিহা ও ধারা গডে উঠতে 
লাগল। 

এরপর নাটকের সঙ্গে "মুস্তাফী সাহেবকা পাকা তামাশা” নামে 
প্যান্টোমাইম্‌ এসে যুক্ত হতে লাগল। এই মুস্তাফী সাহেব ছিলেন 
অর্ধেন্ুশেখর--মঞ্চে তার পাকা তামাশার জুডি আজে পর্যস্ত বিরল। 
অভিনয়ে কোন বাধা উপস্থিত হলে, রাত খাকী থাকলে, বৃষ্টি নামলে দর্শকর। 
কোন কারণে বিরক্ত হয়ে উঠলে মুন্তাফী সাহেবই ছিলেন দলের একমাত্র 
সহায়। তার অভিনয়ের সঙ্গে বেহালা, ফুলুট ইতযাদিও থাকত, কৌতুকের 
আকারে তিনি তৎকালীন রজনীতি, সমাজ, ধর্ম; শিক্ষা্দীক্ষা ইত্যাদি সব 
কিছুরই বাঙ্গ করতেন। মুস্তাফী সাহেব কাফ্রি সেঞ্জে উদ্ভট পোষাকে মঞ্চে 
আসতেন, এ সব ক্ষেত্রে প্রায়শঃই ভার সাদামাট! বালিকা! বধূর ভূমিকা নিতেন 
বিনোদিশী এবং সাহেবের মা সাজতেন ক্ষেব্রমণি তারপর সাহেব হয়তে। 
রচিত গান গাইতেন-_ 

“্ছাম বড়! সাব হ্থায় ভুনিয়ামে 
01776 0580. 56 007091:50 হামার] সাট- 
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10 15085052108 ভাষার 
চাট্াও মের! আছে বিলাট-_ 
[008-01-6007-0শ027 & €তে, 
গ্ী গু রঙ 
0০৪ পিনি 29170810900 পিনি, পিনি মোর 0:০45618 
7৮6 ৮৬০ 56219 176৬ ৪0119 পিনি 
[0116০610008 008001)9 52,81--- 
[২০০7-11-00 & 60০, 
চিংল় 850) 91১0 কাচা কেলা 0১০ 0119 [752166019০6 ] [৪] 
চারপাই 19175 10915808 0081), 10181) 19 2) 1২098] [ 568৫] 
২00১-৮1-00700 8 20০, 
কোরাস"” 1 হাঃ ও £60016008 
এই পাক! তামাশার দৃশ্ঠুসজ্জায় দেখানে| হত একখান! ভাঙা একতল! 
ঘর। ইট সাজিয়ে পায়া করে তার উপর তক্তা পেতে টেবিল করা হত। 
সাদা থানের খানিকট!। অংশ কেটে হত তার ঢাকন| | 
১৮৭৩ সালে ৮ই মার্চ কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ের পর অভিনেতার! 
কাতর অন্তরে দর্শকদের/ কাছ থেকে বিদায় চান, ন্যাশনাল থিয়েটার 
তখনকার মত বন্ধ হয়ে যায়। এরকারণ ছিল নিজেদের মধো দলাদলি। 
গিরিশচন্ত্র প্রথমে বিরুদ্ধবাদী থাকলেও পরে পরিচালক ও অভিনেতা-বূপে 
দলে যোগ দিয়েছিলেন । নাট্যশালার প্রধান ছিলেন চার জন--অসতলাল 
বসুঃ গিরিশচন্ত্র, ধর্মদাস সুর ও অধেন্দুশেখর। টাক! কড়ি, সত্বাধিকার, 
সাজসরঞ্জাম ইত্যাদ্দি নিয়েই কলহ আরম্ভ হুয়। নগেন্দ্রবাবু, অস্বতবাবু ও 
অর্ধেন্দুশেখর, ছিলেন একদলে, ধর্মদাস সুর, মতিবাবু, মহেম্দ্রবাবু অন্য দলে 
তারা দলের সকলকেই সমান টাকার ভাগ দেওয়ার কথ! তোলেন । ধর্মদাস 
ছিলেন ম্যানেজার, তার হাতেই টাকা-কড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল--তিনি 
ত। নিয়ে গিরিশচন্ত্রের শরণ নিলেন। শেব অভিনয়ের পরে" বৃ্টির ভয়ে 
অর্ধেন্ুশেখর সান্যাল বাড়ি থেকে সঙ্গ মুটের মাথায় পাঠালেন-_কিন্তু তা 
যথা সমগ়্ে তার কাছে না! পৌছে শোভাবাঙ্জারের রাজবাড়ির নাটমলিরে 
চালান হল, অতএব তিনি ধর্মদাস ও মূতিবাবুর কাছে লোক পাঠালেন, তাঁরা 
ধলে দ্রিপেন--“আমাদের নিকট সেন থাক, তোমাদের কাছে দ্রেদ আছে।” 


বঙজদেশ ৬২৯ 


ধর্মদাসের দল ভারি ছিল বেশি, সঙ্গ এবং টাকা কড়িও তার 
ছাতে, গিরিশচন্্রকে কর্তৃহ দিয়ে তার! নৃতন দল গড়লেন এবং অচিরেই 
এই দলের নাম ন্যাশনাল থিয়েটার বলে রেজেটটি করে নিলেন। এই 
দল টাউন হলে প্রথম অভিনয় করে, পরে রাজ! রাধাকাস্ত দেবের 
নাটমন্দিরে স্টেক্গ খাটিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে। একে গিরিশচন্্র 
সহায়তার উপরে স্টেজের জোর বভ জোর বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ 
করাই যেখানে উদ্দেশ্ট। এ দলে সেও আছে ধর্মদাস সুরও আছেন। 
দ্বিতীয় দলের স্টেজও নেই সীন্ও নেই অতএব তার! লিগুসে ফ্ট্রটে অপেরা 
হাউজ. ভাড| নিয়ে অভিনয় দেখানে! সঙ্কল্প করেন। ন্যাশনাল কথাটি 
এরাও ছাডতে চাইলেন না, এদের দলের নাম হল “হিন্দু ন্যাশনাল 
থিঘ্লেটার*। ১৮৭৩ সালে ৫ই এপ্রিল- হিন্দু স্টাশনালের প্রথম অভিনম্থ 
চয়--তাতে উৎকৃষ্ট প্যান্টোমাইমের বাবস্থা ফ্কিল--কারণ এ দলে ্বয়ং 
মুস্তাফী সাহেব ছিলেন। হিন্দুন্তাশনালের নিজেক্প র্মঞ্চ না থাকায় তার! 
যফঃস্বল এলাকার বিভিন্ন জায়গায়ও অভিনয় দের্ধিয়ে বেডাতে লাগল। 

১৮৭২ সালে, ন্বাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছুকাল মধোই আর একটি 
সাধারণ রঙ্গালয় কলকাতায় অভিনয় দেখাতে আারস্ড করে-_তার নাম হল 
“ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” প্রথম রাত্রে রামনারায়ণ তর্করত্বের “মালতীমাধৰ” 
অভিনয় হয়, অভিনয় ভাল হয়নি, ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারের স্থায়িত্বও বেশি 
দিন ছিলনা । কারণ এন্মাশনালের অনুকরণমাত্র ছিল। 

এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগা থিয়েটার ছিল “বেঙ্গল থিয়েটার” । 
এর ম্যানেজার ছিলেন শরৎচন্ত্র ঘোষ, সাতু বাবৃর দো বগল 
থিয়েটার নিজের রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি লিউইসের লাইপিয়াম থিয়েটারের 
আদর্শে নির্যাণ করিয়ে অভিনয় আরভ্ভ করে । এ বাড়ির মেঝে ছিল মাটির 
এবং খুষ্টী ছিল শালের-উপরে ছিল খোলার চাল। এই রঙ্গমঞ্চের আর 
একটি নৃতনত্ব ছিল যে, এ পর্যস্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে নারী চরিত্রের ভূমিকায় 
পুরুষই অভিনয় করে এসেছে, বেঙ্গল-ধিয়েটারই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত 
করে। শ্রীমধুসূদন দতের পরামর্শে ই নাকি অভিনেত্রী নেওয়ার হুঃসাহসী 
প্রচেষ্টা এই বিয়েটার করে। বিগ্তাসাগর মহাশয় কিন্তু তাতে আপত্তি 
ভোলেন। বিজন স্ট্াটের ডাকঘর যেখানে _এই রষ্গালয় সেখানেই প্রতিটিভ 


হয়। বেঙ্গল থিয়েটার বাংল! রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম যে অভিনেত্রীদের আনয়ন 
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করেছিল তারা হলেন--এলোকেশী, জগভারিণী, শাম! এবং গ্লাপ 

(সুকুমারী )। মধুসূদনের শমি্ঠা1! নাটকের অভিনয় দিয়ে এর যাত্র! সুরু 
পা 

হুয়। 

১৮৭৩ সালে “হিন্দু ন্তাশনাল” এবং প্ন্যাশনাল* ছুই দলই মফঃম্বল ভ্রমণ 
শেষে কলকাতায় ফিবে আসে । এই সময় হিন্দু গ্ঞাশনাল "গেট 
ম্যাশনাল” নাম ধুরণ করে। গ্রেট ম্াশনাল ভুবনমোহন নিয়োগীব অর্থে, 
১০ ুস্ঠি জমিতে গড়েব মাঠের লিউইস্‌ থিয়েটারের 
অন্ৃকবণে সুদৃশ্য নাটযশাল। নির্মাণ করে। রঙ্গালয় তৈরীর কর্মভার ছিল 
ধর্মদাস সুরের উপর | ধর্মদাস সুব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এই 
রঙ্গালয় নিরীণ কবতে গিয়ে তিনি কোন ই'রেজ ইঞ্জিনিয়রের সহায়তা গ্রহণ 
করেননি, তবে দু'চাবখানি সন মিঃ গ্যারিককে দ্বিয়ে আকানো হয় । ১৮৭৩ 
সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়, তিনমাস লেগেছিল 
নাটাশালা নির্মাণ শেষ হতে । অবিশ্তিই তৈবী হতে এত কম সময় লাগায় 
বোঝ! যায় রঙ্গালয়টি কাষ্ঠনিযিতই ছিল--এর ছাদ ছিল করগেটের। 
হূর্ভগা বশতঃ প্রথম রাব্রিতেই আগুন লেগে প্কামাকানন* নাটকের অভিনয় 
বন্ধ হয়ে যায়। গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৪ সালের জানুয়ারীতে পুনবায় অভিনয় 
আরম্ভ করে--তা ছিল “কৃঞ্চকুমারী” নাটক। ন্যাশনাল থিয়েটারের দলও 
কালক্রমে গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে মিলিত হল। গ্রেট ন্যাশনালে তখন 
ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর ইত্যাদি অভিনেতারা! তো দ্বিলেনই 
তৎসঙ্গে ছিলেন ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেত্রীরা ৷ গ্রেট ন্যাশনাল 
তখন কেবল কলকাতায় নয়, বাংল! দেশ ছাড়িয়ে ভাবতেরও বিভিন্ন স্থানে 
ভার দ্িগং্বিজয়ে বের হল। বিনোদিনী প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারেরই অভিনেত্রী 
ছিলেন। গিরিশচন্দ্র শরতবাবুকে অনুরোধ করে তাঁকে নিজ দলেনিয়ে 
আসেন। 

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড (প্রিঙ্গ অবৃ ওয়েলস) তখন কলকাতা ভ্রমণে 
আসেন, হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাকে নিজ বাড়িতে 
আহ্বান করে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ইত্যাদি ভারতীয় প্রথায় অভার্থন! জানায় 
এতে কলকাতার বাঙ্গালী সমাজের স্বদেশী চেতনার প্রবল আথাত লাগে। 
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এই ব্যাপার উপলক্ষা করে “গঙছদানচ্দ ও যুবরাজ” 
মামে একখানি প্রহ্ছনের অভিনয় দ্বেখায়। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি অভিনয়ের 
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পরই পুলিল এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। এর পরে “কর্ণাট কুমার” 
নাটকের সঙ্গে “গঞঙ্জদানন্দ ও যুবরাজ” প্রহসনটি “হনুমান চরিত্র" নাম দিয়ে 
আবার অ'ভনীত হয়।. নাটাশালাকে সংযত করবার জন্য ২১শে ফ্রেব্রুয়ারী 
১৮৭৬ সালে ভারত সরকার একটি অডিন্যান্স জারি করে। গ্রেট ন্লাশনালের 
কর্মকর্তাদের উপরে শান্তি নেমে আমে । গ্রেট ন্যাশনালে তখন “সতী কি 
কলছ্িশী" গীতিনাট্যের অভিনয় চলছিল, সদলবলে পুলিস কমিশনার এসে 
ডিরেকৃটর উপেন্্রাথ দাস, মযানেঞ্জার অমুতলাল বসু ও মঙিলাল সুর, বেল 
বাবু প্রভৃতি আটঙ্ন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে নেয়। বিচারে তাদের 
কাণে। কারে! বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাংল। দেশের রঙ্গালয়ের উপর আঘাত 
হানল প্রথম সরকারী নিষেধাজ্ঞা এবং এল পুলিসী শাসন। কলকাতার অনেক 
গণ্য মান্য ব্যক্তির প্রবল আপতি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সফর মার্চ মাসে প্নাট্যাভিনয় 
নিষেধাজ্ঞ| বিল” (19181798010 70610010181006 0১067013111) নামে আইনটির 
খসড়া হয় এবং বছরের শেষের দিকে সেটি আইনে পরিণত হয়। 

এতক্ষণ আমর! বাংল! দেশে কি করে অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে আরম্ত 
করে ধীরে ধীরে পেশাদারী রগ্গ(লয়ের আবির্ভাব ঘটল এবং তার স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠ] হল তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করপাম। রঙ্গালয়ের সঙ্গে অখণ্ড 
সম্পর্কে সম্পর্ষিত রয়েছে নাক, এই কালের মধো বাংলাদেশে কয়েকজন 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, ধরা বাংল! নাটককে পূর্ণায়ত ব্ূপ দান 
করেন। 

১৮৪৪ ধ্রী্টাব্বে রামন।রায়ণ তর্করতু বাংলার কৌলিন্য প্রথার মর্সান্তিকত] 
নিয়ে লেখেন “কুলীন কুল সর্ব” নাটক। ১৮৬৬ খ্রীঃ লেখেন “নব নাটক"। 
এর পর ণযেমন কর্ম তেমনি ফল” ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসনও লেখেন। 

শ্রীষধুদৃদন দত্ত “শমিঠ্ার পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন গ্রাক পুরাণের 
আখানের আদর্শে হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে প্পল্লাবতী” নাটক এবং 
১৮৬১ ধানে রচিত হয় প্কৃষ্কুমারী*। এর পরে তিনি লেখেন ছৃ'খানি 
নাজ কি বলে সভ্যতা" 1 ও প্বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে” 

(১৮০৬ ত্বীঃ:)। 

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬০ গটাবে 
"নীলদর্পশ* হাতে নিয়ে মরমী দীনবন্ধু নাটা রচনার ক্ষেত্রে আবিডভ্ত হন। 
তারপর লেখেন ১৮৬৩ &ক্টান্ধে নবীন তপধ্বিনী, লীলাবতী ( ১৮৬৭ শ্ীঃ,) 
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বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী (১৮৬৬ ত্রীঃ), জামাই-বারিক 
(১৮৭২ খ্রাঃ)। তার প্রহসনগুলির মধ্যে হাস্যরস যথেষ্ট থাকলেও এগুলি 
ছিল সমাজের মর্মবেদনার এক একটি জলস্ত দৃষ্টাস্ত। 

এর পরে আঙেন মনোমোহন বসুঃ তিনি লেখেন পৌরাণিক নাটক। 
তার মধো উল্লেখযোগ্য হল প্রামাভিষেক* ( ১৮৬৭ খ্রীঃ), “সতী নাটক” 
( ১৮৭৩ খ্রীঃ), প্হরিশ্চন্্র নাটক” (১৮৭৬ খ্রীঃ) ইতাংদি। 

জ্যোতিপিন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইতিমধ্যে পুরুবিক্রম (১৮৭৪ খ্রীঃ), সরোজিনী 
(১৮৭৫ খ্রীঃ) ইতাদি নাটক লেখেন, বিস্ত তিনি সাধারণ রলগালয়ের 
নাট্যকার ছিলেন না । 

আবার আমর!| থিয়েটারে ফিরে আসি । ১৮৭৫ খীঃ পর থেকেই গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারী পরিবতিত হতে থাকে; তাদের 
অধীনে কখন অধাক্ষ হন ধর্মদাস সুর, কখন অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মহ্েন্দ্রনাথ বসু+ কেদার চৌ'ধুবী এমন কি অমৃতলাল বসু 
মহাশয়ও ম্যানেজার হয়েছিলেন । এ পর্বস্তও গিরিশচন্দ্রের মধো অভিনয় 
প্রতিভা] ছাড়] অন্য কোন প্রতিভার প্রকাশ ঘটেনি । তাছাড| তিনি কোন 
দলের সঙ্গেই সামগ্রস্য বিধান করে, অভিনয়কে পেশ! হিসেষে গ্রহণ ঝরে 
থাকতে পারছিলেন ন1। অন্য দিকে অভিনয় পিয়ন্ত্রণ আইনও রঙ্গ মঞ্চের 
উপর এক কঠিন আঘাত হেনেছিল। ভিতরে ও বাইরে যখন এক্সপ 
স্থিতাবস্থা তখন বাংলাদেশের থিয়েটার শিল্প বহু হাত ঘুরে মারোয়়াড়ী 
ব্যবসায়ীর হাতে এদসে পডল। থিয়েটার ব্যবসাকেন্ত্রে পরিণত হল । 
আসল কারণ কেবলমাত্র তাই ছিল ন1। নাট্যাভিনয়ে অভিনেত্রীদের 
আগযনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকাঁওয়াল! কাপ্তেন লোকেরও এই শিল্পের 
উপর ঝৌক বেড়ে গেল। তাদের টাকা ছিল কিন্তু থিয়েটার শিল্পের উপর 
কোন মযত্ববোধ কিংবা শিল্প-সূক্রন ক্ষমত| ছিল না। তবুও সাময়িকভাবে 
তারা নট-নটা ও থিয়েটার শিল্পকে কিনে নিতেন । অতঃপর যখন সখ এবং 
পৈতৃক অর্থ দুই-ই ফুরাঁত তখন আবার থিয়েটারের হাত বদল হুত। 
“ এমনি এক সখের ব্যবসায়ী প্রতাপঠাদ জছরী ১৮৮০ ্রীষ্টান্দে ন্যাশনাল 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন, তারি আগ্রহে গিরিশবাবু চাকরী ছেড়ে 
দিয়ে ধিয়েটারে পাকাপাকি ভাবে যোগ দ্দিলেন। ভাল নাটকের অভাব 
ছিল বলে গিরিশচন্ত্রকে তখন নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়--তবুও 
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যোগ নাটক পাওয়া গেল না। এক প্রকার বাধ্য হয়েই গিরিশচন্ত্র নাটা 
রচনায় হাত দিলেন, তার প্রথম নাটক প্রাবণ বধ* (১৮৮১ খ্রীঃ) 
এখানেই অভিনীত হয়। এই সময় হতেই আমব! গিরিশচন্দ্রকে নাটাকার, 
নাট্যাচার্য ও অধ্যক্ষ ্ধপে দেখতে পাই। ক্রমশঃ বাংল'দেশের পেশাদারী 
বিক্পেটার শিল্পা একট! স্থায়ী রূপ পেল, গিরিশচন্দ্রই হলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 
পিতৃুষরূপ (00756 ভি062 0£ 01১6 0518৩ 81556.) । 


4 স্টার থিয়েটার ও বিনোদিনী ॥ 


পাঞ্জাবী গুরমুখ রায় ১৮৮৩ সালে স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। 
স্টার থিয়েটার ছিল বিডন স্ট্রাটে, পরবর্তীকালে সেখানেই "কোহিনূর 
এবং “নোমোহন থিয়েটারের” প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে সেই জমির উপর 
দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চলে গেছে। থিয়েটারের মালিক ছিলেন গুরমুখ 
রায় কিন্তু জমির মালিক ছিলেন কীতি মিষ্র। স্টার থিক়্েটারটি গুরমুখ 
বিনোর্দিশীর নামেই পবি” থিয়েটার রাখবেন কথ|। ছিল। কিন্তু নাম 
রেজিস্ট্রি করার সময় রাখ! হল +স্টার”»। কারণ একজন অভিনেত্রীর 
নামে রঙ্গালয়ের নাম হোক দলের অনেকেই তা চাইলেন ন|। 

ইতিমধ্যে গিরিশবাবু প্ন্যাশনালের* সঙ্গে অম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তার 
সঙ্গে অমুতলাল মিত্র, অসতলাল বসু, অযৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সেকালের 
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনী ইত্যাদিও ন্যাশনাল ত]াগ করে এলেন, এই 
সম্প্রদায় স্টার থিয়েটারে এসে যোগ পিলেন। গিরিশচন্দ্র ছলেন কর্ণধার__ 
নাট্যাচার্ধ। স্টারে গিরিশচন্দ্রের “দক্ষযজ্ঞ* প্রথম অভিনীত হয়। পরে 
১৮৮৪ হী: ২র! অগাস্ট গিরিশচন্দ্রের “ঠচৈতন্তলীলাপ্র অভিনয় হয় সঙ্গে সঙ্গে 
রঙ্গমঞ্চের ভাগা ফিরে গেল। একে বাংলাদেশের ভাবুকতা ও ধর্মপ্রাণতার 
সঙ্গে শ্রীচৈতন্কের সুগভীর সংযোগ, অন্যদিকে নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের 
সুরধুনী প্রত্রবশ-শুধু তাই নয় চৈতন্যলীলায় নিমাই ও নিতাইর ভুমিকা 
বিনোদিনী ও গঙ্গামপির ভাবোদ্দীপক অপূর্ব অভিনয়--এই সমস্ত কিছু 
মিলে দেশের তাবৎ দর্শককে আকর্ষণ করতে লাগল । এই নাটকের 
অভিনয়ে শ্রীরামকষ্ণদেবের "পায়ের ধুলো” পেয়ে রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনেতা” 
জতিনেত্রীরা ধন্য হল। গিরিশচন্ত্র শ্রীরামক্কষ্চজদেবের শিল্ত্ব গ্রথণ করলেন_- 
গাধারণ রঙ্গালয়ের নট-নটীরা! আর অচ্ছুৎ অপাউংকেয় হয়ে রইল না। 


৬৩৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


রঙ্গমঞ্জে বিনোদিনী তার ৯।১০ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করতে আসেন 
তারপরে মাত্র ১২ বছর তিনি অভিনেত্রী জীবন যাপন করেন--১৮৭৪ 
শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যস্ত ছিল তার 
কর্মকাল। এই স্বল্প কালের মধ্যে তিনি প্রায় অর্ধশত নাটকের বিভিন্ন 
চরিত্রেব সার্থক রূপায়ণ করেন । তিনিযে কেবলনারী চরিত্রেই অভিনয় 
করেছেন তাই নয় “ত5তন্যলীল1” নাটকে চৈতন্মের ভূমিকায় তার অভিনয় ছিল 
চির অবিষ্মণীয়। এই অভিনয় কালের মধো বিনোদিনী চারটি রজালয়ের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । এই রঙ্গশালাগুলো৷ হল--১। গেট ন্যাশনাল (১৮৭৪ 
শ্রী: ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর ), ২। বেঙ্গল থিয়েটার ( ১৮৭৬ খ্রীঃ 
সেম্বর থেকে ১৮৭৭ তরী; জুলাই), ৩। ন্বাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭ শ্রীঃ 
ভুলাই থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ জুলাই ), ৪। স্টার (১৮৮৩ খ্রীঃ জুলাই থেকে 
১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর )। এই রঙ্গালয়গুলে! এই সময়ের মধো নানান মালিকের 
হাতে হস্তাত্তরিত হয়েছে | গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই তিনি সর্বপ্রথম 
মধ্চাবতরণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিণোদিনী যখন ন্যাশনালে আসেন 
তখন এ থিয়েটার কেদারনাথ চৌধুরীর নামে লীজ নেওয়া ছিল। এ বছরের 
জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনাল মধ্চ প্ন্যাশনাল থিয়েটার” নামে লীজ 
নেন। কেদার চৌধুরী হলেন ম্যানেজার । এখানে পআগমশী,” "অকাল 
বোধন” এবং মেঘনাদ বধ” অভিনীত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ ন্াশনালের আবার 
মালিক হুন কেদারনাথ চৌধুরী । কিছু দিনের মধ্যেই এই থিয়েটার নিলামে 
বিক্রি হয়ঃ কিনে নেন প্রতাপটাদ জহুরী নাষে এক মাড়োয়ারী। গিরিশচন্ত্র 
ম্যানেজার হলেন--মাপিক মাইনে হল ১০০২ টাকা। 
বেঙ্গল থিয়েটার থেকে গিরিশচন্ত্র বিনোদিনীকে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিক 
আসেন। গিরিশচঙ্্র বিনোদিনীকে বিভিন্ন বিষয়ে অতি যত্ের সঙ্গে শিক্ষ 
দিতে আর্ত করেন। তিনি প্রথমে পার্টগুলির ভাবার্থ বৃঝিয়ে দিতেন এবং 
তার পরে মুখস্ত করতে বলতেন। অবসর সময়ে গিরিশবাবৃ._ অযুত মিত্র, 
ভুলীবাব প্রমুখের সঙ্গে বিনোদিনীর বাড়িতে এসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 
অগিনেতীদের এবং শেকৃসপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, পোপ ইত্যাদির লেখা পড়ে 
জথব! গল্পচ্ছলে শুনাতেন। বিলেতী বড় বড অভিনেতা অভিন্ত্রৌর! 
কলকাতার ইংরেজী থিয়েটারে অভিনয় করতে এলেও বিনোদিনীকে তা 
দেখতে নিয়ে যাওয়! হত। বিনোদিনীও অতি বত্বের সঙ্গে অভিনয় শিক্ষ। 


বঙ্গদেশ ৬৩৫ 


করতেন এবং অভ্যাস করতেন । অভিনয়ের পারদগিত। ছাডাও বিনোদিশীর 
আর একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষত| ছিল তা হল চরিত্ানুযায়ী মেকৃ-অ!প করা, 
এবং তেমনি সাজপোষাক করা। অনেক সময় এমন হত যে, একই নাটকে 
তিনি বিপরীতশ-্ধমী একাধিক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন_-এ সমস্ত ক্ষেত্রেও 
তিনি এমন যত্বের সঙ্গে পোষাক এবং মেকৃ-্মাপ কবতেন যে, জানা না 
থাকলে দর্শকর] বুঝতেই পারত না যে একই বাক্তির অভিনয় । সব সময় তিনি 
নিজের হাতেই এই কাক্গুলো করতেন_ড্রেসাররা কেবল যোগান দিত। 
বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে মামঞজস্য রেখে বহুবিধ কেশবিন্াসেও তি'ন অদ্বিতীয় 
ছিলেন। অভিনেত! অযৃতলাল মিত্র মহাশয় অতাস্ত কালে! ছিলেন 
তাকে সাহেব সাজাতে সাহেব মেক আপ ম্যান আসত--পরে এ কাজের 
ভার বিনোদিনীই নিলেন। তাঁর এ গুণটি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
অস্থতলাল বনু প্রভৃতি প্রচুর সুখ্যাতি করে লিখে রেখে গেছেন। নাট্যািনয়ে 
উপযুক্ত পোষাক এবং অঙ্গসজ্জ| একটি চরিত্র বয়, পবিবেশ, আধিক সঙ্গতি, 
মনোভাব ইত্যার্দি বুকিছুরই অর্থজ্রাপক হয়--এই আহাথিক অভিনয়কে 
অনেকেই অবহেলা! করেন কিন্ত একেই অভিনয়ের একটি অখণ্ড অংশ ছিসেবে 
ধরে নিয়ে বিনোর্দিনী তার চর্চ/ করেছেন । ঝিনোদিনীর বছ পরে এসেছেন 
অহীন্্র চৌধূরী মহাশয়-_বিনোদিনীর হাতে গড়া স্টার শিয়েটারেই তার 
অভিনেত1 জীবনের সুকরু--চরিত্রান্নগ বূপসজ্জায় তার জ্ঞান, দক্ষত| এবং 
সুনামও ছিল বছবিদ্দিত। 

প্রথম দিককার ভাঙ্গাগড়ার কালে মঞ্চবিদূরা তাদের সাধ্যমত কলা- 
কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। জ্যোতিরিন্ট্রনাথ রচিত “সরোজিনী” 
নাটকে রাজপুত ললনাদের চিতারোহণের একটি দৃশ্য ছিল। এই দৃশ্থটিকে 
বাস্তবান্থগ করার জন্য মঞ্চে টিন পেতে তার উপর কাঠ জালিয়ে আগুন করা 
হত মাঝে মাঝে তাতে ভেতর থেকে পিচকারী করে বেরোপিন দেওয়] 
হত-_শিখা লক লক করে জলে উঠত। তখনও আমাদের মঞ্চে ধিহ্বাতা- 
লোক আঙসেনি__গাসের আলোই ভরস! তাই আজকের মত সহজে অগ্রি- 
শিখা দেখানো সম্ভব ছিল না। এর ফলে অনেক সময় অভিনেত্রীদের বসন, 
ভূষণও জলে উঠত । 

স্টারে নল-দময়স্ভী নাটকের অভিনয়ে জহর ধর মহাশয় একটি ট্রিক সীন্‌ 
করেছিলেন--তাঁতে দেখ! যেত একটি সরোবরে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে 


৬৩৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


মাঝের পদ্টি থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন--বের হয়েই তিনি পা 
বাড়িয়ে আর একটি হিন্দোলিত পন্মে গিয়ে ধীড়াতেন এই ভাবে একের 
পর এক ছ'জন কমলাবাসিনীর নাঁচ ও গান ছিল--এই কমলবাঁসিনীদের 
সঞ্চরণ ক্রেনের সাহাযো করানে! হত। 

১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দে গুরমুখের মৃত্যুর পর অমৃতলাল বসু, হুরিপ্রসাদ বসু, 
দাদুচরণ নিয়োগী ইত্যাদি কয়েকজন মিলে রঙ্গমঞ্চট ক্রয় করেন কিন্তু ক্রমে 
টাকার দায়ে স্টার থিয়েটারের মালিক পক্ষ রজমঞ্চের সুনাম (9০০৫ 111) 
ছাড়া বাড়ি এবং রঙ্গমঞ্চ দই-ই ত্রিশ হাজার টাকায় গোপাল লাল শীলের 
কাছে বিক্রি করলেন। 


॥ এমারেন্ড, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভা ॥ 


গোপাল লাল শ্রীল রঙ্গমঞ্চের নৃতন নামকরণ করলেন “এমাবেন্ড 
ধিয়েটার”। গ্রেট ন্যাশনাল দলের অবের্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল 
সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি এমারেন্ড থিয়েটারে যোগদান করেন। অমৃতলাল 
বসু প্রভৃতি হাতিবাগানে জায়গ! কিনে স্টার থিয়েটারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোপালবাবু দেখলেন স্টারের মত তার অভিনয় জমছে না-শিবহীন যজ্ঞ 
হচ্ছে, সুতরাং থিয়েটারের “শিব' গিরিশচম্্রকে আনবার জন্য একাস্ত চেষ্টা 
করতে লাগলেন। স্টারের তখন টাকার খুব টানাটানি, গিরিশবাবু তাই 
গোপাল লীলের ২৯,০০০. টাক! অগ্রিম বোনাস ও ৩৫০২ টাঁকা মাসিক 
পারিশ্রমিকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। ২০,০*০২ হাজার টাকার 
১৬,০*২ টাকা তিনি স্টারকে বিনা স্বত্বে দান করলেন । তবুও প্রশ্ন রইল 
গিরিশচন্দ্র গেলে স্টার নাটক পাবে কোথায়--তার সমাধানও গিরিশচন্ত্র 
করলেন--তিনি বেনামীতে নাটক লিখে দেবেন । ১৮৮৮ এীঃ স্টার দর্শক- 
বৃন্দকে সর্ব প্রথম অভিবাদন জানায় “নসীরাম”" নাটকের অভিনয় দিয়ে। 
এ নাটক “সেবক প্রণীত” ও অম্ৃতলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত বলে বিজ্ঞাপিত 
হয়--আসলে নাটক রচনা করেছিলেন গিব্রিশচন্দ্র। এমারেহ্ডে অভিনীত 
হয় গিরিশচন্্রের *পূর্ণ চন্দ্র”। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই গোপালবাবুর সখ 
মিটে গেল। খেয়ালী বড়লোক, খেয়াল মিটতে থিয়েটার ছেড়ে দিলেন । 
মহেম্্রলাল বদু ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি এমারেন্ট লীজ নিয়ে চালাতে 
লাগলেন। স্টার তখন ম্বাবলঘ্বন শিখেছে “সরল!” ও “তাজ্জব-ব্যাপার' 
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প্রভৃতি নাটকের অভিনয় চলছে। অধাক্ষ অমৃতলাল বসুকে সরিয়ে গিরিশচন্দ্র 
অধ্যক্ষ হলেন_ এখানে গিরিশবাবুর প্প্রফুল্প” নাটকের অভিনয় হয়। স্টারের 
ত্বাধিকারীদের সঙ্গে কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বনিবন! হচ্ছিল না । স্টার থিগ্লেটার 
থেকে শীলমাধব চক্রবর্তী কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে ভাঙ্গিষে আনেন 
এ দের সঙ্গে দানীবাবু (গিরিশচন্দ্ের পুত্র ), প্রবোধচন্ত্র ঘোষ, অঘোর পাঠক 
ইত্যাদিরাও ছিলেন। এইনূতন দল ছোট স্টেজ-_"্বীণ!” রজমঞ্চ নিয়ে 
“সিটি থিয়েটার” (019 01650) খোলেন । বীণার ক্ষুদ্রমঞ্চে গিরিশচন্ত্রের 
স্থান সচুলান হল না স্টারের সঙ্গেও বনছে না গিরিশচন্দ্র অসহা হয়ে নৃশ্ন 
থিয়েটার গঠনের সংকল্প করলেন । “মিনা!” সু্টির এই ছিল কারণ। 

বহুকাল পূর্বে গ্রেট স্ভাশনাল যেখানে খোলা হয়েছিল সেখানেই মিনার্ভার 
ভিতি স্থাপিত হুল (১২৯৭ বঙ্গাব)। সিটি থিয়েটারের দল নিয়েই 
মিনার্ভার প্রথম অভিনয় হয়। এখানে গিরিশবাবু প্ম্যাকবেথের” বঙ্গানুবাদ 
*মুকুল-মুগ্তার” প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৮৬ থীঃ তিনি আবার 
স্টার থিয়েটরে যোগ দিলেন, সেখানে “কালাপাহাড়* *মায়াবসান* 
প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়,_তার পরে তিনি প্কলাসিক থিয়েটারে" চলে 
যান। 


॥ অমরেজ্্রনাথ দত ॥ 


অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৬ হ্রীষ্টান্বে এঙিল মালে এম'বেল্ঠ রঙ্গালয় ভাড। 
নিয়ে প্ালিক থিয়েটার” প্রতিষ্ঠ! করেন । ১৮৯৭ সালে “নলদময়স্তী” ও 
প্বেল্লিক বাজার” দিয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়। অমরবাবু সুপ্রসিদ্ধ বংশের ছেলে 
ছিলেন, শৈশব কাল থেকেই গিরিশচন্দ্রের কাছে যাতায়াত করতেন। যাত্র 
২০।২১ বছর বয়সে ক্লাসিকের অধাক্ষ হন। অমরবাব্‌ “আলিবাবা”, নাটকের 
অভিনয় (১৩*৪ বঙ্গাব) আর্ত করার পর থেকেই তার ভাগোদয় 
হ্য়। 

তৎকালীন থিয়েটার পরিবেশও অমরেশ্্বাবৃকে খুব বেশি সাহায্য 
করেছিল, ১। মরিনার্ভ| তখন হতশ্রী, ২। বেঙ্গল খিয়েটারের পূর্ব আড়ত্বর 
নেই, ৩। স্টার প্রবীন অন্থভলাল বসুর পরিচালনায় সুবোধ বালকবন্দের 
বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে । ৪ | গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধ অস্থায়ী ভাবে কখন 
মিনার্ড1 কখন ক্লাসিকে ঘুরছেন । এই পরিবেশের মধ্যে অমরেন্রনাথ নিয্বে 
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এলেন যৌবনের শক্তি এবং উদ্দীপনা । স্টারের শিষ্টাচার ভেজে গেল, 
ক্লাসিক থিয়েটার সর্বশ্রেণীর লোকের প্রমোদাগারে পরিণত হল। দর্শকরা 
অসঙ্গত ইয়াকি দিয়ে, শীষ দিয়ে হ।ফ ছেড়ে বাচল। 

অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্ষের ধারাঁও পাণ্টে ফেললেন-” 
হ্যাগুবিলে ছাপ! হতে লাগল “হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার ।” স্টার 
থিয়েটারের গান্তীর্ষ, মিতবায়িতা এবং অংযমেব শৃঙ্খল! এতদিনে ভাজল। 
অমরেন্দ্রনাথের সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল যে কোন প্রকারে থিয়েটার 
জমিয়ে তোল । এজন্য তিনি ভাল ভাল অভিনেতাদের অনেক বধিত 
বেতন দিয়ে নিজেব থিয়েটারে টেনে আনলেন । হ্যাগুবিলে ছ্বাপা হতে 
লাগল-_ণ্হ ছৈ, রৈ বৈ, ব্যাপার নাট্য জগৎ স্ততিত, নাটকের ঘাত 
প্রতিধাতে মানব জীবন দোরুল্যমান। সারি সারি, দখীর সারি। নাচে 
গানে ধূলপরিমান। ষোড়শী রূপশীর যৌবন তরঙ্গে সম্তরণ”- ইত্যাদি, এ 
যেন সার্কাসের ভাষা । যে বাংল! দেশ কবি, হাফ আখডাই, ত্র্জার 
সমঝদার ছ্বিল তার্দের কচির সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ একাত্ব হয়ে উঠলেন। 

এছ্বাড়। মিনার্ভার গিরিশকে হেয় প্রতিপন্ন করে অমরবাৰু বহু কাটুনও 
বের করতে লাগলেন । অভিনয় কৌশল এবং মঞ্চ উপস্থাপন! গীতিতেও 
সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি আনয়ন করলেন। নীল কাপড়ের তরঙ্গ দেখিয়ে তিনি 
নদী সৃষ্টি করপেন। আবার সরোবর থেকে সিক্ত রোহিনীকে তুলে আনলেন। 
এমন কি ঘোভায় চেপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। 

১৮৭২ হীঃ থেকে ১৮৯৭ গ্রীঃ পর্যন্ত, এই পঁচিশ বছর, বাংলাদেশের 
সাধারণ রঙ্গালয় ধাদের শিয়ে প্রথম প্রতিষিত হয়, তারাই বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে 
আন্নপ্রকাশ করে এসেছেন । এক ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্বাশনাল দল ভেঙ্গেই 
স্টার, এমারেন্ড, সিটি, মিনার্ভ| জন্মগ্রহণ করেছিল । বেঙ্গল থিয়েটারের কথা 
তন্ত্র তাদের পুরানে! চাল শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। এই পুরাতনের 
মাঝে নবীনের মোহমন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন অমরেন্ত্রনাথ। কোন ভাবেই 
যুদ্ধে তিনি "পরাজয় স্বীকার করেন নি, অর্থকে অর্থ ভ্ঞান করেন নি। 
সাধারণের সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপনের ন্য তিনিই রঙজমঞ্চ সম্বন্ধীয় 
কাগঞ্জ সর্ব প্রথম বের করেন--ত্ার এ পত্রিকাগুলির নাম ছিল “রলালয়” ও 
প্নাটামন্দির* | 
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॥ জোড়াস্সাকে। ও শান্তিনিকেতন ॥ 


১৮৮১--১৯৩৯ শ্রী্টাবের মধ্যে জোডাঞঁকে। ঠাকুর বাড়িতে এবং 
শান্তিনিকেতনে কতকগুলি নাট্যাভিনয় হয়েছিল। 

জোভাসাকোর ঠাকুর বাড়ির নাট্যশালাটি কষ্ণকুমারী, নব-নাটক 
ইত্যাদির অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল পর এখানে “বিদ্বজন- 
সমাগম" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাতে গীতবাগ্য, আবৃত্তি 
এবং কখন কখন নাট্যাভিনয় চলত। রবীন্দ্রনাথ তখন যৌবনে পদার্পণ 
করেছেন। ১৮৮১ খ্রীঃ এই মঞ্চে দেশী ও বিদেনী পুবের সহযোগে ধাল্মীকি- 
প্রতিভা নাটকথানির অভিনয় হয়। এই মঞ্চে কিন্তু বু দডি-দড। গাছ- 
পালা দিয়ে দদ্যুদের অরণা পরিবেশ তৈরী কর! হয়েছিল। স্ত্রী ভূমিকায় 
পরিবারের কুমারীরাই প্রকাশ্যটে অভিনয় কবেন। ১৩১৫ সালের শারদীয় 
অবকাশে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদেব জন্য নাট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা] 
অনুভব করেন--তৈবী হল স্ত্রী-ভুমিক! বজিত *শাবদোৎসব” নাটকখানি। 
শারদোত্লবের অভিনয়াঙিকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হয়েছে । এর পর শাস্তিনিকেতনেক় 'রাজ।' নাটকে তিনি স্বয়ং 
ঠাকুরদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৩২ সালে শান্তিনিকেতন দল 
“অচলায়তনের"' অভিনয় করে তারপরে করে '“ফাল্তনী'। 

এই সমস্ত নাঈ্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে 
পাশ্চাত্য ধবনের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংল! রঙ্গমঞ্চের যে আদর্শ নিদিষ্ট 
হয় রবীন্দ্রনাথ তা ভেঙ্গে দিয়ে নৃতন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করে এক নুতনত্বের 
সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মঞ্চে সাজ পোষাক ও মঞ্চোপকরণ 
একেবারে বাদ দিতে পারেননি কিন্তু পরে যখন শান্তিনিকেতনেব বালকদেব 
নিয়ে স্বল্প অর্থে নাটক প্রয়োজন! করতে হল তখন তিনি উপলব্ধি কগলেন 
যে মঞ্চোপকরণ,ঃ সাজ পোষাক শিখুঁতনা হলে তা ব্যবহার করতে যাওয়া 
অর্থহীন। বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ নাটকই নাট্যধ্মী প্রয়োগরীতিতে মঞ্চে সার্থকতা! 
অর্জন করেছে। এই নবধারার প্রয়োগ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম পটভূমিকা ও 
যবনিকায় সত্যিকার শিল্পীর তুলির আচড় পড়ল» পোষাক পরিচ্ছদে আড়থর 
কমে গিয়ে নিপুণতা ও সৌ'নার্য বাড়ল। যা আমরা জোড়াসীকোর যহবি 
ভবনে প্ডাকধর* নাটকের প্রযোজন! কালে দেখেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে 


৬৪৩ বিশ্বরঙ্জগালয় ও নাটক 


পশ্চাৎপটে আর কোন চিত্র রইল না; ত1 খন-নীলবর্ণের হল। জোড়াসাকোয় 
রবীন্দ্রনাথ “তপতী” নার্টকের অভিনয় এভাবে করান। এট! কোন কিছুরই 
অস্তিত্ব জ্ঞাপক নয়--পরিবেশ কল্পনার ভার দর্শকদের উপর। এ ভার 
বছকাল ধরেই দর্শকর। ভারতের যাত্রা-থিয়েটারে, চীনে, জাপানে, শ্রী-স, 
রোমে, শেকৃপপীয়রীয় মঞ্চে কম বেশি বহন করে এসেছে । অতি আধুনিক 
কালের আমেরিক! যে আরিণ] মঞ্চ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে, তাতেও 
নাটে)াললিখিত পরিবেশ রচন| করে নিতে দর্শকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 
হুচ্ছে। 


বিশোন্তর যুগ ॥ 


গিরিশ উত্তর যুগে বাংল! রঙ্গমঞ্জে একমাত্র অমবেন্দ্রণাথ ছাড1 আর 
কোন নৃতন প্রতিভ। ন। আসায় গিবিশচন্ত্রের যুগই আবর্তিত হয়ে চলেছিল। 
এ যুগের নাট্যকার ছিলেন দ্বিজেন্্রলাল রায় ও ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিগ্তাবিনোদ । তাঁর পৌবাণিক ও এ্রতিহাসিক নাটকের মধ্যেই 
অতীতচারী ছিলেন । এইভাবে বিংশ শতকের প্রথম হই দশক অতিক্রান্ত 
হল। নৃতন ভাবে, নৃতন আঙ্গিক ও প্রয়োগ কৌশল দেখ! দিল তৃতীয় 
দশকে-“আর্ট থিয়েটার” ও পনাট্যমন্থিরের” প্রতিষ্ঠায় । আর্ট থিয়েটার ও 
নাট/মন্দিরের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ধার! নাট্যাভিনয় ধারাকে বজায় 
রেখেছিলেন তারা হলেন অপরেশচন্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্ত্র গুহ, 
মনোমোহুন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা যনোমোহুন পাঁডে, মিনার্ভার তদাশীত্তন 
হ্বত্বাধিকাণী উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি । 

১। এই সময়ে *মিনার্ভায়” অভিনীত হয় ক্ষীরোদ প্রপাদের পকিল্নরী” 
(সম্ভবতঃ ১৯১৮ এ: )। তাছাড়া “উজ্ফবলে মধুর”, “হেম্তনেত্ত”, হদুস্ৃদৃ" 
বিদায় অণ্ভশাপ”, “কি ওপাত্রা”, “মিশরকুমারী” প্রভৃতি নাটকের ও একের 
পর এক অভিনয় হতে থাকে। 

২। “স্টারে” অভিনীত হয়__দ্বিজেন্্রলালের “আনন্দ বিদায়”-ভূপেক্ 
বন্দোপাধ্যায়ের “সওদাগর”, "ওথেলে1” "অযোধ্যাবেগম” প্রভৃতি | 

৩। প্যনোমোহন” থিক্ছেটারে--"মোগল পাঠান" ও “দেবলাদেবী” 
উল্লেখযোগ্য অভিনয় ছিল বল! যায়| যিনার্ভার তখন প্রধান নাট্যকার ছিলেন 
্ীরোদপ্রসাদ এবং স্টারের ছিলেন ছ্বিজেনদ্দ্রলাল রায়। 


বলদেশ ৬৪১ 


মিনার্ভার কিন্নরী ছিল একটি গীতিনাট্য; তবে সাধারণ গীতিনাটোর 
সঙ্গে এর তফাৎ হুল এই যে, এটি সাধারণ অপের| নয় এর মধ্যে যথেষ্ট 
নাটকীয় উপাদান ছিল। এতে এক বিশেষ মঞ্চকৌশল দেখানে। হয়েছিল-_ 
তাতে বনের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছিল ভালুক-সদৃশ এক মানুষ, নায়ক সুধনকে 
আক্রমণ করছে-সহসা দর্শকর! 'ছুম' করে আওয়াজ শুনল, _এর পরেই 
দেখ! গেল মঞ্চের দৃশ্য পরিবতিত হয়ে গেছে, তাতে ভালুক বেশধারী রাজ- 
সিংহাসনে বসে সুধনকে সভায় আহ্বান করছে। এই দৃশ্য পরিবর্তনটি ঠিক কি 
মঞ্চ কৌশলে হয়েছিল নিদ্দিষভাবে বল! সম্ভব নয়। তবে মনে হয় আৰৃতকে 
অনাবৃত করে দেওয়ার পদ্ধতি (0০6৫ 1)1909$67 010০838) গ্রহণ করা 
হয়েছিল । অর্থাৎ রাজসভার সেটটি পেছনের দিকে সঙ্জিত রেখে সামনে 
আডাগোড়। বাশ ব! কাঠের ফ্রেমে কাপড় আটকে তার গায়ে চিত্র অঙ্কিত 
করে এবং দ্ু' একটি হালকা উপকরণ দিয়ে বনের 'দৃশ্য রচন! কর! হয়েছিল। 
আলোক ছিল স্বল্প, সামনের অংশের রাজসভার ামান্য উপকরণগুলিকেও 
আরৃত করে অন্য রূপ দেওয়া হয়। আওয়াজ ছইওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির 
কৌশলে সম্পূর্ণ সামনের দ্ৃষ্ঠাট ছুই ভাগ হয়ে ছু'পা্পে কিংবা! এক পাশেই সরে 
গিয়ে পেছনের দৃশ্যটি বেরিয়ে আসে । যেমন করে ঘ্ববনিকা সরিয়ে দেওয়] হয় 
এর কৌশল অনেকট! তেষনি। এই নাটকের মঞ্চাধাক্ষ ছিলেন শ্রীপবেশচন্জা 
বসু ব1৷ পটলবাবু, পরবর্তাকালের স্টার থিয়েটারের মঞ্চশিল্পী শ্রী ্বনিলচন্দ্র বসু 
মহ্কাশয়ের পিতা।॥ পটপলবাব্‌ তৎকালীন পাণি থিয়েটার “করিস্থিয়ান' রঙ্গমঞ্চে 
কাজ করতেন। করিন্থিয়ানে যে সমস্ত দর্শক-বৃদ্ধির অগোচর মঞ্চকৌশল 
দেখানে! হত বাংলা রঙ্গমঞ্চ তা ছিল না--পটলবাবৃই তা! নিয়ে আসেন । 

কিন্নরীতে আরে! একটি মঞ্চকৌশল দেখানো হয়েছিল, তা হল 
মঞ্চের উপর দিয়ে উডে যাওয়া । মিনার্ভার সবচেয়ে বড সম্পদ তখন ছিল 
“সহী সম্পদ, এদের মত সুন্দরী সুগায়িকা দখী অন্য কোন থিয়েটারে ছিল 
না। আর সথীদের নৃত্য গীত ছাড়। বাংলা দেশের নাট্যাভিনয় তখন তো! 
জমতই না । প্রয়োজন থাক আর নাই থাক সথীর গান চাই নাটাকাররাও 
নাটক সে দিকে নজর রেখেই লিখতেন। প্রথমে কিন্নদীতে সথীদের খুব 
্স বেশভূষায় নাঁমানে! হয়। কেউ কেউ আপতি তোলায় পুলিস এসে 
আইন জ্বারি করে সখীদ্ের সঙ্গত পোষাকের ব্যবস্থা করে। যাই হোক, 
কিন্নরার তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দশে ছিল-__নায়িকা কিন্নরী হিমালয়ের ঝরণার 

৪৩ 


৪২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তীরে গান গাইছে-এবং গান গাইতে গাইতে কিন্পর-লোকে ভেসে ভেসে 
উঠে যাচ্ছে-- 
“উত্তর উত্তর চ'লে এস নরবর, 
তুজ হিম-গিরিবর-শিরে | 
উত্তর উত্তর মুনিজন মনোহর 
মানস সরোবর তীরে ।* 
কিন্নরীর উডে যাওয়ার দৃশ্যটি সত্যিই ছিল অদ্ভুত । সম্ভবতঃ ক্রেনের 
সাহায্য নেওয়া হয়েছিল--পশ্চাৎপটের বর্ণের সঙ্গে ক্রেনের দড়িদড়া মিশে 
যাওয়ায় কৌশলটা দর্শকদের চোখে পডেনি। কিনরী স্টারেও অভিনীত হয়। 
মিনার্ভায় প্রমধনাধ ভট্টাচার্ষের “ক্লিওপাট্রা” দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা লাভ 
করে। আ্যান্টপী হন দানীবাবু এবং তারাসুন্দরী ক্লিওপা্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
সুন। ১৯১৯ সালে বরদাপ্রসম্ন দাশগুপ্তের “মিশর কুমারী” নাটকের অভিনয় 
হয়। এই নাটকের দৃশ্থযসজ্জ।ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ, বাগ্য ও সঙ্গীত সর্বোপরি 
অনোরম পারিপাশ্বিকতায় দর্শকদের মন হরণ করে। তা ছাড়াও “মিশর 
কুষারীর” মধ্যে সাদাকালোর যে ঘন্থ ছিল তা তৎকালের ভ্বদেশী মনোভাবকে 
জাগরিত করে তুলেছিল। উপেন্ত্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন শিক্ষিত ও 
দৃরদশী। তিনি বৃঝেছিলেন এবুগের শিক্ষিত যুবকরাই নৰকালের কর্ণধার 
হবেন-_-তাই তিনি নরেশচন্ত্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মিনার্ডায় 
আনেন। বাংল! রঙ্গমঞ্চের নবযুগকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই 
তিনি রবীন্দ্রনাথের "বণীকরণ” নাটক মঞ্চস্থ করেন। স্টারেও বশীকরণেব 
অভিনয় হুয়। মিনার্ডায় "বশীকরণে” রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়-_প্রথম উচ্চ- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। 
এরপরে মিনার্ভায় “শকৃস্তলার* মহল! চলছে ১৯২২ খ্রীঃ ১৮ই অক্টোবর 
নৃধবার তখন হঠাৎ রঙ্গালয় অগ্রিদগ্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথের 
বসভিনয় দিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়েছিল। ত্রিশ বছর একটানা চলার পরে 
মিনার্ভ| কঠিন আঘাতের সন্ুখীন হল। 
মনোমোহন থিয়েটারের নায়ক ছিলেন দানীবাবু। অমরেন্্রনাথের পরে 
'আনন্মমোহন হালদার স্টার রঙ্গমঞ্চ লীজ নিলেন। তারপরে লেসী হন 
গিরি মল্লিক, সেই সময়েই অপরেশচন্ত্র যিনার্ভ| রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজারী ছেড়ে 
স্টারে আসেন, সঙ্গে ছিলেন তারকনাথ পালিত ও তারাসুন্বরী। গিরিবাবু 


বজদেশ , ড৪৪৩ 


স্টার চেড়ে দিলেন তখন স্বয়ং অপরেশচন্ত্র স্টার লীজ নেন ও স্টারকে নবরূপে 
সাজিয়ে তোলেন। স্টারেও ১৯২১ সালে ণ্অযোধ্যার বেগম” নাটকের 
অভিনয়ে পটলবারু মনোহর দৃশ্যাঙ্কন ও যঞ্চসজ্জ! করেন । 

এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাটাকার হলেন--গিরিশচন্ত্র ঘোষ, তিনি বহু সংখ্যক 
নাটক রচনা করেন তার মধ্যে পৌরাণিক, সামাজিক, উতিহাসিক ইত্যাদি 
বিভিন্ন শ্রেণীরই রচন! ছিল। তার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে ছিল জনা 
(১৯৯৪), পাণুব গৌরব ( ১৯০০ ), চৈতন্ত লীলা (১৮৮৪), বিহ্বমঙ্গল ঠাকুর 
(১৮৮৮), প্রফুল্ল (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৬), সিরাজদ্দোল! (১৯৬) 
ইত্যাদি। 

এরপরে আসেন নাট্যকার অস্বতলাল বসু। নাট্যকার গিরিশচন্ত্রের 
মতই তিনিও প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘকাল রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি 
ছিলেন ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরেরই অনুগামী, তিনি সমসাময়িক এবং 
নানান সামাজিক ঘটন! নিয়ে প্রহসন রচনা করে গেছেন। “হীরকচুর্ণ” ছিল 
তার প্রথম নাটক ১৮৭ শ্রীঃ রচিত। তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্ত প্রহসন ছিল 
_-”চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), তিল তর্পণ (১৮৮১), “চাটুজ্যে ও 
বাড়ুয্ে” (১৮৮৪), বিবাহ্‌-বিভ্াট (১৮৮৪), ৰাবু (১৮৯৪), খাস দখল 
(১৯১২), ছন্দে মাতনম্‌ ও ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ইত্যাদি । 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ বেশির ভাগই পৌরাণিক, 
রোমান্টিক এবং অপেরা শ্রেণীর নাটক লেখেন, তাঁর এই ধরনের নাটক হল 
আলিবাবা (১৮৯৭), বেদোৌর| (১৯০৩), কিন্পপী (১৯১৮), বকণা 
(১৯০৮), এ ছাড়! লেখেন ভীম্ম (১৯১৩), রঘুবীর (১৯০০), বাঙ্গালার 
মসনদ (১৯১০ )১ আলমগীর (১৯২১ ) নর-নারায়ণ (১৯২৬) ইত্যাদি। 

এই সময়ে বাংলাদেশে আসেন অন্যতম মঞ্চে সার্থক নাট্যকার দিজেন্ত্রলাল 
রায়, প্রথমে তিনি বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি প্রহসন রচন1 করেন। 
তারপরে লেখেন পাষাণী, সীতা, ভীগ্ম ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক। এরপরে 
যুগচেতনার সঙ্গে আসে তার শ্রেঠ এ্রতিহাসিক নাটকগুলি, লেখেন 
প্রতাপসিংহ ( ১৯০৫ ), নূরজাহান (১৯০৮), মেধার-পতন (১৯০৮ ), 
সাজাছান (১৯০৯ ), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১ )। 

দ্বিজেন্রলালের প্রায় সমসাময়িক কালেই আসেন রবীন্দ্রনাথ । ববীন্্র- 
নাথের নাটকের বিস্তৃত আলোচন| এখানে নিশ্প্রয়োজন। সাধারণ রম 


৬৪৪ বিশ্বরজালদ্র ও নাটক 


তার বশীকরখ, গৃহ প্রবেশ প্রভৃতি নাটক ষঞ্চায়িত করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে 
সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার ছিলেন না । নাটক রচনার মুল প্রেরণা তিনি 
পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের অভিনয় করাতে গিয়ে। বল] যায় 
তার নাটক সর্বপ্রথম জনসাধারণের সংবর্ধন। লাভ করে প্বহুরূপীর* রকতকরবী 
নাটকের অভিনয়ে । 


॥ অহীন্দ্র চৌধুবী, শিশিবকুমার ও সতু সেন। 

স্টারে "আর্ট থিয়েটারের” উদ্বোধন হয় পকর্ণার্জুন* নাটকের অভিনয়ের 
দ্বারা ১৯২৩ খ্রীঃ ৩০শে জুন। কর্ণীর্জুনের ভূমিকা লিপিতে ছিলেন কর্ণ__ 
তিনকডিবাবু, অর্ভুন--অহীন্দ্রবাবৃঃ ভ্রৌপদী-_নিভাননী, নিয়তি-_নীহারবাল! 
ইত্যাদি । এই নাটকে ভ্রৌপুদীব বন্ত্রহরণ একটি ট্রিক-সীন্‌ ছিল। পেছনে 
একটি তারের বাক্সে কাপড় ভাজ করে রাখা হত এবং ভ্রৌপদীর চুল খোলা 
থাকত, এতে কাপডের অঞ্চল টানলেই ভেতর থেকে বস্ত্র বেরিয়ে আসত 
তারি সাহায্যে বন্ত্রহরথ দেখানে! হত। আর একটি ট্রিক-সীন্‌ ছিল, 
বৃষকেতুর মত্তক কর্তন। এই দৃষ্টির বর্ণনা! দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয় ভার “নিজেরে হারায়ে খুঁজি” গ্রন্থে 

ব্ষকেতুকে বসানো হত একটি রিভলভিং চেয়ারে । চেয়ার ছিল ঘন 
নীল... | তার পেছনের পর্দাটি ছিল কালে! ৷ চেয়ারের উপর হাই-লাইট 
ফেল! থাকত । মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার দৃশ্যে আলো! নিভিয়ে দেওয়া হত। 
চেয়ারট! ঘুরিয়ে আসল বৃষকেতৃকে পেছনে পাঠিয়ে নকল বৃষকেতৃকে সামনে 
আন] হত। নকল বৃষকেত ছোট খাট তার মাথাটা! পেপার মাস্‌ দিয়ে 
তৈরী এই নকল মাথাসছ সে আসল বৃষকেতুর সমান । এর পরে অন্ধকারে 
মাথ। কাটা হত ও স্টিরাপ পাম্প দিয়ে লাল রং ছিটিয়ে দেওয়া হত। পর্দা 
অরিয়ে পরে বৃষকেতু ও নরমাংস লোলুপ বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ প্রবেশ করত। 

নাটামন্দিরে আরম্ভ হয় 'দীতা' নাটকের অভিনয় শিশির কুমার 
ভাছুড়ী মহাশয়ের পরিচালনায়। তিনি ইউনিভারসিটি ইনট্টিটিউটের সখের 
নাট্যাভিনয় ছেড়ে পেশাদারী মঞ্চে তার অলৌকিক অভিনয় প্রতিভ| নিয়ে 
অবতরণ করেন । ইতিমধ্যে ১৯২৪ শীঃ আর্ট ধিয়েটার গোষ্ঠী প্চন্তরগুপ্তের” 
পরে করলেন “সাজাহান” নাটকের অভিনয়। সাজাহাল' নাটকেব্ব নাম 
চরিত্রে অভিনয় করলেন শ্রীযুক্ত অহীন্র চৌধূরী । অহীন্ত্রবাব্‌ সাজাছানের 


বজদেশ ১৭ 


চরিত্রটিকেই নবরূপে তুলে ধরলেন, করলেন- প্পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাঁজাহান” এবং 
সাজাহান পক্ষাঘাতগ্রন্ত ছিলেন কিন! এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্বা তিন্নি 
নামুচির এবং বাণিয়েরের ইতিহাস বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাখলেন, 
কারণ প্রাখালদা” অর্থাৎ এ্রতিহামিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় যে কোন 
সময়ে আক্রমণ চালাতে পারেন। সাজাহান চরিত্রটি শ্রীযুক্ত চৌধুরী স্তর 
অনন্য শিল্পদক্ষতা দিয়ে সূষ়ি করলেন- বাংলার নাটা রজিকরা দেখলেন এক 
অপূর্ব চবিক্্রায়ণ। 

এরপর আর্ট থিয়েটার ও নাটামঙ্গির বিল্প্ত প্রায়; তখন সৌভাগাবশতঃ 
কলকাতার কয়েকজন নাটাশিল্পান্রাগী সমবায় ভিভিতে «রগুমহল” থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠা করেন । রঙমহছলের উদ্যোক্তাদের মধো ছিলেন কৃষ্গচন্্র দে, শিশির 
মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন প্রভৃতি | শিশির কুমার প্রধান অভিনেতা ও 
অভিনয় শিক্ষকরীপে রঙমহলে যোগদান করেন॥ প্রযোজনা ও সম্পাদনার 
ভার নেন শ্রীসতু সেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর বিস্ুপ্রিয়ার অভিনয় দিয়ে 
১৯৩১ শ্রী: ৮ই অগাস্ট রঙমহলের উদ্বোধন হয় | ধএই সময় কলকাতায় চারটি 
রঙ্গমঞ্চ ছিল-_স্টার, মিনার্ভা, নাটানিকেতন এবং ্লিউমহল | 

এই পর্বে রঙ্গমঞ্চে শিশির কুমারের অভিনয় খ্রতিভার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় 
সতু সেনের প্রযোজনা বীতি। সতু সেন নিউ-ইয়র্কের “ভাগুারবিপ্ট” 
থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে মঞ্চ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে আসেন । 
শিশির কুমার যখন ১৯৩* ত্রীটাবধে নিউ-ইয়র্কের “ব্যালটিমুর থিয্সেটারে” 
সীত1। নাটকের অভিনয় দেখান তখন সতুবাবু তাকে সক্রিয়ভাবে সাছাঁঘা 
করেন। ঘূর্ণায়মান রজমঞ্চ* সতুবাবুই সর্বপ্রথম এদেশে আনয়ন করেন। 
রঙমহল মঞ্চে “মহানিশা” নাট্যাভিনয়ে দেশবাসী ভ্ততিত চিতে এই 
অতাশ্চর্ষ মঞ্চ কৌশল প্রতাক্ষ করল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সঙ্গে শ্রী সেন 
অপূর্ব দৃশ্ঠযসজ্জা, এবং সেট আনয়ন করেন । মহানিশায় আলোর কৌশলে 
এক নিহ্বাৎ চমকিত ঝড়ের আকাশ তিনি দেখান। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তিনিই 
আনেন “মূড, লাইট্‌* সমগ্র পরিবেশটি বর্ণাঢা ও মধুরতর করে তোলেন । 
মহামিশার এই সাফলাই রঙমহলকে স্থায়িত্ব দান করে। মহানিশার সাফল্যে 
অঙ্থপ্রাণিত হয়ে নাটানিকেতন পক্ষননী* নাটকে ওয়াগন্‌ স্টেজ ব্যবহার 
করে। 

এরপরে শ্্রীর্গমের উদ্বোধন হুয় তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের "জীবনদ্ঙ্জ” 


৬৪৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নাটকের অভিনয় দ্বার] (১৯৪২ শ্ীঃ)। ভ্রীরঙ্গমে “মাইকেল” অভিনীত হলে 
রঙমহলও “মধুসূদন” মঞ্চস্থ করে, নাম ভূমিকায় দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন 
অহীন্্র চৌধৃরী। . 

অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমার ভাছুডী মহাশয়ের বিধিদভ এশ্বর্যাবলী 
ছিল। তার দ্বিল সুললিত কঠযর, সুকুমার বাচনভঙ্গি এবং দুটি আকর্ধনী 
রূপ-_-তদ্বুপরি ছিল উচচশিক্ষ/। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর 
অধ্যাপক ছিলেন। থিয়েটারের বছ বিষয়েই তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, 
তিনি এসে যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করলেন তখন তার সঙ্গে 
বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ তৎকালীন শিক্ষিত পণ্ডিত এবং যুব-সম্প্রদায় তাকে 
নানাভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন । এতকাল রঙ্গমঞ্চের অভিনেত। 
অভিনেত্রীর! সমাজে ব্রাত্য বলেই পরিগণিত হুত, শিশিরকুমারের আগমনে 
নৃতন যুগ এল-_বঙ্গালয় পাতিত্য থেকে রক্ষা পেল। শিশিরকুমারের সহজাত 
শিল্পপ্রতিভা এবং উচ্ছলিত প্রাণধর্মই তাকে অভিনেতা জীবনে টেনে 
এনেছিল । তার মধ্যে ষে প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল তা ছেলে পড়ানোর ক্ষুদ্র 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়নি, কিছু সৃষ্টি না করে তার মুক্তি ছিল ন 
সেই আবেগ নিয়েই তিনি রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন । 

শিশিরকুমার নাট্যাভিনয় এবং নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে পুরাতন ধারার 
পরিবর্তন ঘটিয়ে বু অভিনখত্বের সৃষ্টি করেন। আগের যুগে যখন ছু'জন 
অভিনেত! অভিনয় করতেন তখন মঞ্চের উপর উপস্থিত অন্য অভিনেতাদের 
কিছু করবার ছিল না-_তার] চুপ করে দাড়িয়ে থাকতেন । শিশিরকুমারের 
"সীত]” নাটকেই প্রথম দেখা গেল যে মঞ্চে ধার] সংলাপ বলছেন ন! তাদের 
মধ্যেও ভাবাবেগের টান!-পড়েন চলছে । প্লের সঙ্গে বাই-প্লে এসে যুক্ত হয়ে 
দৃশ্টাকে নব প্রাণে স্পন্দিত করে তুলল। বিলেতে এই রীতি প্রথম চালু 
করেন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে টমাস্‌ উইলিয়ম্‌ রবার্টসন। এই 
রীতির ফলে নাট্যাভিনয়ে আর কৃত্রিম পরিবেশ রইল না-_সেখানে বাস্তবান্বগ 
পরিবেশ সৃষ্টি হল। শিশিরকুমারের কৃতিত্ব যেমন ছিল এই সংলাপের ভঙ্গি 
বদলে তেমনি তার কৃতিত্ব ছিল নোতুন আনাড়ি শিল্পীদের সযত্ে শিক্ষা 
দেওয়ায়। এমর! সকলেই ছিলেন একটি অখণ্ড পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
এবং এই দক্ষতার সাহায্োই তিনি অনেক নিকুষশ্রেণীর নাটককেও মঞ্চ-সফল 


করে তুলেছেন। 


বঙগদেশ ৬৪৭. 


বাংল! দেশের সকল খ্যাতিমান শিল্পী সাঞ্চিতাকই তাকে অভিনন্দিত 
করলেন । “সীতার” জঙ্গীত ও নৃতা পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীহেমেম্্কমার 
রায়। নাটকের পোষাক, দৃশ্থ্যসজ্জ! ইত্যাদি বছু বিষয়ে বন্ধুবপে সাহাযা 
করেছেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । শিশিরকৃমারের চরিক্রচিত্রপ 
কেবল যে অন্যদের চাইতে তফাত হত তাই নয়--অনেক সময় তিনি একই 
চরিত্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ দিয়েছেন। যেমন তার চাণকা চরিত্র 
সম্পূর্ণ বিপরীত ভজিতেও তিনি অভিনয় করেছেন-_-এতে তার বিশ্লেষণ 
শক্তি এবং দুঃসাহসী প্রচেষ্টা! প্রকাশ পেয়েছে । 

শিশিক্কুষার যখন শাটামন্দিরে “সীতা”, “নর-মাবায়ণ* ইত্যাদি নাটকের 
অস্ত:স্পর্শা অভিনয় করেন তখন আর্ট থিয়েটার “কর্ণার্জুন”, শ্প্রীরঞ্চ” ইত্যাদির 
গৌরবোজ্বল অভিনয় চালায় । ১৯৩০ শ্রীষ্টান্দের শেষভাগে আর্ট থিয়েটারের 
ম্যানেজার হন অহীন্ত্র চৌধূরী । স্টার থিয়েটারে খনুূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তির” 
অভিনয় চলে। তারপরে হয় অনুরূপ! দেবীর “পোস্তপুত্র"_-১৯৩২ খী: 
পোস্পুপ্রের শ্যামাকাস্তই ছিল দানীবাবূর শেধ অভিনয়। এই সময়ে 
শিশিরকুমার “নব-নাটামন্দির” প্রতিষ্ঠা করেন। নব-নাট্যমন্দির মাত্র চার 
বছর টিকে ছিল। শিশিরকুমার এখানে বিরাজ বৌ, বিজয়া, রীতিমত নাটক, 
দশের দাবী, প্রফুল্ল, বলিদান, চন্ত্রগুপ্ত, সীতা, শেষরক্ষ! ইত]াদি নাটকের 
অভিনয় করেন। নাটামন্দির বন্ধ হওয়ার কয়েক বছর পরেই সপ্ভোবিলুপ্ত 
“নাট্যনিকেতনের* ভাঙ্গা মঞ্চে তার নটজীবনের শেষ শ্রেষ্ঠ কীতি গ্ত্রীরঙ্গম” 
গডে তোলেন। এখানে তার প্রতিভ| একাদিক্রমে ১৪১৫ বছর অভিনয়ের 
হুর্ণভ ফসল ফলিয়েছে । শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ ম্মরণীয় অভিনয় 
ডিল ”আলমগীর” (১*ই ডিসেম্বর ১৯*১)- রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের ত্রিশ 
বছর তখন পূর্ণ হয়েছে । ১৯৪৬ শ্রী: ২৭শে জানুয়ারী বেদনাবিধুর চিত্তে 
শিশিরকুমারকে শ্রীরঙ্গম ছেডে আসতে হয়। আজ সেখানে “বিশ্বরূপা) 
থিয়েটার” সগৌরবে দীড়িয়ে আছে । 

গিরিশচন্ত্রকে কেন্দ্র করেই বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগ গডে উঠেছিল । 
তৎকালীন সবকটি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গেই তিনি কোন না কোন ভাবে 
জড়িত ছিলেন, সর্বত্রই ছিল তার শিষ্য কিংব! বন্ধু গোঠী__প্রথমে তিনি রঙ্গমঞ্চে 
অভিনেতা! এবং নাট্য-পরিচালক হিসেবে দেখ! দিলেও বাংল! নাটকেন্র 
একাস্ত অভাব থাকায় তিনি নিজেই নাটক রচনা করতে বসেন। যেমন 


৬৪৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


তিনি অসংখ্য নাটক রচন! করেন তেমনি তাঁকে কেন্দ্র করে বহু নাট্য 
কারেরও আবির্ভাব হয়, তারি বদ্ধুস্থানীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও ছিলেন 
নট এবং নাট্যকার | এ ছাড়াও বহু নাট্যকার তখন নাটক রচনায় 
প্রণোদিত হন। এরপরে বিংশ শতকের িশের দশকে যখন একদিকে আর্ট 
খিয়েটার গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে শিশিরকুমার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ 
আলোড়ন জাগান তখনো কিন্তু তারা পূর্বসূরীদের মতই এতিহাসিক ও 
পৌরাণিক নাটকের উপরই প্রধান ভরসা! রেখেছিলেন । আর্ট থিয়েটারের 
কর্ণার্জুন, সাজাহান, এবং শিশির কুমারের সীতা, চস্ত্রগুপ্ত ও আলমগীরই 
ভার প্রমাণ। শিশিরকুমার একজন দক্ষ নটই কেবল ছিলেন না, ছিলেন 
একজন প্রধিতযশ। পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত তিনি স্বয়ং নাটা 
রচনা! করেন নি, এমন কি তাকে ঘিরে নবচিস্তা ধারার প্রবক্তা কোন 
নাট্যকার গোষ্ঠীও গডে ওঠেনি । আমাদের এটাই মনে হয় তিনি নিজে 
নাটক ন! লিখলেও যদি লেখনী ধরে নাটা পরিচালন], অভিনয় শৈলী, 
কিংবু! তার অভিনীত প্রখ্যাত নাটকগুলির পরিচালকের স্কিপ্ট (79115060119] 
9০:10 ইত্যাদি কিছু রচনা! করে রেখে যেতেন তবে উত্তর কালের 
লোকের! যারা তার অলৌকিক অভিনয় দক্ষতা প্রত্যক্ষ করতে পারল 
না তার] তার প্রতিভার প্রতাক্ষ আলোকে তাকে ভালভাবে দেখতে 
পেত। 

বর্তমান কালে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় রফ্চেছে, স্টার, রঙমহুল, 
বিনার্ভ|, বিশ্বরূপ।, প্রতাপ মেমোরিয়াল" কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ, রামমোহন মঞ্চ, 
নেতাজী মঞ্চ ইত্যাদি। রঙ্গনা, মুক্তাঙ্গন থিয়েটার, রবীন্দ্রসদন, অবনমহৃল, 
কলামন্থির, আকাদেমির মধ্-_-এগুলোকেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অস্তভূক্তিই 
বলা যায় কারণ এই সমস্ত রঙ্গালয়ে সর্বদাই টিকিট বিক্রি করে কিছু না কিছু 
নাটকের অভিনয় দেখানো হয়। 

শ্রীরঙ্গমের ধ্বংসাবশেষের উপর "আরোগ্য নিকেতনের” অভিনয়ের দ্বারাই 
“বিশ্বর্ূপ?” বাংল! নাট্যজগতে প্রবেশ লাভ করে। 

বিশ্বরূপা তারপরে করে 'ক্ষুধা' ও “সেতু” নাটকের অভিনয়। “সেতু' 
নাটকে তাপস সেনের আলোক সম্পাত দর্শধদের আর একবার বিস্ময়চকিত 
করে ভতোলে। বিশ্বন্পা| কর্তৃপক্ষ বাংল দেশের সামগ্রিক ভাবে নাটা 
উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা! গ্রহণ করেছেন, তাতে আছে 


বজদেশ ৬৪৯ 


১। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা, ২। সৌখিন দলকে মঞ্চ ভাড়1 দেওয়া, 
এবং ৩। গিরিশ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা | 

বিশ্বরূপাও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছে এক নব মঞ্চ-আঙ্গিক। 
শ্রীযুক্ত রাসবিহ্বারী সরকার মহাশয় তাকে ্থিয়েটার স্কোপ* বলে উল্লেখ 
করেছেন । অর্থাৎ প্রয়োজন হলে যেখানে সবরকম থিয়েটার আঙ্গিক এমন 
কি পশ্চাৎপটে সিনেমার দৃশ্ও প্রতিফলিত করে দেখানো চলে। এখানে 
তিনি এপিক্‌ থিয়েটারের মত সবকিছুর মিশ্রণ ঘটানোর পক্ষপাতী অবশ্য যদি 
রূপায়ণ সার্থক হয়। 

শ্রীযুক্ত সতু সেন বাংলা দেশে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
বলা যায় রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক ষুগাস্তকারী বিপ্লব ঘটে গেল। 
গ্যাস আলোকের পর, তখনও কলকাত! শহরে বিদ্াতালোক আসেনি, 
গোপাল লাল শীল বাক্তিগত খরচে ডায়নামে! বসিয়ে প্রথম রঙ্গমঞ্চে 
বিদ্াতালোক এনেছিলেন। তারপরে শহরে বিহ্যাৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বপ্রথম স্টার তার সুযোগ গ্রহশ করে। গ্নিঃসন্দেহে স্টার এবং পরে 
নাটানিকেতন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ঘে উন্নত ধরনের প্রয়োগ- 
কৌশল এবং অভিনয় রীতি আনয়ন করে ত| বাংলাদেশের থিয়েটার শিল্পকে 
এক শ্রেষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে । শিল্পীরা এ যুগে বেশির ভাগই 
পৌরাণিক, এতিহাসিক এবং কিছু কিছু অপের1 জাতীয় নাটকের অভিনয় 
করে এসেছেন। এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যে পরিবেশ, চরিত্রায়ণ, পোষাক- 
পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে তার। যথাসম্ভব এঁতিহাসিক সতাতা! রক্ষা করবার চেষ্টা 
করেছিলেন । এমন কি পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও ভার! সর্বদাই যুক্ধিসিদ্ধ 
বাস্তব দ্বশ্টাযামা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন । যেমন আমর! একালের আর্ট 
থিয়েটারের প্রয়োগ কৌশলের কথ শ্রদ্ধেয় অহীন্তর চৌধুরী মহাশয়ের রচনায় 
পেয়েছি-কেমন করে বৃষকেতুর মস্তক কর্তন হল, ভ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ 
কিংবা সুদর্শন চঞ্জকে স্মরণ করতে ঘৃণিত চক্রের মঞ্চে প্রবেশ ঘটল, আবার 
শিশিরকুমারের “সীতা” নাটকে পেয়েছি সীতার পাতাল প্রবেশের মঞ্চকৌশল 
ইত্যাদি । এই সমস্ত ইতিছাসিক এবং পৌরাণিক কাহিনীর যুক্তিসঙ্গত সত্য 
পরিবেশ রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রয়োগ কৌশলে “রিয়ালিজমৃ” 
ব৷ বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা। বাস্তবাহ্থগ বূপায়ণ প্রচেষ্টাকেই শ্রীযুক্ত সত 
সেনের নুতন মঞ্চকৌশল ও আলোক-কৌশল আরো! অনেকট! এগিয়ে নিয়ে 
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এল। এতদিন একই মঞ্চে যবনিক! পাতের পরে প্রয়োজন মত দৃশ্য বা 
সেটের পরিবর্তন হুচ্ছিল সত্য-কিস্তু নাটকের কাহিনী এগিয়ে চলেছিল 
লব সময়েই ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা! করে সম্মুখ দিকে । বিগত ঘটনার সূত্র 
চরিত্রগুলিকে সংলাপের মধ্য দিয়েই ্রথিত করতে হয়েছে, একই সঙ্গে বর্তমান, 
অতীত, ভবিষ্যংকে চোখের সামনে আনয়ন করে একই বিশ্দুতে অর্থাৎ একই 
প্রতিপাগ্যে যুক্ত করা যায় নি। যেমন গিরিশচন্দ্রের ০প্রফুল্প* নাটকে কিংবা! 
ঘিজেন্দ্রলালের “সাজ|হান” নাটকে, ধনে, যানে, এঙ্বর্ধে অধিষ্টিত চরিব্রটির 
ধীরে ধীরে “পতন" দেখানে। হয়েছে- এখানে ঘটন। পারম্পর্য রক্ষা করে 
এগিয়েছে-একের পরে হৃই, তিন, চার ইত্যাদি। ঘটনা কখন একের 
পরে তিন,তিনের পরে পাঁচ মাঝে চার আবার একে--ফিরে আসেনি । 
নাটকে যেমন ভাবে ঘটন]| বিবৃত রয়েছে মঞ্চে তারই যথাসম্ভব বাস্তব বূপায়ণ 
হয়েছে ! 

ঘুর্ণায়মান মঞ্চের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমেই যে নাটারচনার 
কৌশল পরিবত্তিত হুল তা নয়, তবে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নবতর প্রয়োগ কৌশল 
নাটকের নূতনতম আঙ্গিকের পথ উন্মুক্ত করে দিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আপন 
অক্ষদণ্ডের উপরে বিদ্ুৎশক্তিতে ধীরে ধীরে আবতিত হতে থাকে । এই 
আবর্তন প্রয়োজন মত দক্ষিণে কিংবা বামে ঘটানে| যায়। একটি ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চে সাধারণতঃ তিনটি সেট রচনা করা চলে । সুতরাং মঞ্চ তুরিয়ে অতীতে 
আমরা যে ঘটন] এবং স্থানকে রেখে এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়! যায়। 
এর জন্ম যবনিকা পতন, সেট পরিবর্তন ইত্যার্দি কোন কিছুরই প্রয়োজন 
হয় না, আলোক স্বল্প করে দিলে অভিনেতা তার বর্তমান স্থান কাল 
পরিত্যাগ করে মঞ্চ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে 
কিংব! অতীতের দিকে পিছিয়ে যেতে পারেন । ফলে এতদিন উপন্যাসের 
মধ্যে যে সুযোগ ছিল কিন্তু নাটকে ছিল না, তাই আংশিক ভাবে মঞ্চে এসে 
গেল অর্থাৎ বিভিন্ন স্থান, কাল, ঘটনাকে টেনে এনে একই ঘটনায় কেন্দ্রায়িত 
করা অন্ভবহল। এই সুযোগ চলচ্চিত্রের ছিল এখন ভা মঞ্চের হল, তবুও 
স্মরণ রাখতে হবে আংশিকভাবে হল। মঞ্চের এই গতিশীলতা; এই ভূত, 
ভবিস্তুৎ, বর্তমানকে কেন্দ্রীভূত করার ত্রিকালদশিতা নাটা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে 
নৃতন জভ্ভাবনার পথ উন্মোচিত করে দিল । মঞ্চে অঙ্ক-ববনিক! থাকলেও 
আর দৃশ্ত-যবনিকান্র প্রয়োজন রইল না যঞ্চ ঘৃণিত হয়েই নৃ্টযাত্তর ঘটছে । 


বঙ্গদেশ ৬৫১ 


সেট পরিবর্তনের জন্য যবনিক। পতনের প্রয়োজন হল ন1 ফলে দর্শকদেরও 
আর নূতন দৃশ্টের জন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। ঘটনার এই অব্যাহত প্রগতি 
নাটককে আরও ব্ান্তবানুগ করে তুললল। পরপর তিনটি সেট এক্ষেত্রে 
একই সঙ্গে সঙ্জিত করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ফলে যখন এক সেটে 
অভিনয় চলছে, তখন নেপথ্যের অংশে *শিপ্টারর1” পরবর্তী দৃশ্য সজ্জিত করে 
ফেলতে পারেন। এতে নাটকের গতিবেগ কোথাও বাধা পায় না এবং 
দর্শকদের মধ্যে যে নাটামায়ার সৃষ্টি হয় বস নিষ্পত্তির মূল কারণ হিসেবে 
যে ভাবাবেগের জাগরণ হয়, বারবার যবনিক! পতন, আলো জলে ওঠা, 
অপেক্ষা করে থাকা, সাংসারিক কথাবার্তা বল! ইত্যাদির জন্ম তাও ব্যাহত 
হয় ন1। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আসার ফলে ছোট কিংবা বড় সকল প্রকার দৃশ্টাই 
বিনা বাধায় দেখানে! চলত, ফলে নাট্যকাঁররাও নির্ভয়ে তাদের নাটকে 
ছোট ছোট দ্বশ্ত, আনতে লাগলেন। 


দ্বিতীয়তঃ সতুবাব্‌ মঞ্চে “মুড. লাইট” এনেছিলেন | বক্স-সেটের মধ্যে 
মঞ্চের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ আলোছায়ায় অঙ্কিত না করে 
ত্রিমাত্রিক বন্র আকারে রাখ! হত--অভিনেত স্বয়ং ব্রি-মাব্রিক তার সঙ্গে 
এগুলি খাপ খেয়ে বাস্তব পরিবেশ রচন! করত । ক্কিত্ত আলোক সম্পাত যদি 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী না হয় তবে বস্ত এবং ব্যক্তির ব্রি-মাব্রাকেও 
বিন করে দিতে পারে। শ্রীযুক্ত সেন তার আলোক সম্পাতে বদ্তব এই 
ত্রি-মাত্রিক আকার যেমন রক্ষা করে চললেন, তেমনি করলেন মনস্তত্বমূলক 
পরিবেশ সৃষ্টি । আলোকের সাহাযো প্রভাত, সন্ধা], ঝডের রাত্রি, এমন কি 
সাইক্রোরামায় ছায়৷ সম্পাত করে অরণ্য পরিবেশ রচন1 করে তুললেন ফলে 
যেমন উদ্দীপন-বিভাবের সৃষ্টি হল,_তেমনি আবার চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ 
করেও আলোক কথ! বলতে লাগল । চরিত্রের উপরে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাৰ 
ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন আলোকের দাহায্যে চরিত্রের 
মর্মও উদঘাটিত করা যায়। মঞ্চোপকরণগুলির বর্ণ, অভিনেতাদের মেকৃ- 
আপ ও পোষাক-পরিচ্ছদের রং, তাদের দেহরেখ| এ সব কিছু হিসেব করেই 
আলোক নিক্ষি্ড হতে লাগল | আলোর মায়ায়, বেড়ালটাও রাজকন্যু। হয়ে 
যায়। এই নূতন ধরনের আলোক সম্পাত আর একটি নৃতনত্বেরও আনয়ন 
করল, তা হল বিশেষ করে অভিনেতার মুখের উপরে তীব্রতর আলোক 
নিক্ষেপ করা। এও একটি যুগাস্তকান্বী উপকরণ। সিনেমায় *ক্লোজ.-আপের” 
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সাহাঘো যেমন ঘটনার সংঘাতে বিশেষ চরিত্রের মানসিক ভাবাভিব্যকিট 
তুলে ধরা যায়, মঞ্চে কেবল মুখের উপরে বিশেষ আলোক-পাত অভিনেতার 
কাছে সেই সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যজির সুযোগ এনে দিল । ফলে নাট্যরচনার রীতি 
প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসে গেল । গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ছিজেন্্রলালের 
নাটকে; কিংবা অন্যান্ধ তৎকালীন পৌরাণিক নাটকগুলিতে--যে অযিত্রাক্ষর 
ছন্দের রীতি, অথব! বড় বড কাবাময় বর্ণনার প্রয়োগ চলছিল,-নবনাটারীতি 
এ সকলই পরিত্যাগ করল। শ্রীম্বক্ত শচীন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মম্মথ রায় 
ইত্যাদির] নাটক রচনা] করতে লাগলেন, কাটা কাটা ভাঙ্গা গন্ভে, যার মধ্যে 
নস্তত্বের বিশ্লেষণ রইল বেশি, আবেগময়ত! এবং উচ্ছাসেব আতিশয্য কম। 
এঁতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের ঘটনার উদ্জীপন] ও সংঘাত চলে গেছে 
এসেছে বক্স সেটের ড্রয়িং-বমে বসে আলাপ-আলোচনা । কথার সংঘাতই 
চরিত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে এবং নৃতন কথাকে নিয়ে আসছে। নূতন 
মঞ্চে এবং নবপদ্ধতির আলোকে গগ্ভময় দৈনন্দিন জীবনের নাট্যাভিনয় সার্থক 
ভাবেই দ্ূপায়িত হওয়ার সুযোগ পেল। 

এ ষুগের চেতনায় নাট্যকারদের সামনে প্রধান হয়ে এসেছে আজকের 
জীবন সমস! ও তাতে জর্জরিত বর্তমান কালের মানুষ। এর আগেষে 
ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতাব আন্দোলন ছিল, যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা 
ছিল, আজ আর তা নেই,_-আজ ব্যক্তি মানুষের সামনে এসে দীডিয়েছে 
নুতন সমস্যা, নৃতন সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক চেতনা, এযুগের 
নাটাকারর! তাকেই রূপায়িত করতে লেখনী ধরলেন, তাদের এই নব নষ 
বিষয় ও উপস্থাপনার পথ ধরেই এল নবনাটা আঙ্গিক। এ*র| কিন্ত সংখায় 
আগেকার মত আর মু্টিমেয় নয়, বুতর। একক প্রতিভাব কাল শেষ হয়ে 
গেছে-নব চেতনা নিয়ে আসছে মিতা নৃতন লেখনী । 

এযুগের কয়েকজন্‌ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও তাদের নাটক হল-- 

প্রমথ নাথ বিণী £- খণং কৃত্ব1 ( ১৯৩৫ ), স্বতং পিবেৎ (১৯৩৬), মৌচাকে 
টিল (১৯৩৮ ), পরিহাস বিজল্লিতম € ১৯৪০ )+ ভিনামাইট (১৯৪২ )। 

শচীন সেনগুপ্ত £-_ঝডের রাতে (১৯৩১ ), গৈরিক পতাকা (১৯৩০ ), 
স্বামী-স্ত্রী ( ১৯৩৮), দিরাজদ্দৌল্লা (১৯৩৮ ), জননী ( ১৯৩৬ ), দশের দাবী 
(১৯০৪ ), তটিনীর বিচার ( ১৯৩৯ )। 

মনোরঞ্জন ভট্রাচার্ধ £-_ত্রতচারিণী ( ১৯৩৫ ), চক্রবযুহ (১৯৩৪ )। 


বজদেশ ৬৪৩. 


মন্মধ রায় £_মুক্তির ডাক (১৯২৩), কারাগার (৯৩০ ), খন! (১৯৩৪), 
সতী ( ১৯৩৭ ), রূপকথা (১৯৩৯ ), মরা হাতী লাখটাক ( ১৯৪৭ )। ' 

যোগেশচন্ত্র চৌধুরী £মহানিশা (১৯৩৩ )১ পথের সাথী (১৯৩৬ ), 
নন্বরাণীর সংসার ( ১৯৩৬ ), পরিণীত| (১৯৪০ )। 

সুধীন্দ্রনাথ রাহা :--বীর্যস্ুক্কা! (১৯৩৫ ), সর্বছারা, বক্রবাহন (১৯৩৬). 
বিষুবমায়া, বাংলার বোম। ( ১৯৩৮ ), জননী জন্মভূমি (১৯৩৯ ), রণদাপ্রসাদ 
(১৯৪০ )১ কালীয় দমন, সুবল মিলন, কলক্কতঞ্জন, রাই রাজ! ( ১৯৪৮ )। 

বিজন ভট্টাচার্য £--নবান্ন (১৯৪৪ ), জীয়নকন্যা ( ১৯৪৮)। 

বিধায়ক ভট্টাচার্য £-_বিশ বছর আগে (১৯৪৯), বত্বদীপ (১৯৪১), তুমি 
আর আমি, চিরস্তনী (১৯৪২), কা তব কাস (১৯৫৩), মাটির ঘর, ঝান্সীর 
রাণী (১৯৫৪ ), ক্ষুধা (১৯৪৭ )। | 

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ-__অননপূর্ণা (১৯৪০ )। 

তুলসী লাহিড়ী £--পথিক (১৯৪৮), ছেঁড়া তার (১৯৫৩) ইত্যাদি । 
এ ছাড়াও এই নাটাকারদের এবং অন্যান্য বহু না্ট্যকারের বু নাটক রচিত 
হয়েছে। 

ইতিহাসের মতই শিল্পও কোথাও থেমে থাক্ষে না। আমর] ইউরোপে 
দেখেছি নাটকে এবং মঞ্চে বন্ন প্রকার মতবাদ এবং রীতিপদ্ধতির আনাগোন। 
চলেছে--বাংলাদেশেও পেশাদার এবং অপেশাদার মঞ্চ সেই রকম যুগের 
দাবী মিটিয়ে এগিয়ে চলেছে। বূর্ণায়মান মঞ্চে যেমন বহু সুবিধ1 ছিল তেমনি 
কয়েকটি অনুবিধাও ছিল। প্রথমতঃ ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ একমাত্র স্থায়ী 
পেশাদার গোষ্ঠী ছাড়া অগ্থদের পক্ষে পাওয়া! সহজ নয়। এই মঞ্চ তৈরী 
করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন সে ভার একমাত্র পেশাদার গোচীই 
বহম করতে পারে। কিন্তু পেশাদাররা আবার সৌখিনদের মত নাটকের 
বিভিন্ন রীতি প্রর্কতি নিয়ে পরীঙ্গ! নিরীক্ষার পথে সহজে এগোতে চান না । 
অতি স্বাভাবিক প্রবৃভির বশেই তার! ব্যবসায়ের দ্রিকট! প্রথম বিবেচন! 
করেন। ঘুর্ধায়মান মঞ্চের আর একটি অসুবিধা! হুল যে, বিরাট এলাক৷ জুড়ে 
রঙ্গমঞ্চ এবং নেপথ্য না রাখলে এই পদ্ধতি সার্থক হয়ে ওঠে না। যথেউ 
স্থান নিয়ে মৃধ্চ করলেও, তিনটি সেট বসাতে হলে মঞ্চব্বতকে মাবখান দিয়ে 
কেটে তিন ভাগ করতে হয় ফলে বৃত্তের পদ্ধিধি বৃহৎ থাকা প্রোসীনিয়ামের 
অংশে কোন অনুবিধ! হয় ন! কিন্ত বৃত্তের কেন্দ্রের অংশে এসে মঞ্চের গভীরত। 


৬৪৪ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


কমে যায়। সব নাটকই যেৰাস্তবান্্গ সামাজিক নাটক হবে এমন কোন 
কথ! নেই, এঁতিহাঁসিক বা পৌরাণিক নাটকের জন্য বিপুলাকার সেট রচনা 
করাও প্রন্োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে স্বল্প গভীরত। থাকায় ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। 

এ ছাড়া ছিল তৃতীয় এক বাধা ঘৃর্ণায়মান মঞ্চ নাটকে যতই গতিবেগ 
আনুক না কেন তা বর্তমান কালে চলচ্চিত্রের গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে কিছুতেই পারে না । ভাই চলচ্চিত্র যে বাস্তব পরিবেশকে ফুটিয়ে 
তুলতে পারে, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ-প্রচেষ্টার পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না। আমরা 
বরাবরই দেখেছি বাস্তবরীতির দিকে এগোতে এগোতে যখনি আমাদের 
পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে তখনি আমর! আবার নাটাধন্সিতার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করেছি। বাংলাদেশের অতি-আধুনিক থিয়েটারে--কি মঞ্চে কি নাট্যরচনা 
রীতিতে তাই আমরা ধীরে ধীরে দেখি নাটাধমিতার আবির্ভাব । 

মঞ্চে দেখ! দিল বিভিন্ন স্তর বিভাগ, এর সাহাযো একই সঙ্গে একই মঞ্চে 
অতি ক্ষিপ্রগতিতে ঘটন! সংঘটিত হয়ে চলল । যে যুগপদ্ষ্ট রঙ্গমঞ্চ আমরা 
ইউরোপে মধ্যযুগে বা! শেকৃসপীয়রের কালে পার হয়ে এসেছি আধুনিক যুগে 
বক্স-সেটের পাশাপাশিই মঞ্চের এই বিভিন্ন স্তর বিভাগ ভিম্নবূপে আবার এসে 
দেখা দিয়েছে । স্তর বিভাগ অর্থাৎ একই মঞ্চে একই সময়ে একাধিক সেট 
উপস্থিত কর! | যেমন মঞ্চের এক পাশে একটি সিশ্ডি রেখে দোতলা এবং 
তার বারান্দা দেখিয়ে দেওয়া যায়, তার পরেই দ্বিতীয় স্তর দেখানো 
যায় মঞ্চের পেছনের অংশটা] হয়তো সেটা সম্মুখ অংশ থেকে এক ফুট উঁচু, 
অতএব সামনের অংশটা হয়ে যায় তৃতীয় স্তর । এই ধরনের স্তর বিভাগ 
অভিনেতার্দের অভিনয় কার্ষেরও এক বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ 
আলাদ! আলাদ। স্তর থাকায় নৃতন ধরনের “কম্পোজিশন” এবং “আযাকৃশন” 
মঞ্চে নিয়ে আসা সহজ। এই যুগপদ্থষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনার এক প্রধান সহায় 
হল আলোক । আলোকই এখানে যবনিকাঁর কাজ করছে। অর্থাৎ যখন 
যেখানে নাটকের অংশ অভিনীত হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানেই আলোক 
সম্পাতের ফলে দর্শকদের দুটি থেকে এবং মনোযোগ থেকে অন্ত অংশগুলি 
মুছে যাচ্ছে। মঞ্চের এই সমস্ত কলা-কৌশলগুলিই নূতন আঙ্গিকে 
নাট্যরচনায় নাট্যকারদের উদ্বৃন্ধ করতে লাগল। যেমন অতি-আধুনিক 
নাটাকারদের মধ্যে অন্যতম প্রমধনাথ বিদ্বীর “পরিহাস বিজল্লিতম্‌ । 


বঙছদেশ ৬৫৫. 


নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় যে, এক ধনীর কন্ঠার জন্মতিথিতে প্নাটকের 
পার্টির” নাটক করতে আসার কথা ছিল কিন্তু তার! এল না, এই সঙ্কট জনক 
পরিস্থিতিতে নায়িকার প্রণয়ী এক বিচিত্র নাট্যানুষ্ঠানের বাবস্থা করল। 
বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অর্থাৎ সম্পাদক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, 
আধুনিকা, রাজনীতিক, ফিল্স ডিরেকটর ইত্যা্িকে সে মঞ্চে অভ্যর্থনা করে 
নিয়ে বসাল, তারা তখন রাষ্ট্রভাষা, সাহিত্য, স্দেশ-সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান 
সমস্যা, ইত্যাদি বর্তমান বিষয়গুলি নিয়ে তুমুল বাগ.বিতণ্া সুরু করল। 
নেপথ্যে ক্রিটিক; মেয়র, প্রকাশক, রিপোর্টার এরা দর্শক হিসেবে বসে রইল । 
এর! সামনের ঘটনাকে সত্যকার নাট্যাভিনয় ভেবেই দেখছিল। এখানে 
আমর! দেখি স্বয়ং নাট্যকারই মঞ্চের উপরে অভিনেত| ও দর্শকদের ছুটি 
স্তর বিভাগের উল্লেখ করছেন। পরিচালক ৰা প্রযোজকরা নিজেদের 
সুবিধা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বা মঞ্চে-স্তরকিভাগ-যে কোন নাটকের 
জন্তই যেমন সুবিধ] গ্রহণ করতে পারেন, তেমদি আবার এই পদ্ধতিগুলির 
সুযোগ নিয়ে নাট্যকাররাও নাটকের আঙ্গিক পাণ্টে ফেললেন। 

স্তর বিভাগ ছাডাঁও যুগপদ্ষট সেট দেখান্সো যায় যেমন রবীন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের প্গৃহপ্রবেশ" নাট্যাভিনয় কালে স্টার থিয়েটার মঞ্চে একই সময়ে 
পাশাপাশি ছ'টি কক্ষ দেখানে! হয়েছিল। গৃহপ্রবেশই ছিল রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়। আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী এই 
নাট্যাভিনয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছিলেন । মঞ্চে একই সঙ্গে পাশাপাশি 
ছু'টি কক্ষের একটি ছিল যতীনের শয়ন কক্ষ অন্ুষ্ঠি তার পাশে বসবার ঘর। 


॥ নবনাট্য আন্দোলন ও আধুনিক যুগ ॥ 


বাংল! থিয়েটারের প্রথম যুগ কেটেছে নবজাগরিত শিক্ষিত অভিজাত 
বাঙ্গালীদের সৌখিন নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টায় । দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিরিশচন্ত্র 
এবং তার অনুগাষীরা এলেন-__বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিঠিত 
হল। নাট্যাভিনয় আর সৌখিন প্রচেষ্টা মাত্র রইল না তা হল পেশাদানী, 
ফলে নানান বাবসায়িক স্বার্থ বার] তা নিয়মিত হতে লাগল। গিরিশচন্তর 
থেকে পরত যে সমস্ত প্রখ্যাত নাট্যতাররা এলেন তার] সাধারণ রঙ্গালয়ের 
সঙ্গে জড়িত থাকায় কিছুট! রক্ষণশীল হয়েই রইলেন। নাট্য প্রযোজক এবং 
রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ! নোতুন বিষয়ের দিকে হাত বাড়ানোর ঝুঁকি সহস! 


৬৫৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নিতে চাইতেন ন| | তাই আমরা আর্ট ধিক্সেটোর গোষ্ঠীকে বা শিশির বাবুকেও 
দেখেছি এতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের উপধই বেশি” নির্ভর করতে । 
আজে! আমর! দেখি পেশাদার ষঞ্চ বক্প-অফিসের কথাই ভাবে । কোন তত্ব 
বা! আদর্শবাদ নয় লাভালাভই তাদের প্রধান কথা। যেসাধারণ রঙ্জগালয়ের 
"নীল-দর্পণ” দিয়ে যাত্রার হয়েছিল সে আত্মবিস্মত হয়ে কোন পরিবর্তনে 
আর উৎসাহী রইল ন1। নূতন জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটকের সে পৃষ্ঠপোষক 
হয়ে উঠল না। ইতিমধো ইউরোপে ও আমেরিকায় ইবৃসেন, গোকি, 
ওয়েদেকীর্দ, স্ট্রিগুবার্, মাতের্ল্যক, বার্ণার্ড শ', ও'নীল অনেকেই এসে 
গেছেন । নাটকের বিষয়বস্তু আদিবাসীদের জীবনযাত্রা থেকে অতীন্দ্রিয় 
অনুভূতির জগৎ সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে | আতোয়ান্‌, ব্রাহমূ, গ্রেইন্‌, 
ভ্তানিক্লাত-স্কি, রাইনছার্ট থেকে ত্রেখট পর্যস্ত বু পরিচালক, প্রযোজকের 
দলই পরীক্ষা নিরীক্ষার বিদ্যুচ্চমক দেখিয়েছেন । সে ক্ষেত্রে বীধাধর! পথের 
প্রাচীর ভাঙ্গতে বাংল! নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড। দীর্ঘকাল 
ধরে আর কেউ এগিয়ে আসেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা 
দেশের ভাগ্যাকাশে ঘন ঘন পট পরিবর্তন চলতে লাগল। এল '৪২শের 
আন্দোলন, এল দৃভিক্ষ, দাল!, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ। যুদ্ধের ফলে 
বাংলাদেশেন্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে গভীর 
বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল তাকেই অবলম্বন করে নবনাট্য আন্দোলন ব্যবসায়ী 
রক্ষমঞ্চের শাসন ও শৃঙ্খল ভেঙ্গে আধুনিকতম জীবনের সমাজ-চেতন! নিলে 
নাট্য রচনা আরম্ভ করল। নবনাট্য আন্দোলনের কর্মীর! মূলতঃ ছিলেন 
মার্ক,সীয় দর্শনে বিশ্বাসী | কিন্ত সকলেই যে মার্ক স্বাদ দ্বার! উদ্বদ্ধ হয়ে 
নাট্য রচন। করেছেন তা নয়--যুগপ্রভাবে এবং মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়েও অনেকে লেখনী ধরেছেন । 

এদেশে নবনাটা আন্দোলনের পুরোধা ছিল “ভারতীয় গণনাট্য সংঘ” 
১৯৪৪ সালে এর শিল্পীর্। নাট্যকাত্র বিজন ভট্টাচার্ধের প্নবাল্প” নাটক উপস্থাপন 
করেন। এতে মন্বস্তরের পটভূমিকায় এক গ্রামা কৃষক পরিবারের হৃঃখ-বেদন! 
ও সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে | বলা! যার, “নীল দর্পণের” পর বাংলার নিরক্ 
কৃষক জীবনের ববপ্র ও বেদনান এমন একখানি চিত্র িরল। এ নাটকের 
বঞ্তব্য যেমন ছিল নৃতন, বাস্ডভব এবং নিভাঁক, তেমনি অপেশাদারী নটনটাদের 
প্রাণের দীপ্তিতে প্রোজ্জল ছিল এর অভিনয় ও প্রযোজনা | বক্তব্যের নৃতনত্বের 


বঙঈগদেশ ৬$৭ 


সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ'দের প্রয়োগ পদ্ধতিও হল নৃতন। দরিদ্র কৃষকের জীবন 
তুলে ধরবার জন্য ধিচিত্র দৃশ্তাপট, উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোষাক, সাজসজ্জা ব 
আলোক সম্পাত কোন কিছুরই প্রয়োজন রইল ন!। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করে তারা মঞ্চ-আঙ্গিকে কোথাও বা “সিলেক্টিভ, রিয়ালিজম্” 
কোথাও ঘ! প্রতীকধমিত] গ্রহণ করলেন। পশ্চাৎপটে এল কালো! পর্দা কিংবা 
খড়ের চাল বা চটের আবরণ বা একটি গাছের ডাল। বক্তব্োর 
বলিষ্ঠতা এবং কর্মীদের আস্তপ্লিকত! উপকরণের সকল দৈন্য ঘুচিয়ে দিল। 
আজকের বাংলা রঙ্গমঞ্চের বহু প্রথিতযশ] নট-নটী এবং কর্মীকেই আমরা এই 
“নবাম” মঞ্চে সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছি_যেমন ছিলেন শড়ু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র 
( ভাছুড়ী9, গঙ্জাপদ বনু, শোত! সেন, সুধী প্রধান, ইত্যাদ্দি। 

প্নবান্ন” থেকে নবনাট্য আন্দোলনের যে ধার! উন্মুক্ত হল তা আজো? 
রুদ্ধ ছয়নি। গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে জেলায় 
জেলায় সাংস্কতিক সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে এবং নৃতন শাখা স্থাপিত করে 
ফলে স্থানীয় প্রতিভ! আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। কেবল নাটকেই নয় 
সঙ্গীতে এবং নৃত্যে--বহু বিচিত্র পথেই তার! সর্মকালীন সমস্যার শিল্পবূপ 
দিতে থাকে। 

আমর! আমেরিকায় যে “পেন্ট-হাউজ বা “আযারিণ!” রঙ্গমধ্ধ অতি- 
আধুনিক নাট্যপরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি তারি অনুরূপ গণনাট্য 
সংঘ গ্রহণ করল আমাদের প্রাচীন যাত্রার পদ্ধতিকে তার প্রাহমুক্ত” পাল 
গানের অভিনয়ে । আমাদের প্রাচীন যাত্রার মঞ্চ এবং অভিনয় রীতি আজকের 
আমেরিকার আযারিণা পদ্ধতি ছাড়। আর কিছুই নয়। এই পথ ধরেই 
আজকের যাত্রা-মঞ্ে আমরা ছিটলার, লেনিন বা মাও-তসে-তুংএর মত যাত্রা 
নাটকের অভিনয় দেখতে পাচ্ছি। এতে উপস্থাপনার খরচ অনেক কম এবং 
গ্রামবাংলার মেহনতী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সহজ। 

বর্তমানকালের নাট্য আন্দোলনে ব্যবসামী প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশ্শি 
আমর! সৌখিন এবং অর্ধ-ব্যবসায়ী বহু নাটাগোঠঠীকে দেখতে পাই। তারা 
বছ নাটক রচনা ও অনুবাদ করছেন এবং বহু মঞ্চপদ্ধতিতেই তার সার্থক 
ও বার্থ রাপায়ণ করছেন । 

এসেছে অতি-আধুনিক প্রকৃতির নাটক, বলা যায় এ নাটকে একই 


সঙ্গে মিশেছে অভিব্যজিবাদ, ইঙ্গিতধমিত1 ও প্রতীকধন্রিতা এবং চন্বিত্র ও 
৪২ 


৪8৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


উপস্থাপন! পদ্ধতির স্টাইলাইজেশন্‌। এই পদ্ধতির নাটক নূতন ধরনের মঞ্চ 
সম্ভাবনার ভ্বারও উদ্মুক্ত করে দিচ্ছে । যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতির 
সহায়তায় মঞ্চ বাস্তববাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল, চলচ্চিত্রের ক্রমোক্নতির 
দে সঙ্গে তার অগ্রগমনের রেখা সীমিত হয়ে গেল। একই সঙ্গে একই 
বিন্দুতে লে ঘরের ঘটনা, রাস্তার ঘটনা, অফিসের ঘটন! চলচ্চিত্রের মত 
কেন্দ্রীভূত করতে পারল না। আবার একই ব্যজির বাল্য, যৌবন, বর্ধক 
বিশ্বাসযোগা ভাবে একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করতে পারছে না। তখনি 
প্রয়োজন হল সর্বেব নাট্যধ্মী প্রথার । যখন একই কুশীলব অর্থাৎ 
নটনটী এক নাটকে যার ম! সাজছে অন্ত নাটকে তার স্ত্রী সাজলে দর্শকর। 
আপত্তি করছেন না! তখন একই নাটকে একই ব্যক্তির ম! এবং "স্ত্রী হওয়া 
যাবে না কেন? ধরে নেওয়| নিয়ে কথা" এখন স্ত্রীর ভুমিকায় অভিনয় করে, 
পরে আমি এরি মা হয়েছি বলে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেই চলে। 
তবে এ ধারার অভিনয়ে কিন্ত পরিচালক এবং অভিনেতার অত্যন্ত সতর্ক 
থাক! প্রয়োজন । বহু চরিত্রের ভিডে রূপসজ্জা না পাণ্টানোয়--চবিত্রের 
ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় এবং বক্তব্য দর্শকরা গুলিয়ে ফেলতে পারেন । এতে তার৷ 
ঘভাবতঃই বিবক্ত হয়ে ওঠেন। 

বিধায়ক ভট্টাচার্য তার “খেলাঘর” নাটকখানি রচন! করেছেন এক 
খরনের সম্পূর্ণ নূতন আঙ্জিকে। যবনিকা উত্তোলনের পর নাট্যকার 
সেখানে পরম অপরাধীর মত প্রবেশ করে জানালেন যে নাটকখানি লেখ! 
হয়নি। দর্শকর! চিৎকার সুরু করল, নাট্যকার তখন বললেন সব পণ্ড 
করবেন না, আসুন আমর1 এখনি আমাদের “খেলাঘর”টি রচনা করি। 
অর্থাৎ নাটাভিনয় তে! সত্য নয়--"খেলা”। নাট্যকার তখন অভিনেত! 
অতিনেত্রীদের একে একে ডাকলেন-- একট! নাটক তৈরী করতে হবে, 
তোমর] আমাকে সাহাযা কর। ধীরাজ, তুমি মনে কর একটা খবরের 
কাগজের সাব-এডিটর রাত্রি জেগে কাজ কর। একটু আধটু নাটকটাটকও 
লেখ। এর পরেরটা তুমি তৈরী করগে, যাও। তোমার নায়কের নাম ধর 
গোকুল। তুমি রমা । তুমি যাও, ওই ধীরাজ অর্থাৎ গোঁকুলের স্ত্রী হওগে, 
যাও। শান্ত মেয়ে, ভালবাপতে জানো, কাদতে জানো-_কিন্ত প্রতিবাদ 
করতে জানো না। নরেশদা | তুমি মনে কর একজন সমাজকর্মী, যে বস্তিতে 
ওই ধীরা্গ থাকে, সেখানকার লোকদের সুখ ছুঃখের খবর তুমি রাখ ) যাও।” 


বজদেশ ৬৪১৯ 


এইভাবে নাট্যকার প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় জানিয়ে তাদের ভূমিকা বন্টন 
করে দিয়ে বললেন,--"এবার আ্বামি যাই । ওরা গল্প তৈরী করুক, আমি 
উইংসের পাশে দাড়িয়ে দেখিগে। যদি কোথাও গোলমাল দেখি--অর্থাৎ 
গল্পটি ওর! ন্ট করবার উপক্রম করে-_-তবেই আমি এসে ঠিক করে দিয়ে 
যাব নইলে নয়।” এরপরে নাটকের যেখানে যেখানে গোলমাল থটেছিল 
নাট্যকার এসে ত| ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন । 

তেমনি এক অভিনব আঙছিকে আমর! অভিনয় হতে দেখেছি-- 
মুক্তাঙ্গন মঞ্চে “এবং ইন্্রজিৎ” নাটকের । এখানে গুটি কয়েক যাত্র নট-নটা 
আপন আপন পরিচয় দ্রিয়ে একাধিক চরিত্রের অভিনয় করে যাচ্ছে। 
তারজন্য তাদের অঙ্গসঙ্জা, ব্মপসজ্জ! কোনটাই পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে 
না। নাটকের মধ্যে এর পুর্বপর্যস্তও আমর! নাট্যকারের উপস্থিতি পাই নি। 
উপন্যাসে ওপন্যাসিকের উপস্থিতি ছিল-_কিন্তু নাটকে নাট্যকারের সকল 
বক্তব্যই চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে, এই নব আঙ্গিকে সংস্কৃত 
নাটকের সৃত্রধারের মত নাট্যকার বয়ংই এক চক্ষিত্র হয়ে মঞ্চে আসছেন-_ 
এবং একই অভিনেত! কখন ছাত্র হচ্ছে, কখন শিক্ষক হচ্ছে, কখন বডবাবু 
হচ্ছে কখম বেয়ার! হচ্ছে। চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পোষাকে নয় সে তার 
আচরণে ও প্যাণ্টোমাইমে ফুটিয়ে তুলছে। চরিপ্রগুলি এক একটি টাইপ, 
চবিত্র অর্থাৎ চরিত্রের নির্যাস হয়ে উঠছে। এখানেই হচ্ছে চরিত্রের 
স্টাইলাইজেশন্‌' | এই নব পদ্ধতির নাটক মঞ্চ-পদ্ধতিরও নবরূপায়ণ ঘটাচ্ছে। 
মঞ্চ পরিকল্পনা এবং আলোক সম্পাতও হয়ে উঠছে নাট্যধ্মী। কোথাও 
এসে যাচ্ছে প্রতীকধগ্িতা কোথাও এসে যাচ্ছে “সিলেকটিভ, রিয়ালিজম্‌*_ 
অর্থাৎ একটি গার্ডের আলো! দেখিয়ে পুরে! রেল স্টেশনটাই বোঝানো 
হচ্ছে। 

কাজেই আমর! দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস্তববাদের 
পরে যে সমস্ত মতবাদের আগমন নির্গমন চলেছে আমাদের বাংলাদেশের রজ- 
মঞ্চ--বিশেষ করে অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তারি সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার নিজষ 
ধার| ও এতিহা অনুষায়ীই নবনব আঙ্গিকের প্রবর্তন ঘটাচ্ছে। আর এরই 
সহযোগী হয়ে এগিয়ে চলেছেন বাংলা দেশের অতি-আধুনিক নাট্যকাররা_ 
তাদের নাটকের মধ্যে নব নব চিস্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। যেচলে সেই 
তো হয় সদাই নূতন | এই চলার পথে বাংলার নাট্যাভিনয় অন্তর প্রকৃতিতে 


৬৬৩ বিশ্বরঙালয় ও নাটক 


এবং সমাজ ও জীবন পরিবেশে বাংল! দেশেরই এঁতিহ্াবাহী এক অনন্য 
সৃষ্টি--ইউরোপের রীতি প্রকৃতি গ্রহণ করেও যেখানে সে বাংলার মাটির খণ 
স্বীকার পেয়ে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছে, সেখানেই ঘটেছে তার সৃষ্টির প্রকৃত 
সার্থকতা । 


॥ পাদটীকা ॥ 
॥ আদিম যুগ ॥ 
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২। প্মান্নষের ঠিকানা”_-অমল ব্বাশগুণ্ড। “নতুন সাহিত্যতবন' 
পৃঃ ১২২--১২৩। কলিকাতা--২৪। প্রথম সংস্করণ । 


॥ মিশর ॥ 


১। ওবেরমের্গাঁউ :₹--১২১* খীঃ পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট, চার্চে মিষ্টি, 
মিরাকৃল্‌ ও মরালিটি নাটকের অভিনয়ে-_অত্যন্ত নীচুস্তরের আমোদ প্রমোদ 
হত বলে তা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে একশ্রেণীর বিশপর! অসমত হয়ে 
বিদ্রোহী ছয়ে ওঠেন । এর মধো কতকগুলি মিষ্টি নাটক তার প্রাচীন ধারা 
বজায় রাখতে পেরেছিল-_ব্যাভেরিয়া ও অস্দ্রিয়ান আল্লসের গ্রামে গ্রামে 
এগুলি আমর] “প্যাশান প্লে” হিসেবে দেখি । ১৬৩৩ খ্রীঃ ওবেরমের্গাউ 
গ্রামে মড়ক দেখা! দেওয়ায় গ্রামবাসীর] পক্রেশিফিকৃশনের” কাহিনী নিয়ে 
পাশান প্লের অনুষ্ঠান করে; এবং মডক কমে যাওয়ায় তারা তাদের 
প্রতিজ্ঞা অন্যায়ী প্রতি দশবছর পরপর এই প্যাশান প্রের অভিনয় অতি 
নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে থাকে, আজে! এই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 
সমগ্র বিশ্বের কাছেই ব্যাভেরিয়ার এই পাশান প্লে এক আনন্দ ও বিস্ময়ের 
বস্ত। ওবেরমের্গাউর এই প্যাশন প্রেতে মধ্যযুগীয় শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গ 
এবং নরকের বিদৃঘুটে ও হাত্যরসাত্্ক দৃষ্ঠাবলী কিছুই দেখানো হয় নাঁ_ 
অনুষ্ঠানটি হয় অতান্ত শুচিয়িঞ্ধ ও গাভীর্বপূর্ণ। 

২। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের নবন্বীপে গঙ্গার ঘাটে রাধাবেশে নৌকা- 
বিলাস পালাভিনয়ের কথা স্মরণযোগ্য । সেখানেও অভিনয় ক্ষেত্র ছিল 
প্রকৃত নদী, প্রকৃত নৌকা] ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অভিনেত! রাধাভাবের 
অবতার স্বপ্বং শ্রীচৈতন্য | 


৬৬২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


৩] আফোদিতে (015:০৭166)--009006538 0: 0620 800 105. 
45180 28800191060 910 ০019 ০0 1080 200. 66111119, 71180 01 056 
12177815 061055 £0 ৮6 15015561060. 10 005 2700515 (0, 27, 1056 
2০০৮৪ 3০০]. ০৫440871661 4১1০ 09 21500088 008550.) 

আফ্রোদিতে- দেবী ভেনাসের (৬০০৪) অন্যতম নাম। 

৪| চার রকম উপাদানের সংযোগে অভিনয় হয়--(ক) আঙ্গিক, 
(খ) বাচিক, (গ) আহাথিক, (ঘ) ও সাত্িক। যে সমস্ত উপাদান 
আহরণ বা সংগ্রহ করে নেওয়! হয় তাই আহাধিক--যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদ, 
অলংকার, মেক-আপ ইত্যাদি । 


॥ গ্রাস ॥ 
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১৪। 061০0 :--এই সঙ্গীতাগারটি ৪৪* শ্রী: পৃঃ অন্দে পেরিক্লেস্‌ 
তরী করিয়েছিলেন সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য । এটিতে দশ হাজার 
আর্কেডিয়ান সমবেত হতে পারতেন । এই কক্ষের স্তস্তশ্রেণী কেন্দ্রবিন্দু থেকে 
বিচ্ছুরিত আলোক রেখার মত সাঞ্জানে| ছিল, ফলে যে কেউ মধ্য বিন্দুতে 
এসে ড়ালে তাকে প্রতোক দিক থেকেই সমভাবে ও সুন্ররূপে দেখা যেত। 
এই আবৃত কক্ষটিও পরবর্তাকালে একটি অন্মতম “থিয়েট্রোন” হয়ে উঠেছিল। 


পাদটীকা! ৬৬৫ 


১%। 4৪০০ ২-্মোরগের লড়াই প্রতিযোগিতার ব্যক্তিরূপ। 
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১৮1 2৪৮০1%108 9৪০ - ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। লক্ষণীয় যে এই 
পেরিয়াকৃতোই-র মাঝেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের একটি সুন্দর ইঙ্গিত দেখতে 
পাওয়া থেছে। যাস্ত্রিক কৌশল কিন্তু মূলতঃ ছিল একই | পাথরের স্থায়ী 
মঞ্চ ঘোরানোর প্রশ্ন ওঠে না। গ্রীসে তাই এই পদ্ধতিতে কেবল দৃশ্য 
পরিবর্তনই কর! হত। 
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২৩। “গা ফ্রদায়াকেস্* (7176 £10198155) £-_ছেলেনীয় যুগে গ্রীক 


৬৬৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


সাআাজোর বিস্তার দক্ষিণ ইতালিতে হয়েছিল সেখানে “এউরিপাই ডিয়ান” 
ও পরব্তা-এউরিপাইডিয়ান নাটকের অভিনয় হত, তখনকার ট্রাজেডির 
প্যারোডি অভিনেতাদের প্গ| ফ্ু"ায়াকেস্” বলত । 


॥ রোম ॥ 


১। লুদি (1.1) £_ ক্রীড| ও তৎসহ সাধারণ ছুটির দিন | রোমে তখন 
আনন্দ উৎসব ও নাটকের অভিনয় চলত। এগুলি সংখ্যায় ছিল অনেক। 
খ্রীঃ পৃঃ ২২০ অন্দে প্লুদি প্রেবিয়ান্” (1:৩1 চ16১618) নামে জনপ্রিয় 
ক্রীড| বা পপুলার গেমস্‌* এর প্রবর্তন হয়। এই জনসাধারণের উৎসব 
প্লুদি রোমানি” (7401 7২০098101) ব|! অভিজাত রোষানদের উৎসবের 
সমতুল্য আসন গ্রহণ করল। এর সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানও 
এসে যুক্ত হতে লাগল | প্আ্যাপোর্টো” দেবতার সম্মানে এল প্লুদি আপোর্গি- 
নারেস্‌” (301 /011108768) এবং “মাগন| মাতের্‌” বা মহাজননী 
(24887: 79667) উৎসবে এল প্লুদি মেগালেন্সেস্” (1৩এ। 745৪- 
162868) | মুল গ্লুদি রোমানিশ্তে চারদিন ধরে নাট্যাভিনয় হত। খীঃ পৃঃ 
২** অন্দে ৪৮ দিন রাসত্রীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শনের বাবস্থা ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল প্লুদি ফুনেত্রেস্” (1201 চ7006568) বা “ফিউনেরল্‌ গেমস্‌ 
(50705151 0950368) আর ছিল প্লুদি উয়়োতিউই* (],01 ৬০1৬1) বা 
উৎসর্গ ও বিজয় অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত নাটক । 

২ [1)6155 1000110025৩ 015067 006 501) 7 5৬500108075 
8858 1)85 70661) 8310 106609:6.+5 1 616০5 (৬৬. 1, 1০০11 6, 125.) 
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॥ ভারতব্ ॥ 
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২। অনেকের মতে, এ সংযোজন] পরে ভ্বিতীয় নাটক এত্রিপুর দাহ” 


পাদটীকা ৬৬৭ 


অভিনয় কালে হয়েছিল। এই নাটকটি বিশেষভাবে মহাদেবকে দেখানোর 
জন্যই অনুষঠিত হয়েছিল হিমালয়ের সানুদেশে এবং মহাদেবের অন্থরোধে 
পার্বতীই কৈশিকী রতির শিক্ষা দেন । আমর! মনে করতে পারি সেখানে 
স্ভাবতঃই প্রাকৃতিক “গ্যালারী” পাওয়! গিয়েছিল। এখানে গ্রীসের প্রভাব 
ছিল বলতে যাওয়৷ কিন্তু ভূল। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ 
কর!, অথবা “আযারিণা”র মত চারদিকে ঘিরে বসা এগুলি সকল সভাজাতিই 
উত্তবের কাল থেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে আবিষ্কার করে এসেছে । 

৩। সাহিত্যদর্পণ-বিশ্বনাথ (সম্ভবতঃ চতুর্ঘশ শতাবী ) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ 
শ্লোক ৪-& 1 

৪। সাহিতাদর্পণে আরো "টি বেশি রঙ্সের এবং তার অনুষঙ্গ ভাবের 
উল্লেখ পাওয়৷ যায়। এর নবম রসটি হল “শান্ত” তার ভাব “সম* এবং দশম 
রস হল “বাৎসল্য” তার ভাব পস্রেহ”। 

&। দেখা যাচ্ছে রঙ্গপীঠের পবিমাপ নিয়ে অভিনবগুপ্তের সময় 
থেকেই মতভেদ দেখ! দিয়েছিল পরে এর জট্টিলত! ক্রমশঃ আরে! বেড়ে 
যায়। 

৬। বিদ্ধশালতঞ্জিক! নাটকে রাজ ও বিদৃষখকের পরিক্রম৷ করে সোপান 
অবতরণের উল্লেখ রয়েছে (জ্যোতিরিন্ত্রনাথ গ্রস্থীবলী £ তৃতীয় ভাগ : বসুমতী 
্রন্থাবলী সিরিজ, পৃঃ ২৪০ )। 

৭। প্মত্তবারণানি শিলাভিঃ সুধে্কাভির্থদভির্বানিমিতা দীর্ঘবর্তুলা- 
কারাঃ স্থলবেদিকা কোণচতুইউয় ক্রিয়মাণাত্বা উপাধানবিশেষাঃ ॥” (চমৎকার 
তরঙগিনী : সুন্দরী ও কমলা )। 

৮। সম্ভবতঃ সম্মুখবতা যবনিকার উদ্ভব পরবর্তাকাঁলে হয়েছিল। এই 
সম্মুখ যবনিক প্রতি অঙ্কের শেষে পডত। আমর! প্যবনিকাস্তর” কথাটি 
সংস্কৃত নাটকে পাই । এর মানে একটি অঙ্কের শেষ হল। 


॥ জাপান ॥ 


১। এই ধরনের সংস্কৃতি সম্পন্ন, কলাশান্ত্রবিশারদ্‌ বারাঙ্গনা চরিত্র 
কেবপ যে মধাযুগের জাপানেই ছিল তা নয়। এর উদ্দাছরণ আমাদের 
ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায়ও যথেষ্ট রয়েছে। যেমন আমর! দেখতে পাই বিশাখ- 
দত্ত বিরচিত প্রখ্যাত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বসস্তসেন! চরিত্র অথব! পাই দণ্ডীর 
“দশকুমার চরিতের* দ্বিতীয় উচ্ছাস : অপহার বর্ধার চরিত-কাহিনীতে । 
সেখানে বারাঙ্গনা “কামমঞ্জরীর” সর্বকল! পারদপিতা--এমন কি ব্যাকরণ, তর্ক 
ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানের কথাও তার মাত উল্লেখ কত্বেছেন। এই সব 
বারাঙ্গনাদের যোগাতার পরিচয় রাজসভায় দিতে হত। তাদের প্রতি 
দিগ.বিদিকের জ্ঞানীগুণিরাই যে কেবল আকৃষ্ট হতেন তাই নয়--ধ্যান 
ভাঙগি মুনি, খষিরাও দিত পদে সাধনার ধন। 


৬৬৮ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


২। চীন ও জাপানের লম্বাটে ধরনের জলরঙ্গের আকা দৃশ্ঠপট-- 
যানচিত্রের যত এগুলি গুটিয়ে নেওয়! যায়। ঘরের ঘে নির্দিষ্ট স্বানটিতে 
এই ক্রোল ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হত সেই স্বানটির নাম *তোকোনোমা” 
(7 00150208) | 

৩। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগা যে জাপানের জীবন জিজ্ঞাসা এবং দর্শনকে 
বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল বৌদ্ধধর্ম, শিল্ভোধর্ণা এবং কনফুসিওর 
মতবাদ । জাপানের এই প্রধান তিন ধর্মমতের মধ্যে কাবুকি নাটকে বিশেষ- 
ভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল বৌদ্ধধর্ম । নাটকীয় চিত্র, নাটকীয় কাহিনী 
এবং মঞ্চের প্রতীক ও ইজিত-ধমিতার মাঝে ক্ষণে ক্ষণেই বৌদ্ধধর্ত মতবাদের 
প্রকাশ দেখ! যেত। 


| মধ্যযুগ ॥ 


১। £৬/1)07 00 96 866] 17) 005 850016916, 0 01)1180681 
00৪0 6 10165 51168 :--৭]05539 ০01 8290 1১০ ৪৪ 
৩:0০1%5, 09 15685৬61019 (0176.5 

২। “176 19170110675 5 [25 1088 81186) 6৮61) 88 136 8৪10. 030 
81000111706 0১81 136 1088 211800 000) 0106 86097100167 

ও। *৬৮10 005 88106 01855, 006 ০1)0100]5 0187)8 9/11660 10 
[.8017 800 2380060 129 006 0001015165501360 017 11091006108 
00061)05110168) ৪170. 006 01818. ০0010 100৬6 00:৬/810 0201 ১৩ 
81019199511) ৬6109800181 01810806 8170 09 10105190118 0165 0185 10: 
0১6 012)7901 58668 200 10 06515905.8 

(14586518 ০0: 1006 1018008 1৬ 1০01)7) 0988161১ 7১. 144.) 

৪ | 16 056 02981510155 [9:0৬1060 0106 616006170 06116 861010018- 
10685 21)0 ৪807688 0 ০0170600800) 0136 10)1090168 98081017612 10৬ 
০ 8156 026201091 6151658101 €0 00207681010 8021768 ৪10 16561)08 0 
৪0৬600016. (৬/০:1এ 102078 11811510506 1০011. ৮, 164.) 


॥ ইতালি £ রেনেসীস্‌॥ 


১।| 210 9৪৪ ৪1) 80916106 ০06 801501818  ৬/1)0 615 01660 
706081208, ০10010000767 97150 616 50109600065 ৪: 0০০ ০1119, ৪15৫ 
০00101618 7150 5/615 08088119 175050701951505 10. ৪11 0011705.5 

05 145108 5986) 4৯ 05000 ০6 006 ০০105980659 
16777600 1150805/90 8020. ৬/11]1927 7:1510102- 6588৫-104. 


পাদটীকা ৬৬৯ 


॥ ইংল্যাণ্ড ঃ রেনেসসীস্‌ ॥ 

১1 ৮2176 2০০৮ 16 2580051005৮ 901৮5956 8100 1015 ০01)1১8- 
21008, 108৮ ৪৪ 919816896816 1১107386169 9516 561] 81016886 ০ 
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811108106 02 2 010181081 (50100156175 ] 8001০5) 97616 0681808 
05677) 00 06৬ 10825 2150 10581 65019611107567), 

05 106ড61000060 06 055 1106506-7115710506 16011 £ 
০৪9৪6 126, 

২। “[ 006 ৪0027750606 18 €78060 00. ৪. ১816 80586 10 ০৪ 
801316৬6168 96০65 16 10210660 8620615 18 8৪৮ 10611200052 8854 
1,621 1015 9006 06601065 18৬/019 21)0 1818 ৬0103 03615 18180,7 
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॥ আধুনিক যুগ ॥ 


১ 2৮/00/1985 [0185৪, 115010012 80005 0£ 00 ০0৬/15১ 
%/191০1) ০6৪1) 10 07800858101) 2170 6170 ৬201) 8০6$90175 8150 001)618 
12 9110) 005 01950088101) 1106610210505865 56 8061010 2020 06 
05810101178 00 00৪ ০০.৮-7015101 001005]088898 : 81১৪ ৬/---1932, 
1,020077 £ (50709016 0০, 28৪৮০---130.) 

২ *০*৯০০17508086160 21] 006 ১5806158016 02156190৬ 11)00 2১ 
0680, [6 6০910 011 ০ 2 0187) 8০ 61] (080 01716 1080 01186 10 
06015 1) 9৪৪ ১:০০৪০-*-৮% [806 1) 4১1৮ 56051718158) 

৩। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই মাণ্টিপল্‌ সেটের প্রয়োগ আমাদের 
বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত, হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “গৃহ প্রবেশ” 
নাটকখানি আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় “স্টার” রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথম অভিনীত 
হয়েছিল। এই নাটকখানির মঞ্চ পরিকল্পন1 করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী 
শ্রীগগনেম্্রনাথ ঠাকুর, নাটকে মঞ্চের উপরে একই সঙ্গে ঢু'খানি পাশাপাশি 
কক্ষ দেখালে! হয়েছিল--একখানি রোগী বা! যতীনের ঘর এবং অন্যুখানি 
পাশের ঘর । রোগীর ঘরে রোগী বরাবরই শুয়ে আছেন সেখানকার অভিনয়ে 
যখন ছেদ পড়ছে, পাশের ঘরে তখন মাসি, মণি, হিমি, ভাক্তার ইত্যাদির 
যাতায়াত- রোগীর নেপথ্যে কথাবার্তা চলছে । আমর! এখন অনেক সময়ই 
মঞ্চের একটা অংশে আলোক সম্পাত করে অন্য অংশে অন্ধকারের পর্দা 
টেনে মাল্টিপল সেটের ব্যবহার করতে দেখি-_গৃহপ্রবেশে তা হয়নি হু'টি 
কক্ষই সমানভাবে আলোকিত ছিল। নাটকের রস তাতে কিছুমাত্র ব্যাহত 
তে! হয়ই নি বরং খুব উন্নত ধরনের সৃক্ষপ রুচি সম্পন্ন হয়েছিল_-্যা সেকালের 


৬৭০ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এক ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা চলে। এ সম্পর্কে আমরা 
বিস্তৃত বর্ণনা পেয়েছি আমাদের নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রচিত-_ 
"নিজের হারায়ে খুজি” নামক আত্মকথায়। এই নাটকে যতীনের ভূমিকায় 
ীযুদ্ধ অহীন্ত্র চৌধুরী বিদ্ময়কর অভিনয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। 


॥ বজদেশ ॥ 


১। প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহের একটী মাত্র নিদর্শন পাওয়! গিয়েছে 
তা হুল রামগিরি পর্বতে শৈলগুহাকার প্রেক্ষাগৃহটি--এ ছাড়া অন্য কোন 
প্রাচীন নিদর্শনই পাওয়! যায় নি। 

২। ' 1319 00220600155 20956 01500019601 106878 ০এ% 1900. 
0: 1)18 0501501058] 10005115056) 001)8605610615 06805 20030 01) 10051) 
1) & 01060150108] ৬৪১ 800 810)0915 06৮ 09060019 08415 1010 211 
[09581016 21061080165 81151170000) 056 ৮৪1160 015110106 0৫ 0156 
6659০৮06585 424 4১1: 021008] 50165 ০06 005 41501613010 01210 
16506 2 29001081506 101) 016 5600190 0198161 06 006 31381569 
[85985905.) 

৩। শ্ীচৈতন্যদেব ১৫২৬ হ্রীঃ চণ্রশেখরের গৃছে পরুঝ্মিনী-সংবাদ* অভিনয্ে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 

৪। অনুবাদ : শ্রীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস। পৃঃ ২৩। 


॥ গ্রন্থপঞ্তী ॥ 


॥ বাংলা ॥ 


| শ্রীবর্জগ্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫- 
১৮৭৬ )। শ্রীসুশীল কুমার দে, এম. এ* ডি, লিট, লিখিত ভূমিক| | 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা । পরিবধিত তৃতীয় সংক্করণ-_১৩৫৩। 

॥ ডক্টর শ্রীআগুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ. পি-এইচ. ডি ॥ বাংল নাট্য- 
সাহিত্যের ইতিহাস। পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । 
প্রথম থ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড। এ মুখাজী আও কোং প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-১২। 

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী ॥ বাংল! নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৫৭ সালের গিরিশ বতৃষ্ভামাল] 
বৃকল্যাও প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা-৬। 


॥ অহীন্দ্র চৌধূরী ॥ নিজেরে হারায়ে ধুজি। 
ইত্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-৭। (প্রথম 
থণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড )। 

॥ অহীন্দ্র চৌধূরী ॥ বাঙালীর নাটাচর্চা। বাংল! সাধারণ রঙ্গালয়ের 
শতবর্ষ ল্মরণে। 
পরিবেশক £ নাখ ব্রাদার্প। কলিকাত।-১২। শঙ্কর প্রকাশন? কলিকাতা-*। 

| শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্ধা ॥ এরিষ্টটলের পোয়েটিকূস ও সাহিত্যতত্ব 
(প্রথম প্রকাশ ) বেঙ্গল পাবলিশার্স । কলিকাতা-১২। 

॥ শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ. ডি. ফিল ॥ নাটক লেখার মূলসুন্র | 
(প্রথম প্রকাশ ) “জিজ্ঞাসা” | কলিকাতা-২৯। 

॥ ডঃ শ্রীলাধন কুমার ভট্টাচার্ঘ, এম. এ. ডি. ফিল, কাব্যতীর্ঘ। নাট্যততব 
মীমাংসা ॥ 
বিদ্বোদয় লাইত্রেরী প্রাইছেট লিং ৭২ মহাজ্া। গান্ধী রোড । কলিকাভা-৯। ১৯৬৩। 

॥ জ্যোতিরিন্্র নাথ গ্রস্থাবলী ॥ প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ। ত্তীয় 


ভাগ। চতুর্থ ভাগ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। 
শ্রীদতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১৬৬ নং বহুবাজ।র ট্রাট। কলিকাত|-১২। 


৬৭২ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


॥ গিরিশ রচনাবলী ॥ প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ড । সম্পাদন! 
রমেন চৌধুরী । 
গ্রুপদ্দী সাহিতা সংসদ । ১৪ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড । কলিকাতা-১২ | ১৩৬৯ সাল। 
॥ রবীন্দ্র রচনাবলী ॥ জন্মশতবাধিক সংস্করপ। বষ্ঠ খণ্ড। গছ্য নাটক। 
ঞ্ীরবীঞ্রানাথ ঠাকুর । পশ্চিমবঙ্গ সরকাব | ২৫শে বৈশাখ--১৩৬৮ সাল । 
॥ অমুত-গ্রন্থাবলী ॥ অন্বতলাল বসু প্রণীত | 
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দরির । ১৬৬ নং বহছবাজার স্ট্রট। কঙিকাতা-১২। ১৩৫৭ সাল। 
১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ। 
॥ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রস্থাবলী ॥ ১ম ওহয় খণ্ড। 
বসুমতী-সাহিত্য-মঙ্গিক্স | কলিকাতা -১২ 
॥ লশিরোদ গ্রন্থাবলী | ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ+ এম, এ. প্রণীত | 
বসুমতী-সাহিত্য-মঙ্গিয | ( ১ম, ংয়, ওয়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ভাগ)। ১৬৬ নং বহৃব।জার 
স্ট্রী। কলিকাতা-১৫। 
॥ মাইকেল মধুসূদন দণ্ডের গ্রন্থাবলী ॥ (কাব্য ও নাটক )। 
বসুমতী খ্রস্থাবলী সিরিজ । চত্বারিংশ সংস্কবণ। ীসতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। 
| দ্বিজেন্ত্র রচনাবলী ॥ ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১ম ও হয় খণ্ড। 
জীবন কথ| ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় সম্বলিত | ডক্টর রধীন্দ্রনাথ রায় 
সম্পার্দিত। সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা-৯। ১৯৬৬ | 
॥ শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সোফোর্রেস | শ্রীসুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায়ঃ এম. এ, ডি. লিট. লিখিত ভূমিকাসহ। গ্রীক নাটক 
গ্রন্থমাল। 
গঙ্গা] পাবলিশাস” লিমিটেড | ৫২-৯ ঘহুবাজান স্ট্রীট | কালকা তা1-১২ | ১৩৫৫। 
॥ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত ॥ বাংলার নাটক ও নাট্যশাল]!। 
উুরুদাস চটোপাধ্যর এণ্ড সঙ্গ । ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । কলিকাতা1-&। ১৩৬৪ 1 
॥ পরিমল গোম্বামী ॥ আমি ধাদের দেখেছি । রূপ। আযাণ্ড কোম্পানী । 
॥ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু ॥ শিশির সান্িধ্য | 
ডক্টর শ্রীকুমার বল্য্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ। গ্রন্থজগৎ। ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট 
কলিকাতা -১২। 
॥ বিনোদিনী দাসী ॥ আমার কথা.-ও অন্যান্য রচনা | সম্পাদক £ সৌমিত্র 


চট্টোপাধ্যায়, নির্নালা আচার্ধ। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ । 
সুবণরেখা। কলিকাতা-৯। ৭৩ মহাক্া! গান্ধী রোড। 


গ্রস্থপঞ্জী ৬৭৩ 


॥ ভ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর | 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স। ২*৩1১1১ কর্ণগয়ালিশ স্রট । কলিকাতা-৬। 


॥ অবনীল্ত্র নাথ ঠাকুর, ডি. লিট ॥ বাগেশ্রী শিল্প প্রবন্ধাবলী । 
ক্ূপা আযাণ্ড কোম্পানী । কলিং, এলা:, যোঘ্াই। ১৯৬৯। 


॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ ॥ ঘরোয়া । 
বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগ । 


॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রীরানী চন্দ ॥ জোড়াসাকোর ধারে । 
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ । 


॥ অশোক মিত্র ॥ পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকল]। 
গসাক্ষর" | (প্রথম সংক্করণ)। কলিকাতা1-২০। 


॥ শ্রীপূর্ণচন্ত্র চক্রবর্তী ॥ যুগে যুগে ভারত শিল্প | (প্রথম সংস্করণ )। 
শিশু সাহিত্য নংসদ প্রাইভেট লিমিটেড | কলিকাতা । 

॥ অমল দাশগুপ্ত ॥ মানুষের ঠিকাঁন]। 
নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা-২*। (প্রথম সংস্করণ )। 


॥ রবীন্দ্র ভারতী পত্রিক! ॥ শ্রীধীরেন্ত্র দেবনাথ ষম্পা্দিত | 
প্রথম বর্ষ ; চতুর্ব সংখ্যা ও পঞ্চম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্য]। 

॥ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রসঙ্গমে ঘ্বীপময় ভারত ও 
স্টামদেক। 

। ভ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ রবীন জীবনী ও রবীন্্রসাহিত্য 


প্রবেশক। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ । 
(১ম, হয, ও, ৪র্থ খণ্ড )। «দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাত।-৭ | ১৯৭৪ । 


॥ পংস্কৃত । 

॥ বিশ্বনাথ কবিরাজ ॥ শাহিত্য-দর্পণ$ ॥ মুল; সম্পূর্ণ বঙ্গান্ববাদ ও 
শ্্রীরামচরণ তর্কবাগীশ কৃত টীকাসহ। সম্পাদনা--অধ্যাপক ডঃ 
শ্বীবিষলাকাস্ত যুখোপাধ্যায় এম এ. ( ইং, বাং), ভি, ফিল (সং) 
কাবাতীর্ঘ। 


পৃণ্ঠর প্ী। ৩১1১ কলেজ রো। কলিক7ত1-, | ১৩৭৬ সাল। 


॥ গ্রন্থপঞ্ভী ॥ 
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ওজোবরাইও ৪৯৬ 

ওড ২৯৩৩-৩৬,৪১১৪৫,৬২,৮০১,১২৬ 
ওতেল ছ্ বুরুর্সো! ৪৩৫,৪৩৬ 
ওথেলো ১২৩,২৬৫, ৪০১-৪ ০৫,৫৫৬) 
৫৭৮১৬১৮ 
ওদেউম্‌ ১২৬ 
ওযোগ্ড ২৯৭ 

ওদুযাস্স্টেন ৫৯ 
ওনাগাতা ২৯৩ 
ও'নীল, ইউজিন্‌ 
৫৫০১৫৭০১৬৫৬ 
ওপিতাল গ্য লা ত্রিনিতে ৪৩৪ 
ওবেরমের্গাঁউ ১৯ 

ওয়াইচালি, উইলিয়াম ৪৬৮-৪৭০ 
ওয়াইল্ড, অসকার্‌ ৫২০১৫২৪১৫৬৯ 
ওয়াইল্ড ডাক্‌, ছ্যা ৫০৭১৫৮১ 
ওয়াঁকি বাশিরা ২৬৯ 

ওয়াগন্‌ মঞ্চ ( পেজণ্ট ) ৩২৪-৩২৭, 
৩৩২,৩৬৩,৩৯১১৪১৩,৫৬৫১৫৬৬১৫৯৪, 
৬৪৫ 

ওয়ান্ডারিং স্বলার্‌ ফ্রম প্যারাভাইস্‌, 
হ্যা] ৩৩০ 

ওয়ান্‌ থার্ড অব এ নেশন ৫৯৯,৬৯০ 
ওয়ার আগ পীস্‌ ৫১৮ 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ৪৯৫)৪৯৬ 

ওয়াফেলি, ফ্রান্স ৫৭৭ 
ওয়ার্লড, অব. ইউধ, গ্যা ৫০৬ 

য়ে অব,প্ঠা ওয়ার্লভ. ৪৭০ 
ওয়েদেকাদ্‌, ফ্রাঙ্ফ ৫০৫) ৫৯৬) ৫১২, 
৫২৫)৫৬৯১৫ ৭৩১৫ ৭৮৬৫৬ 


বিশ্বরঙগালয় ও নাটক 


ওয়েনস্লেজার, ভোনান্ড ৫৭২ 

ওয়েব, জন্‌ ( মঞ্চশিল্পী ) ৪৫১) ৪৫৮, 
৪৫৯ 

ওয়েবস্টার, জন্‌ ৩৮৫ ৪২৫ 
ওয়েল-মেড প্লে ৫১৯ 

ওয়েস্টকট্‌, সিবা্টিয়ান ৩৮১ 

ওয়েপ্রিস্‌, মাদাম ৫৪৫-৫৪৯ 

ওরাঞ্ডে রঙ্গালয় ১৩৫৯১৩৬ 

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ৬১৮,৬২৯ 

ওরেবি ৪৫৯ 

ওরেন্তে (আযলফি ) ৪৭৭ 

ওরেস্েস্‌ ( ওবেস্থেইয়া, দি) ৫৫- 
"৬৪১৮৩ 

ওরোপোস্‌ রঙ্গালয় ১০৩ ১৮ 

ওল্ড কমেডি ৮২১৮৩,৮৯১৯৬, ৯৭,১১৭ 
ওল্ড ব্যাচেলর্‌, দি ৪৭০ 

ওল্ড ভিক্‌, দি ৫৪০ 

ওস্কান্‌ ফার্শ ১১৩ 

ওসিরিস্‌ (প্যাশান প্লে) 
২০-২৩,২৭ 
ওন্তিয়! রঙ্গালয 
কওয়ানামি ২৫৩ 
ককৃপিট্‌-ইন্‌ কোর্ট, ভা ৩৮৭,৪৫০ 

কক্পিট্-ইন্-ডরি লেন, ঘ্ভা ৪৫৪,৪৫৬, 
৪৫৮ 

কক্‌, ফ্রেড, ৬০৪ 

ককেসিয়ান্‌ সার্কেল অব. চক, দ্যা 

৬৬৩ 

কক্ষ! (বিভাগ ) ১৭৩-১৭৭,১৯৬ 

কঙ্কোয়েস্ট অব. গ্রানাভা, গ্যা ৪৬৫ 

কথকতা (কথক ) ১৮৭, ১৯২ 

কথাকলি ১১১১৮৭১৬১০ 

কথ্রনাস্‌ ৪৮,৫৮ 

কন্গ্রীভ্‌, উইলিয়ামূ ৪৬৮১৪৭০১৪৮৪ 

কন্ফুসিও ২৪৪ - 

কন্স্ট্রাকটিভিজমূ ৫৮৪-৫৮৭ 


১১) ১৩) 


১৯৩৬ 


নির্দেশিকা! 


কফি হাউজ, সভা ৪৮৪ 
কমরেভস্‌ ৫১২ 
কমিক্‌ (লঘু কমেডি) ৪৫,৮৫.৯৭, 


১০৮১৩৩১,৩৩৮১৩৪ ৫৩৪৬১৩৫০১৩৫ ৩, 
৩৫৮,৩৫৭ ৩৬৯,৩৭০১৪২৬১৪৪ ১, ৪৬৯১ 
৪৭০১৪৭৭-৪ ৭৯১৪৮৩১৫ ৭৬ 

কমিকআইরনি ১১৯ 

কমিক্‌ ধিয়েটার, ভ্যা ৪৮৩ 

কমিকাল্‌ বিভেঞ্জ, দ্যা, বা, লাভ, ইন্‌ 
এ টাব, ৪৬৮ 

কমেডি (মিলনাস্ত) ৪২৩,৪৫৯,৪৬০, 
৪৬৭-৪ ৭২,৪৮১ 

কমেডি অব আ্যারিস্টোক্রাটিক্‌ ম্যানারস্‌ 
৪৬৮১৪ ৭০ 

কমেডি অব আসেস, গ্যা (আযাসি- 
নারিয়া) ১১৮ 

কমেডি অব্‌ এরাবৃস্, গা ১১৪,৪২৮, 
৫৭১ 

কমেডি অব. ছা লিট্‌ল্‌, গ্ভা ( আউ- 
লুলারিয়৷ ) ১১৮ 

কমেডি অব. ম্যানারস ৩৭৩ 

কমেডি অব রোমান্প ৪১৯ ৪২৮ 

কমেদিয়, ফ্রাসেস্‌ ৫৪১ 

কম্বোজ ২১৯ 

কম্বোডিয়া ১৮৭১১৮৯,.১৯৫১২০৮ 

কন্মেদিয়া এরুদিতা ৩৫১,৪৩৩ 

কন্মেদিয়! দেল্‌ আর্তে ১৩,২২৬,২২৭, 
৩২৩,৩৫২-৩৬৭০১৪ ৩০১৪ ৩৩) ৪৩ ৩, 8৪২. 
৪৪৪১৪৮০-৪৮৪১৫৩৩১৫৮৪ 

কয়ার ৩০৪ 

কর, অবিনাশ ৬৩৯,৬৩২ 

কর, রাধামাধব ৬২৩১৬২৪১৬৩৬ 

করগ ১৯৫,২১৩ 

করসিকান ব্রাদার্স, স্ভা ৩৪৯ 

করিস্থি্ান থিষ়েটান্ব ৬৪১ 

কর্যাল্‌ ভভ ল! প্যাচিকা ৩৬৭,৩৬৮ 


৬৯৮৭ 


কর্যালিজ, ৩৬৬-৩৭০ 

কর্ণাটকুমার ৬৪১ 

কর্ণার্ভুন ৬১৪১৬৪৭১৬৪৮ 

কর্ণের ৩৮৩, ৪১৮১ ৪৩৩১৪৩৬-৪ ৪৪১ 
৪৬৫১৪৯৭ 

কর্পাস্‌ ক্রিন্টি ৩২৭,৩৬১ 
কল্দেরোন্‌, পেস্তরে ছা লা ৰার্ক! ৩৬২, 
৩৭৭,৩৭৮)৪৩০১৪৮৯ 

কলম্বিন] ( কলাম্বাইন্‌) ৩৫৮ 
কলামন্দির ৬৪৮ 

কলোন্বপ্ক, বার্থডে ৪৯) 
কাইকিলিমুস্‌ ১১৪ 

কাইজার্‌$ জর্জ ৫৭৭ 

কাউফমাঁন্‌, জর্জ ৪২৫ 
কাউন্সেলর-এট-ল &৩০ 
কাগামিমোম! (আরশি-ঘর) ২৭০, 
২৯৪ 

কাগুর৷ নৃত্য ২৫১১২৫২ 

কাুয়েলা ৩৬৬ 

কাস ৫৯৯ 

কাটে। ৪8৭৪ 

কাটি ওয়াইফ. ছ্বা ৪৭০ 
কান্দিন্স্কি ৫৭৩ 

কাপ, ছ্া। ৪৯৬ 

কাপিতানে! ৩৫৮ 

কাবুকি (ওন|, ওয়াকান্ড, ইয়ারে। ) 
২৭৮-২৮১,২৯২ 

কাবুকি (জা) ১৮৬,১৯০,১৯২১২৫০, 
২৫১,২৫৩১২৫৯,২৬৮১২৭৩-৩০৩১ ৫৯৫ 
কাব্য-নাট্য ৩৪০১ ৪২৪১ ৪৩৯, ৫০৩, 
&০৯১৪৮৪ 

কামিল &*৩ 

কামেরনি থিক়েটার &৭৯ 
কামাকানন ৬৩০ 

কারমেন্‌ ৫১৬ 

কারি ২৮৪ 


৬৮০ 


কারুশিল্পী ( কাঠমিন্ত্রী, দৃশ্যশিল্পী ) 
২৯৬২৯৭১৩৩৭১ ৬২১৩৭ ১১৪৪৫৩১৫৬৯১ 
&৭০১৬:৮ 

করোজ, ৩৬৩ 

কার্টুন্‌, গ্য। ৩৯৬ 

কাদিভাল ৩০ 

কালাপাহাড ৬৩৭ 

কালিদাস ১৭৯১১৮৯.২১২)২২২,৬০৬ 
কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ ৬৪৮ 

কাস্ট, ৫৫১ 

কাস্ল্‌ অব. পার্সিভীয়ার্যান্সদ ৩১৪ 
কাসিয়েশ পের্ছ, লে ৪৩৬ 
কাহিনীকার (কথক) ২০৫,২১৮ 
৬০৯ 

কি ২৫৫,২৪৬ 
কিও ২৫৫,২৪৬ 
কিওগেন ২৫৬ 
কিংস্‌ কম্প্যানী, দ্যা, 
কিংস্ট্যাগ,, গ্ভ। ৪৮২ 
কিকুগোরো, ওনোয়ে পঞ্চম ২৮১ 
কিজেওয়ামোনো ২৮৫ 

কিদেো! ২৯৮ 

কিন্নরী ৬৪০-৬৪২ 

কিমিতি নাটক (আ্যাবসার্ড ) ৫৭৬, 
৬০৪১৬০৫ 

কিয়োগেন (বিষ্বস্তক ) ২৪১ 
কিরিওতোশি ২৮৫ 

কিরিদো ২৬৯ 

কিলিগ্র, ৪৪৮,৪৫৫ 

কিশোর অভিনেতাদল ৩৮২,৩৮৮ 
কিস্‌ ফর্‌ সিণ্ডেরেল|, এ ৫২৯ 
কীটস্‌ ৪৯৪,৪৯৬ 

কীড, টমাস ৩৮৫১৪২২১৪২৪ 

কীথ, ১৪২ 

কীন্‌, চার্লস ৪৮ 

কীন্‌, ভরিস্‌ &২৪ 


৪৪৮ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


কীপ ইওর্‌ ওন্‌ সিক্রেটস্‌ ৩৭৯ 
কৃতপ ১৬৫১১৭৪, ১৭৭১ ১৭৮১ ১৯৪, 
২৬৯ 

কুয়ান ইউ ২২৫ 

“কুলীন কুলসর্ব্* ৬১৯,৬৩১ 

কুহর ১৬৫ 

কৃশাশ্ব ১৪১ 

কৃষ্ণকুমারী ৬২১,৬৭২১৬২৮১৬১১)৬৩৯ 
কৃষ্ণলীল! (যাত্রা) ৬৯, ৬১৯ 
কেইচো ২৭৭ 

কৈশিকী (বৃত্তি) ১৪৬১৫ ১১৬০৯১৬১৩ 
কোতোব! ২৫৪ 

কোদোগু (দেদোগু, মোচিদোও) ২৯৬ 
কোপো'জাকৃ ৪৮৮,৫৮৯ 
কোফ্রোদিয়াজ. ৩৬৮ 

কোভিয়েল্ল! ৩৪৪,৩৫৫ 

কোভেণ্ট, গার্ডেন (রঙ্গালয়) ৪৭১ 
কোমাস্‌ ৩২,৮২১৮৩,৩৮৬১৪২৪ 
কোর্দাক ৮৩ 

কোরাস ১৯২,১৯৪,২৩৭,২৪৬,২৪৮, 
২৫৪-২৬৬১২৬৯,২৮৩ 

কোরিস্থিয়ান *৩১ 

কোর্ট থিয়েটার (রাজসভার নাঁটক) 
৩৩৭,৩৫৩,৩৮১-৩৮৪১৩৮৮১ ৩৯৫১৪ ১৮) 
৪৩৭)৪৩৯,৪ ৪৩১৪৪ ৭১৪৫ ০১৪৫২১৪৪৩ 
৪৫৮, ৪৬৪, ৫৩৭) &৪৭ 

কোর্ট থিয়েটার, দ্য! ৫১৯ 
কোলরিজ. ৪৯৫) ৪৯৬ 
কোলিস্‌কো ছা! ৬৯ 
কোশিওকে ২৬৭ 

কোহল ১৪১,১৪২ 

কোহিনূর থিয়েটার ৬৩৩ 
কৌতুকাভিনয় ৩৪৩১ ৬১১,৬১২ 
ক্যাটস ওয়ে ৫৪৬,৫৯৩ 
ক্যাটাবাই, অব্দ্তা গ্যাঞ্জেস্‌, দ্য! &৪৯ 
ক্যান্ডিড| &২২ 


নির্দেশিকা 


ক্যান ভাগ ১৪ 
ক্যাপ,আণ বেল্স্‌ &৩৩ 
ক্যাপেক্‌, কারেল্‌ &৭৭ 
ক্যামারৃম্পিয়েল ৫৬৯ 
কাক্োপত্, গ্কা &৯ 
ক্রুস্‌কীজ, গা ৩৯২ 
ক্রাইস্টস্‌ সাঁফারিং ১২ 
ক্রীটু ২৩ 


ক্রেগ্‌. এডোয়ার্ড গর্ডন &৫৯-৫৬৫)- 


৪৭৩১৫৭১১৪৮১ 
ক্রেডিটরস্‌ ৫১২ 

ক্রোঃ গা ৪৮২ 

ক্রোনিকৃল্‌ নাটক ৩৮৪,৪৩১ 
ক্রোমওয়েল ৪৯৬ 

ক্লাইন্জ. থিয়েটার ৫৬৯ 
ক্লাইম্যাকৃূল ২৮৯১ ৫ ১৩ 
ক্লাউড.স, গ্ভা ৮৪ 

ক্লাউন ২২৪১২৪৬,২৫৬,৪১৩ 
ক্লান্, এ ৪৭৭ 

ক্লাপার্‌ ২৩৩,২৩৭,৩৪২ 

ক্লাভিগো ৪৯২,৫৭০ 

ক্লাসিক (ক্লাসিসিজম্‌ ) ১৯৪, ২২৭, 
৩৩৪১৩১৫১৩৩৯, ৩৪৩০১৩৪৩১৩৪ ৪৩৪৬১ 
৩৬৫।৩৭১১৩৮৪১৩৮১১৩৮৩১ ৩৮৯১৪ ০৪১ 
৪১৩১৪ ১১১৪ ১৮১৪২১১৪২৬,৪৩৫১৪৩৭) 
৪৪৩১৪৫২১৪৬৫১৪৬৬১৪৯০১৭৯৪১$৯৬১ 
&৩৬১৫৭৮ 

ক্লাসিক থিয়েটার ৬৩৭১৬৩৮ 
ক্লাসিকাল (ঞ্রুপদী) ২২০১২২১,২২৭, 
২৩০,২৩৬$১২৩৭,২৪১১২৪৩)২৪৬,২৪৮, 
২৫৪১৭৬৭১২৭১,২৮৭১৩৪৪১৩১৩১৩৩৬, 
৩৩৭/৩৪২১৩৭১১৪২৪১৪২৫১৪৩৩১৪৩৪, 
৪৩৮৪৬৪১৪৬৬১ ৪৭৬১৪৭৭১৪৮৫১৪৯৩) 
৪৯৭১৪ ০৪১৫২৫১৪২৮১৫৩৭-৪৩৯১৫৯৭ 
ক্রিওপাট্্র। (প্রমধনাথ) ৬৪০,৬৪২ 
ক্রিওপাত্রা ৪৭৭ 


৬৮৯ 


রেওপাত্রে ক্যাপৃতিভ, ৪৩৩ 

ক্লেমেন্ৎস! দি তিতো লা ৪৭৮ 

কুদ্রকক্ষ (রঙ্গমঞ্চের ছাদে) ৪০১, 
৪০২১৪৫৮ 

ক্ষুধা ৬৪৮ 

ক্ষেতরযশণি ৬২৭,৬৩৬ 

খাজুরাহে! ১৮১ 

খেলাঘর ৬৫৮ 

খোয়েফোরই, বা, সেপাল্ক্র্যাল্‌ 
রাইটস, গ্ভা ৬০)৬৩১৭৩,৮০ 

খোরাল ট্র্যাজেডি ৩৪,৭৯-৮১,৮৪ 

খোরাস ৩২-৫৯১৬২-৬৭১৭৪১৭৯-৮৪, 
৮৮৯২, ১৬; ৯৯, ১০০১ ১০৪-১৪৮৮9 
১১০১ ১১৬) ১২৪-১২৬১ ১৩৩১ ২৩৮, 
১৩৯১ ৪৩৪২ ৪৭১৩৪ ১৪৫১৬০০১৬১১ 
৬৬৩ 

খোরাস (সেমি) ৪৩,৪৪,৮২ 
গ্জাদাস গ্রতাপবিলাস (গঙ্গাধর ) 
৬৪৬ 

গঙ্জামণি ৬৩৩ 

গজদানন্দ ও যুবরাজ ৬৩০,৬৩১ 
গড্‌উইন, এভোয়ার্ড ৫৬৩ 
গণ্টলেট, এ ৫*৮ 

গলস্ওয়াদি ৫২০,৬২৪ 

গাথ! নৃতা (81180 [981)06) ২৮৩২ 
গাথামূলক নাটক ৪২৪ 

গান (& প্র) ১৫০,১৫১ 

গানাসা ৩৬৭ 

গিগাকু মুখোশ নৃত্য ২৫১,২৫২ 

গিবোন্স্‌ টেনিস্‌ কোর্ট ৪৫৫,৪৪৬ 
গিয়াকোসা ৫৩২ 

গির্জ।; চার্চ, ক্যাথিড্রাল (গৃহ ও প্রাঙ্গণ) 
৩০৮,৩১০,৩১১১৩১৪-৩১৯১৩৬১,৪৭৪) 
&৭৬ 

গির্লান্মাজে। ৩৪০ 

গিজ্ডূ নাটক (বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 


নাটক ) ৩১৪১৩২৪-৩২৭১৩৩২১৩৯৩* 
৩৯২১৪২৫ 

গ্ীতগোবিদ্বম্‌ (জয়দেব) ৬০৮১৬০৯ 

গ্ীতিকাবা ৯২,২৫৪১৩৪০ 

গীতিনাট্য ১৮৭,২১১১২৪৬,৩৫ ১,৬৩১, 
৪১ 

গুড. উম্যান্‌ অব. সেংভুয়ান্‌, দ্যা ৬০০ 

গড.ফ্রাইডে ১৯৪ 

গড রিউ্রিট্‌, দ্য! ৩৬৫ 

গুড. সোলজার্‌ সোয়েইক্‌, ছয! ৫৭৮, 
৬৩৪১৬০১ 

গুপ্তদরজ! ( উ্রাপ-ডোর্‌ ) ২৮৪১২৯১, 
৪০২১৪ ১৩,৪৬১১৪৭ ১৫ ৪৯,৫৯২ 

গুস্তাভাজ. ভাস! ৫১২ 

ওয়ারিণী ৪২৭ 

গুহ, প্রবোধচন্ ৬৪০ 

গৃহপ্রবেশ ৫৮৪,৬৬৪ 

গেইশা ২৭৩,২৮৬,২৯২ 

গেড্ডেস্‌, নর্মান বেল ৪৫৭১,৫৭২,৪৯৩ 

গোৎসি, কাউণ্ট কার্লো ৪৮-৪৮৪ 

গেঞ্জি মোনোগাতারি ২৫৩ 

গেন্রোকু যুগ ২৭১,২৮০ 

গৌকুর, ভুল দ্ধ ৫০৯,৫০১ 

গোগল, নিকোলাই &৯২,৫৮৫ 

গোট্‌ সঙ.) সক ৫৭৭ 

গোপাল কেলিচন্দ্রিক৷ (রামকৃষ্ণ ) 
৬৪৮ 

গোয়েৎস্‌ ফন্‌ বালিসিঙ্গেন্‌ ৪৯২ 

গোরেলিকৃ, মরুডেকাই &৭২ 

গোকি, ম্যাকৃসিমূ &১৩১ ৫১৪, ৫১৭, 
৫৬৯১৬৫৯ 

গোর্বোভাকৃ ৩৮১,৩৮৫ 

গোল্দোনি, কার্চে। ৪৮*-৪৮৪ 

গোলাপ (অভিনেত্রী) ৬৩৪ 

গোলোভিন্‌ &৭৯ 

গোস্টস্‌ ₹০৪,০৭,৬০৯,৪১১ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


গামার্‌ গার্টনস্‌ নীভল ৩৮ ১১৩৮৪ 

গযামেলান ১৮৯৪২১৪১২১৫ 

গাশ্বলারৃস্‌,  &০২ 

গ্যারিকৃ, ডেভিভ. ৪৫৯,৫৩৮ 

গালারী ৩৬৮৩৯৩১৪০৪১ ৪৬২ 8০৯ 
৪ ১৬১৪৪৩,৪৪৯১৪৪৬,৪৬৯১৫৪৯, ৫৯৩, 
৬১২ 

গযাল্লিয়ারি ৫৩৬ 

গাস (নাটক) ৫৭৭ 

গাস আলোক ৫৫৬,৫৪৫৭১৬২২০৬২৬, 
৬৩৪১৬৪৯ 

গ্যেটে, যোহান্‌ ওলফ.গ্যাং ফন্‌ ৩৯৯, 
৪৮৫১৪৮৭-৪ ৯৫১৫৬০১৪৭০৪ 
গ্রেযগয়ার ৩২৩ 

গ্রাউগুলিং (ইতর শ্রেণীর দর্শক) ৩৬৭, 
৩৬৮ 

গ্রানাদা! ৩৬৯ 

গ্রাম্য গাথা নাট্য ৩৩৭১৩৫৩ 
গ্রিভ-আয়ারুন ৫৬৫,৪৯২ 

গ্রীন উইচ ভিলেজ. থিয়েটার ৫২৫ 
গ্রীন কোক্যাট্ু, গ্কা ₹*৬ 

গ্রীন, পল (০২৫১৬০৬ 

গ্রীন, রবার্ট ৩৮৪,৪১৭, ৪৩০১ ৪৩১, 
৪৬৭ 

গ্রীবয়েদভ, আঁলেকৃজাণ্ডার &০২ 
গ্রভ, ৩৪৮,৪৫২১৪৫৯১৫৪৮১৫৬৫ 
গ্রেইন্‌, জে. টি &০৭,৫১৯,২০১ ৪৭৩, 
৬৫৬ 

গ্রেগরি লেডি ৫১৯ 

গ্রেট ক্যাথারিন্‌, ছা! ১০,৫২৩ 
গ্রেট গড ব্বাউন,গ্যা ৫২৬ 

গ্রেট ন্যাশনাল ৬৩০-৬৩২১৬৩৪-৬৩৮ 
গ্রোস্‌, জর্জ ৪৭৮ 

গ্রাস্‌ মিন্যাজারি। গ্যা ৫৩১৫৬ 
গ্রুকৃ ৪৭৯ 


গ্লোব্‌, ছক! ৩৯৬-৪০৪, ৪১২৪৪১৩ 


নির্দেশিক 


ঘুর্বায়মান মঞ্চ (রিভলভিং স্টেজ, 
মাওয়ারিবুতাই ) ২৮৮-২৯+১ ২৯৪, 
২৯৯, ৩৩২, €৩৪-৫৭৪১ 8৯৪, ৬৪৫.) 
৬৪৯-৬৪& 

থেণ্ট, (ডাচ. রঙ্গালয় ) ৪১০,৪১১ 
ঘোড়ার আন্তাবল ৩১৬ 

ঘোষ, গিরিশচন্ত্র ও তাঁর নাটক 
৬১৪৬২৩৬৩৮৬৪ ০১৬৪ ৩,৬০৪ ৭১১1৮, 
৬৪০১৬৪২১৬৫৫ 

ঘোষ, প্রবোধচন্ঞে ৬৩৭ 

ঘোষ, শরৎচন্দ্র ৬২৯ 

ঘোষ, সুরেন্্রনাথ (দানীবাবৃ) ৬৩৭ 
৬৪২১৬৪৭ 

চক্রবর্তাঁ, তিনকডি ৬১৫,৬৪৪ 
চক্ষু-কর্ম ১৯৫ 

চক্ষুদান ৬২১ 

চতুরআ্ রঙ্গমণ্ডপ ১৪), ১৫৩-১৫৬, 
১৬৪-১৬২১১৬৪১৮১ 

চতুর্থ দেয়াল প্রথা ৫০০১৭৫৭১৫৮৩, 
০৮৪৫ 

চন্ত্রগুপ্ড ৬৪৪,৬৪৭,৬৪৮ 


চমৎকার তরঙ্জিণী ১৬৭ 

চলচ্চিত্র (সিনেম! ) ৩০৯) €&৪, 
৬৪১১৬৫৪১৬৫৮ 

চসার ৩৩১ 


চাও (রাজত্ব) ২২৩ 

চা-বর (চায়া) ২২৯, ২৩০, ২৮৫, 
২৮৬১২৯২১২৯৭ 

টাদনী রাতের গান ২১২ 

চার্পল (২য়) ৪৪৮,৪৪০ ৪৫৪১৪৬৪) 
৪৬৯১৪৭১ 

চিত্রনাট্য ৩৫৩-৩৫৭ 

চিত্রাঙ্গদা! ১৯২ 

চিত্রিত রাগ ২৩৬ 

চিয়ারি, পিস্েত্রে! ৪৮২ 

চেখভ, আত্তন ৫&৯৩,৫১৩-৪ ১৭,৫৮৪ 


৬৯১ 


চেখভ. মাইকেল &১৭ 

চেঞ্চি, গ্ভা ৪৯৬ 

চেনী, শেল্ডন্‌ &৭২ 

চেবী অরুচাণর্ড, ছা! &১৭ 
চৈতন্মলীলা ৬৩৩,৬৩৪ 

চোনিন্‌ ২৭২ 

চোবো ৩০১ 

চৌধুরী, কেদারনাথ ৬৩২,৬৩৪ 
চৌধুবী, যো শচন্ত্র (ও নাটক) 
৬৪ ৫১৬৫৩ 

চৌধুরী, অহীন্্র 38, ৫8৪, ৬১২, 
৬১৫১৬ ৩%১৬৪৪-৬৪৯ 

চ্যাপম্যা ৪২৫ 

চাপেলক্য়াল ৩৮১১৩৮২১৩৮৭ 
ছক বাধা ,নকশ! ( মঞ্চদৃশ্ঠয ) &৩৯ 
ছায়া-নাটক্ক (পুতুল) ১৯২, ২০৫- 
২৩৭)২১৯,২১৬-২১৯ 

ছিন ২২ 

ছোউ ২২৫ 

জগতারিণী ৬৩০ 

জন্সন্, বেন ৬৮৫, ৩৮৬১ ৩৮৮১৪ ১৪, 
৪৩০১৪৩১১৪৬৭ 

জন্সন্, স্যামুয়েল ৪৭৪ 

জননী ৬৪৫ 

জবার্‌, গা! ৫০৩ 

জর্জর (দণ্ড) ১৪৭১১৭৬,১৭৮ 
জল গর্তের বীরেরা ২২২ 

জঙ্রী, প্রতাপট্টাদ ৬৩২,৬৩৪ 

জা ২৮৪ 

জাইয়যান্ট.স্‌ অব্‌ দ্যা! মাউন্টিন ৫৩৪ 
জাওগী ২০৬ 

জাজ.মেন্ট ডে &৩১ 

জাতক ১৮৯১২০৯১২১৪ 

জানকী পরিণয় (রামভত্ত্র ) ৬০৬ 
জাপান ১৮৬১২০৬১২৪৭) ২৪১১ ২৪০. 
৩৬৩ 


৬৯৭ 


জামাই-বারিক ৬৩২ 

জারিনি বাতিত্ত| ৩৪১ 

জাট্টিস্‌ 8২৪ 

জিগ (কৌতুক সমাপনোক্তি ) ৪৬০ 
জিদোইমোনে! ২৮৫ 

জীবনধর্মী (ধমিতা) ৩৬১ 
জীবনরঙ্গ ৬৪৫ 

জীবনীমূলক নাটক ৪২৪ 

জীবস্ত সংবাদপত্র ২৪৫, ৫৯৯১ ৬০১, 
৬৪২ 

জু অব.মাণ্টা, গ্ভ। ৪২২ 
জুডিথ, &০২ 

জুনো আযাণড গ্যা পেকক্‌ 
জুভার!, ফিলিগ্লে। ৫৩৬ 
জুরি ১৯৩ 

জুলিয়াস সিজার ৮০,৬১৬১৬১৮ 
জেড. প্রাসাদ ২২১ 

জেপ্টেল্ম্যান্‌ ভান্সিংমাস্টার ৪৬৯ 
জেমস্ (১ম, ২য়) ৩৪১,৩৮৬ 
জেয়ামি ২৫৩ 

জেলাস্‌ উইমিন্‌ ৪৮৪ 

জেস্ট,, গ্যা 8৭১ 

জেস্নার লিওপোন্ড ৫৭৭,8৭৮ 
জে! ২৫৫৮২৫৬ 

জোড়াসাকো। নাটাশালা ও ঠাকুর 
বাড়ি ৬২১১৬২২৬৩৯,৬৪৪ 
জোদেল্‌, এতিয়েন্‌ ৪৩৩ 

জোন্স্ঃ ইনিগো ৩৪১, ৩৮৬-৩৮৮ 
৪১৪,৪১৫)৪৫১,৪৪২১৪৪৮১৪৫৯ 
জোন্স্‌ রবার্ট এডমগ্ড €২%58৭১, 
৪৭২৫৮২ 

জোন্স্‌, হেনরী আর্থার ৫১৯ 
জোনি, জন্সন্‌ ৬০৯ 

জোরুরি ১৯২,২৮৪১৩০৪ 

জোলা, এমিল্‌ ৫০৯০৪৫৭9৫৪৮) 
৪৮৩ 


&১৩ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


জোলি, জর্জ ৪৫৫ 

জোশিকিমাকু ২৯৩ 

জোসেফ &৭৭ 
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টাম্বার্লেন্‌ ছা গ্রেট ৪১৯-৪২১,৪২৫ 

টার্কিশ, ওয়াণ্ডার্‌, সভা ৪৮২ 

টিকৃনরৃ, জর্জ ৩৬৩ 
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ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ৬১৬,৬১৮ 

ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ৬২১ 

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৯২১১৯৬, ২১২ 
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ডোরসেট্‌ গার্ডেন, গ্| ধিয়েটার আট 
৪৫৭)৪৫৮১৪৬৮ 

ড্রপস 8৯৮১৫ ৫০১৫৪৯১৫৬% 

ড্রাইডেন, জন্‌ ৪৬৪-৪৬৬১৪৭ *১৪৭৮ 
ড্রামাটিকু ওপিনিয়ন আযাণ্ড এসেজ 
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তোলেদে| রঙ্গালয় ৩৬৯ 
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ত্যাবি ২৪৯১২৭৪১২৭৫ 

তুাম্ষান্িস্‌ ১৭,১২৭,১২৮:১৩০ 
ত্রিচ্ড় ১৮২ 
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নব-নাটক ৬২২১৬৩১১৬৩৯ 

নব নাট্য আন্দোলন ৬৫৫-৬৪৭ 
নব-নাটামর্থির ৬৪৭ 

নবাম় ৬৫৬/৬৫৭ 

নবীন তপধ্িবী ৬২৬,৬৩১ 

নয়েজ আঙ ম্মোক বাশাল অ্যাণ্ড 
রাঞ, ৪৬৯ 

নর-নারায়ণ ৬৪৭ 

নলদময়ভ্ভী ৬৩৪ 

নসীরাম ৬৩৬ 

নাইযুয়িযুস্‌ ১২১ 

নাকাগুরা জা ২৮৭ 

নাটক (নাট্য সাহিত্য) ৩৬০১৪২৪১৪৮৯ 
নাটমগ্ডপ ১৮১১১৮২ 

নাটমন্দির ১৫৯,১৬২১১৬৫১১৮০১, ৩৮১ 
৬২৯ 

নাটস্‌ ১৯৭,২০৪,২৯২ 

নাটাকাব্য ( অনুষ্ঠান ) ৫৮, ২৭১ 
নাট্যধী ৯৫১ ১৪১১ ১৪২১ ১৪৯,১৫3, 
১৬৮১৭ ১১২৪০৯১২২৯)২৩৪১২৩৮১২৩৯, 
২৪১১২৬৬,৪৯৮১৪৮ ৫১৪৮৮১৪৯৯১৬ ৪২) 
৬৩৯,৬৫৪১৬৪৮১৬৫৯ 

নাটাতত্ব ৩৩৯,৩৪৯) ৩৭১১৪২৬১৪৩৯, 
৪৪১১৬২১ 

নাট্যনিকেতন ৬৪৬,৬৪৭ 

নাট্যপ্্রহদন ৩১৭ 


৬৯৬ 


নাট্যবেদ (পঞ্চম বেদ) ১৪১৪৮, 
১৪৯ 

নাটমন্ির ৬১৭, ৬৪০, ৬৪৪১ ৬৪৪৫) 
৬৪৭ 

নাটামন্দির পত্রিকা ৬১৮ 


নাটাবেম্ম ১৫৩ 

নাটাশাল। (গৃহ) ১৮২, ৬৯৮৬২৬ 
৬২৮০৬৩৩ 

নাটাশান্ত্র (ভরত) ১৪১-১৪৪, 


১৪৮ ১৫৩১১৬২১১৬৯৪ ১৭০১১৮১১১৯৫, 
২১১১৬০৭১৬৩৯ 
নাট্যানুষ্ঠান (অভিনয় ) ৩১৬১৩১৮, 
৩৬২৩৬৬১৩৮০১৩৮২,৩৮৪১৩৯২ 
নাট্যাভিনয় নিষেধাজ্ঞা বিল ৬৩১ 
নাথান্‌ গা ওয়াইজ. ৪৯৯, ৪৯১ 
নানোরি দাই ২৮৪ 


নান্দী (৯ প্র) ১৪৬,১৪৭,.৬১৭ 
নাপলস্‌ (মঞ্চ ) ১২৬ 
নারাকু ২৮৯ 


নারী অভিনেত্রী ৩৫০, ৩৬৯, ৪৪৩% 
৪৫৩ ৩১৬১৬২৯১৬৩৯ 

নিউ কমেডি ৯৭-১০১, ১০৪, ১০৫৪ 
১৪৯১১৩১১১৭১১১৮ 

নিউ প্লেহাউজ. ৬১০ 

নিউ ফ্রি পিপলস স্টেজে &০৫ 

নিউ ত্রিটেশ ৬ 

নিও-ক্লাসিকাল (ক্লাসিক) ৩৩৯, 
৩৮৪৫১ ৪১৪3৪ ৪ 9১৪ ৪৬১৪ ৪৯১৪৫ ১১৪৬৩ 
৪৬৬১৪ ৮৯,৪৯০১৪৯৭ 

নিকোলাস্‌ (সস্ত) "১৯ 

নিব (নি) ১৩৫ 
নিভাৎখিন ১৯৭-১৯৯২০১ 
নিভাননী দেবী ৬৪৪ 
নিয়তাফলপ্রাপ্তি ১৭৯ 

নিয়োগী, দাপুচরণ ৬১৬ 

নিঘ়োগী, ভূুখনমোহন ৬২৪৬৩, 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


নীলদর্পণ ৬২২,৬২৬১৬৩১৬৫৬ 
নীহারবালা ৬৪৪ 

নৃতা-গীত ২১২,২১৫১২২৯,২২৫১২৪০, 
২৭০,২৭৭, ২৭৮,২৮৩,২৯৮১৩ ১৭,৩৪২, 
৪ (২১৬০৪ 

নৃত্যু-নাট্য ১৮৭-১৯*, ১৯২, ১৯৪, 
১৯৬, ২০৯-২১৪) ২১৬১ ২২০, ২৬০১ 
২৬৭,২৮৫১২৯৯১৩২৬১৬১৩ 
নৃতাশিল্পী ( ভঙ্গি ) ২৫৭,২৭৫১২৮৪, 
৩৬২ 

নেজুমি কিদো ২৮৩ 

নেটিভিটি নাটক (ক্রিস্যাস্দল) ৩*৮ 
নেতাজী মঞ্চ ৬৪৮ 

নেপথ্য (গৃহ ) ১৩,১৬৬১১৬৮১১৬০, 
১৬৩-১৬৫) ১৬৮। ১৭৪) ১৭৫১ ১৭৮, 
১৮২১৪১২১৬০৮-৬১০১৬৫১ 


নেপথ) বিধি ১৬৮-১৭১১ ১৯০১৬০৮, 
৬১৯ 
নেপলস্‌ ৩৫ং 


নেয়নডার্থাল মানুষ ৬ 

নেস্ট্রপ্ন, জোহান্‌ ৫৫০ 

নে। ১১১ ১৯২? ২৪০-২৬০২৬৬-২৬৮, 
২৭০১ ২৭১, ২৭৭) ২৮২-২৮৪, ২৯১- 
২৯৪১২৯৮৫৯৪৫, 

নোতি ২৫৬ 

নোয়ার জাহাজ ৩২৭-৩২৯ 
ন্যাচারালিজম্‌ (প্রককৃতিবাদ) 
€*৬১৪৫২৫৫৫৫৭৪ 

স্ভাম ২৫৫ 

ন্যাশ ৪২৬ 

ন্যাশনাল থিয়েটার ৬২৫-৬৩৪,৬৩৮ 
ন্বায়েজ, থিয়েটার 6৬৯ 
ন্বারেম্বার্গ শ্রোভটাইড, প্লেজ, ৩৩৯ 
পঞ্চসন্ধি ১৭১ 

পতাকা ৪৯৩ 

পল্লাষফতী ৬৩১ 


& ৭৯) 


নির্দেশিকা 


পম্পেট ১০৭১১১৭,১২ ৪-১০৪,১৩৭ 
পয়াশ্জাত ২১৩ 

পরিচারক ২৩৩,২৩৫১২ ০৮২৩৯ 
পরিচালক (নাটক ও ব্চ) ৭২, 
৪১৪১৪ ৬১৬৬৪১৬৪৩)৬২ ৮১৬৪ ৭১৪৪৮, 
৬৫৪১৬৪৬ 

পরিপ্রেক্ষিত (চিত্রান্ধম ) ৩৪১,৩৪২ 
৩৪৬,৩৪৯১৪ ১৮১৪৩৪১৪ ৩৬,৪৪১, ৪$২) 
৪৪ ৯১৪৭১১৫৩৭১৫ ৪৪১৪৫ ৯১৫৬০) && ৪ 
৬১৭,৬১৮ 

পরিবর্তন ১৭৭,১৭৮ 

পরিশীলিত বাস্তববাদ ৫৫৪ 
পরিহাস বিজল্লিতম্‌ ৬৫৪ 
পলেয়াস্‌ এ মেলিসাদূ &৮১ 
পশ্চাৎপট (দেয়াল, ব্যাকৃ-ভ্রপ.) 
৩২৯১৩৩৮১৩৫০১৩৪৫&১৪০১১৪১৩১৪৪৪) 
৪৫ ৭১৪৫৯১৫৪০১৫ ৪ ৭১৫৫৪১৫৬৩১৪ ৭৯) 
৪৮২-৫৯০)৫৯৪১৬৪০১৬৪২,৬৪৯১৬৫৭ 
পশ্চাদূ যবনিকা (গৃহ ) ৮৫, ৪০৪, 
৪৯৮১৪৯৯১৪ ১৫১৪৩৪৪১৪৪ ৭১৪৮৯ 
পাইরীন্স্‌ রঙ্গালয় ১০৪ 

পাওয়ার ৪৯৯ 

পাওয়ার অবূ ডার্কন্সস্‌, গ্ভা &১৪, 
৫১৫১৫১৮ 

পাকুস্িঘুস ১১৪,১২১ 

পাণিনি ১৪১  * 

পাৎল 7, মেস্ত্র, পিয়ের ৩২৩,৪৪৪ 
পাথুরিয়াঘাট। বঙ্গনাট্যালয় ৬২১ 
পাদপীঠ ১৯৫ 

পান্তালোন ৩৫৮ 

পারসিয়ানস্‌, গ্া &৬১৫৭,৯৪ 
পায়সেল্‌, হেনরী ৪৭৮,৫৬৬ 
পারস্য ২০৭ 

পাগ্যাটরি অবৃ লেন্ট প্যাট্রিক, স্ভা 
৩৭৮ 

পার্বতী পরিশয় ( যাষনভট ) ৬৬ 


৪ 


১১৪ 


পালাগান ৬১৩ 

পিকৃজেরেকোর্ট, গিলবার্ট-ডি ৪৭২৯ 
৪৯৪.৪৯৬ 

পিকাসো &৭৩ 

পিফিং রাগ. ২৩২ 

পিকেলহেক্সিং ৪৯০ 

পিগ্যালিয়ন্‌ ৫২৩ 

পিট (চত্বর ) ৪০০,৪৯২১৪৯৪. ৩৮৮ 
৪.৬৪৪৯৪৪৬,৪৫৯১৪৬৩,৪৯৬,৪ ৪১ 
৬০৪১৬১২ 

পিটার প্যান ৫২০ 

পিন্শরেল্‌ &৯৩ 

পিনাকে ৮৫১১০২১১০৩,১৯৪,১০৮ 
পিনার্‌ অবৃ ওয়েকৃফিন্ড, স্তা ৪.৭ 
পিনেরো, স্বার্থার উইঙ্গ ৫১৯,৪২০ 
পিপন্স্‌ ধিক্জেটারস্‌ ৫১৪ 
পিরান্দেক্সো, লুইগি ₹৩২, ৩৩,৫৩৬ 
পিরানেসি, [গিয়াম্বাতিস্তা ৫৩৬ 
পিরামিড ফেঁকস্টস্‌ ১৮ 

পিলারস অদ্‌ সোসাইটি, গ্তা &০৮ 
পিশারোতিঃ কে,.আর ১৮২ 
পিল্কেটর্‌, এরউইন্‌ &৭৭১৪৭৮,৪ ৯৯৮ 
৬৪৬ 

গীল, জর্জ ৩৮৫,৪১৯,৪৩০১৪৩১ 
পীসৃ ৯৩ 

পুতুল খেল! ১৯৮,২০১১২০৬-২০৭ 
পুনরুখানের নাটক (রেজারেকশন্‌ ১ 
৩৪৭,৩১৩ 

পুয়েবূলে! ই্ডিয়ান্‌ ৮ 

পুরয্লেইন্‌ ১১ 

পুরাণ ১৮৬,২১১,২১২১২২৪ 
পুর্ুবিক্রম ৬০২ 

পুরুরবা ও উর্বশী ১৪০ 

পুল্চিনে! (পাচ) ৩৪ ৪/৩৪৫১৩৪৮ 
পুলুপিতাম্‌ ১১৩,১৩২ 

পুশংকিন্‌, আলেকৃজেন্দার ৪৯৯ 


প ৪৮ 


সত ১৬৯,১৭৪, 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুগ্ত ১৮৩ 
পূর্বরঙ্গ (৯টি ) ১৭৭ 

পেত্রার্ক ৩৩৯১৩৫৯ 

পেদ্রোলাইনে! (ফ্রেঞ্চ পিয়েরে!) ৩৪৮ 
€পেন্টংহাউজ. ধিয়েটার ৬০২+৬৫৭ 
'পেগুপো (ষগডুপ ) ২১৪১২১৫ 
পেন্থেউস্‌ ৪৩ 

পেপিং ২৩০১২৪৩ 

পেয়ার মরৃচার্ড ২২১,২২৫ 
পের্গামোন্‌ থিয়েটার ৮৬ 
পের্গোলেসি। গিওভান্গি বাতিস্তা 
৪৭৪৯ 

পেরিক্েস্‌ ৭০ 

পেরিপেটি ৪৪: 

পেরিয়াকৃতোই, ছা! ৮৫১৮৬,৯০,১৭১, 
৩৪৯১৩ ৪১১৩৪৭,৩৪৮)৪১২১৫৪৮ 
পেরুংদি ৩৪৬ 

পেলাস্গস্‌, গ্ভ। ৫৬১৫৭ 

পেশাদারী অভিনেতা (ব্যবসায়ী ) 
৩২৩,৩৪২১৩৫ ৩১৩৪ ১৩৬ ২,৩৮২১৪ ১৯১ 
&$০৫১৪৯৪১৬১ ৯৬৩১১৬৩৩১৬৪ ৪১৯৪৯, 
৬৩১৬৫৪১৬৪৫৬ 

পোই,লারগে ৫৮১ 

পোদিয়াম ১৯৪১১০৯,১৩৬ 

পোপ (কবি) ৬৫৪ 

পোমেটিক্স ২ 

€পোলাইট্‌ ট্রাজেডি ৪৩৬,৪৩৭ 
*পোষ্পাক ৮৪)৮৫১৯৪ 

€পোঁষধাক (পরিচ্ছদ) ২৪৯,২৭৫১২৭৬) 
২৮ ০১৩১৪,৩১১৬১৩৪৬১৩৬৪)৩৬৯,৩৯২, 
$১২১৪৩৪,৫৪৫১৬১৪১৬২৮১৬৩৪৫১৬৩৯১ 
৬৪ ৭১৬৫ ১১৬৫৭ 

পোয়পুজ ৬৪৭ 

পোসাইদিগপ ৯৮ 

€পো"সেইন ২০, 
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প্যতি বুরুবৌ। ৪৪৯১৪৪৩ 

প্যাতোয়া ৩৬৬ 

প্যাথেটিক্‌ প্লে ৮৮ 

প্যান্টোমাইম ১৯৩২২৫১২৪১১ ৩৫৮, 
৪৩৯১৫ ৪৯১৫৭০১৫৭১১৫৮৮১৬২৭১৬২৯) 
৬৪৯ 

প্যাণ্ডোরাজ. বক্স &৭৭ 
প্যারাবাসিস্‌ ৮৯,১২৪ 
প্যারাস্কেনিয়া ৭-৭৫) ১৪৯১ ১০৩- 
১০৭১১২৮১১৩৪ 

প্যারোদোই-ঘ্লোপ, ৬৫১৩৪ 
প্যারোদোস ৪৭,৪৮১৬২১৬৮৭১১৭৫১ 
৭৬১৮৮ 

প্যাল্লাদিয়ো, আন্দ্রিয়! 
৩৮৬১৪ ১০১৪ )১,৪,৪ 

পাশান প্লে ৯১১৯)২০১২৩ ২৬) ১৯৪) 
৩০৭১৩০৮১২ ২৩১৩২১১৩২৩ 

প্যাশান প্লে আযাবিডামু বা ওসিরিস্‌) 
১১১১৫১২০১২২,২৪১৩৩ 

প্যাশান প্রে ( তাম্মুজ,.) ২৪,২৫ 

প্যাশান গ্রে (দিওন্যাসাস্‌)-_দিওন্যু- 
সাস্‌ দেখ। 

প্যাশান প্লে (ভ্যালেনসিয়েনেজ, 
৩১৮-৩২২ 

প্যাস্টোরাঁল (ইন্তারমেৎসি, রাখালিয়া 
নাটক) ৩৩৭৩৫ ৪-৩৪২১৩৪৭)৩৮৬) 
৪২৪১৪২৭ 

প্রকরণ ১৯৪১২১৩ 

প্রতাপ মেমোরিয়াল ৬৪৮ 

প্রতিলিপি (পেতল, কাগজ, ইত্যাদি) 
৪8০ 

প্রতীকধর্মী, বাদ (সিশ্বলিজম্) ১৭০, 
২৩৮, ২৯৩১ ৪৮৮) ৪৩৯) ৫১২ ৫২৬, 
৫৪৬১৪ ৭৮-৫৮৬১৫৯৬-২৯৮১৬৬৭,৬৫৯ 

প্রতৃ(হ ১৬৫ 

প্রহ্যুন্াভ্যদয় ( রবিবর্মা ) ৬০৬ 


৩৪৪১ ৩৪১) 


নির্দেশিকা! 


প্রধান, সুধী ৬৫৭ 

প্রপার্টিম্যান্‌ ২৩৬-২৪৪১ ২৪২, ২৯৪, 
২৯৮১৩৩২ 

প্রপার্টিস্‌ (স্টেজ প্রপস্, হাগড প্রপজ্‌ 
ষঞ্চের জিনিসপত্র) ২৩৪১২৬৬১২৯৬, 
৩৪৬১৪০৩১৪১২ 

প্রফুল্ল ৬৩৭,৬৪৩১৬৪ ৭,৬৪৩ 

প্রবৃত্তি (৪ প্র) ১৪০,১৫ ১,৬০৯১৬১০ 
গ্রবেশ কক্ষ (লবি) ২৩১ 

প্রবেশ্া ১৭৪ 

প্রভিন্ন টাউন্‌ প্লেহাউজ ৪৫২৫ 

প্রগোক্ড ওয়াইফ, গ্বা ৪৮০ 
প্রভোক্ড, হাজব্যাণ্ড, গা! ৪৮০ 
প্রম্পটার ৩২২৬২৭ 

প্রযত্ব ১৭৯ 

প্রয়োগ শিল্পী ৩৪৯,৩৮২,৪৪৪,৪৯৯ 
প্রয়োজন] (নাট প্রয়োগশিল্প) ৩৬০, 
৩৮২১ ৪৩১১ ৪১৪, ৫০৪, ৪৭৩, €&৭৫১ 
৫৮৫)৫৪৮৬,৫৯৫,৫৯৮,৫৯৯-৬৪২১৬৪৪, 
৬৪৬,৬৫ ০১৬৪৬ 

প্ররোচন! (কার্ষের ) ১৭৭ 

প্রসন্ন রাঘব ( নৈঃ জয়দেব) ৬৪৬ 
প্রত্তাবনণা ১৭২১১৭৮৪১৭৯ 

প্রহসন (ফার্স) ১১৪১১১৫১১২০১২২৩১ 
২৩৩১ ৩০৪, ৩২৩, ২৯-৩৩২১ ৩৫৩) 
৩৪ ৮১৩৭১৪৩৩,৪ ৩8১৪৪৪১৪৪৬৬ ১১১ 


৬১৩১৬২১১৬৩৩-৬৩২৬৪৩ 
প্রাইভেট লাইফ. অব. ছ্যা মাস্টার 
রেস, গ্ভা ৫৭৭,৬০৭ 

প্রাকৃতিক! গ্ ফাব্বিকার্‌ সীন্‌ এ 
ম্যাখিনে নে তিয়াত্রি ৬৪৭ 
প্রাণ-্প্রতিষ্ঠটা ১৬৭ 

প্রারস্ত ১৭১,১৭৯ 


প্রিটেখারস্‌, গ্ভা ৪০৯ 
প্রিন্স অব. অরেঞ্জেস্‌ কম্প্যানী ৪৩৬ 
প্রিয়েনে রঙ্গালয় ১৯১-১৯৩১১৩৬ 


৬৪৯ 


প্রেক্ষাগার (বঙ্গালয় ) ৭৬,৭৮১৩৬৬, 
৩৮৭১৩৯৯১৫৪৪১৫৪১১৪৬৩)৪৬৭১৪৯১১ 
৪৯২ 

প্রেক্ষাগৃহ ২২১২৮৩১২৯১১২৯৪,২৯৯, 
৩৩৯,৩৪০১৫৪১১৫৫৬,৬৪৪১৬০৬-৬১২ 
প্রেক্ষামণ্ডপ ১৫৩১১৪৬১১৬৪ 
প্রোথ্যুরোন্‌ ৭৩ 

প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড £৬,৪৭১৬১ 
প্রোলোগ, ৪১১৯২৯৩১১২৪১৪৬, 
প্রোসীনিয়াম্‌ (আর্চ, ফ্রেম) ৭৪, 
১৩২,২৩৫১২৮৩১২৯৯) ৩৩৮১৩৪২১৩৪৩, 
৩৬৯১৩৭৩১৩৮৬,৪ ৯ ৩-৪ ০৮১৪ ১৩১৪ ১৪১ 
৪১৮১৪৪০,৪৫২-৪৬৯১৪৬২১৪৭১১৫৪২, 
&৪৭১৫৬৩১৪৭ ১১৫৮৬, ৫৮৮১৫৯১১৪৯২) 
৬৩৪৬৫৩ 

প্রোদীনিয়াম্‌ ফাসাদ ৪$৪ 
প্রোস্কেনিয়োগ্‌ ৭৯১১৪২-১০৯১৩৪১ 
প্লাউভুস্‌ ১১৩, ১১৬-১২০১৩৮)৩৩৫১ 
৩৩৬,৩৮০১৪২৯,৪৩৩,৪ ৪৪১৪৪ 
প্লাটফর্ম (মঞ্চবেদী, স্টেজ) ২৮৪১২৯১ 
২৯৭,৩৪৭১৩১৪,৩২৪১৩৩১১৩৩২১৩৫৪, 
৩৮৬,৩৯১১৩৯৯১৪ ৪২১৪০৮১৪১9৪ ১৩, 
৪৩৫১৪ ৪৩,৪৫৪১৫৮৪১৫৮৮১৫৯৪ 
প্লেইন্‌ ভিলার্‌, গ্ভা ৪৭০ 

প্লেইনো ইপ্ডিয়ান & 

প্লেঝার্‌ অবৃ অনিস্টি ৫৩৩,৪৩৪ 
প্লেতো ৩৯ 

ফইদ্রা ১২২ 

ফইনিস্সই ১২২ 

ফর্‌, পল্‌ ৪৮০,৪৮১ 

ফর্চুন, ছা! ( ধিয়েটার) ৩৯৮ 
ফরচুনেট বেগারস্, গ্ভা ৪৮২ 
ফরেস্ট, গা ৫৮৫ 

ফর্চুনি মারিয়ানো ৫৬৭১৫৬৮ 
ফর্মালিজম্‌ ৪৭২, &৭৯) ৫৮৪) 8৮৭ 
৫৯০ 


৩৫ 


ফছ্‌ বৃ মোবৃস্পিবে ৪৯৬ 

ফগগ্রান্তি ১৭১,১৭৯ 

ফলসম্ভব ১৭৯ 

ফল্টালৃ, ভাং (মার্সে ) ৪০১,৪৩৪, 
৪২০-৪ ২২৪৩৬ 

ফাউন্টেইন্‌, গা ৪২৬ 

ফাউস্ট, ( গোটে ) ৩০৯, ৪৯৩,৪৯৪ 
৪৯৪১৪৭৬ 

ফাদার, স্া ৪১২,৯১৩ 

ফাদার এ রাইভাল্‌ টু ছিজ. সান্‌, 
সা 8৮৩ 

ফাকুঁহার, জর্জ ৪৭১,৪৮৩ 
ফার-কমেডি ৩২৩ 

ফাপ্সিকাল এপিসোড, ১১৮ 

ফাস্তুনী ৬৩৯ 

ফিচ.ঃ ক্লাইভ, ৪২৪ 

ফিজিসিয়ান্‌ অব. হিজ, ওম্‌ অনান্ 
দা! ৩৭৯ 

ফিজিপিয়ান্‌ আযাগেন্স্ট হজ, উইল্‌ 
৪৪$ 

ফিনিক্স, সভা ৪&৪ 

ফিনিক্স ইদ্-দ্রুরি লেন, সভা ৩৮৭ 

ফিদীসিয়া্, ৯৪ 

ফিষেল কিওদিগওসিটি ৪৬৪ 
ফিয়াবে ৪৮১, ৪৮২ 

ফিয়েসকো ৪৯১ 

ফিয়েপোলে রঙ্গালয় ১৩৬ 

ফিলিপ (৪র্থ) ৩৬৪১৩৬৪ 

ফিলেমোন্‌ ৯৮,১১৩ 

ফিলোক্তেতস্‌ ৭৩ 

ফিস্ট অবৃ আযলেস্‌ ৩১৭ 

ফিস্ট অব ফুন্স্‌ ৩১৭,৩২৩ 
ফিস্টস্‌ অব আনরিজন্‌ ৩ 
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ফুটলাইট ৪৬২১৫৪২,৪৪৩,৪৪৭,৫৪৬, 
৪৪৬১৪৪৮১৫৬৭ 


বিশ্বরঙ্গাপস্ব ও গাটক 


ফুয়ে বাশিরা ২৬৯ 
ফুদ্েত্তে ওতেডূরা ৩৭৪-৩৭৬ 
ফেকুটার, চার্লস ৪৪৮,৫৪৯ 
ফেডারেছু থিয়েটার ৫৯৬ 
ফেখ ফুল শেক্কার্ড ৬৫১ 
ফেদেরিকো।, গেক্নারান্ভোদিও ৪৭৯ 
ফেবুল! প্রোইতেন্সতা অফতানিসবুয়া 
১২২ 
ফেয়ার্‌ পেনিটেন্ট,, ভা ৪৭৪ 
ফেল্পস্‌ সামুয়েল ৫৪৮ 
ফেসেন্লিনি ভারসুস্‌ ১১২ 
ফেন্সিভাল্‌ অব প্তা কার্টস্‌ ৩৬৩ 
ফোরমিও ১১৯ 
ফ্যাবুলায়ে আতেল্লানায়ে ১১৪ 
ফ্যাবুলায়ে সাত্যুরায়ে ১১২ 
ফ্যারাণ্ট, রিচার্ড ৩৮২,৩৮৭ 
ক্রগস্ গা] ৭২৮৩ 
ফ্রম মরঘ্‌ টু মিড. নাইট ৫৭৭ 
ফ্রায়ার বেকন জ্যা্ড ফ্রায়ার বাঙ্গে 
৪৩৩ 
ফ্রাস্‌, আনাতোল্‌ &৭১ 
ফ্রি থিয়েটার ৪5০৪১ ৫০৭ 
ফস অব এনলাইটেন্ষেপ্ট। দ্যা 
& ১৩,৪১৮ 
ফ্লাই, ক্রাই-াযালান্বী, ফ্রাই-ম্যান্‌ 
৪৬৫,৫৯২-৫৯৪ 
ফ্লাট ৩৪৭,৪৬২,৪৪৫৯-৪৬১ 
ফ্রেচাযুঃ জন ৩৮৪,৪২৬ 
৩৬৩ 
ফ্লোরিয়ান্‌ গেয়ার ৫০& 
ফ্লায়াকেস্‌ ১০৭১১১২-১১৮ 
বনস ৩৬৬-৩৬৮, ৪৩৭১৪ ৪৯১৪ ৪১১৬১২ 
বস সেট ৪৪৫-৪৪৩১৪৪৬-৫৫৮১৫৬৬, 
৪৯৪১৬০৩৪৬৫১ 
বন্ধ্যোপাধ্যায়, হুর্গাদাল ৬১৪ 
বন্ধে।, নগেম্রনণাধ ৬৯২৩১৮২৮৬৩২ 
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বন্দে), ভূপেন্ত্র ও তার নাটক) ৬৪৬ 
বন্দো, মণিলাল ও তার নাটক ৬৫৪ 
১৭৪ 

বর্ডার লাইট ৫৪৩১৪৪৭,৪৪৮,৫৫৬ 
৪৫৮১৫৬৭ 

ব্লিও ১৮৫ 

বর্ষ! আগমন নৃত্য ৮ 

বলরূম মঞ্চ (বল-ডাব্ ঘর ) ১৯৯ 
৩৩৪৫১৩৩৬১১৩ ২২১৩৮৩১৪৪৩১৪৫৪১৪৮৮ 

বলিদান ৬৪৭ 

বলিম্বীপ (বলি) ১৮৫১ ১৮৬, ১৯৩১ 
১৯৪,২৩০৬১২০৮১২১২,২১৯ 

বশীকরণ ৬৪২ 

বসু, অন্থতলাল ও তার নাটক ৪৪৬, 
৬২৪১৬২৮,৬১১-৬৩৭)৬৪৩১৬৪৮ 

বসু, গঙ্গাপদ ৬৫৭ 

বসু, নঙ্গালাল ৪৮২ 

বসু, নবীনচন্ত্র ৬১৬,৬১৮ 

বসু, পরেশচন্দ্র ( পটলবাবু ) ৬১৫, 
৬৪১,৬৪৩ 

বসু, প্যারীমোহন ৬১৮ 

বসু মনোমোহন ৬২৩,৬৩২ 

বসু, মহেঙ্্রনাথ ৬২৮১৬৩২৬৩৬৩ 
বহিরঙ্গ ১৪২ 

বহ্ছিগীত ১৭৭ 

বছদেববাদ (প্যানথিয়ন্‌ ) ৮ 

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় ৬২৩ 

বহুরূপী ৬৪৪ 

বাইজেস্তাইন্‌ (বাইজান্টয়াম) ১২৫, 
৩56৩ 

বাইবেল ১৪৩,১৮৭১৩০৪১৩৩৪)৩০৮- 
ও১১১৩১৮,৩২০১৩২৭,৩৩৬,৩৬ ২,৪৯২, 
৫৪২ 

বাউণ্ড. ইস্ট ফর্‌ ফারভিফ, ৫২৫ 

বাকখাইক মিস্টি ১১৪ 


বাকখাস ৪১২৯,৩০,৪২-৪৪,৪৯, 


ণ্ড$ 


বাকৃনার্‌, জর্জ ৪০১,৪০২ 
বাগবাজার আযামেচার থিয়েটার ৬২৩, 
২৪ 

বাচিক (অভিনয় ) 
১৪১১২৪২১৩০৬ 
বায়রণ ৪৯৪১৪৯৬১৬৩৪ 
বার্‌, হেরম্যান্‌ &০৭ 
বারবাজ,, জেমস ৩৮৭, ৩৯৪) ৩৯৬, 
৪১৬-৪১৪১৪২৪ 

বার্‌লেট্রাস্‌ ৫৪ 

বারি. জে. এম. ৪২০ 

বারবার ৫৭% 

বার্ডস্‌, স্কা 4৩,৮৩ 

বার্থ অব্‌ মান্কুলিন্‌ ৪৩১ 

বার্পেষ্ক,। ৮০,৮৮১৯৭১১১৮১৩১৭,৩৪৮) 
৪৭৯ 

বান্জাক্‌, ওরে দ্য &*৩ 
বালরামায়ণাদ ৪৯৩ 

বান্মীকি প্রন্িতা ৬৩৯ 

বাস (বসন) ১৬৯,১৭০ 
বাত্তববাদ (রিয়ালিজম্ঃ বাস্তবতা, 
বাস্তবাহ্থগ, বাস্তবধর্মী) ১৭১,১৯৪, 
২৪৭,২৩৯-২৪১১২৭৬১২৯৪-২৪৮১৩০ ৩, 
৩১১,৩১৭১০১৯১৩২ ১১৩২ ৪১৩৪৯১৩৭৩) 
৪২৮১৪ ৪০১৪৪ ১১৪৬২১৪৬৮) ৪৭৩,৪৮৪) 
৪৮৭,৪৯৭-৪ ৪৪, ৫৩৬১৫৬৮১৫১০১৪ ১৯) 
৪২৭,৫৩৪-৪ ৩৬১৪৪২-৫৫৭১৪৬৪১৫৭২- 
৫৭8)৫৮৪-৪৮৫১৪৯৫-৪৬০)৬১৪৭৬২২, 
৬৩৪১৬ ৪৬১৬৪১১৬৫ ৪১৬৫৮১৬৫৯ 
বাস্তব-বিরোধী (অবাস্তববাদ) ৯৪, 
$৩৪,৪৩৬১৫ ৪২১৫ ৪৪১৫৭৩১৪৮৩১৫ উ৯ 
বিকৃষ্ট (রঙ্গমণ্ডপ ) ১৪১১৫৫১১৬০১ 
১৬৪,১৮১ 

বিক্রমোর্ধশী ৬১৯ 


বিজয়া ৬৪৭ 
বই ট ওয়ার্ড ৬০১ 


২১১৪৮১১৪৪৩১ 


৭৩২ 


বিদদ্ধমাধব ও ললিতমাধব (র্বপ- 
গোস্বামী ) ৬০৬ 

বিদায় অভিশাপ ৩৬৪০ 

বিদৃষক ১৯৩ 

বিদ্ধশালভঞ্জিকা ১৬৬ 
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও তার 
নাটক ৬৪০,৬৪৩,৬৫২ 
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ৬২৯ 
বিস্তাদুন্দর ৬১২,৬১৩১৬১৬,৬১৭৬২১ 
বিছ্যাতালোক (ইনক্যান্ডেসেন্ট-বান্বস্) 
৪৮৯, &৪৩১৫৬৬১৪৭৭১৪৯৫)৬৩৪ ১৬৪৯, 
৬৫৬ 

বিদ্োৎসাহছিনী রঙ্গম্। ৬১৯ 
বিধবা-বিবাহ ৬২৪ 

বিনোদিনী (নটা) ৬২৭১৬৩০১৬৩৩- 
৬৩৫ 

বিফোর্‌ সান্রাইজ ৫০৫ 
বিবিয়েন।! ৪৫৩,৪৫৯১৪৫৩৭ 
বিবিয়েনা, আযালেসাঙ্ত্রো, কার্প! ও 
জিওভান্লি ৪৫৩ 

বিবিষবেন।, ফ্রান্সেস্‌কো। গ্যাল্লি &৩৬ 
বিমুর্তবাদ (আ্যাবস্ট্রাকৃট, অমূর্তশিল্প ) 
৪৮৯১৫ ৫&৩-৫ ৫৪১৫ ৫৮১৫ ৭৩-৫ ৭৬১ ৬৪৪ 
বিয়ু, দ্যা হরাইজন্‌ ৪২৫,৫২৬ 
বিয়ণ্ড, ছিউম্যান্‌ পাওয়ার &*৯ 
বিষনর্গন্‌ বিয়র্ণভ্তার্ণ &০৭-৫০৯,৫১১ 
বিয়ে পাগল! বুড়ো! ৬৩২ 

বিরাজ বৌ ৬৪৭ 

বিপী, প্রমথনাথ ও তার নাটক ৬৪২, 
৮৪৪ 

বিশ্বনাথ ( নাটাশান্ত্রকার ) ৬০৭ 
বিশ্বরূপা ৬৪৭-৬৪৯ 
বিশ্রাম কক্ষ (গৃহ ) ২৬৯, ৪০০ 
বীজস্থবাপনা ১৭৯, ১৯২ 

বীণ! ৬৩৭ 

বীথোভেন ৩৪,৫২১ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


বীতর্‌ কোট, গ্ভা ৫০৫ 

বীরগাথা ২৮ 

বীস্‌্টোন, উইলিয়ম্‌ ৪৪৪ 

বুগাকু দরবারী নৃত্য ২৫১১২৪২ 

বৃচার্‌ &৭০ 

বুঝলে কিনা ৬২১ 

বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রেশ] ৬৩১ 
থ. ৫৬৬ 

বুনরাকু কিন্‌ উয্লেমার| ৩০০ 

বুনরাকু পুতুল নাচ (নিন্গিও শিবাই ) 
২৪)২৫১১২৮০১২৮১১,২৮৮১২৯৪)২৯৪, 
২৯৯-৩০৩ 

বৃর্জোয়া নাটক (কমেডি) ৪8২৫১৪৩০, 
৪৩১১৪৭৯১৪৮৩ 

বুল, ছ্যা। . ৩৯২ 

বৃসিকোল্ট,, ডিওন্‌ ৫&১ 

বৃতাকার মণ্ডপ ১৮*১৪১০ 

রতি (৪টি) ১৪৬১১৫০১৬০৯ 

বেকন্‌ (স্টেজ) ৫৬৫ 

বেকেটু ৪৯৬ 

বেগার্‌, গ্ভা। ৫৭৫ 

বেগারস্‌ অপেরা, ছা! ৬০৪ 

বেঙ্গল থিয়েটার ৬২৯, ৬৩৯; ৬৩৪, 
৬৩৭১ ৬৩৮ 

বেঙসাল কনচাঞ্জ। 

বেটার্টন ৪৫৯ 

বেণীসংহার ৬১৯ 

বেদী ( পৃজা, সমাধি ) ৩০৪১৩৬ 

বেন্‌, মিসেস্‌ আাফ্র। ৪৭১ 

বেনওয়া ৪৭৯ 

বেল, ঘ্ভ! ৩৯২ 

বেল ম্কাভেজ,; দ্য ৩৯২ 

বেলগাছিয়৷ নাট্যশাল! ৬১৯-৬২১ 

বেলবাবু ৬৩১ 

বেলাস্কো, ডেভিড. ৪৪১১৫৫২ 

বেল্লিক বাজার ৬৩৭ 


২১৫ 


নির্দেশিকা 


বেফিম্‌ (চেিম্‌) ১৬৯ 
বোকাদের রাজকুমার ৩২৩ 
বোদাওপায়া ২০১২৬ 

বোদেল্‌, জা ৩০৯ 

বোমণ্ট, ৪২৬ 

বোর্স্‌, গা! ৪৪% 

বোর্স্‌ হেড. গ্ভ ৩৯৩ 

বৌদ্ধধর্ম (বুদ্ধ) ১৮৮১১৮৯১১৯৭১১৯৮, 
২০৮,২০৯,২৫২১২৬০,২৭৭,২৮৯১২৯৯ 
ব্যঙ্গগীতি (প্যারোডি ) ৫৬৯ 
বাঙ্গনাটায ৩৪৬১০৪ 

ব্যাক ৫২১ 

ব্যাক্‌ টু মেথুসেলা ৪৯,৫২১ 
ব্যাক-্রপ, &$৪৮,৫&৮ 

ব্যাক স্টেজে ৪৬৩ 

ব্যাঙ্ছস্‌, জন ৪৬৫,৪৬৬ 

ব্যাজিম্‌ ১৬৯ 

ব্যান্ক্রোফ টু ৪৮*১৪৫১ 
ব্যাপটাজ. ৩২৭ 

ব্যাবিলনিয়! ২৩ 

ব্যারোক্‌ দৃশ্য ৪৪৯,৪৮০,৪৩৬১৫৮৮ 
ব্যালকনি ৩৬৮১৪৯২১৪০৭-৪ ৩৯,৪১৮, 
৪৩৫১৪৩৭,৪ ৪১১৬৭ 

বালাড, অপেরা ৪৭৯ 
ব্যালাড.ড্যান্ন ২৮-৩২১৩৭১৪২ 
ব্যালানুবন্ধা ১৬৫ 

ব্যালে ১৯৫,১৯৬, ২২৫১ ৩৩৬, ৩৪৩, 
৩৪৪১৩৪৯১৩৫ ২১৩৭০১৪৪৩১৫৭৯ 
ব্যাংক্রাপ্ট.. ছা! ৫*৩ 
ব্যাংক্রাপ্টসিঃ এ &*৮ 

ব্রডওয়ে থিয়েটার &৩১১৫ ৩২,৫৪৪) 
&৯০১৫৯১ 

ব্র্ধদেশ ১৮৪-১৮৮১১৯৭-২০ 
ব্রাউনিং, রবার্ট ৪৯৬ 

বরকে! £৩২ 

বাত-যুদ্ব ১৮৭ 


৭০৬ 


ব্রা্ড, ফ্রিৎস্‌ ৫৬৫ 
ব্রাহ্‌ম্‌, অটে। ৫০৪-৪৯৭১৫ ১৮১৫ ১৯৮ 
৪৬৮,৫৬৯,৫ ৭৩১৬ ১৬ 

ক্রটাস্‌ ৪৭ 

ক্রনেলেস্চি ৩৪. 

রেখ, বেবটোল্টু &৭৭১৯৯,৬৩ ৯, 
৬৪৬ 

বলাই, গ্ভ। ৫৮১ 

ব্লাগডারার ৪৪৪ 

বুবার্ড, গ্ভ] ৫৮১,৫৮৩ 

ভট্টাচার্য বিজ্জন ও তার নাটক ৬৫৩, 
৬৪৬)৬৫৮ 

ভট্টাচার্য বিধ্বায়ক ও তার নাটক ৬৪৩ 
ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন ও তার নাটক, 
৬৫২ 

ভবভূতি ৬+৬,৬০৭,৬১৬ 
ভরতবাক্য ১৮৯ 

ভরতমুশি  ১৪১-১৫৩, ১৬৮-১৭৯৮ 
১৭৪-১৭৮,১৯০,১৯৪১২১৫১৬*৬১৬* ৭, 
৬০৯ 

ভাইকিংস আটু হেলগেল্যাণ্ড, দ্যা 
&০৯ 

ভাইস্‌, ভ] ৫৩৩ 

ভাউদেভিল্লে তাকারাসুকা ২৪৫-২৪১ 
ভাখ তান্গোভও ইউজিন্‌ &৮৪ 
ভাগ্নের ৩৪, &২১, &৬২ 

ভাড় (ভাড়ামী ) ১৯৩,১৯৮৩২৩ 
ভাছুড়ী, শিশিরকুমার ৬১৪,৬৪৯ 
৬৫৬ 

ভাব (৪৯টি) ১৪৮,১৬০১১৫৬ 
ভাবপ্রকাশনমূ ১৮১ 

ভাবাবেগ ২৯৮,৪ ২১১৪২২১৪& » 
তারঞ্জিনিয় ৪৭৪ 

ভারতী (বৃতি) ১৪৬১১৪১১৬০৯ 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ৬৪৬,১৪৯ 
ভার বিট্রেড, ৪৬৬ 


শঞ৪ 


ঘভালগার কষেডি ৩২৩ 

ভালুক নৃত্া & 

ঘাস ১৮৯১৬০৩ ৃ 

ভিক্টোরীয় যুগ ৩৪৭,৩৭৬১৫৫১ 

গতিষ্চি, লিওনার্দো দ1 ৬৩৭১৩৪৩১৩০৯ 
ভিক্রভিয়াস্‌ ( উয়েক্রউয়েয়স্‌) ৮৪, 
8৫, ১০৯-১১১০১৩২-১৩৪১ ৩৩৯১৩৪৩, 
৭৩৪৪১৩৪৬ 

ভুনীবাবৃ ৬৩৪,৬৪৪-৬৪৯ 

ভেগ!।, লোপে ফেলক্স ঘ্ক কারপিও 
৬০) 2৬২১৩৬৯-৩৭ ৮১৪৩৩) ৪৩৭,৪৪৫ 
(ভেনাস ২৪ 

ভেনিস ৩৪২ 

ভেগিস্‌ প্রিজার্ভড ৪৬৬ 

ভের্গ! ৫৩২ 

ভের্দান্র,( ষোড়শ লুই) ৩৪৪৩৪, 
৪৬৭ 

€ভেলভেটেঃ ঘোড়। ২৯৬ 
ভেস্তিব্যলা ১১৬ 

€ভোল্তের ৪৪৪-৪৪২, ৪৭8১ ৪৭৮, 
8৮১১৫ ৪৩ 

ভ্যান্ত্রাঘ, সার জন্‌ ৪৮০ 

আমামাণ মঞ্চ (দল) ৩২৯,৪৫৪ 
জ্-কর্ধ ১৯৫,২৯৬ 

বঞ্চ উপস্থাপন! ৪৯১ 

ষঞ্চ কর্মী, (-বিদূ, পরিকল্পনা, কৌশল ) 
২৮৯,২৯৮,৩১৮,৩২ ১, ৩৪২১৩৪৪১৩৬৮, 
৩৭ ৪১৩৮৯১৩৯১৪৩ ১১ ৪০৮১৪৪২১৪৪২, 
৪৬১৪৬২১৫৩৭৫ ৩৮১৫৪৫, ৫6৭58 ১৭ 
€৫€8,88৬,৫৫৯১৪৬ 958 ৭৩-৫৭৭58৮২, 
৪৮১,৪৯১ ৬১৪১৬১৫৬৩৪১ ৩৪ ১১৬৪৪, 
৪৯, ৬৪৪, ৬৫৪ 

বঞ্চগৃহ ১১৬১১৩০,১৩৪,১৩৫৪ 2৪ 
সবঞ্চ প্রশদ্নোগ পদ্ধতি ৩২৪১৩৬৯,৪৩৫ 
যঞ্চশল্প ( সেঁজ-ক্রোফট ) ৫০৪, ৫৩৯, 
৪৫ ৭১৫৬ ১১৫৬৪৫১৬৬৮১৬২৪ 

ডু 


বিশ্বরঙালত্ব ও" নাটক 


মঞ্চস্জা (দৃষ্ট, অলংকরণ, পদ্ধতি ) 
৪৪,২০৩-২৩৪,২১৩, ই২৭,২২৯ ২৬১, 
২১৯৩১৩০৪১৩৪২,৩৮৮,৪৪ ১০৪৫৮,৫৪৯, 
&৭৭-৪৭৯১৫৮৯,৪৯২) ৫৯৩,৬৯৩১৬ ৪ 
৬১৭,৬২১১৬২৪১৬৪৩ 

মঞ্চ-সরলীকরণ ৫৬৫১৫৮৩১৪৯৪ ৪৯৮, 
৬০১৬৩৩ 

মঞ্চস্থাপত্য (বেদী ও কলাকৌশল ) 
১৪৬১১০৪১১৩১ ১২৬৮)২৮০ ৩০০১৩৪৩, 
৬৩৪৬,৩৪৯১৩৫ ১১৩৮৬,৪৫২,৪৫$,৪৬২, 
8৭)4৯+১৫৯৪১৫৯৪১৬৪৩১৬২৫ ৬৪৭১ 
৬৪৯ 

মঞ্চোপকরণ ২৫,৯৫/২০০১২২৭১২৩৫- 
২৪০,২৯৪,৩২৬,৩৫৬-৩৪ ৮১৪ ৩৩১৪ ৪৫) 
৪১৩১৪ ১৮১৪৪ ৫১৪ ৪২১৪৮১১৬৯০১৪৯১১ 
৫৯৪১৬০৩,৬৩৯১৬৪ ১ 

মত্তবারণী ১৪৩,১৫৬১১৬৭-১৬৮১১৭৪, 
২৬৯,৬০৭ 

মধুসূদন ( নাটক ) ৬৪৬ 

মধ্যবিত শ্রেণী ৩৩৪১ ৪৪৪, ৪৪ ৬.৪৬৩, 
৪8৭১১৪৭৭১৪৮ &১৪৯০১৪৯ ১১৪৯৭ 

মধ্যযুগ ১৯৪+১৯৮, ২২১১ ২২৭১ ২৭৪ 
৩০৪-৩৩৮/৩৮৯১৩৯ ১১৪ ১৩১৪ ২৩,৪২৬, 
৪২৯-৪৩৪)৪৭৩,৪৮৫১৪৪ ১৫৪৯,৪৭৬, 
8৭১১৬০৩১৬৫৪ 

মন্স্ট্রাস্‌ স্পাইডার্‌, ভা ২৪০-৬৬৫ 

মনোমোহন থিয়েটার ৬৩৩,৬৪ ০১৬৪২ 

মণ্ডপ (রঙজগমণ্ডপ ৩, প্র.) ১৪৯,১৪১ 

মন্্রশক্তি ৬৪৭ 

মন্দির স্থাপত্য (প্রাণ, রঙ্গালয় ) 
১৪৯,১৬২১১৮৪) ১৮২১২২৯১২৬৮১৩১১ 
৬০৮১৬৯৯ 

মম্‌, সমরসেট &২৪ 

যর্যালিটি ৩:৯'৩১৪)৩২ &,৩২৯১৩৩৪ 
৩৮৪ 


মলিয়ের্‌, এম্‌. ভা 


১১৩, ১২৩১৩২৩১ 


নির্দেশিকা 


৪৪ .-৪৪ +8 ৬১৪৬৭১৪৬৯১৪ ৭২১৪৮, 
৪৯০১৫২১৬০৪৩ 

মন্টিক, শিশির ৬৪৫ 
মস্কে৷ আর্ট ধিয়েটার, দ্য! &১৩-৫১৭, 
8৮১১৪৮৪ 

মঙ্কে। টাউন্‌ হাউজ. (থিয়েটার) &১৪ 
মহাকাব্য ১৪৪-১৭৪১১৪৮১১৪৯১১৮৬- 
১৮৯,১৯৭১২ ১২)২ ১৪১৫৯৮১৬৩০১ 
মন্কানাটক ৪৯৩ 

মহানাটক (হন্থমান ) ৬২৮ 
মহানিশ। ৬৪৫ 

মহাভারত ১৪২-১৪৪ ১৮৬ ১৮৯১২১১১ 
২১৬ 

মহাশ্বেতা ৬১৮ 

মহ্িষাগমন নৃতা (বাফেলে। ডাল) ৬ 
মাইকেল (নাটক) ৬৪৬ 
মাইকেল জ্যাণ্ড হিজ লস্ট, এঞ্জেল্‌ ৫১৯ 
মাইকেল ক্র্যামার &*৫ 

মাইজার্‌, গ্ভ। ৪৪৫ 

মাইনর্‌ থিয়েটার ৫৩৯,৫৪০ 

মাইম ৯৭১০৯১১১২১১১৪,১১৮,৩০৪, 
৩৩১১৩।২,৩%৩ 

যাই লাইফ,ইন্‌ আর্ট ৪১৫,৫১৬ 
মাও-ংসে-তুং ৬৪৭ 

মাওয়ারি বৃভাই, জানোমে বৃতাই 
( ঘুর্ণায়মান মঞ্চ দেখ ) ২৮৮,২৯০ 
মাগগি, কার্ল মারিয়া ৪৮১ 
মাচ, আযাতে। আযাবাউট্‌ নাথিং ৩৭৪, 
৪২৮ 

মাঝ ২২২,২২৪+২৪৩ 
মাতঙ্গ ১৪১,১৪২ 
মাতিস্‌ &৭৩ 
যাতের্ল্যক, মরিস্‌ 
৬৪৬ 

মাৎসুরি ২৭২ 
মাদার কারেন ২০৩ 


& ৭৩১৪ ৭৯-৫৮৩, 


খড৫ 


মানজিৎসুনাগি ২৯৩ 

মানি ৪৫১ 

মাস্তেঞ্া] ৩৪৩ 

মান্থ ইন্‌ | কাটি, এ &*৩ 

মায়া ১১ 

মায়াবসান ৬১৭ 

মায়ার্হোন্ড,, ভসেভোলোড. &১৭, 
৪$৮৪-৫৮৬ 

মারকাডেট &০৩ 

মার্টিন, কার্ল হেইন্ৎস্‌ &৭% 
মারার, লা &০১ 

মারিন! মড্ুলনা ৫০২ 

মারে ৪৩৬ 

মার্ক, সেণ্ট, ৩০৪ 

মার্কস্, কার্ল ৪২১,৬৫৬ 

মার্কেল্ুস্‌ রঙ্গালয় ১৩১ 

মার্চ পাস্ট ৮৩৭ 

মার্চান্ট, অৰ ভেনিস্‌, গ্যা ৪০৪,৪০৬ 
৪ ১৭১৪২২)&২৮ 

মার্লো, ক্রিষ্টোফার্‌ ১২০১৩৯০৯৩৪০, 
৩৮৫)৩৮৯ ৪১১৪ ০৪,৪০৫)৪১৭-৪২৬, 
৪৩১ 

মার্সটন্‌ ৪২৪ 

মালতীমাধব ৬২৯ 
মালবিকাগ্নিষিত্র ৬২১ 

মালয় উপদ্ীপ ১৮৪১১৮৯,২০৮ 
মাল! ১৬৯ 

মাণ্টিপল্‌ সেট (স্টেজে) ৩৬১,৪৪৯ 
৪৫০১৪৯৫ 

মাস্ক, (ক্ষুদ্র হাস্যরসাত্বক নাটক) 
২০৯১৩৩১৭১৩৪ ১১৩৮০১৩৮৪-৩৮৬১৪ ১৪, 
৪২ 5,৪২৪,৪৫০১৪ $ 8১৪৪৮ 
মাস্ক-কোমাস্‌ &৪* 

মাস্কড, ম্যান, এ ৫০৬ 

মাস্টার অব ভা রেভেল্স ৩৮০,৩৮২, 


৩৮৮১৩৯৫ 


৭৩৬ 


মাস্টার বিজ্ডার্‌, গ্যা! ৫০৯ 
মিউজিক আগ স্টেজ প্রোডাকৃশন্‌ 
£&৫৯ 

মিউজিকাল্‌ কমেডি ৫৬৯ 

মিং (রাজত্ব ) ২২১,২২২ 

মিংহুপ্রাং ২২১,২২২+২২৪১২৪৩ 
যিখায়েলেঞজজেলো ৩১৭১৩৪৯১৩৪৯ 
মিচেল্‌, ল্যাঙ্গভোন্‌ ৫২৪ 
যিজতঅ-স্যেন্‌ ৩২১ 

মিড. চ্যানেল &২* 

মিডংল্‌ বা মধ্য কমেডি ৯৭১৯৮,১৩৫ 
মিডল্টন ৪২৬ 

মিড্‌সামার্‌ নাইট্‌স্‌ ড্রিম, এ ৩২৮, 
৩৫৬১৪০১১৪৩০১৫৬৯ 

মিত্র, অমৃতলাল ৬৩৩-৬৩৯ 

মিত্র, উপেন্ত্রনাথ ৬৪২ 

মিত্র, উমেশচন্দ্র ৬২০ 

মিত্র, তৃপ্তি ৬&৭ 

মিত্র, দীনবন্ধু ও ভার নাটক ৬২৩, 
৬২৪,৬২৬১৬৩১ 

মিত্র, নরেশচন্দ্র ৬১৫,৬৪২ 
মিত্র,যামিনী ৬৪৫ 

মিত্র, শভু ৬৫৭ 

মিদিয়া ৭৩ 

মিন্তুরনয় ১৩৬ 

মিনার্ড। থিয়েটার ৬৩০, ৬৩৭-৬৪২, 
৬৪৫, ৬৪৮ 

মিয়াওয়ান্দি ২০৯১২০১ 

মিয়ামি রঙ্গালয় ৬০৪ 

মিরর্‌ ম্যান্‌, গা &৭৭ 

মিরা ৪৭৭ 

মিরাকৃলু ১৯৭, ১৯৯,৩০৯-৩৩২,৩৩৮, 
৩৪ 5১৪ ৩৪৭৫ ৭৩ 

মিরাকৃল্‌, গা &৭০ 

মিরাকূল্‌ অবৃ বিওফিলাস্‌, গ্ভ/! ৩০৯ 
মিরাকৃল্স্‌ অবৃ আওয়ার লেডি ৩১০ 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


মিল্টন ৩৮৬,৪২৫,৪ ৪০১৬৩৪ 
মিলার্‌, আর্থার ৫৩৪,৫৩২ 
মিলেস্‌ গ্লোরিওসুস (ছা। ব্রাগিং 
সোলজার্‌) ১১৮ 

মিশর কুমারী ৬৪০, ৬৪২ 

মিষিক্‌ ড্রামা! ২৯ 

মিস্ফরচূন্‌স্‌ অব আর্থার ৪১১ 
মিদান্থোপি, গ্ভা ৪৪৫ 

মিসেস্‌ ওয়ারেন্স্‌ প্রফেশন্‌ ৫২২ 
মিস্টি ৭২,১৯৯,৩৪৭-৩৩৮১৩৪ ৩১৩৬১, 
৩৬৪)৩৬৫১৪ ১২)৪৩৪১৪৩৫ 

মিট্রেস্‌ অবৃ দিইন্‌, ভা ৪৮৪ 
মুকুল মুগ্তরা ৬৩৭ 

মুক্ধার! &৯৬১৫৯৭ 

মুক্তাঙগন ৩৬৭৩৬৯৪৩৫১৪ ৪৩১৪ ৪৯ 
৬৪৩ 

মুক্তাঙ্গন থিয়েটার ৬৭৮,৬৫৯ 
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্ত্র ৬১৬৬৪০ 
৬০২,৬৪৩ 

মুখো, অযুতলাল ৬৩৩ 

মুখে! তারাকুমার ৬৪৫ 

মুখো, রাধিকানন্দ ৬৪২ 

মুখোশ ৯-১৪,২৫,২৬১৩২১৪ ০১৪২১৪৮, 
8৪১৯৮) 5১৩১ ১৩২১১৮৬১ ১৮৮, ১৯৮, 
২০২১২৯৩,২১৮)৪২ ৯১২২৬২৩৯২৪১, 
২৫২,২৪৮১২৪৯)২৬৬১ ২৯৫১৩১৭)৩২৭, 
৩৩৬,৩৪ ৪-৩০৬,৫৪০১৫৬৪ 

মুদ্রা ১৪২,১৭৯,১৯৪,২১০১২১১১২ ১৩ 
২১৫ 

মদ্রারাক্ষম ১৮৯ 

মুস্তাফা ৪৫৯ 

ুস্ত/ফী, অর্ধেন্দুশেখর ৬২৩-৬৩ ৯,৬৩৬ 
মুস্তাফী সাহেৰ ক! পাকা তামাশ! 
৬২৭, ৬২৮ 

মুকাভিনয় ১৯১১১৯৪,২৪২১২৪ ২,২৮৫ 
৩০৪১৩০৬)৩ ১৬১৩৩৭১৩৫ ২ 


নির্দেশিকা 


মৃড-লাইট্‌ . ৬৪৫১৬৬১ 

মৃভী, উইলিয়ম্‌ &২৪ 

মূর ৩৬১, ৩৬২. 

মুর, জর্জ &*৭ 

সৃচ্ছকটিক ১৭১১৭১১১৭৪১,১৮৯,৪৮১ 
মৃত্যু কার্পেট ৪৬১ 
মেইজি যুগ (জ|) ২৮১,২৮৭১২৮৯ 
মেই-ল্যান্-ফং ২৪১ 

মেক-আপ (রূপসজ্জা) ১৭০১২২৪- 
২২৬১২৩৫১২৪০১২৫৫১২৬৬,২৮০১২৯৫, 
৩০৪১৩৩৬,৬৩৫১৬৬ ১১৬৪৮ 

মেজর্‌ বারবারা &২৩ 

মেঝার্‌ ফর মেঝার্‌ ৪২৮১৪২৯ 
মেট্রোপলিটন থিয়েটার ৬২০ 
মেতাস্তাসিও, পিয়েত্রো ৪৭৮ 
মেৎসুকে বাশিরা ২৬৯ 

মেদেয়া (সেনেকা ) ১২২ 
মেদ্রোনো, আন্তোনিও ৫৩৬ 
মেন্তের, লা ৪৩৪ 

মেনস্‌ কম্পানী ৩৮৭ 

মেনান্দের ৯৮-১০০৯১০৪,১০৫১১১২) 
১১৩১১১৮১১২৩ 

মেনেধিনেো! ৪৮১ 

মেনেলাউস্‌ ৫৪ 

মের্কাতোর (গ্াা মাঠচ্যা্ট,) ১১৮ 
মেরী রোজ, ৫২০ 

মেরোপে (ভোল্তের ) ৪৭৫ 
মেরোপে (ম্যাফেই ) ৪৭৬ 
মেপিয়ে, লুই ৪৩৯ 

মেলোডি ১৯ 

মেলোড্রামা ২২৩, ২৭৮, ২৯৯, ৩৭০) 
৪৭২,৪৯৬১৪৯৭১৫১০১৫২৪১৫২ ৯,৬৩৯, 
&৪০১৫৮৩ 

মেশিন রেকারৃস্‌, গ্কা ৫৭৭ 
মেষপালকদের পূজ| (আাডোরেশন্‌) 


৩৬৮ 


মেসোপটেমিয়। ১৯১২৩ 

মোগল পাঠান ৬৪৯ 

মোঁৎলার্ট ৪৭৯১৫৪২১৫২২ 

মোন্ন। ভাল্না! , ২৮১ 

মোমবাতি এবং তৈল প্রদীপ ৩৩৪, 
৩৪৭১%৫৬,৪৫৭)৫৯৪& 

মোরোজভ,, সাঁভ,ভা 

মোরিতা জা! ২৮৭ 

মোর্যাল্‌ ছ্যোস্‌, জোরিল! ই ৪৯৭ 

মোনিং বিকামস্‌ ইলেক্ট। &২৮-৫৩৪ 

্যাকৃকাই, সীল ৪৬৪৬৬ 

ম্যাকৃগোউয়ন্‌, কেনেথ ৪২৬ 
ম্যাকবেথ ৮০১১২৪,৪১২)৪২৫১৪২৬১ 
৪৬২১৪৬৪৫৮৪১৬৩৭১৬৪২ 
ম্যাকৃুরেডি ৪৪৫ 

মাগ্ডালিন্‌, মেরী ৩০৭,৩২৪ 

মাগৃনেসিয়া ১০৭,১৩৬ 

ম্যাগি ৩৬১ 

ম্যাঞ্জিকাল নাটক ৪২৪,৪৩০ 

ম্যাফেই, ফ্রান্সেস্কে! সিপিক়োনে, ছি 
৪৭৬ 

ম্যান অবৃ ডেস্টিনি ৫২৩ 

মান্‌ অবৃ মোড, গ্যা, অর্‌ সার্‌ 
ফোপ্রিং ফ্লাটার ৪৬৯ 

ম্যান্‌ আযাও সুপারম্যান ৫২৩ 
মান্ড্যান্‌ ইণ্ডিয়ান ৬ 

ম্যান্কফ্রেড, ৪৯৬ 

ম্যান, বিস্ট, আযাণ্ড ভািউ &৩৪ 
ম্যান্সনস্‌ ব। পেজঞ্টস্‌ মধ্চ ৩১৪, 
৩৩৪১ ৩৩৬১ ৩৬৩১৪৩৫১৪৩৬১৪৭১ 

ম্যান্হাইম্‌ থিয়েটার ৪৯১১৫৪৭ 

ম্যান্‌ হু ম্যারিড১এ ডান্ব, ওয়াইফ, 
গ্ভা &৭১ 

ম্যায় ২৫৬ 

ম্যারিজ. অব্‌ অলিম্পিয়া, দ্যা ৫০৩ 

ম্যাসিঞ্জার ৪২৬ 


৫১৫ 


6৮ 


ম্যাসে মেন্শ, অরূ, ম্যান আযাণড স্তা 
মাসেস্‌ 8৭৭ 

মুথোম ৩৯ 

যন্ত্রসঙ্গীত ২০২ 

যবদ্বীপ (জাভা) ১৮৪, ১৮৬১ ১৮৮, 
১৪৯৪) ১৯৭, ২০৬-২১৯ 

যবনিক1 (পর্দা) ৮৫১১৭৪১৭৭১১৮২, 
২০২-২০৯১২১৭)২২৯,২৮৭১২৮৮১২৪৩) 
২৯৪,২১৮১৩৪ ১১৩৪২১৩৪৮১৩ ৪৯১৩৬) 
৩৬৮১৩৮৬১৪ ৩ ১-৪ ১৪১৪ ১৩১৪ ১৫৪৩৭) 
৪৫৪)৪৬০১৪৬১১৪৪১১৫৪২ &৪৮১৫৮৫) 
৪৯২১৬৩২১৬১৭)৬২৭১৬৩৯১৬৪ ১১৬৫ ০- 
৬৪৪১৬৫৮ 

যয ওযমী ১৪* 

যাত্রা! ১৪৯১ ১৫৭, ১৮১১ ১৮২১ ১৮৭১ 
১৯২১২০১১২১৪১২২৮১২২৯,২৩৫১২৪৭) 
৪৯৭-৬০৩) ৬৪৭) ৬৪৮১ ৬১০-৬১৬) 
৬৪০১৬৪৭ 

ষাম্ট্রিক কৌশল বা মাঞ্চিক কৌশল 
(যাস্্রিক পদ্ধতি) ১৯৪, ২৯৪, ৩২২, 
৩৪৭,৩৪২১৩৪৮১৩৭৬) ৪০৮১৪১১১৪১২, 
৪6১৪৪ ১১৪৫৪১৪৪৫১৪ ৩৬১৫ $ ৭১৪৬৫ 

যুগপদ্ধ,উ নৃশ্ঠাসজ্জ! ( সিমাল্টেনিয়াস্‌ 
সেট, মাণ্টিপল্‌ সেট ) ৩১৩১ ৩১৪, 
৩৩২,৩৩৬১৩৪ ০১৪১ ১১৫৪৯) ৫৯৪,৬৫৪, 
৬৪৫ 

যুদ্ধনৃতা ১৬১১৭২১৩১২২ 

'ঘেষন কর্ম তেমমি ফল ৬২১,৬৩১ 
রুক্তকরবী ৪৯৬-৪৯৮,৬৪৪ 

রূক্তান্িত পাথা ২২২ 

রঙমহল ৬৪৫১৬৪৬১৬৪৮ 

রজ ( রঙজালয় ) ১৫১১৫ ১১১৬৭১২২৭ 

বন ৬৪৮ 

বঙ্গগীঠ ১৫৩) ১৫৬-১৬৮১ ১৭৪১ ৫৪৭, 
৬০৭ 


বঙ্গমধ্ধ ২৬৯, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৭১) ৪8৯, 


বিশ্বরঙগালয় ও মাটক 


৪৬০,৫৪২,৪৯১১৪৪২৪৬০৪১৬৩৬১৬১৩, 
রজমগ্ডপ ১৬১,১৬২ 

রঙ্গদীর্ব ১৪৩, ১৪৬১ ১৫৮, ১৬৩-১৬৮, 
১৭৪১৬৬৭ 

রঙ্লালয় (পত্রিকা ) ৬৩৮ 

রঙ্লালয় (স্কাপত্য) ৩৬৭,৩৬৮,৩৯৬, 
৪৪২১৪৪৪১৪৫৭১৪৭৭১৪৭৮১৪৮৭১৫৯১, 
৪৯২১৬৪০২৬৪৪ 

রত্বাবলী (শ্রীহর্ব) ৬২৯ 

রবারস্‌, ভা ৪৯১ 

রবার্টসনূ, টমাস্‌ উইলিয়ম্‌ ৫&০) 
৪৫১১৬৪৬ 

রবীন্দ্রসদন ৬৪৮ 

রয়্যাল মার্টার্‌, যা ৪৬৫ 

রস (৮টি) ১৪৮১১৫০১১৫৬ 
রসতত ১৪২,১৪৯ 

রসনিষ্পতি ৪২ 

রত], এদমেণ ৫৮০ 

রহুস্যনাটক &৯ 

রাইট ইউ আর্--ইফ. ইউ ধিষ্ক ইউ 
আর ৫৩৩ 

রাইনহার্ট, মাক, ৪০২, ৫৪৯১৫৬৮- 
8৭৭8৮৮১৬৪৫৬ 

রাইভাল্‌স্‌, গ্ভা ৪৭১ 

রাইস্‌, এলমার্‌ * ৫২৪ 

রাও, ডি. সুবব! ১৬৭১১৬৮৬৩০৭ 
বাজশেখর ১৬৬১১৬৭ 

রাজসভার নাটক ১৯৭,২০১ 
রাজা ৬৩৯ 

রাজেম্্রলাল পালের বহির্বাটি ৬২৪ 
রাজ্যাভিষেক উৎসব নাটক ১৯ 
রাফায়েল ৩৪০, ৪88১ 

রাবণ বধ ৬৩৩ 

রামকৃঞ্জ, এম. কবি ১৪১ 

রাষধন্ধ ৬*৪ 

রামমোহন মঞ্চ ৬৪৮ 


বির্দেশিকা 


পাম-লীল! (যাজা ) ১৮৭১২৬৯১৬৬৯, 
৬১৩ 

মাম-হ্ভা। ১৯৬৮ 

রামাভিষেক নাটক ৬২৩,৬৩২ 

রাধাক্মণ ১৪১২১১৮৬১৮৯, ২৩৬১২০৮ 
২১৩১২১৬১৬১৩ 

রায়, গুরমুখ ৬৩৩/৬৩৬ 

রায়, দ্বিজেন্্রলাল ও তার নাটক 
৬৪০১৬৪৩,৬৬ ৪১৬৪২ 

রায়, মন্মধ ও তার নাটক ৬৫২,৬৪৩ 

রায়গুণাকর? ভারতচন্তর ৬১১১৬১২ 

রাসিন ৩২৩, ৪১৮, ৪৩৩, ৪৩৭১৪ ৪৩, 
৪৪২১৪৬৩,৪৬৫১৪৬৬১৪৭২১৪৭৪-৪৭৮, 
৪৮৯,৪৯৭ 

রাহা, সুধীন্্রনাথ ওক্তার নাটক ৬$৩ 

রামুর ৬৫৭ 

রিচার্ড গ্যা থার্ড &৭১১৫৭৮ 

রিডেমশ্রন &১৮ 

রিফর্মেশন আন্দোলন ৩৮০ 

রিভল্ভিং প্রিজম্‌ ৩৩৮৭৩৪ ও 

রিভাইভাল্‌ অবৃ লারনিং ৩৩৪ 

রিভিউ থিয়েটার ২৮৪ 

রিতেঞ্জ, অবৃ বুসি ডি' আম্বোইস্‌, ড 
9২৪ 

রীতিমত নাটক ৬৪৭ 

রুকিণী সংবাদ ৬১ 

রূটেবাফ, ৩০৯ 

কুয়েদা, লোপেছা ৩৬৪,৩৭২ 

রুশে!। ৪৭৩১৪৭৮১৪৮৬,৪ ১৬১৫ ৩৩ 

বূপক (নাটক) ২&৩ ৩১১১ ৩১২১ 
৩৩ ১১৩৮৬১৪৩১৫৮ 

রেকৃড স্টেজ ৩৪৬-৩৪৮১৪৭ ৬১৪৪ ৯,৪৭১ 

রেগাৰ্‌, জা ফ্রাসো ৪৮ 

রেজারেকৃশনূ, ছা! ১৯৪ 

রেড, বুল, ভা, € সন্ভাই অঞ্চ) ৩৯৮, 
৪৪৮১৪৪৪১৪৫৪ 


ণঞটি 


রেন্‌, সার্‌ ক্রিস্টোফার ৪৯৬,৪৫৯ 
রেনেসসীস্‌ (নবজাগরণ ) ৭২? ১১৩, 
১২৬১১৩১১৩৩৬ ১৩৪৩-৪৪৬১৪ ৭৭১8৮৫। 
৪৮৬১৪৬৩৫-৪৩৭১৫৪২ 

রেপারটরি ধিয়েটার &৯৯ 
বেম্ত্রান্ট, ৫৪৮ 

ক্েস্টোরেশন্‌ ৩৪৮)৩৬৪) ৩৮৪) ৩৯৬ 
৪6৪৭-৪৭২১৪৭৯৫৪১ 

রে, নিকোলাস ৪৭৪ 

ধোকা, লা ৬৬৩ 

রোজ দ্যা! (থিয়েটার ) ৩৯৬ 
রোজ টাটব্‌, ছক! &৩১ 

রোজ, বার্ড, &০৫ 

রোড টু রোগ, গ্ভা/ ৪৯৯ 

রোড.জ্‌, জণ্‌ ৪৫৪ 

রোক্ত ৪৩৬ 

রোতেত! ৪৩২ 

রোমান নার্টক ও মঞ্চস্থাপত্য ৩৩৪, 
৩৪০১৩৪৮ 

রোমানেস্ক) লে ৫৮০ 

রোমার্টিক (রোমার্টিসিজম্‌) ১৭৯ 
৩৭৪,৩৭৯১৩৮৪১৪১৮,৪২১১৪৩৭১৪৩৯, 
8৪6 ১১৪৪৪১৪৭২৪৭৭,8৮৫১৪৮৭) ৪৯৪- 
৪৯৯১,৪০২,৪২৬১৫৩৫-৫৩১,৫ ৪২১ ৫৮০, 
৪৮৩ 

রোমান্টিক ট্রাজেডি ৩২৩ 
রোমান্টিসিঈ,স্‌ &৩৮ 

রোমান ৩৬১১৪২৬,৪২৭১৪২৯৪৩৭ 
রোমিও আ্যাণ্ড জুলিয়েট ৪০৮৪৪, 
৪6৪ 

রোয়েরিখ, &৭৯ 
র্যালফ,.রোইস্টার ডোইস্টার ৩৮৯ 
লজ ৪২৬ 

লর্ড আডমিরান্স্‌ মেন, গ্য। ৩৮৯ 
লর্ড চেস্বার্লিন্স্‌ মেন, দ্য ৩৮৯ 
লর্ড হান্স্ডনস্‌ মেন ৬৮৯ 


১5 


লাইকে ১৯০ 

লাইজিস্ত্রাতা ৫১৬ 

লাইট ও' লাভ, &*৬ 

লাইম্‌ লাইট ৫&৭ 

লাইয়ার্স, গা! ৫২০ 

লাউস ১৮৮১১৮৯১২৪৮ 

লাৎসি (অবৃ ফীয়র, ভান ) ৩৪৪, 
৩৪৭ 

লাভ, অব গ্য| থি। অরেঞ্জেস্‌, ছ্ভা ৪৮১ 

লাভ. ইজ ছ্যা। বেস্ট. ডক্টর ৪৪&১৬১১ 

লাভ ইন্‌ এ উড. ৪৬৯ 

লাভ.টিফ., ছা 8৪৪ 

লাভ.ফর্‌ লাভ, ৪৭০ 

লাভ. সিকৃ ডক্টর, গা ৪৪৩ 

লাভ.স্লেবরস্ লস্ট ৩৭৪,৪২৮ 

লাভারস্‌, ছা ৪৮৪ 

লামাখোস্‌ ৭৪ 

লায়ার্‌, গ্ভা ৪৮৩ 

লারিভের, পিয়ের ছা 

লাল-গৃহের স্বপ্প ২২২ 

লাস্ট. নাইট অবৃ ভন্ জুয়ান্‌, গা! ৫৮৯ 

লাছিডী, তুলসী ও তার নাটক ৬৪৩ 

লিউইস্‌ থিয়েটার ৬২৬১৬২৯১৬৩৪ 


৪৩৩ 


লিওন্স্‌ আযাগু লেন! &*১ 
লিঙ্কন্স্‌ ইন্‌ ফিন্ডসু ৪৬,৪৬৮ 
লিটন &৫১ 


লিটল ইয়োল্ফ, &*৯ 
লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ ২৮৪ 
লিটুল্‌ থিয়েটারস্‌ ৫৭২ 
লিটার্গি, দ্ঘ। (নাটক) 
৩১৫১৩ ১৯১৩২৪১৩৩২ 
লিন্‌ মিং-্ভু ২২৫ 
লিতিং ক্রপ্‌, হা! ৫৭৯ 
লিরিককমেভডি ৩৮৫ 
লিলি, জন্‌ ৩৮৪,৪১৯ 
লী, ন্যাধানিয়েল ৪৬& 


৩০৬০৩ ৩৯১) 


বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


লীগ, অব্‌ ইউধ, &০৮ 

লীটন, এডোয়ার্ড বৃলওয়ার্‌ ৪৯৬ 
লীয়র (রাজা) ৪২৬১৪৩১১৪৬৪ 
লীলাবতী ৬২৪,৬৩১ 

লুইয়ান্দো, অগান্তিন্‌ দ্য মোস্তিয়ানো ই 
৪৭৪ 

লুটু ২২২ 

লুর্দি ১১৩,১১৪,১১৬ 

লুমিস্‌ হাভেমায়ার ৮ 

লুল্লি গিওভান্সি বাতিস্তা ৪৭৮ 
লেগলে। ৫৮০ 

লেটার কমেডি অব্‌ য্যানারস্‌ ৫২১ 
লেডি অব্‌ লিক্পন্স্‌, ছ্া। ৫৫১ 

লেডি উইগার্মিয়ারস্‌ ফান ৫২৪ 
লেডি ফ্রমৃভা সী ৫০৯ 

লেনাইয়া! ৩১7৪৫ 

লেনিন ৬৫৭ 

লেন্টভ.স্কি ৫১৫ 

লেফ ব্যাঙ্ক, গা ৫৩০ 
লেবেডেফ,, হেরাসিম ৬১০-৬১৫ 
লেসিং, গটুহোল্ড এক্রাইম্‌ ৪৮৯- 
৪৯১,৪৯৫ 

লেসিয়াম্‌ থিয়েটার ৫৫৬ 
লোকধর্মী ১৪১১ ১৪২) ১৪৯১ ১৫১১ 
১৬৮,১৬৯,২৩৩ 

লোকশিল্প ৩০১ 

লোগেইওন্‌ ৪০,৭০১১০৩-১৭১১০৯, 
৪৪৯৪ 

লোন্লি ওয়ে, দ্তা ৫০৬ 
লোন্লি লাইভ. ৫০৫ 
লোয়ার্‌ ডেপ স্‌, ছ্থা 
৫১৭,৫৬৯১৫৮৪ 
লৌকিক নৃত্য ১৯ 
ল্যান্ম্যান্‌, হেনরী ৩৯৬ 
লুাকুর্গাস্‌ ৪৩-৪৫,৬৫১৭৮১১৪৫ 
লুটেন্শেইগার ৫৬৫ 


৩৭৪১ ৫১৪) 


নির্দেশক! 


শ', জর্জ বার্ণার্ড ৭৯,১০০১৪৪৬,৪৯৩, 
৪৯৯১৫ ০৭-৫১১)৫২০-৫ ২৪১৫৭ ৪১ ৭১) 
৬২৪,৬৫৬ 
শন্ষিষ্ঠা ৬২০ 
শীাৎক্কের ৪৮০ 
শার্দী ৪৯৫ 

শান্তিনিকেতন দল ৬৩৯,৬৪০ 
শারদোৎখসব ৬৩৯ 
শিকার নৃত্য ৬,১৬১৭ 

শিক্কেল ৫৫৯ 
শিতে ২৫৭ 
শিতে বাশির! 
শিন ২৫৫ 
শিফটার ৫৯৩,৬৫১ 
শিম্প। নিউ স্কুল থিয়েটার ২৫১ 
শিলার্‌, ক্রিড্‌রিশ ফন ৪৮৯,৪৯১, 
৪৯১১৪৯৫)৫৩২১৫৭৩ 
শিলালিন্‌ ১৪১ 
রী উড. ইফ. শী কুড ৪৬৯ 
প্লীট্র্যাজেডি ৪$৪ 
শীল, গোপাললাল ৬৩৬,৬৪৯ 
শুমেকারস্‌ হলিডে, গ্ভা ৪৩১ 
দ্রক ১৮৯ 

শেকৃসপীয়র, উইলিয়াম ৭৯,৮০১১১৪, 
১২০,১২২-১২৪১১৭৩৪১৯০১১৯৩১২২২) 
২৬৪১ ৩২৮১ ৩৫০ ৩৫২, ৩৬০১ ৩৬৮১ 
৩৭২-৩৭৬১৩৭৮১৩৮১-৪ ৩২১৪ ৪৮)৪৪৯, 
৪8৩,৪&৪,৪৮১১৪৬৪-৪৬৭,৪৭০১৪৭১,) 
8 ৭৬১৪ ৮৯, ৫২৩১৪ ২৪।& ২৬১ &৪০১৫ ৪ &) 
&৪৮-৫৫০১৪ ৬০১৫৭৮১৪৮৭,৫৮ ৮১৬১৬) 
৬১৮১৬৩৪১৬৪৪ 

শেকৃনপীয়রীয় মঞ্চ নির্দেশ ( এবত,, 
বিনিথ, উয়িদিন্, ছেল্‌, ইত্যাদি ) 
৪০৮-৪১৪ 

শেরউড., রবার্ট ৪৯৯,৫২৫ 


২৬৮ 


গ১১ 


শেরিডান্‌, রিচার্ড ব্রিন্স্লে 
৪৭১১৪৯৬১৫৪৫ 

শেলী ৪৯৫,৪৯৬ 
শেষভোজ ৩২৭ 

শেষরক্ষা ৬৯৪৭ 
শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটুরিকাল 
সোলাইটি ৬২১ 

শোর্‌, জেন ৪৭৪ 

শোসাগোতো ২৮৫ 

শ্লীজ লার, আর্থার ৫০৬ 
শ্যাড্‌ওয়েল, টমাস ৪৭০ 

ঈ্টামদেশ ১৮৬১ ২০৬, ২০৮২১০১২১৪৯ 
শ্যাম! ১৯২১৬৩০ 

শ্যোং ১২৪ 

অব্যকাব্য (বর্ণনামূলক কাব্য) ৫৯৮, 
৬০৮ 

শ্রীকঞ্চ ৬৪৭ 

শ্রীকষ্চকীর্তন (চণ্তীদাস) ৬০৯,৬১০ 
শীরঙ্গম ৬৪৫-৬৪৮ 
শ্রতিগম্যত ( শবক্ষেপণ ) ৩৪০ 
শ্নীগার্‌, আভাঁম ইলেন ৪৯৭ 
শ্বেত-কেশ-নারী ২৪৮ 

ষড়তাারুক ১৫৮,১৬৪১১৬৫১১৭৫ 
স্ট্রোফি (আ্যার্টিস্ট্রোফি ) ৩৩,৫৩,৬২ 
ধজীব ১৬৯,১৭৪ 

সংস্কৃত নাটক ১৮৯,১৯০, ১৯২১ ১৯৪, 
১৯৭১২০৫,২১০১২৩৫১৬০৬-৬০৮,৬১৬, 
৬১৯১৬২১ 

সঙ্গীত ( সঙ্গীতকারী ) ২৫৬, ২৮৪, 
২৮৫১৩০০০১৩০ ১,৩৫ ১১৩৫২,৫৬৩ 
সঞ্চরণলীল (মঞ্চ বা দৃশ্য) ৩০০, 
৩০২)৩২৫১৩৪৩১৪ ১৩৬০৪ 
সঞ্চারিভাব (ব্যাভিচারী ) ১৪ 
সঞ্জবন ফলক ১৬৫ 


সতর্কতা! মুলক নাটক ১৪২, ১৪৬, 
১৫০ ১৬৯১১৭৯ 


৪৬৮, 


খ১হ 


সতী কি কলছ্িনী ৬০১ 

সতী নাটক ৬৩২ 

সধবার একাদশী ৬২৩, ৬২৪১ ৬২৬) 
৬৩৭ 

সন্ধি ১৫৩ 

সন্ধিম ১৬৯ 

সন্মুখ-মঞ্চ (ফোর্ স্টেজে) ২৯৭,৫৭০ 
সম্মুখ যবনিকা (ফ্রন্ট কার্টন, পর্দা) 
২৩৯,৩০২১৩৪৮১৩৬৯১৩৭০১৪ ১৪,৪৬০, 
৪৭১১৫৪২,৫৪৮,৬১৭ 

সরস্ত দরজা ২৬৯১ ২৯৩) ২৯৭১ ২৯৯॥ 
৪৫২ 

সরম! ও পপি 
সরল ৬৩৭ 
সর়াইধানার রঙ্গালয় (চত্বর) ৩৩১, 
৩৮৮-৩৪৯৪ ১৩৯৮১৪১০১৪১ ১,৪ ১৪১৪ ১৯, 
৪২৪ 

সরাই চত্বর (প্রাণ) ৩৬৬, ৩৮৫১ 
৩৮৬ 

সরোজ, অবৃ ওয়ার্থার, ভা ৪৯২ 

সরোঞ্জিনী ৬৩২,৬৩৫ 

সর্বপ্রাণবাদ ( আ্যানিদিজম্‌ ) ৯,১০, 
১৪৮ 

সর্রহারার থিয়েটার ৭৪ 

সল্সবেরী কোর্ট ৩৮৭১৪৫৫১৪৫৬ 
সাইক্লোরামা ৫৬৭,৫৮৯ 

সাইমন্লনঃন্লী €৭১,৫৭২০৫৮২১৫৮৭ 

সাউল্‌ ৪৭৭ 

সাকে ২৫৭১২৭৫১২৮৬ 

সাগালাস্সোস্‌ (রঙ্গালম ) ১৩৬ 

সাঙজজাহছান 4৮৪১৬৪৩-৬৪৫১৬৪০১৬৫ ৬ 

সাজিকি ২৯১ 

সাটার ৪৫৮,৪৫৯, ৪৬১১ ৪৭১) ৪৮১১ 
৫৪৮১৫৬৫১৫৯৪ 

সাটার্‌ডে রিভিউ, ভ্ভা ৫২২ 

সাতুর্নালিয়! ৩০ 


১৪9 


বিশ্বরঙগাঙ্গয় ৪ নাক 


সাত্যুর (সাত্যুরিক ) ৩২, ৩৪ ৪২৮ 
৪৫১৫৯, ৬০১ ৭৭, ৮৫) ৮৬১ ১০৮০ ১১১৮, 
৩৪৫,৩৪৬ 

সাধারণ দর্শক ৪২০ 

সাধারণ রঙ্গালয় ২৪৩, ৩৫২ ৩৬০৯ 
৩৬৬,৩৬৮১৩৭১,৩৭২,৩৮৫-৩৯১,৩৪৯৩, 
৩৯৫-৩৯৭১৪ ১০৪২ ১১৪৪৮-৪৫ ১১৪৫ ৩৯ 
৪৯৩,৫৪১,৫৭২১৫৯৪০ ৬২১-৬৩৩,৬৩৮ 
৬৪৩-৬৪৮১৬৫৫১৬৫৬ 

সাত্বতী (বৃত্তি) ১৪৬১১৫১১৬০৯ 

সাত্বক (ভাব ) ১৪৮,১৫০,১৭৯ 

সান ইন্‌ ল অব্‌ অসিয়ে পোয়ারিয়ে 
৫০৩,৫০৪ 

সান্‌কেন্‌ বেল, ছ্ভা/ ৫০৬,৫৮৩ 

সানি রফড.ইন্‌ ধিস্েটার ৩৮৭ 

সান্যাল বাড়ি ৬২৫,৬২৮ 

সাপ্লায়্যান্টস্‌ ( সাল্লীয়যান্ট মেইডেন্স, 
গা) ৪৯১৫১-৫৮১৬১।৮০ ৮১ 

সামাজিক সাধারণ ১৫৯ 

সামার আও স্মোকু ৫৩১ 

সামিয়। 

সামুর্াই ২৭১ 

সারদাতনয় ১৪২১১৮১ 

সার্ভান্দোনি, গিওভান্নি ৫৩৬ 

সার্ভা্টিস্‌ ৩৬৫,৩৭২ 

সার! স্যাম্পসনূ, মিস্‌ ৪৯০ 

সারুগাকু ২৫১১২৫২ 

সার্কাস শুম্যান ৫৬৯,৫৭০ 

সার্ভানাপলাস্‌ ৪৯৬ 

সার্তো, আন্দিয়! দেল 

সার ৪৯৮১৫*৯ 

সাভিস্‌ অবৃ সত ডে (ভজন সঙ্গীত, 
ধর্সসঙ্গীত ) ৩০৬১৩১৪১৩৮১ 

সালোমে ৫৪৯১৫৭৪ 

সাসুসি নাটাশালা ৬১৮ 

সিউডে! ক্লাসিক ৪৭২ 


১৩০ 


৩৪৩ 


নির্দেশিকা 


সিউডো-ক্লাসিকৃ-পেজেন্টি, ৩৩৫ 
সিংহ, কালীপ্রসম্ন ৬১৯ 
সিংহ-নৃত্য ১৮৭ 
হল ১৮৮ 
সিক্স ক্যারেকৃটারস্‌ ইন্‌ সার্চ অবৃ আযান 
অথর্‌ ৫৩৪১৫৭৩ 
সিগৃঞ্রিড, ৫৬২,৫৬৩ 
সিঞজ. ৫১৯ 
সিটি থিয়েটার ৬৩৭,৬৩৮ 
সিডনী, সার্‌ ফিলিপ ৩৫০,৩৮১ 
সিদ্ধি ১৫০,১৫১ 
সিরানে গ্য বের্জেরাক ৫৮০ 
সিরিয়! ২৩,২৬ 
সিল্ভার্‌ বক্স,, ছা ৫২৪ 
সিলিং পিস্‌ ( বীম ) ৫৫৭১৫৬৭ 
সিলেকৃটিভ, রিয়ালিজম্‌ ৫৫৫, ৫৫৬ 
৫৯৫১৫৯৬,৬৫ ৭৬৫৯ 
সিলেনস্‌ ৫৭ 
সিসিলিয়ান্‌ লাইমস্‌ ৫৩৩ 
সিসিলি ১০৭,১১২,১২৭,১২৮ 
সী গাল্‌, গ্ভা ৫১৪১৫১৬১৫৮৪ 
সীজ, অবৃ রোড.স্‌, গ্যা ৪৫৫,৪৬৪ 
সীজার্‌ আও ক্রিওপান্1। ৫২৩ 
সীজারস্‌ ডেথ, ৪৭৫ 
সীত| ৬১৪১৬৪৪-৬৪৯ 
সীদ, ল্য ৪৩৬১৪৩৭,৪৪২ 
সীন্ ৪০১৩৮৫,৬২৯১৬৩০ 
সুইন্বার্ণ ৪৯৬ 
সুগ্পোন ২৯১ 
সুবর্ণভূয়ি ১৮২১১৮৫১১৮৬ 
সুমাত্রা ১৮৫,২০৮ 
সুমায়োকোত,, আলেক্জান্দার্‌ 
পেন্ত্রোভিচ. ৪৭৪ 
সুমো ২৭২ 
সুর, ধর্মদ্াস ৬২৫-৬৩*১৬৩২ 
সুর, মতিলাল ৬২৮:৬৩১১৬৩৬ 
৪৬ 


সুসমাচার ৩০৪-৩১৬১৩২১ 

সত্রধার ১৭৭-১৭৯,১৯২১২৩৫,৬৫৯ 

সেউদোলুস্‌. ১১৮ 

সেওয়ামোনো ২৮৫ 

সেগেস্তা ১০৭, ১২৭) ১২৮, ১৩০, 
১৩৬ 

সেট (মৃত্যু) ২০,২২,২৩ 

সেট (মঞ্চদৃশ্য, সেটিং) ৬১১ ১১৬, 
১৭১১১৯৬১২৩৩১২ ৭৫১ ২৮০১২৯৩১২৯৪, 
২৯৬-২৯৮১৩০২,৩০৮,৩১৬১৩২ ১৩২৫, 
৩২৮৩৪ ০১৩৪৬৩৪৮১৩৪ ৯,৩৬৩) ৩৭০) 
৩৮০১৩৮৫১৩৮৭১৪ ০২১৪ ০৮৯৪১ ১১৪১৩, 
৪১৮১৪৫8৪১৪৫ ৫,৪৬০,৪৬১১৪৬৩১৪৬৯, 
৫৩৮১ ৫৪৫) ৫৪৮-৫৫১১ ৫৫৭১ ৫৬০- 
৫৬৫, ৫৬৮৪ ৫৭১১ ৫৭৬১ ৫৭৮১ ৫৮৫) 
৫৮৬১ ৫৮৯) ৫৯০১ ৫৯৫-৫৯৭) ৬১৮, 
২৬৪১১৬৪৫১৬৫ ০-৬৫৪ 

সেড.লী, চার্লস ৪৭০ 

সেতু ৬৪৮ 

সেন, তাপস ৬৪৮ 

সেন, মুরলীধর ৬২০ 

সেন, শোভ1। ৬৪৭ 

সেন? সতু ২৬৪৪১৬৪৫১৬৪ ৯-৬৫১ 

সেনগুপ্ত, শচীন ও তার নাটক ৬৫২ 

সেনেকা ১১৭১২০১১২২-১২৫৯ ৩৩৫, 
৩৩৬,৩৩৯১৩৮০ ১৩৮১১ ৪২২৯৪২৪১৪২৫, 
৪৩,৬০৩ 

সেণ্ট জন্‌ ৫২১ 

সেণ্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রাল ৩৮১ 

সেন্ট প্লে ৩১০ 

সেন্টিমেন্টাল ড্রামা ৪৮০ 

সেন্টিমেন্টাল মেলোড্রামা 

সেভিল্লে রঙ্গালয় ৩৬৯ 

সেভেন্‌ এগেইন থেবেস্‌, স্ক ৬০ 

সের্লিও, সেবান্তিয়ানে!। ৩৪৪-৩৪৭, 
৪১৪১৪৫১১৪৫২ 


১২৩ 


৭১৬ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক 


হেমার্কেট ৪৭৭ 

হেয়ারি এপ, দ্যা ৫২৬,৫২৭ 
হেরকুলানেয়ুম্‌ থিয়েটার ১২৯ 
হেরড. আযাণড ম্যারিয়ামনী ৫০২ 
ছেরোড (রাজা) ৩০৮ 
হেকুলেস্‌ অরলয়ুন ১২২ 
হেরুুলেস্‌ ফুবেন্স্‌ ১২২,১২৪ 
ছেলম্যান্‌, লিলিয়ান্‌ ৫২৫ 
ছেলাস ৪৬ 

হেলেন ৯৯ 

হেলেনীয় ৭২১৯৬-১১১ ১২৮,১৩৮ 
ছেস্তনেন্ত ৬৪০ 


হোয়াইট্‌ ফ্রাইয়্যারসূ ৩৮৭,৩৯৫ 
হোয়াইট রিভীমার ৫৫ 

হোয়াইট হল 9৪৯,৪৫০১৪৫৯,৪৬৩ 
হোয়াখ.তাঙ্গভ, ৫১৭ 

হোয়াট এভ.রি উম্যান নোজ, ৫২৯ 
হোরাস্‌ ১১,১৯-২৩ 

হোরেস ৩৮ 

হোলিওয়েল ৩৯৫,৩৯৬ 

হান ২২০ 

হাগ্ডেল, জি, এফ. ৪৭৮,৪৭৯১৫২১ 
হায়লেট ৬৩, ৮০, ৩২৯১ ৩৭৪১ ৪১০১ 
৪২৫১৪২৬,৪৬৪১৪৭৪,৫৪৫১৫৭১৫৭১) 


হোন ২৮৪ ৫৭৮ 
ছোমর ১৪৩ হারল্ড, ৪৯৬ 
ভ্রমসুদধি 

পৃঃ পংস্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
পৃঃ ৬ পং ২০ ধরণ ধরন 
পৃঃ. ৯ পং ১৫ থিয়টোর থিয়েটার 
পৃঃ ১৫ পং ১০ “থিয়টোরের” “থিয়েটারের 
পৃঃ ৬৪ পং ১৯ পম্চাদৃপট পশ্চাৎপট 
পৃঃ ১২০--প্রথম লাইনটি ভুল ছাপ! হয়েছে__এখানে হবে না, 
পৃঃ ১২২ পং ১ এর স্থানে হবে। 
পৃঃ ৩৭৪ পং ১ ডেফ্‌থ ডেপখ 
পৃঃ ৩৭৭ পং ২ (0:0146101) 09108161 
প্লেট নং ১ দেলকির দেলফির 
প্লেট নং ৪ ফেকোস ফোকাম 


